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মন্তব্য 


প্রীমপ্ভগবদ্গশীতা চিরন্তন সত্যের বাণী। এই বাণী নানা স্বরে, 
ছন্দে ও ভঙ্গীতে জগতের সর্ব জাতি ও ধর্শের দ্বারে উপনীত। প্রাচীন 
ও আধুনিক অগণিত ব্যাখ্যাতা গীতার ব্যাখ্যা দ্বারা জগতের কল্যাণ 
সাধনার সহায়ক | প্রাচা ও প্রতীচোর প্রধান প্রধান সমস্ত ভাবাতেই 
ইহার অহ্থবাদ ও ব্যাখ্যা বর্তমান । শুধু বঙ্গভাবায় প্রকাশিত সংস্করপই 
শতাধিক। এতগুলি ব্যাখ্যা ও অন্থবাদ থাকিতে এই গ্রন্থের প্রকাশ 
কেন? 

যখনই ধর্মের গ্ানি ও অপর্ের প্রাছর্ভাব সাধুর নির্যাতন ও 
অপাধূর অভুযুর্থান তখনই শ্রীভগবান্‌ ভ্গতের মঙ্গলের নিমিজ্ত 
তৎকালোচিত ভাব ও ভাষার মধা দিয় গীতার নিতা। বাণী শ্রবণ 
করাইয়া! থাকেণ। গীতার বিবিধ ব্যাখ্যা এই মহাসতোরই পরিচয় 
প্রদান করে। অতি স্প্রাচীন কাল হইতে সতাহসন্ধান-চতুর 
ব্যাখ্যাতৃগণের যত্রে গীতারহ্রের কিছুমাত্র অমর্যাদা হয় নাই বরং এই 
মহামণি বছ হস্তান্তর হইয়া ক্রমশঃ আরও বিশেষ করিয়। উজ্জ্বল 
হইয়াছে। সত্তরের এই রীতি । দেশ, কাল, পরিস্থিতিব সহিত এ্রক্য 
রাখিয়াই আচার্য শঙ্কর, রামাহৃজ্ঞাচাষ্য, মধুক্থদন, মধ্বাচার্ধা, বল্লভাচার্য্য, 
নিষ্বাকীচার্যয, শ্রীধরস্বামী, আনন্দগিরি, বলদেববিদ্ভাভূষণ, এ্পাদ 
বিশ্বনাথ প্রভৃতি প্রাচীন ও মধাযুগের আচার্ম্যগণ গীতার ব্যাখ্যা) 
করিয়াছেন। পরবত্বীকালেও বিভিন্ন সম্প্রদায়, আশ্রম ও পণ্ডিত 
নানাভাবে গীতার অমৃত বিতরণ করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষুধা মিটিয়াছে কি? 
যে হাহাকার দন্ত ও অশান্তি, লাঞ্ছন! বিচ্ছেদ ও বিশৃঙ্খল, অসংবত 
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জীবন, স্বেচ্ছাচাব্র, অপবিতোষ ও প্রবৃত্তির উন্মত্তত1 সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র ও 
নীতিকে কলঙঞ্কিত করিতেছে তাহার সমাধান কোথায়? প্রগতির 
নামে নির্ববাধ লাম্পট্য ও স্বদেশ-প্রেমের নামে সংক্রামক সন্ত্রাস প্রচারের 
প্রতীকার ইন্দিক্-সংযম, আত্মবোধ ও বিশ্বপ্রীতি ভিন্ন সম্ভব হয় না। 

জ্ঞানেশ্বরী সংবমের সিদ্ধমন্ত্র। আত্মবোধের রহম্যবিদ্ভা এবং বিশ্ব- 
প্রীতির গোপন স্পর্শ । জ্ঞানেশ্বরের আবির্ভাব কালে মারাহী জাতির 
সমাজ, ধর্ম ও রাষ্রে একটা তুমুল বিসংবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। 
সেই সন্ধিক্ষণে এই মহামূল্য গ্রন্থের প্রভাবে মহারাষ্ট্র জাতীয় জীবন 
মঙ্গলের সন্ধান পাইয়া পন্য হুইয়াছিল। আমদের দৃঢ় বিশ্বাস 
বাঙ্গলাদেশে এই গ্রন্থ প্রচারের বিশেন প্রয়োজন আছে বলিয়াই ইনি 
প্রকাশিত হছইলেন। 

মহারাষ্ট্র সাহিত্যে এই গ্রন্থ এক অপূর্ব অবদান। ভাষার নৈপুণ্য, 
ভাবের গাভীর্য্য, দিব্য অলঙ্কার বিন্যাস, দৃষ্টান্ত কুশলতা, বর্ণন। চাতৃর্য্য, 
দার্শনিক অন্তর্দ টি, মনস্তত্ববিদের সুক্স বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিকের সত্যসদ্ধান 
ও ভাবুক বলিকের রলাম্বাদন প্রাচুর্য্যে জ্ঞানেশ্বরীর তুলন] জ্ঞানেশ্বরীই। 
এই মহাগ্রন্থ কর্দযোগীর শ্বর্গদ্বার, রাভযোগীর সমাধিমন্দির, জ্ঞানীর 
তত্তালোক-দর্শন ও রসিক ভক্তের ভাগবত-রসাম্বাদন । অস্থবাদ 
করিতে বাইয়া ভাষার মাধূর্স্য ও কোমলতা সম্যক রক্ষা! করিতে 
পারিয়াছি ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারিনা, তবে মূলে ব্যবহৃত 
পদগুলির দ্বারাই তাৎপর্য প্রকাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা! করিয়াছি । 
ইভাতে যে ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইবে উহার জন্য দায়া আমরাই | অঙ্থ- 
সন্ধিৎথ পাঠক মূলের স্চিত ইহাকে মিলাইয়। পাঠ করিতে পারেন। 
্রমন্থগবদ্গীত। নান! মুন্তি ধরিয়া গৃছে গৃছে বিরাজিত-_কাজেই পৃথক্‌ 
অন্বয় ও বঙ্গান্বাদ সংযোজন করিয়! গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। 
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বিশেষ যত্বু সত্তেও গ্রন্থে নানাপ্রকার ক্রটি থাকা অসম্ভব নয়, 
সহদয় গীতা রসামোদী পাঠক পাঠিক] সেই ক্ষুদ্র ক্রটির অহ্সন্ধান ন] 
বাখিয়! জ্ঞানেশ্ববীর অতুলনীয় রম আম্বাদন করিলে আমাদের শ্রম 
সফল জ্ঞান করিব । 

জ্ঞানদেবজী সম্বৎ ১৩৩২ সালে (১২৭৫ খুষ্টাব্ড ) দক্ষিণ দেশে পুণার 
'আলন্দী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বিট্ঠলপত্ত 
ও মাতার নাম রুকাবাঈ। বিট্ঠলপস্ত ভগবভুক্ত ও বেরাগ্যবান্‌ 
পুরুন ছিলেন । কোনও সময়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছ। করিয়া 
তিনি পত্বীর অন্থমোদন প্রার্থনা করিলেন। তখনও ইহার কোনও 
সপ্তান জন্মগ্রহণ করে নাই বলিয়া বুদ্ধিমতী রুকু! স্বামীর অভিলাষে 
সম্মতি দিলেন না। বিট্ঠল যে কোন ছলে পত্রীর সম্মতি লইবার 
চেষ্টায় রছিলেন। একদ! পত্রী বিষয়াস্তরে নিবিষ্টমন! হইয়া আছেন 
এমন সময় তিনি গঙ্গাঙ্সানে যাইবার অন্থমতি চাহিলে আন্যনাভাবে 
রুষ্নী বলিলেন আপনার ইচ্ছ। হুইলে যাইবেন। পন্তমহাশয় এই 
কথাকেই সন্যাসের অশ্থমতি বলিয়া! অনতিবিলম্বে কাশী চলিয়া গেলেন। 
সেখানে রামানন্দের ( কবীরের গুরু ) নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া তিনি 
সন্াসাশ্রযে প্রবেশ করিলেন । স্বামিজীর প্রশ্নের উত্তরে পস্তভী পত্বীর 
অনুমতি লইয়া আসিয়াছেন এই কথাই বলিলেন । 

কিছুদিন পর রামানন্দ স্বামী তীর্ঘযাত্রায় বাহির হইয়া নানাস্থান 
ভ্রমণ করিতে করিতে আলন্দী গ্রামে আসিয়া এক অশ্বখ বৃক্ষের তলায় 
আসন করিয়া বসিলেন। দৈবাৎ রুল্সাবাঈ বৃক্ষের, নীচে পূজা! দিতে 
সেই স্কানে আসিলেন ও সাধুকে দর্শন করিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। 
স্বামিজী পুত্রবত্তী হও, বলিয়া আশীর্বাদ করিতেই রুক্সা হাসিয়! 
'ফেলিলেন। হাম্থের কারণ জিজ্ঞাস! করিলে রুক্সা পতির গৃহত্যাগ ও 


সন্্যাস গ্রহণের কথ] স্বামিজীর সমীপে বলিলেন । কথাগুলি শুনিয়া! 
স্বামিজী নিশ্চয় করিলেন তাহার নবীন শিষ্য বিট্ঠল পত্তই এই রমণীর 
পতি। রুক্সাকে সান্বন। দিয়! গৃহে পাঠাইয়। তিনি শিষ্যের প্রতি একটু 
অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং কাশীতে আসিয়া শিষ্যকে পুনরায় 
গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা করিলেন। গুরুর এই আজ্ঞা পত্তজীর 
নিকট খুব কঠোর এবং অসহা বোধ হইলেও “আজ্ঞাই বলবান' মানিয়। 
লইয়া পন্তজী গৃহে ফিরিয়া আমিলেন | 

গৃচাশ্রমে পুনরায় প্রবেশের পর একে একে পন্তজীর তিনটী পুত্র 
ও একটা কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের নাম যথাক্রমে নিবৃত্তিনাথ, 
জ্ঞানদেব, সোপানদেব ও মুক্তাবাঈ। মহারাষ্রদেশে এই চারিজনই 
সাধুগণের গণনায় প্রধান বলিয়া স্বীকুত হইয়াছেন। নিবৃত্বিনাথের সাত 
বৎসর বয়স হইলে উপনয়নের আয়োজন করিয়া পন্তজা ব্রাহ্মণগণের 
আজ্ঞা লইতে গেলেন । তৎকালীন ব্রাহ্গণগণ যাহাদের পিতা সন্ত্যাস 
ভঙ্গ করিয়! পুনরায় গুহস্থ হইয়াছে এন্সপ কুমারগণের উপনয়ন সংস্কার 
করাইতে সম্মতি দিলেন না । তাহার! বলিলেন শাস্ত্রান্ছসারে ইহাদের 
উপনয়ন হইতে পারে না । পস্থজ্জী প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকার করিলেন। 
তখন ব্রাহ্মণগণ প্রাণত্যাগই এই কার্ষের প্রায়শ্চিত্ব এই আদেশ দিলেন। 
ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্ষ্য ৷ বিট্ঠলপন্ত প্রয়াগে নশ্বর শরীর ত্যাগ 
করিলেন | রুল্সাবাঈ সততীর রীতি অন্থসারে পতিবর পদাহ্থসরণ করিলেন । 

এসময় নিবৃত্তিনাগ প্রভৃন্তি অতি অল্প বমস্ক ছিলেন। প্রয়াগ হইতে 
ফিরিবার পথে পসান্ায়গণ তাভাদের ধনসম্পস্তি সকলই ঠকাইয় লইয়া 
গেল। তাভাদের ভিক্ষা ভিন্ন জীবন ধারণের উপায়াস্তর রছিল ন1। 
একদিন নিধৃত্তিনাথ পথ ভূল করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রণী নামক 
পাহাড়ের এক গুহায় আঙিয়! গৈনীনাথ নামক এক মহাপুরুষের 
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পদপ্রান্তে শরণ গ্রহণ করিলেন। সাধু নিবৃত্তিনাথকে উত্তম অধিকারী 
বিবেচনা করিয়া তাহাকে “রাম কৃষ্গ হরি" এই মন্ত্রোপদেশ করিয়। বিদায় 
দিলেন এবং জগতে কৃষ্জোপাসন1 প্রচারের আজ্ঞ। করিলেন । বাড়ী 
আসিয়! নিবৃত্বিনাথ সেই উপদেশ নিজের ছুই ভ্রাতা ও ভগ্রাকে প্রদান 
করিয়া কৃতার্থ করিলেন । ইহার! সমাজের বাহিরেই ছিলেন । কিছুদিন 
পর ইহার! চারিজনে ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বজাতি ও সমাজে গৃহীত 
হইবার জন্য আবেদন জানাইলেন । ব্রাহ্মণগণ তখন বলিলেন, “তোমরা! 
পৈঠনে গিয়। সেখান হইতে শুদ্ধিপত্র লইয়া আসিলে সমাজে উঠিতে 
পার। সমাজপতিগণের আদেশে তাহারা পৈঠনে গিয়া এক ব্রাহ্মণগৃহে 
আশ্রয় লইলেন। সেখানে সভা আহ্বান করিয়া নানানূপ আলোচনার 
পর অধ্যক্ষ বলিলেন, “ইহাদের কোন প্রায়শ্চিত্ত বিধি দেখ! যায় না। 
যদি ইহারা একাত্তভাবে ভগবানে ভক্তিমান হয় এবং সর্বভূতে 
সমভাব রাখে তবে ইহার্দিগকে জাতিতে তুলিয়া লওয়া যাইতে 
পারে |” এই সিদ্ধান্তে ভাই ভগ্বী চারিজনেই পরম সন্তোষ লাভ 
করিলেন । জ্ঞানদেব সেখানে কিছু আশ্চর্য্য প্রভাবও প্রদর্শন করিলেন, 
কিন্ত সভায় অন্ত এক ব্রাহ্মণ ইহাতে কিছুমাত্র সন্ত না হইয়! তীব্রভাবে 
ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন পসন্্যাপীর পুত্রের প্রায়শ্চিত্ত হইতেই 
পারে না। যে ব্রাঙ্ষণ ইহাদিগকে গৃহে আশ্রয় দিয়াছে তাহাকে 
সমাজচ্যুত করা! হউক এবং আগামী কল্য তাহার পিতৃশ্রাদ্ধে কোনও 
ব্রাহ্মণ তাহার গৃছে ভোজন করিতে যেন না যায়।” 

কাজেও তাহাই হইল । কোন ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধবাড়ীতে আসিলেন ন|। 
আশ্রয়দাত| ব্রাহ্মণের এই বিপদ দেখিয়! শ্রাদ্ধকালে জ্ঞানেশ্বর সেই 
ব্রাহ্মণের পূর্বপুরুষের শরীর ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
শ্রান্ধান্ন গ্রহণ করিলেন । এই আশ্চর্য্য ঘটন| দেখিয় ব্রাহ্মণ জ্ঞানেশ্বরের 
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স্তবস্তরতি করিতে লাগিলেন । উত্তরে তিনি যে উপদেশ করিয়াছিলেন 
তাহার মণ্ব এই-_অনস্ত জন্মের পুণ্াফলে রসনায় রাম নাম উচ্চারিত 
হয়। যে কুলে রাম নাম কীর্তত হয় সেই কুল ধন্য হইয়া যায়) 
রাম নাম বলিতেই অনেক জন্মের দোষ নষ্ট হইয়া যায়।” রাম নাঞে 
কোটি কুলের উদ্ধার হইয়াছে । শ্রীরাম ও শ্রীকুষ্ণের নাম স্মরণকারী 
ধন্য । অর্দমুহ্র্তের জন্যও রামনাম বিশ্বৃত হওয়া অনুচিত । প্রথম 
কিছু তপস্তা করা থাকিলে তবেই রামনাম মুখে আসিবে । এই নাফ 
অযৃত হইতে ও মধুর, কল্পতরু হইতেও উদার | নামের প্রতাপে ভগবান্‌, 
প্রহলাদকে আপন ক্রোড়ে লইযাছেন। গ্রুব ও উপমন্থ্য এ নামই 
গান করিয়াছে । অজ্ঞামিল ন'মের গুণে পবিত্র হইয়া! গিয়াছে । লুক, 
দস্যু, বাল্মীকি মুনি হইয়| গিয়াছে । অতএব নামন্ূপ অশ্বারোহণ কর” 
ভঙ্গনরূপ "তরবারি দারণ কর, উহ্বান্বারা কাম-ক্রোপের শিরচ্ছেদন 
করিয়া সর্বপ্রাণীর প্রতি সমভাব রক্ষা কর এবং অবিবেকক্প ছুষ্ট 
বৃপতিকে বিনাশ করিয়। ক্ষম1 ও দয়! নগরীর উদ্ধার কর।” 

মারাগী ভক্তগণের মণ্যে নামদেব, হুকারাম, 'একমাথ, ও বামন- 
পণ্ডিতের নাম সুবিখ্যানত | জ্ঞানদের হঁভাদের মপ্যমণি সদৃশ | কেহ 
কেহ ইহাকে হ্রীবিষুতর 'অবন্তার বলিয়া থাকেন । কথিত আছে 
পঞ্চদশ বর্ম বয়ক্রমে ইনি জ্ঞানেশ্বরী রচনা করেন। এতছিন্ন অুতাছভন* 
নামক দার্শনিক গ্রন্থ ও উহার পচিত। “এনা ছন্দে রচনায় ইনি আদ্থিতায। 
স্থপ্রসিদ্ধ কবিগণের গণনায় মহারাহে উহার উল্লেধ বঞিয়াছে যথা £_ 

মুক্পোক বামনাচা | অনভ্ঙ্গবাণী ভুকযাচী | 
৫বী জ্ঞানেশাচী। কিংব। আর্য যয়ুর পন্থাচী ॥ 

কয়েকটী অলৌকিক ঘটনা জ্ঞানদেবের স্মৃপ্তি্ সচিত জড়িত আছে, 

তন্মধ্যে প্রাচীরে চড়িয়! ব্যাত্বনাহন সাধ্‌ চাঙ্গদেবের সহিত সাক্ষাৎ 
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করিতে যাওয়ার ঘটনাটি খুবই প্রচলিত। জ্ঞানদেবের গরুভক্তির 
পরিচয় তাহার রচিত গ্রন্থের প্রতি পদেই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
অহিংসা, সমদৃ্টি ও নির্মলপ্রেম তীহার জীবনকে উতদ্তাসিত করিয়া 
অনির্বচনীয় মাধুর্য মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি একুশ বর্ষ 
বয়ঃক্রমে জীবিত সমাধিস্থ হন। 


বঙ্গান্দ--১৩৪১ বিনীত 


প্রাককথন 


মহামহোপাধ্যায় ডক্টুর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ 
এম, এ, ডি, লিট (বারাণসী) 


ভারতীয় আধ্যাগ্রিক সাহিতোরু ইতিহাসে ভ্রীমদূভগবদৃ-গীতার 
স্বান অতি উচ্চ। ইহাতে একাধারে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির উপদেশ 
"আছে; আবার পরমস্থিতি প্রাপ্ত হইবার পথে সোপান পরম্পরান্ধপ 
ক্রম প্রদর্শনের ইঙ্গিতও আছে। তাই মনে হয-_প্গীতা স্ুগীত। কর্তব্য 
কিমন্তৈ: শাস্ত্রবিস্তরৈঃ” | প্রীভগবানের মুখনিংস্ত এই মহাবাণী 
হাদয়ঙ্গম করিতে পারিলে সকল সংশয়ের নিবৃত্তি ঘটে এবং জানিবার 
যোগ্য আর কোন বিনয় অবশিষ্ট থাকে না। কিন্ত এই বাণীর 'তাৎপর্য্য 
শ্বহণ কর! অতি কঠিন ব্যাপার, কারণ অধিকার ভেদে প্রত্যেকেই 
ইহার তাৎপর্য্য আপন ব্যক্তিগত সংস্কার অন্থসারে গ্রহণ করিয়! থাকেন। 
সেইজন্ত প্রতি সম্প্রদায়েরই নিজ গিদ্ধাস্ত ও দৃষ্টিভঙ্গীর অহ্থরূপ 
গীতার ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। ইহা! থাকাই স্বাভাবিক | এইজস্থাই শুধু 
দ্বৈতাক্বৈতাদি বিচারের দিক হইতে অথব! বিভিন্ন বৈষ্ঞবাদি সিদ্ধান্তের 
দৃষ্টির দিক হইতেই নহে, অন্যান্ দিক হইতেও গীতা আলোচিত 
হুইয়াছে এবং সে আলোচনারও (যদি পূর্বাপর সঙ্গতি সংরক্ষিত হয়) 
সার্থকতা! অস্বীকার করা যায় না। 

বরমান সময়ে যোগিবর লাহিড়ী মহাশয়ের গ্রীতা ব্যাখ্যা, তৎশিষ্য 
প্রণবানন্দের ব্যাখ্যা, বিজ্ঞয়ক্ণ চট্টোপাধ্যায়ের যৌগিক ব্যাখ্যা, শশধর 
'তর্ক চুড়ামণি ও প্রীরষ্টানন্ স্বামীর ব্যাখ্যা, গীতানন্গজী'র স্বয়ংপ্রকাশ 
ভাম্মু, তিলক মহারাজের গীতা! ব্যাখ্যা, শ্রীঅরবিন্দের গীতালোচনা, 
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থিয়সফিস্ট সম্প্রদায়ের গীতা নিবন্ধ এবং আরও বহু গ্রন্থ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই সকল ব্যাখ্যার দ্বার! বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডার যথা- 
সম্ভব পুষ্ট হইয়াছে । কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে যে মহাপুরুষ গীতা ব্যাখ্য। 
দ্বারা জগতের বিপুল কল্যাণ সাধন করিয়। গিয়াছেনঃ তাহার সন্ধান 
বঙ্গভাষার পাঠক সম্যক অবগত নহেন। কারণ এই ব্যাখ্য। অপ্রচলিত 
মগারাষ্্র ভাষায় লিখিত। এই মভাপুরুষের নাম সন্ত জ্ঞানেশ্বর এবং 
ভাহার ব্যাখ্যার নাম “ভাবার্থ দীপিকা, যাহ! রচয়িতার নামান্রসারে 
জ্ঞানেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। 

সম্ভগণ মধ্যে জ্ঞানেশ্বরের স্বান যে কত উচ্চ তাহা! এতিহাসিক 
মণ্ডলে অবিদ্িত নহে। সকল দিক হইতেই ত্বাহার ভীবন অলৌকিক 
ছিল। অনেকের বিশ্বাস ভিনি অবতার পুরুষ ছিলেন,__মারাঠী ভক্তগণ 
বিশ্বাস করেন, তিনি বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার 
জন্দকাল ১২৭৫ খুষ্টাবা। তিনি শুকদেবের ন্যায় জন্মসিছ। জ্ঞানী ছিলেন। 
জীবোদ্ধারের জন্যই তাহার জন্ম হুইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, তাহার 
বড় ভাই নিবৃত্তি নাথের জেন্মকাল১২৭৩ খুষ্টাব্দ ), ছোট ভাই সোপানের 
€জন্মকাল ১২৭৭ খৃষ্টাব্দ ), এবং সর্ব কনিষ্ঠ ভগিনী “মুক্তাবাঈ'য়েরও 
জন্ম তদ্রপ। নিবৃত্বিনাথের জন্ম হয়_শিবাংশেঃ সোপানের বঙ্গাংশে 
এবং যুক্তাবাঈয়ের আদিশক্কির অংশে | ইহারা তিনজনেও স্বতঃসিদ্ধ 
জ্ঞানী ছিলেন । 

ইছাদিগের জীবনে আরও বৈশিষ্ট্য ছিল। (জ্ঞানদেবের পিতা! 
বিটুঠল পন্থ সহজাত বিবেক ও বৈরাগ্যের আদর্শ ছিলেন। মাতা 
রুক্সিনীবাঈ অসাধারণ তপস্থিনী ছিলেন। তা? ছাড়! পিতামহ ও 
পিতামহ্ী নাথসম্প্রদায়ের সিদ্ধাচার্য গহনীনাথের শিষ্য ছিলেন। এ 
সময়ে তিনি সিদ্ধগীঠ ত্যন্থকেশ্বরে ওহ! মধ্যে সমাধিনি্ হইয়া! অবস্থান 
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করিতেছিলেন। নিবৃত্বিনাথ আট বৎসর বয়সে বালবর্গচারীরূপে 
এই মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করেন। জ্ঞানদেবের পূর্বব বংশানুক্রম 
আলোচনা করিলে মনে হয়ঃ যে এক্সপ কুলে জন্মগ্রহণ সাধারণ মাহ্‌বের 
ভাগ্যে ঘটে না। জ্ঞানদেবের ব্যক্তিগত জীবনধারাও অস্ত ছিল । 
ছুঃখ, দৈন্, সামাজিক গ্লানি প্রভৃতি অনেক লাঞ্ছন! তাহাকে ভোগ 
করিতে হইয়াছিল। নিবৃত্তিনাথ নাথসন্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হওয়ার দরুন 
তাভাকে ও ভাহার পিতামাতা ও ভ্রাতা ভগিনী সকলকেই সমাজ তইতে 
বহিষ্কৃত হইতে হইয়াছিল | পিভা বিট্ঠল পন্থ গুরু রামানন্দের আদেশে 
পুনশ্চ গৃহস্থাশ্রমী হইয়াছিলেন তাহা এক কারণ। সমাজনেতা 
পঙ্ডিতবর্গের বিধান অন্থসারে, জ্ঞানেশ্বরের পিতা ও মাতা উভয়ে প্রয়াগে 
গমন করিয়! প্রায়শ্চিত্ত রূপে হ্ধেচ্ছাক্রমে ত্রিবেণীতে দেহ বিসঙ্জন 
করেন। এই ভাবে এই সকল বালক বালিকা অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন 
হইয়া পড়ে । 

এই অনাথ বালক বালিকার উপরে "তৎকালীন সমা্দের পীড়ন 
কম তয়নি। কিস্ত অসাপারণ পোর্দ্যের সহিত ইহারা সব কিছু সহা 
করিতে সমর্থ ভইয়াছিলেন। প্রপিদ্ধি আছে যে, জ্ঞানদেব আট বৎসর 
বয়সেই নিজের ভ্রাতা নিবৃস্তিনাথের নিকট তইতে উপদেশ গ্রহণ করবেন 
ও পূর্ণত্ব লাভ করেন। “লাপান ও মুক্রাবাঈও নিবুস্থিনাথ হুইত্তেই 
উপদেশ প্রাপ্ত তয়। 

জ্ঞানদের বর্ণশ্রম দর্ের বিরুদ্ধে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। তাই 
ভার উদ্দেশ্য ছিল যে, ধর্শব্যবস্থাপক ব্রাঙ্গণবর্গ হইতে একখান! 
শুদ্দিপত্র লয়! তদহ্সারে আল্লশোধন পূর্বক যগ্রোপবীত গ্রহণ করেন । 
'তখন ভারা ই সময়ে ই অঞ্চলের সর্বপ্রধান বিগ্ভাপীঠ পৈঠানে 
€ প্রতিষ্ঠান) গমন করেন ও সেখানে নিজেদের দৈন্তভাব প্রকাশ করিয়া 
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ব্রাহ্ষণ পণ্ডিতদিগের সভাতে প্রার্থন! জ্ঞাপন করেন। প্রার্থনার 
বিষয় ছিল- শাস্ত্রীয় বিধি অন্থসারে প্রায়শ্চিত্ত বা শুদ্ধির ব্যবস্| 1 
পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের মধ্যে এ বিষয়ে প্রায়শ্চিত্বের কোন ব্যবস্থা ন। দেখিয়া! 
উপদেশ দেন--তাহাদিগের তৎকালীন স্থিতিতে অনন্যভক্তির আশ্রয়ই 
একমাত্র পথ। পণ্ডিতবর্গের মতে অনন্যভক্ত হইয়! যাবজ্জীবন ভগবৎ 
ভজন করাই তাহাদিগের কর্তব্য । তখন এ বালক বালিকা সকলেই 
এই নির্ণয় সানন্দে গ্রহণ করে । 

ইহার পর একজন জিজ্ঞান্ত সভ্য উহ্াদ্দিগকে নিজ নিজ নামের 
রহস্য ব্যাখ্যা করিতে অচ্ছরোধ করেন । ইহার প্রত্যুত্বরে প্রত্যেকেই 
নিজের নিজের নামের তাৎপর্য্য তাহাকে বুঝাইয়! দেন ! এই ব্যাখ্যাতে 
উপস্থিত সকলেই বালক বালিকাদের উপর অত্যন্ত প্রসন্নতা লাভ করেন । 
কিন্তু সভাস্ত একজন [লাক পরীক্ষা করিবার ভন্ঠ জ্বানদেবকে জিজ্ঞ'স। 
করেন, “শুধু নামের রহস্য ব্যাখ্যা করিলে কি হইবে_-সব সময়ে নাম 
কি জ্ঞানের পরিচায়ক হয়? অর্থাৎ কাহারও জ্ঞানদেব নাম হইলেই 
যে সে জ্ঞানসম্পন্ন হইবে এমন কোন কথা নাই। একটি পশুকে 
জ্ঞানদেব বলিয়! ডাকিলে তাহার পশুত্ব নিবৃত্ত হয়না এবং সে জ্ঞানী 
হয় না। সম্ুস্থিত কোন পশুকে লক্ষ্য করিয়াই এ কথা বলা 
হইয়াছিল। তখন জ্ঞানাদেব উত্তরে বলেন, প্রি পশুও ত আমার 
আত্মাই। কারণ আম্না এক ও অভিন্ন।' ইহা শুনিয়া এ লোকটি 
পরিহাস ছলে এ পশুর পৃষ্ঠদেশে বেত্রাঘাত করে, তখন দেখা গেল এ 
বেবাঘাতের চিহ্ন জ্ঞানদেবের পৃষ্ঠে লাগিয়াছে এবং-এ স্বান হইতে রক্ত 
নির্গত হইতেছে | জ্ঞানদেবের প্রভাৰ সম্বন্ধে এইপ্রকার অনেক কিংবন্থী 
আছে । জ্ঞানের জ্যোতি বিকীর্ণ হইবার ফলে এ স্থানের সকলেই বালক 
বালিকাসহ জ্ঞানদেরব উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হছন। সমন্ত পণ্ডিবর্গও 
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তখন প্রসন্ন হইয়! তাহাদিগকে আদরের সহিত প্রাথিত শুদ্ধিপত্র প্রদান 
করেন ও তাহাতে উল্লেখ করেন যে, এই বালক (জ্ঞানদেব ) জীবন্ুক্ত 
ও জগদ্গুরু । 

পেঠানের কার্ধ্য সম্পন্ন হইলে এপ্রখান হইতে উহার সকলে 
“নেবাসেঁ নামক গ্রামে গমন করেন । এই স্ানটী মহালয়া দেবীর 
ক্ষেত্র ছিল। এই গ্রামের নিকটে একটি শিলাস্তস্ভে উপবেশন পূর্বক 
জ্ঞানদেব ভগবদ্‌ গীতার টীকা রচনা করেন | এই টীকা পরে জ্ঞানেশ্বরী 
নামে প্রসিদ্ধ হয় এবং তদম্ুসারে এ শিলান্তসু-জ্ানেশ্বরী নামে পরিচিত 
হয়। ইহার পর নিবৃত্তিনাথের অঙরোধে জ্ঞানদেব 'অযুতান্থভব" নামে 
একটি স্বতন্ব গ্রন্থ রচনা করেন, উহ অদ্বৈত ভক্তি সম্বন্ধে একখান! 
উৎ্রুষ্ট নিবন্ধ । ইহার পর সকলে পাগুরপুর গমন করেন এবং সেখানে 
তৎকালীন সন্তগণের মণ্যে অগ্রগণ্য নাযদেবের সহিত পরিচিত হন। 
তখন নামদেবও জ্ঞানেশ্বর নিবৃত্তি প্রভৃতি সকলকে এবং অন্ত সমস্তজনকে 
সঙ্গে লইয়া তীর্থ যাত্রা! করিতে বাহির হন এবং যাত্রার শেষে পান্দরপুর' 
ফিরিয়া আসেন | ইহার পর একটি বিরাট উৎসব হয়। চাঙ্গদেব-_ 
নামে একক্গন অতিবৃদ্ধ তপস্বী সিদ্ধ পুরুম নিজের অলৌকিক যোগ 
বিভূতি প্রদর্শন করিবার জন্য জ্ঞানদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রার্থী 
হইয়! আগমন করেন | জ্ঞানদেব এ যোগীর শক্তি হইতেও অধিকতর 
প্রবলশক্তি ও প্রভাব দেখাইয়! তাহার অহংকার চুর্ণ করেন ও ত্বাহাকে 
আন্নজ্ঞানের মার্গ প্রদর্শন করেন। এই সববিবরণ মহারাষ্ট ভাষায় 
কাব্যাকারে নিবদ্ধ আছে। চাঙ্গদেব তপন্ঠার প্রভাবে যোগসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন । কিন্ধ জ্ঞানদেব ছিলেন তদপেক্ষ1! উচ্চতর সিদ্ধি 
সম্পন্ন যোগী এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাজ্ঞানী ও পরম ভক্ত । 

এই সব বালক বালিক! সকলেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া 
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এবং ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করিয়া! থাকিলেও অনন্তভক্ত ছিলেন। নামস্মরণ 
ও ভজন কীর্তন বিষয়েই তাহার! সকলকে উপদেশ দিতেন | 

জ্ঞানেশ্বরের জীবনে সবই ছিল অদ্ভত। তিনি পনের বৎসরে 
'জ্ঞানেশ্বরী” রচন। করেন ও ২১ বা ২২ বৎসর বয়সে স্বেচ্ছায় এবং 
সানন্দে জীবিত সমাধি গ্রহণ করেন। আলন্দা গ্রামে ইন্দ্রায়নী নদীর 
তীবস্থিত প্রাচীন সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের নিকটে একটি বৃক্ষের ছায়ায় ওহ 
খনন করা হয়। তাহাতে তুলসীপত্র ও বিল্বদল বিছাইয়া আসন বচন! 
করা হয়। ললাটে কেশর ও চন্দন লিপ্ত করিয়! ও কণ্ঠে পুষ্পের মালা 
ধারণ করিয়া তিনি ওহ1 পরিক্রমণ সম্পন্ন করেন ও ওহ! মধ্যে প্রবিষ্ট 
হুইয়! মাসনে উপবেশন করেন। উপবেশন কালে তাহার এক হস্ত 
ছিল বিট্ঠল ভগবানের হস্তে এবং অপর হস্ত ছিল স্বীয় গুরু নিবুত্তি 
নাথের হস্তে। তিনবার শিরনত করিয়া ও করঘদ্বয় যুক্ত করিয়। 
তিনি ভগবানকে প্রণাম করেন এবং অস্তে চক্ষু মুদ্রিত করেন । 

এই হুইল 'জ্ঞানেশ্বর' ও '্ঞানেশ্বরীর' বাহ ইতিহাসাত্মক বিবরণ । 
জ্ঞানেশ্বরের স্তায় ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগী অথচ কবি, প্রতিভাশালী 
লিপিকুশল ব্যাখ্যা কর্তা ভগবৎ বাক্যের যে সারাথ সংকলন করিযাছেন 
তাহা সত্যই অতুলনীয়। জ্ঞানদেবের তত্ব দৃষ্টি কি প্রকার ছিল 
তাহার গীতার টীকা হইতেই তাহার অনেকট1 অন্থমান করা যায়। 
ইহা আরও স্পষ্ট ভাবে বোধগম্য হয় তাহার “অমৃতাহভব' গ্রন্থ হইতে । 
এ সময়ে বৌদ্ধগণের নৈরাস্মাবাদ পূর্বপক্ষ দ্ূপে হইলেও প্রচলিত ছিল। 
জ্ঞানদেব নিজগ্রন্থে উহা খণ্ডন করিয়া আত্মাসদ্ধির প্রকার প্রদর্শন 
করিয়াছেন। কিন্তু এই আত্মা যে প্রকৃতি পুরুষবাদী সাংখ্যের পুরুষবৎ 
নছে, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। আর প্রচলিত বেদাস্ত সম্মত 
অজ্ঞানবাদও তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার অভিমত সিদ্ধান্ত 
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চিদ্বিলাস--এই মতে সংসার মিথ্যা নহে, অজ্ঞানময় বা মায়া কলিত 
নহে। ইহা অথণ্ড চৈতন্থ স্বরূপ শ্ীভগবানের বিলাস মাত্র । তাই ইহা! 
আনন্দময় । জগৎ নাম বূপাত্রক হইলেও ব্র্গেরই প্রকাশ । দ্রষ্টা ও 
দৃশ্য একই, কারণ সংসারের প্রকৃত ব্ধপ চিন্ময়। এখানে ভগবান 
নিজেই নিজেকে দেখিতেছেন। ইহ ভাভারই আন্নপ্রতীতি। শুক 
জ্ঞান ভাল নহে, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও চাই । জ্ঞান ও ভক্তির সমস্বয়ই 
যথার্থ সমন্বয়। অদ্বৈতেও ভক্তি হইতে পারে, ইহা তিনি স্পষ্টভাবে 
দেখাইয়াছেন | ভার মতে সাধারণের পক্ষে ভক্তিই যুক্তির দ্বার। 
বস্ততঃ জ্ঞান ও ভক্তিতে কোন বিরোপ নাই । 

ধাহার কাশ্মীরের “এত্রিক' দর্শন এবং বন্থগ্তপ্ু, সোমা নন্দ, 
উত্পলাচার্ম্য ও অভিনব গুপ্তের গ্রন্থাদি আলোচন1 করিয়াছেন, তাহার! 
স্প্ বুঝিতে পারিবেন যে, এই চিদ্বিলাস বাদের মুল কাশ্মীরীয় শৈৰ 
ও শাক্ত গম । কারণ ইহারই প্রভাব জ্ঞানেশ্বরের উপর পরিস্ফুট 
ভাবে লক্ষিত হয়। বে জ্ঞানেশ্বরের দৃষ্টি ভঙ্গী বৈষ্ণব 'ভাবাপন্ন ইহাই 
মাত্র ভেদ। 

জ্ঞানেশ্বরী টীকাগ্রথ্থ বলিয়। যর্দও ইহাতে গ্রন্থকার স্বাদীন ভাবে 
নিজের দৃষ্টি ফুটাইতে পারেন নাই, তথাপি ভাহার নিপুনলিপি কৌশলে 
প্রকৃত সত্য গুপ্ত থাকিতে পারে নাই। 

ইহার পর যোগের কথা । জ্ঞানদেব যে কতবড় যোগী ছিলেন 
'ভাভ1 াহছার জীবন বৃত্তান্ত হইতে জান। গেলেও তদধচিত গ্রন্থ হইতে 
উহার 'খাভাস প্রাপ্ত হওয়! যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার বধিত যোগ 
কায় শোধন প্রক্রিয়ার কথ! মনে হয়, যাহ] মষ্ঘ অধ্যায়ে তিনি বর্ণন। 
ক্রিয়াছেন। এই কারশদ্জির ফল দেহের বিল্কৃতি নাশ, কামক্রোধাি 
সংস্কার বীঙ্জের ধ্বংশ, জরাবৃত্যু্ অপসারণ, বৃত্যুজয় ও চিম্ময়ত সিদ্ধি। 
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“গোবিন্দ ভগবখ্ পাদর সহৃদয়ে» গোরক্ষনাথ ব! নিত্যনাথ সিদ্ধ সিদ্ধান্ত 
পদ্ধতিতে নেত্রতন্ব অহ্থসারে কৌলগণ কৌল প্রক্রিয়া দ্বারা ও 
তাম্ত্রিকগণ তাস্তিক প্রক্রিয। দ্বার, বজযাণী বৌদ্ধগণ বোধিচিত্তের উন্মেষ 
উদ্গম ও প্রতিষ্ঠ। দ্বারা, সহজিয়াগণ ভাব সাধনার উৎকর্ষ সম্পাদন 
পূর্বক রসময়ী তশ্থলাভের প্রযন্থ দ্বার! এই দিকেই ইঙ্গিত করিতেছেন । 
জ্ঞানেশ্বরীতে উপলব্ধ এতদ্‌ বিষয়ক বিবরণ যে অপূর্ব তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। উহ1 যোগ সাধনার একটি অতি গুহ অঙ্গ। 

বঙ্গভাষায় এইপ্রকার অপূর্ব গ্রন্থের অন্গবাদ করিয়া পরম শ্রদ্ধেয় 
পণ্ডিতপ্রবর ক্রযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী মহাশয়__বঙ্গভাষাভাষী 
পশ্মপ্রাণ পাঠক সম'জের প্রভৃত কল্যাণ করিলেন । আশ করি বহু 
গীত। প্রেমী সাধক, মাতৃভানায় জ্ঞানেশ্বরীর জ্ঞান গরিমার প্রভাব 
অন্থভব করিয়া ধন্তা হইবেন ও অহ্থবাদকের নিকট পুনঃ পুনঃ মানসিক 
ক5জ্ভতা অর্পণ করিবেন । এই গ্রন্থখানা বঙ্গীয় ধাশ্মিক সাহিত্যের 
জবৃদ্ধি করিবে ইহা আমার দৃঢ বিশ্বাস। 


তুমিক৷ 
ডক্টর শ্রীশশিতৃষণ দাসগুপ্ত 


( রামতহ্ লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় ) 


গীতার ধ্যানে অমুতবধিণী গীতাকে মা বলিয়া সম্বোধন কর) 
হইয়াছে । মায়ের স্নেহ বিভিন্ন সস্তান বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে, ষে 
যেমন করিয়া! গ্রহণ করে সে আবার মায়ের স্বরূপ তেমন করিয়াই 
প্রকাশ করে। গীতাকেও তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের সাধক 
বিভিন্রভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, গীতাযুতকে তাহার জীবনে তিনি যেষন 
করিয়া আম্বাদন করিয়াছেন তেমন করিয়াই আবার লোকসমাজে 
প্রকাশ করিয়াছেন। মহারাষ্থরের ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকের প্রসিদ্ধ 
সাধক জ্ঞানেশ্বর গীতা-সাধকগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তাহাকে 
গীতা-সাধক ব লতেছ এইঙ্ন্ত, গীতাকে তিনি শুধু পাণ্ডিত্য এবং 
দার্শনিক বুদ্ধির দ্বার! গ্রহণ করিতে যান নাই, গীহার মব বাণীকে তিনি 
তাহার সাধন! ও উপলব্ধির সহিত মিপাইয়। স্বীয় দিব্যানন্দের উচ্ছলতা- 
কেই যেন ঠাহার গীতা-ব্যাখ্যা জ্ঞাশেশ্বধীর ভিতর দিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

অপর অনেকেই গাতা বণাখ্যা করিয়াছেন সংস্কৃত ভাবায়? কিন্ত 
জ্ঞাঃনখ্রর াভার 'ভ্ঞানেশ্বরী' শিখিয়াছেন মারাটা ভাষায়। ভিন 
দেখিয়াছেন গীঠা একটি পরমতীর্থ। কিন্ত সংস্কতের কঠিন তীরে অবস্থিত 
এই 'তার্ঘ 7 হার্থগামী সকলে 5 সেখানে সহজে গিয়া পোছাহইতে 
পাপ্িঃ তেন না.এথচ অলীম আগ্রহ ত কত লোকের! তখন 
জ্ানেশ্বর অগ্রন ঠা তঠ%1 শিগ্ছে একটি কাজের ভার লইয়াছেন, “সংস্কৃতের 
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কঠিন তীরপ্রদেশ ভাঙ্গিয়া সেই স্কানে দেশীয় ভাষার সোপানশ্রেণী 
নির্মাণ করিয়াছেন, প্রত্যেক সোপানই ধর্মনিধান তীর্থ (একাদশ 
অধ্যায়ের প্রথম শ্নোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য )1৮ জ্ঞানেশ্বরী গীতাকে 
অবলঘ্বন করিয়! জ্ঞানেশ্বরের সকল দিব্যান্ৃভৃতির স্বতঃপ্রকাশ, এ প্রকাশ 
গিয়া! যাহাতে অদ্ধাশীল আর্ত পিপাস্্ সকলেরই কাছে পৌঁছায় ইহাই 
ছিল জ্ঞানেশ্বরের কামনা, সেইজন্ই মারাহীতে অতি সহজ সরল ভাষায় 
এই “জ্ঞানেশ্বরী” রচনা 

জ্ঞবানেশ্বরের সারক-জীবনের ইতিহাস জানিলে প্রথমে মনের মধ্যে 
একটা সংশয় দেখ। দিতে পারে। মহারাষ্ট্রে প্রাপ্ত কিংবদস্তীমতে 
জ্ঞানেশ্বর ছিলেন নাথসম্প্রদাভুক্ত সাধক। গুরুপরম্পরার ইতিহাস 
সাধারণেরও এইরূপে শ্রহণ কর! হয়; আদিনাথের (শিবের) শিবা 
মৎস্েন্্রনাথ, মৎগ্তেন্দের শিষ্য গোরক্ষনাথ, তাহার শিষ্য গৈনী বা 
গহিনীনাথ; গহিনীর শিষ্য ছিলেন নিবৃত্তিনাথ, তিনিই ছিলেন 
জ্ঞানেশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ; জ্ঞানেশ্বর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতেই 
দীক্ষা! গ্রহণ করেন এবং তথ্প্রনশিত পথেই সাধন ভজন করেন। 
সম্প্রদায়ের সানকগণ সাধারণত: টশবযোগী; তাহাদের প্রধান 
নাথ-সাপনপন্থ। হইল হঠযোগ ১ সেই হঠযোগের ভিতরকার অমুতপানের 
সাধনার উপরে জোর দিয়া ভাহীরা পাঞ্চভৌতিক দেহকে প্রথমে 
সিদ্ধদেছে, সিদ্ধাদহাকে দিবাদেহে এবং দিব্যাদেহকে পরিশেষে বৈন্দবতঙ্থ 
বা প্রণবতহৃতে পরিবতিত করিবার কথা বলিযাছেন। নিরস্তর যোগের 
দ্বার! মায়াকে শুদ্ধ করিয়। লইতে হয়$ সেই বিশুদ্ধ মায়াঘারাই লাভ 
করিতে হয় কায়সিদ্ধি ৰা কায়স্থ্রে । এই কায়স্থর্য চরে পৌছাইয়া 
দিবে অবিনাশী প্রণবতহ্থতে, তাহাই হইল মৃত্যঞ্যয়ত্ব-প্রাপ্তি। কিন্ত 
জ্ঞানেশ্বরীতে দেখিতেছি সাধনার তত্ব এবং সাধনার উপলব্ধিকে প্রকাশ 
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করিতে গ্রহণ কর! হইল গীতাকে এবং সেই গীতাকে গ্রহণ কর। হইল 
ভক্তসাধকরূপে। ইহার মধ্যে সমন্বট| কিভাবে সাপিত হইল ? 

জ্ঞানেশ্ববী এই সমন্বয় সাধনের একটি অপুব নিদর্শন। যথার্থ 
সাধকের পরম কাম্যবস্্ব হহল দিব্যান্ুভৃতি ২ জ্ঞ!নেশ্খবর দেখিলেন, 
পরিব্যাহ্নহুতি সবক্ষেত্রে একই * ভাবপৃষ্টি, অঙ্কন ও পঞ্থাহথুসবণের 
পার্থক্যের ভিতর দিয় একই পরমান্রভৃতির ভিতরে স্বাদশায়তার কিছু 
বৈশিষ্টা-এবং বৈচিত্র দেখা দেয় মাএ । জ্ঞানেশ্বর এই উচ্চ অধ্যায় 

হৃভুতিতে প্রতিঠিত হইয়া ধোগপস্থ এবং ভক্তিপশ্থকে "দাশ্চ্ভাবে 

সমন্বয় ক'রয়! লইলেন। 

ভগবানের ফে দিনাতন্ ভাভাকে জ্ঞানেশ্বর কষগনাম।এ বলিয়া মনে 
করেন নাই ও ভগবানের তবগ্রহ আহমতা । রী স্‌ বিগ্রহ শিগিত 
হইয়াছে ভগবানেরই বিশুদ্ধ মায়া দ্বার; এই বিশুদ্মায়ায় পঠিত হস্থুই 
হইল ভ্যোতিহয় প্রণব; নাহযোগিগণ ফাতা।কে বলিলেন বিশ্ুদ্বমায়া 
বৈন্থবগণ নাাহকেহ বলিয়াছেন বন্ধপনপ্ডিক় 5 বিশ্ুগসন্্র : সেই 
বিশ্ু্মান| বা পিশ্ুদ্ষসন্্ের দ্বারা গঠিত তে শবিগ্রহ তাভাই 5 
এবং পরমে প্রণব 52 1 জ্ঞানেশরীতে জানেস্বরদের হাহ গুগ্থারম্ডেই 
বলিয়াছেন, "হে প্রণবন্বরূপ পরবঙ্গ “মাকে নমস্কার | 

সাপকের যে পাঞ্চভৌতিক দেঙিতাহ।র মুনধডুকে পদস্থ সাধনার 
স্বাগা সম্পূর্ণন্দপে রড করিয়া দেওয়া যাধ ২ পিশাশা দাইসমৃ্কে 
অবিশাথতে পরিবতিত ব! পরিণত কবিয়। দেওয়া খাইছে প্ারে। 
নাগলম্প্রদায়ের এঠ স্ব ৯ জ্ঞানেশ্বর৪দ? পিএম] ছিলেন । কি 
মোটের উপরে ভ্ঞাঃনশ্বরী আলোচনা কপিয়। বিশ ধুকা খায় যে যোগ 
সাধনা এবং ভর্চিসারণাকে জানেশ্বর পরম্পর বিরোধী পথ বালিয়া 
আদে। নাকার করেন নাই? বরঞ্চ তাহার মতে উভয় সানাই পরস্পর 


আপা আজ 
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পরস্পরের অন্পূরক ; যোগের দ্বার! কায়স্থর্য লাভ হুইয়। প্রথমে 
সাধকের অধিকারী সিদ্ধদেহ লাভ হয়, আবার সেই সিদ্ধদেহকে 
অবলম্বন করিয়াই চদ্দিতে থাকে অনাবিল ভক্তিরস আস্বাদনের সাধন]। 
সাপকজীবনে জ্ঞানেশ্বর ইহাকে যখন পরমসত্য বলিয়া নিজে অনুভব 
করিলেন তখন আর ধর্মীয় সিদ্ধান্তবূপে ইহাকে প্রকাশ করিতে 
জ্ঞানেশ্বরের কোন বাধাই রহিল না। 
জ্ঞানেশ্বরাকে একটু বিশ্রেষণ করিয়া পাঠ করিলেই আমরা অতি 
সহগ্জে লক্ষা করিতে পারিব যে নাথগণের “যাগসিদ্ধান্তকে তিনি গীতার 
জঞান-কর্ম ভক্তির সমথয়গন্ের ফাকে ফাকে এমনভাবে মিশাইয়া 
দিয়াছেন যে তাহাকে আর পুথক্‌ বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন উপায় 
নই | কিভাবে জ্ঞানেশ্বর তাহার জ্ঞানেশ্ববীর মপ্য এই মিলন সাধন 
করিয়াছেন 'ভাহার নমুনা হিসাবে জ্ঞানেশ্বরাতে গীতার যষ্ছ অধ্যায়ের 
দশম হইতে 'আরগ্ত করিয়া কয়েকটি শোকের ব্যাখা অন্থসরণ করা 
যাইতে পারে। লক্ষ্য করিতে পারিব এই শ্রোকগুলিতে উল্লিখিত 
যোগের উপাদানকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানেশ্বরনাথ যোগিগণের 
সিদ্ধাস্তও যাগপঙ্থাকে কিভাবে গীতা-সাধনার ভিতরেই একেবারে 
অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলাহয়া দিযা7ছন। 
জনেশ্বরের মারাহী ভাষায় লিখিত এই গীত-ব্যাখ্যা আমাদের 
বাঙ্গালী গাঠকের শিকটে সলভ ছিল না, প্রাঞ্জল বঙ্গান্থবাদের ভিতর 
দিয়া শুমন্‌ নিতযানন্-বংশজাত আপ্রাণকিশোর গোস্বামী মহাশয় এই 
মহামূল্য গ্রথ্খানিকে আমাদের নিকটে পৌছাইয়। 1দয়াছেন। পৃজ্যপাদ 
গোস্বামী মহ|শয় নিজে যেরূপ বিধ্ধান্‌ সেইন্ূপই সাধন-পরায়ণ , এই 
উিভয় গুণ তাহাকে জ্ঞানেশ্বরার ভিতরে সম্যকৃর্ূপে প্রবেশের বিরুল 
ধিকার দান করিয়াছে । মমে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ ন। 
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করিয়া কেহ এইরূপ মূলাহুগ-_অথচ প্রাঞ্জল এবং স্বাছ্ অহ্বাদ করিতে 
পারিতেন না। মূলে অধ্যাত্্-অহুভূতিপূর্ণ ভক্তত্বদয়ের যে একটী আবেগ 
এবং উচ্ছলতা রহিয়াছে পৃজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয় তাহার ভাষাস্তরের 
ভিতরেও তাহাকে অতি সহজভাবেই রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। 
জ্ঞানেশ্বরী যোগী জ্ঞানী ভক্ত-_সকলের নিকটেই সমাদরের গ্রন্থ; 
এইরূপ একখানি গ্রন্থকে বাঙ্গালী-পাঠকসাধারণের নিকটে সহজলভ্য 
করিয়া দিয়! গোস্বামী মহাশয় সকলেরই অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন 
হইয়াছেন। সুধী ভক্তগণ খ্রন্থগানিকে সাগরহে গ্রহণ করিবেন বলিয়| 
আশা করি। ইতি, ৬ই আশ্বিন, ১৩৬৯ 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য 
মহোদয়ের অভিমত 


মহারাষ্ট্র প্রদেশীয় ভক্তকুলের মুকুটমণি অবতারকল্প মহাপুরুষ 
তত্বদর্শী জ্ঞানদেবের অমুতময় লেখনীপ্রস্থত 'জ্ঞানেশ্বরী” নামক 
শ্রীমদ্ভগবদৃগীতার ভাবার্থ দীপিকা বিবৃতির কথা গীতাতত্বভিজ্ঞাস্থ 
সুধীনাত্রের নিকটই সুপরিচিত | কিন্তু জ্ঞানদেব যে ভামায় এ বিবৃতি 
রচনা] করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সাধারণ বাঙালীর অনভিজ্ঞতা হেতু 
তদ্গত অপূর্ব মাধুর্রের আস্বাদন, ও গীতাতত্তে সবিশেষ জ্ঞানার্জন 
উহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসস্ভব ছিল। সেই বঙ্গীয় জনসমাজের 
৷ উপকারার্থ পণ্ডিতকুলতিলক শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশাবতংস পরমশদ্ধেয় 
(ভাগবত প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী এম. এ, বিছ্যাভূষণ 
| সাহিত্যরত্ব মহাশয এ জ্ঞানেশ্ববীর বঙ্গভাষাময় অপূর্ব অঙ্ুবাদ রচন! 
করিয়া ই জনসমাজকে রুতজ্তত। পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন | 

বিগ্ভাভূষণ মহাশয়ের এ অহ্বাদগ্রন্থ ভানার সৌন্দর্ষ্যে মূলোচিত 
তত্ত্বের গা্ভীর্স্যে বাক্যাবলীর বিশ্কাসের চাতুর্য্যে এবং বিবক্ষিত তত্বের 
(বোধসৌকর্ম্যা্দি গুণপধ্ধ্যায়ে অতি সমুন্নত স্থান অধিকার করিয়াছে। 
উহ! অশ্ৃবাদপ্রস্থ হইলেও অহৃবাদকের বচনবি্তাসনৈপুণ্যে উহ! একটি 
স্বতন্ব মৌলিকগ্রন্থ বলিযাই প্রতিভাত হয়। 

এ অহ্বাদগ্রন্থে ভাবান্কুল ভাষার স্বচ্ছন্দ সঞ্চার ব্যাহত হয় নাই; 
কোথাও প্রতিপাদ্য বস্ত্র অস্পষ্টতা দেখা দেয় নাই, গাম্ভীষ্যাদি 

ণগণের স্বল্পমাত্রও অপচয় ঘটে নাই । 
এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, এই অনুবাদ 
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অনন্যসাধারণ। ইহা বঙ্গজভারতী-রত্বকোষের অপূর্ব সমুজ্ঘল বত্ব। 
ইহার সাহায্যে বঙ্গীয় জনসমাজ জ্ঞানদেব কৃত গ্রন্থের রহন্তাবলী 
অনায়াসে হদয়ঙ্গম করিয়া অপূর্ব জ্ঞান ও পরম আনন্দের অধিকারী 
হইবেন ইহা! নিঃসন্দেহ। 

আমর! শ্ীভগবানের পদপ্রান্থে বিদ্বদ্বরেণ্য বিগ্াভৃষণ মহাশয়ের 
নিরাময় সুদীর্ঘ ভীবন ও অকুগ্ঠ কর্মশক্তির উত্তরোত্তর কল্যাণময় বিচিত্র 
স্ষুরণ কামনা করি। 


মুখবন্থা 


অধ্যাত্সবিদ্তা ও জ্ঞানদেব-_বেদ উপনিষদ ভারতের অধ্যাত্ব 
শান্্। পুব!ণ পঞ্চরাত্র তন্ত্র রহস্তবিগ্ঞার বিশ্লেষণ ও বিবরণ । যোগী, 
জ্ঞানী, তন্তবাদীর চর্ধ্যায় সেই গোপন সাধনার পরিচয়। পরোক্ষ ও 
অপারোক্ষ ভেদে অপধ্যাত্সবিজ্ঞান ছুই শাখা । শাস্ত্রপ্রমাণ যুক্তিবলে 
আম্মার নির্ণয় প্রচেষ্টা পাবোক্ষজ্ঞানের বিঘঘ | অ+র মরমিয়ার মর্মকথা, 
রম্যবিগ। ব| 'রুশিষ্া সংবাদ, সাধনার উপলব্ধি, অপরোক্ষ অনুভূতির 
সাআজাজ্য। অনুভবের মুক্তপ্রান্থরে পরা বাদা বিধিনিমেদের সীমানা 
নিরদেশে করা সম্ভব নয়। এখানে যুক্ত আন্লার উৎক*%। সমুজ্জল 
অপ্রতিহত জদয়বেগই প্রধান। সাধক জীবনে গোপন গভীরে 
প্রিয়তমা মিলনমাপূবী নিঃসঙ্গ অখন্ডান্ভন চষত্রুতি। স্বসংবেছ্য 
বলিয়! উহ 'অনির্বচশ্ীয় অথচ পরযে'চ্ছাস প্রাবলো অভিব্যক্ত করিবার 
প্রমন্ত বাাকুলত1। প্রিষদর্শনের অনিন্দা ইচ্ছাসমুল্পাস বুদ্ধির স্বচ্ছতা 
সম্পদনে সার্থক হয়। 

কাবাকল, নিক্ানসমীক্ষা, সাহিত্যরচন! বা চিত্রাঙ্কণবিছ। সস্ব 
পরিপির মপোও উৎকর্ষ সংসিদ্ছির নিমিস্থ অকুছ প্রাণপ্রেরণা ও 
সমুৎকার অপেক্ষা করে| লৌকিক বিগ বিষয়ে এই বিচার অধাত্র- 
বিচারে সহমপ্তণে অপ্দিক পরিম।ণে পরিচিন্থনীয | 

বিভিন্ন গোষঠী এই আন্থর অণ্রভূতির চমতকুতিকে অবলম্বন করিয়া 
ইহাকে বিভিন় শামে অভিহিত করিযাছে। দর্শনশাস্ত্র' (0101195017১) 
হইতে সর্বাধশে ভিন্ন না হইলেও ইহ নিছক দর্শনশাস্ত্রের অস্ততুক্ত বল। 
যায় না। মনম্তত্ব (05১০10190৬) হইতে কোনো কোনো অংশে 
অভিন্ন হইলেও ইহ মনস্তত্ব নয়। স্বতঃসিদ্ধ সংস্কারসতূত জ্ঞান 
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(170010070) না হইলেও ইহার কিছু অংশ ইহার অস্ততুক্তি না বলিয়া 
উপায় নাই । ধর্মবিজ্ঞান (61151905 001790$04817655) বলিলে কিছু 
অন্তায় হয় বলিয়া মনে হয় না। ইহাকে সাধারণতঃ রহস্যবাদ বা 
মরমিয়াবাদ (11550101570) বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। 

“হস্যবাদ' 'মরমবাদ' এই অধ্যাক্সবাদেরই ভিন্র ভিন্ন নাম। পৃথিবীর 
বিভিন্ন প্রান্তে এই যরমিয়াগণের আবির্ভাব হইয়াছে । ভিন্ন জাতি, 
গোষ্ঠী ও কালের ব্যবধান হইলেও তাহাদের প্রাণের কথায়-_তাহাদের 
আচরণে ও অন্থভূতি ভূমিতে বেশী পার্থক্য নাই বদিলে দোন হয় না। 
ইহারা যেন একই রাজ্যের লোক তাহাদের গানে কথায় এইব্দপ 
ভাবিবার অবসর আছে। ভাবনার মৌলিকতায় মনস্তত্ববিদের চিত্ত- 
বিশ্লেষণে দার্শশিক বিচার পদ্ধতিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যেন অধ্যান্ন- 
বিদের কাছে এক হইয়া যায়। তাহাতেই কেহ কেহ জ্ঞানেশ্বরকে 
প্রোটিনাস, একৃভার্ট, আগষ্টাইনের সঙ্গে তুলন1! করেন। দাস্তেকবির 
সৌন্দর্য্যদর্শন, দার্শনিক ভাবন! প্রাখর্্য ও কাব্যের লালিত্যকেও 
জ্ঞানেশ্বরের সান্গ তুলনা কর! অহ্ৃচিত হইবে না। পাশ্চাত্য মরমিয়া- 
বাদের মধ্যে “সেন্ট ভন অফ. দি ক্রস্'এর অঙ্ৃভূতির প্রাচুর্য ও উহা 
প্রকাশের নৈপুণ্য অনবদ্য এবং জ্ঞানেশ্বরের সঙ্গে তুলনীয় । 

সর্রবদেশে ব্যাপ্তি_প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সকলদেশেই আস্তর 
অশ্রভুতি চমৎকুতি সম্পন্ন সাধু মহাপুরুম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । এই 
সকল মহামানব কালের বাবধানে আিষভূতত হইলেও জহুভব রাজ্যে 
ব্যবধান বিচীন | বিহিন্ জাতি গোষ্াতে জন্মগ্রহণ কবিয়াও ভাবনার 
ভুমি 'চাভার। যেন সভযোগী পদচাগা। প্রতিটি অধ্যায়সাধকের 
অন্ুতব বেচিরা ও মৌপিকতা স্বীকার করিতে হয় অথচ তাহাদের 
হ্বজাতীয়ভার পরিচয় পায় খায়। উহারা যেন কোন্‌ এক অমত- 


১]/৩ 


লোকের দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত অস্তর হইয়া ধরণীতলে আবিভূ্তি 
হুন সমাজ ও ধর্মের সংশয় সন্দেহ জড়তা! ধবংস করিতে । তাহাদের 
কথায় গানে চর্চায় আচরণে অমৃত নিঝর। ইহাদের ভাবপ্রবণতার 
প্রাচুর্য তো সবদিকেই লক্ষ্যের বিষয় তাহ! ছাড়া ইহাদের সন্ধানীমনের 
বিজ্ঞানধারাতেও একটি নির্বাধবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল 
মহাপ্রাণ মরমিয়! শুধু নিজেকে লাইয়াই থাকিতে চান্না। তাহাদের 
অযৃতান্ধভবে সমাজের সকলকে সাধারণ মান্ষমকেও অংশীদার করিবার 
নিমিত্ত আকুল আহ্বান জানান।* অতীন্দিয় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও 
তাহার! মহদন্থুভব বুদ্ধির দর্পনে প্রতিফলিত করিতে সচেষ্ট হন। নৈতিক 
জীবনে যে আদর্শ ইহারা অহ্থসবণ করেন উহ] যেন অসহযোগীর অবস্থা, 
বিশ্বের কোনে! কিছুতে তাহাদের আসক্তির লেশমাত্রও বুঝা যায় না, 
তাহার। যেন সর্বাতিশায়ি অনুরাগে কোন্‌ এক ভাবরাজ্যে বিচরণ করেন 
এবং শুদ্ধ ত্যাগময় কারুণ্য উচ্ছল হয় তাহাদের বাবহার। দেন স্লেহ 
কারুণ্য বিমাদ হতাশা শৃন্ঠতাবোধ যেমন একদিক্‌ “দয়া প্রধান হইয়া 
উঠে অপরদিকে বিশ্বাস নির্ভরতা পরমাত্মগ্ীতি মানবসত্তাকে চিন্ময়সত্তবায় 
সমুন্নত করে । মানুষ অতিমাহুষ মহামানবে পরিণতি লাভ করে। 

সর্বকালে-_উপনিষদের রহস্তবিদ্থা দাশনিক বিচারের ভিত্বিতে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল প্র'চীনকাল হইতেই । মধ্যযুগের মরমিয়াবাদ 
কিন্তু বিশেষ করিয়া ভক্কি ভাবের মাধামেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। 
তাহাতেই ভক্তির সহিত ভাবপ্রবণতার সংযোগে অপূর্ব সাহিত্য 
গড়িয়া উঠিয়াছে এই যুগেও । 


দেশ, ভায়া, ভাব ও সমাজ সংইতি, সহ্থাবস্ঠান ও সমপ্রাণতার অজন্ব বীজ ইইাদেৰ 
বাকামুতে স্ীবত। লাভ করিয়াছে। 
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সাধারণের সম্পদ-মরমিয়ার গোপন সত্যানৃভৃতি সাধারণের 
সম্পদ হইল শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতার আবির্ভাবে। একপ্রান্তে কর্মতন্ত্রের 
স্ৃক্মাতিস্ক্ম বিচার বিশ্রেষণ আর অপর প্রান্তে জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস 
নির্ভরতার অমুণ্ত প্রত্রবণ যুগল এই ত্রিধারার মহাসম্মেলনে তীর্থরাজ 
শ্রীমদভগবদ্‌ গীত] শুধু অর্জুনের নয় সর্বমানবের | শুধু দার্শনিক বাঁ 
কর্মযোগীর নয় রহস্যবিদ ভাবুক রসিক ভক্তের পরম সম্পদ চরম আশ্রয়। 

পঞ্চরাত্র_ পাঞ্চরাত্রিক সাধনায় ছুইটি পৃথক ধারায় শিবভক্তি 
ও বিঞুভক্তির প্রবল বস্তা আসিয়াছিল। এই প্রবাহে অগণিত সাধু, 
মহাত্রা, ভক্ত ও যোগীর মগ্রতা সম্বন্ধে বিরাট সাহিত্য বর্তমান । অতুযুচ্চ 
গিরিশঙ্গ হইতে কুমারিকা পর্যন্ত ভারতের প্রতিটি তীর্থ এই সকল 
সাধুবার্ধায় মুখরিত | বিষুভক্তগণের প্রাণের বীণায দ্বৈত ভাবের 
বঙ্কার উঠিয়া প্রিয়তমের নামরূপ গুণের ভালা দিয়াছে । শিবন্ডক্ত 
গণের ডমরুর ধ্বনিতে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের নিরবচ্ছিন্ন নির্ঘে।ন শুনা 
গিয়াছে । সান প্রক্রিয়াও ভিন্রমুশী । একগোষ্ঠী শ্রবণকীর্তনে 
প্রাপান্ত দিয়াছে অপর শ্রেণী অস্থর্মাগ প্যান জ্ঞান কুলকুগুলিনীর 
জাগরণের উপরই অপ্রিক্তর আগ্রহ “দখাইয়াছেন | ভক্তির ষ্রোয়ায় 
কোনে সম্প্রদায়ের 'আকুলতার 'অস্নাই_বিশ্বাসের শেষ নাই 
নির্ভবরভার পার নাই । 

শীপ্ডিল্য ও নারদ ভক্তিসৃত্র দার্শনিক দৃষ্টিতে নারদ ভক্কিস্থ্র 
হইতে ও শাগ্ডিল্য স্যত্রে অধিকতর যুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
স্বপ্পেশবু ভান্যে পরাশরক্ষি প্রভৃতি স্থতোক্ত অংশের ব্যাখ্যায় উচ্নার 
অবভারণ|! কর। হইগাছে। এই স্ত্রগুলি কোন সময়ে বিরচিতি হয় 
নির্দেশ করিতে ন! পারিলেও উপনিষদের পাপ্ডিল। বিগ্ভার উপরেই ধে 
এই লুন্দের শির্ভরাঠ। ভাতা বেন বুঝ। যায়। নাবদভক্কি শৃত্রে কিন্ত 
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শাঙ্ডিল্যহ্ত্রের মত জীব, বঙ্গ ও তাভাদের সম্বন্ধ ততৃ সম্বন্ধে বেশী বিচার 
না করিয়াই সহজসরল ভক্তি কথ প্রেমের কথাই বিশেষ করিয়া বলা 
হইয়াছে । এই দিক দিয়া বিচার করিলে মরমিয়া সাহিত্যে এই ছুই 
সুত্রগ্রান্থের মূল্য অতাস্ত অধিক বলিতে তইবে । 

শ্রীমদ্ভীগবত- পুরাণে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের অবতার 
প্রসঙ্গ বিস্তৃত ভাবেই 'আছে। অষ্টাদশ মাপুরাণ ও বিভিন্ন উপপুরাণে 
নানাদেশের নানাপ্রকার সাক ভক্ত 'ও তাহাদের পরমেশ্বর দর্শন প্রেম- 
গ্রীতি বাবহার সুখ ছুঃখ টৈন্তা আহ্মনলিবেদন ও তৃপ্তির আদর্শ আছে। 
বিশেষতঃ ভ্রীমদ্ভাগবৰতে প্রহলাদ, ধব, উদ্দব, অক্রুর, অগ্বরীষ প্রভৃতির 
কথা যে ভাবে বধিন হইয়াছে উভাতে অভিনৰ অর্সবাণী অন্নরণিত 
ভইয়াছে। গোপীগাণের অসমোদ্ধ প্রেম সন্বেদনঃ তাহাদের পরম সুন্দর 
প্রিয়তম নাগরেন্ত্র নন্দশন্দনের সহিন্ত মিলনানন্দ, অপ্াক্ম সংবাদে 
অবিসংবাদী পরমোৎকর্ম। 

এই প্রেমা নূলোকে না হয়। 
যি হয় তার যোগ না ভয় তার বিয়োগ 
বিয়োগ ঠেলে কেত না জীয়য় | 

তামিল মরমিয়া_ শীবামাণজগ'চার্যোর পূর্বা হইতেই আলোযার 
গণ গান গাহিযাছেন | প্রিয়তমের সম্বন্ধ অহ্ভব করিষাংছন। রূপে 
গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন | একাজ ভবে সমগ্র উন্জিয় জগৎকে ফাকি দিয়া 
অতীপ্ডিয় লোকে ভাবজগতে প্রেমরাজো তাহারা পরম পুরুষোত্বমের 
সেবালগ্ন জীবন যাপন করিয়াছেন । ৬ষ্ঠ ৭ম শঙান্দিতে শৈৰ ও বৈ্ঃব 
তামিল সাধুগণের বল পরিচয় পাওয়া যাশ। পেরি আলোয়ার, 
আগ্াল, তিরুগ্রন, পোয়গৈ, তিরুমডিসৈ, তিরুমঙ্গৈ, নয় আলোয়ার 
প্রভৃতি শ্রীকণ্ক, শ্রীবিষু নারায়ণ গোবিন্দ নামে গুণে মুগ্ধ শুধু নয় প্রমত্ত। 
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নন্ম আলোয়ারের লেখ! সঙ্গীত তামিল সাহিত্যে বেদের মর্য্যাদ! 
লাভ করিয়াছে । শিবভক্তগণের মধ্যে কন্প্প, অগ্পর, মাণিকক বাচগর, 
তিরুজ্ঞানসম্বন্ধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । ইহাদের সাধন!, অস্তৃ্টি, একান্তিক 
নিষ্ঠা ও ভক্তি রহস্যবিদ্ভার পথে অভ্রান্ত দিশারী | 
দার্শনিক ব্রহ্গবিদ্ধা।_আচার্ধ্য শঙ্কর ব্রক্গন্থত্র ভাষ্যে যে একটি 
পরুম্পরার স্চন! করিয়াছেন উহাতে স্ুপ্রসিদ্ধ দার্শনিকেরই নয়, রহস্য- 
বিদ্যার্থারও পরিচয় পাওয়া যায়। অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের শিব ভক্ত 
অগ্নয় দীক্ষিতের আদর্শজীবন প্ররণীয়। সিদ্ধান্ত কৌমুদদীকার ভট্টজি 
দীক্ষিত ইহার শিষ্যছিলেন এবং তিনি ছিলেন বিষুভক্ত | 
শিবভক্ত অগ্পয় এবং বিষুভক্ত ভট্টজি গুরুশিন্য উভয়েই দীর্ঘকাল 
কাশীধামে অবস্থান করেন । মৃত্যুকাল সমীপবান্তী জানিয়া অগ্রয়দীক্ষিত 
দক্ষিণে চিদগ্ঘরম্‌ ক্ষেত্রে চলিয়া আসিলেন। কথিত আছে, সাধু 
অগ্লয়ের এ সমম শিবভক্ি পূর্ণরূপে প্রকাশ হয়। তিনি প্রাণের 
আকাজ্ছ্া চিদম্বরের সমীপে নিবেদন করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন । 
চিদগ্ধরমিদং পুরং প্রধিতমেৰ পুণ্যস্থলং 
স্বতাশ্চতবিনয়োজ্জলাঃ স্বকণচয়শ্চ কাশ্চিৎ কৃতা2 | 
বঙ্াংসি মম সপ্ততেরূপরি নেবভোগে স্পৃহ 
ন কিঞ্থদিমর্থয়ে শিবপদং দিদৃংক্ষ পরম ॥১। 
আ'ভাতি হাটকসভা নঈপাদপন্ে। 
জ্যোতির্ময় যনসি মে ভিরুণারুণোদয়ম্‌। 
“৯ পর্যান্থ বলিতে বলিছে তিশি শাকি দেহত্যাগ করেন। 
দ্বিচম কোক দ্ধাংপ পুর্ণ করেন তাহার পুত্র। 
নুং গরামরণ পোর পিশাচ কারণ 
সংস'পামাহরাজণী বিরতিং প্রয়াত ॥২। 
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এই পুণ্য ক্ষেত্র চিদন্বরপুর, পুত্রগণ বিনয়ী, পুণ্যকার্ধ্যও কিছু করা 
হইয়াছে, আমার বয়সও সত্তরের উপরে হইল, ভোগের স্পৃহাও আক 
নাই। এখন শিবপদ দর্শনের ইচ্ছ! ভিন্ন আমার আর প্রার্থনীয় নাই। 
স্বর্ণোল সভায় জ্যোতির্ময় নবতারুণ্যমপ্ডিত ও অরুণবর্ণ নটরাজ- 
পাদপদ্ম আমার মনে প্রকাশিত হইতেছে । পুত্রের ত্রচিত অর্ধাংশের 
তাৎপর্্য-_জরামরণাদ্ি ঘোর পিশাচ সমাকীর্ণ সংসারমোহ" বজনী 
ভাগ্যক্রমে অতীত হইয়! গিয়াছে । 

জ্ঞনেশ্বর-_মহারাষ্র মরমীযাগণের মুকুটমণি জ্ঞানেশ্বরের ভাব- 
ধারার সহিত পরিচয় করিতে হইলে তাহার প্রধান উৎসের সন্ধান 
প্রয়োজন । কথিত আছে জ্ঞানেশ্বরের পিতা বিটঠলপস্ত কাশীধামের 
রামানন্দ স্বামীর শিষ্য । যদি এই উক্তি সত্য হয় তবে স্বীকার করিতে 
হয় যে, এই রামানন্দ স্বামী, কবীর, তুলসী দাস ও জ্ঞানেশ্বর এই 
তিধারার সঙ্গম-পুণ্যতীর্ঘ। 

রামানন্দের যে মরমবাদ কবীরকে প্রভাবিত করিয়াছে জাতি 
পাতির ভেদ রেখ! মুছিয়। দরিয়াছে__যে প্রভাব তুলসীদাসের অন্তরের 
গোপন প্রেমের দ্বার মুক্ত করিয়া! দিয়াছে, সেই মধুর চেতন স্পর্শে 
বুঝি জ্ঞানেশ্বরও বহুলাংশে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। একথা নিশ্চয় যে 
নিবৃত্তি নাথ ও জ্ঞানেশ্বরের জীবনে সাধু গৈনীনাথের মরমবাদের প্রভাব 
প্রচুর পরিমাণেই লক্ষের বিষয় হয়, জ্ঞানেশ্বরও মুক্তকঠে “উহা স্বীকার 
করিয়াছেন |) 

জ্ঞানেশ্বরের গুরু নিবৃত্তি। নিবুত্তিদেৰ গৈনীনাথের শিষ্য । গৈরনী- 
নাথের গুরু গোরক্ষমাথ। এই গোরক্ষের ওরু প্রসিদ্ধ মচ্ছেন্্রনাথ। 
জ্ঞানেশ্বর ষে নাথ সম্প্রদায়ের ছিলেন, তাহা তাহার ভাষ্েই উল্লেখ 
করিয়াছেন। 
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দাক্ষিণাত্যে আলোয়ায় সম্প্রদায় এবং লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের সিদ্ধগণ 
ধযে ভাবে মরমবাদের ভাবধার! প্রবাহিত করেন সেরূপ জ্ঞানেশ্বর নাথ- 
জম্প্রনায়ের মরমবাদ মহারাষ্রে রূপাযিত করেন-_তাহার গীতাভাষ্য 
এবং পদাবলীর মধ্যে। পরবস্তী মরমী নামদেব তৃকারাম প্রতি যে 
এই জ্ঞানেশ্বর প্রবন্তিত ভাবধধারার আশ্রয়েই পরিপুষ্ হইয়াছেন, তাহা 
অস্বীকার করিবার কারণ থাকিতে পারে না। জ্ঞানেখর নামদেব, 
একনাথ ও তুকারাম হভার! একই শাবস্থত্রে গ্রথিত। রামদাস সমর্থ- 

স্বামী অবশ্য একটি স্বতন্ব পরার! প্রবর্তণ কংরন। “বার্করী ও ধাকগী” 
করতাল সম্প্রদায় ও শভবুবারে সম্প্রদায়ের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য 
থাকিবেই। তথাপি ইভতদের ভাবধারার অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় 
অন্তরের গোপন অতলে একই রসের প্রন্বণ প্রবাতিত | 

দেবগিরির রাজ! রামদেবরাঁও এবং জৈত্রপাল- জ্ঞান- 
দেবের আবির্ভব কালে দেবশিরির বাছা রাধদেবরাও একজন 
বিঠোবার ভক্ত ছিলেন । পঞ্চরপুরে বিঠেবামশ্িরে এক শিলাপিপি 
ভইন্তে জান। যায়, রাঙ্গা পামদ্রেরা 9 ১২৭৬ খুঃ (১১৯৮ শক ) 
অগ্রভায়ণ মাস পৃ মা তিথিতে এই মর্দিবে আগমন করেন। শুধু 
তাহাই নহেঃ পগুরপুরে এক দর্খসজ্ৰের নায়ক বাপেও সেই শিলালিপি 
তাভার গুণকনর্ণ করিয়াছে । ড্ঞানদেবের সমাধির ছুই বৎসর পূর্বে 
অর্থাৎ ১২) বু (শক ১১১৬) আলাচপিন শিলগ্ি দেবগিৰি 
আক্রমণের শিমিস্ত হলিখপুর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া পড়েন । তাহার 
সহায়ক অপরিমেয় পেন এমন কি স্বয়ং পিলার! কাজেই রামদেবরাও 
'তাঙাকে পনর উপহার পিয়া সেইবার দেবপিগি রঙা করেন। পীর্ঘ 
দশ বৎসর পর পুণগায় ১৩০৬ গৃঃ অ।লাউদ্দিণ মালিক কাফুরকে 
দেবগিারপ্র আক্রমণের গন্য প্রেরণ করেন। এবার বাষদেবরাও যুদ্ধ 
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করেন। দেবগিরির পতন হইলে রামদেব বন্দীরূপে দিল্লীতে নীত 
হুইলেন। ছয় মাস বন্দী থাকার পর বামদেব দেশে ফিরিয় 
১৩০৯ খৃষ্টাব্দে ঘৃত্যুুখে পতিত হন । তাহার পরে দেবগিরি রাজ্যটি 
চিরতরে দিল্লীশ্বর আয়সাৎ করিয়া লন। জ্ঞানদেব দেবগিরির এই 
ছুরবস্থার সময়ও জীবিত ছিলেন । তাহার শ্রীবন-কালে এই রাজ্যের 
সর্বপ্রকার সনুদ্ধিই ছিল। তখনও নুসলমান আক্রমণ হয় নাই। 
দেবগিবি অন্যান্য শুপতির মাধ্যে টক পাল ছিলেন বিশেষ প্রসিদ্ধ । 
তাহ!প রাগ কাল ১১৯১ হইতে ১২১০ থুষ্টান্দ পর্য্যন্ত । ইহার গুরু 
মুকুন্পরাজ পরমান্র ও বিবেকসিন্ধু নামে ছুই গ্রন্থ রচনা করেন। এই 
গ্রন্থ মারা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ | অনেকে মনে করেনঃ পরমামত নামটি 
হইতে জ্ঞানেশ্বর তাহার গ্রন্থের অয্তাহৃভৰ নাম রাখিবার প্রেরণ! 
পইয়াছেশ। মুকুন্দরাঞ্জ ঘেকেবল একগ্ন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন 
তাহাই শে, ভিশি ছিলেন একজন সত্যকার মরমী । তাহার 
বিবেকসিন্ধু গ্রন্থে ঠিনি যে নাথ-সন্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত সে 
কথ! স্বীকার করিয়াছেন | তাহার গরু ছিলেন হরিনাথ । এই 
হরিনাথ বহুপ্রকার অনুষ্ঠাশন্থ।রা এন্কপের প্রসম্গতা বিধান করেন এবং 
শস্করের সাক্ষাৎ কপা ল।তভ করিতে সমর্থ হন। 

ধান্মিক পটভূমিকা_য কালে জ্ঞানেশ্বর তাহার গ্রন্থ রচন। করেন 
তখন সমাজে যে সক্ল ধন্মভাব ছিল উহান্বার তাহার মুক্ত-মতবাদ 
কোনে রকমে সঙ্কুচিত হয় নাই। উপশিমদ জ্ঞান, কর্মকাণ্ডের 
যজ্জবির্ধি, যোগশাস্ত্রের কঠোর সাধনা, মহাম্ভব সম্প্রদায়ের বিটওল 
বিরেধ ব1 নাথ-সন্প্রাদায়ের হঠযোগবিছা। কোনোটি একান্তভাবে 
জ্ঞানেশ্বরের স্বতন্ত্র ভাবদারাকে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। 
ড্ঞানেশ্বর বেদোক্ত পরমেশ্বর বাদকে খ্বাকার করিয়াছেন, যাগযজ্ঞাদির 
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সমর্থন করিয়াছেন, উপনিষদ ও ভাগবতের মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন” 
সঙ্গে সঙ্গে দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের সহিত ভক্তিবাদের এক অভিনব 
সমন্বয় ও সমাধানের সন্ধান দিয়াছেন । 

স্থপ্রসিদ্ধ নাথ সম্প্রদায়ের যোগ-সাধন-প্রধান মতবাদের প্রভাব 
যে তাহার উপর প্রভূত পরিমাণেই ছিল তাহা। অর্বীকার করিবার 
উপায় নাই । গোরক্ষনাথ আপেশগীও গ্রামে জ্ঞানদেবের প্রপিতামহ 
ত্রাপ্থক পন্তঙ্কে দীক্ষা দান করেন। এই গোরক্ষনাথ মত্ন্যেন্্র নাথের 
বিষ | নাথসশ্্রদায়ের আদি অভ্যু্থান কোথায় হইয়াছিল এবং 
ইহাদের প্রভাব পূর্ববঙ্গের এক প্রান্ত হইতে মধ্যপ্রদেশ ব্যাপিয়া 
কিভাবে সুদূর মহারাষ্ট্র প্রদেশ পর্যন্ত বিস্থৃত হইল, তাহার সঠিক 
বিবরণ এখনও অনুপন্ধেম । কাহারও মতে বঙ্গদেশে প্রথম নাথ 
সম্প্রদায়ের সাধনার রহস্য আবিষ্কৃত হয় এবং এই দেশেই পাথ-গুরু 
শমীননাথ, মখস্তেন্্ নাথ, গোরক্ষ নাথ প্রস্ৃতির জন্ম। জালম্ধর ও 
মগ্নাবাতীর উপাখ্যান বোপহয় বঙ্গদেশের নিজস্ব সম্পত্তি । এখনো) 
বঙ্গের পল্লীতে তিন নাথের মেলার অন্থগ্ভান হইতে দথ| যায়। 
এতত্তিনন হিন্দু সমঃছেরু এক বিশেষ অংশ এখনও নিঙেদের পরিচয় 
যোগীনাথ বলিয়াই উল্লেখ করিয়। থাকেশ। এমত অবস্থায় বঙ্গের 
দাবা এক কথায় উদ্ডাইয়। দেওয়া কঠিন। অপর দিকে হিশী- 
ভাষাভামীরা ও নাথগুরুগণের ধন্দ ও সাধনার দ্বার বনু পরিমাণে 
প্রভাবিত হইয়াছেন তাহ! অঙ্বীকার করিবার উপায় নাই। মহাবাষ্ে 
সাতার! ছেলায় একটি গুহ| আছে। উহ। এখনও মংস্তেগ্রনাথের 
নাষে প্রপিদ্ধ। গোরক্ষনাথের স্থৃতিন্পে এখনও একটি সুবৃহৎ বৃক্ষ 
দেখানে। হয়। জ্ঞানদেবের জ্েষটভ্রাত। ও গুরু নিবুপ্ধিকে গৈনীনাথ 
যে স্বানে দীক্ষঠ করিয়াছিলেন, মেই স্থানটি নাসিকের নিকটবর্তী 
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ব্রহ্মগিরি বলিয়াই উক্ত হয়। এই সকল বিবরণ হইতে দেখা! যায়, 
বঙ্গদেশের ন্যায় মহারাষ্রও সমভাবে মৎন্তেত্্র নাথের ও নাথ-সম্প্রদায়ের 
মুলভূমি বলিয়া দ্রাবি করিতেছে । মতস্তেন্্র নাথ গোরক্ষ নাথ প্রভৃতির 
এতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি করেন বটে, আমাদের 
কিন্ত মনে হয়, একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির সাধন! ও আদর্শ মূলে না থাকিলে 
কেবল কাল্পনিক কোন ব্যক্তিত্বের উপর একটি বৃহৎ সম্প্রদায় ও 
সাধনার প্রসার হইতে পারে না। বিশেনতঃ গোরক্ষ-সংহিতা নামে 
এক যোগ-সাধনার গ্রন্থ বর্তমান রহিয়াছে । গৈনীনাথ স্বয়ং নিনৃত্তি- 
দেবকে দীঙ্গিত করিয়াছেন । এই শাথ সম্প্রদায় প্রথমে কোন্‌ দেশে 
কি ভাবে কাহার নেতৃহে প্রবন্থিত হইয়াছিল, তাহার সঠিক বিবরণ 
পাওয়া না গেলেও এই ধর্মপ্রবর্তক গুরুগণ যে বঙ্গদেশ হইতে 
মপ্য প্রদেশ এবং ভারতের অপর প্রান্ত মহারাষ্্র পর্য্যস্ত সাধনার বীজ 
ছড়াইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আজও বিলুপ্ত হয় নাই। নাথ 
সম্প্রদায়ের সাধন-বৃক্ষের আন্যামিক বুসপু্ট ফলস্বরূপ মহারাষ্ট্রের 
জ্ঞানদেব। 
| ₹শ পরিচয় ও জল্ম-(অপ্যাপক ভিহরকর প্রদশিত প্রমাণ 
অনুসারে ১২০৭ খুং (১১২৯ শক ) দেবগিবির রাজ। ত্রয্ধকপন্ত বলিয়। 
এক ব্যঞ্জিকে বাড়া নামক স্বানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আর 
একটি প্রামাণিক দলিলের প্রমাণে তিশি বলেন ত্র্যস্বকপন্তের পুত্র 
হরি পস্ত ১২১৩ খৃঃ (শক ১১৩৫) একটি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক 
নিযুক্ত হন । পৃর্বোক ত্রযত্থকপত্তের ছুই পুত্র-হগিপত্ত ও গোবিন্দ পন্ত ॥ 
গেবিন্দপন্তের পুত্র বিট ঠল পন্ত । এই বিট্ঠল পত্তের পুত্র জ্ঞানদেব। 
বিটঠল পস্ত আপেগাও পলীর কুলকণী ছিলেন। এই শ্রাম 
গোদাবরীর উত্তরতীরে অবস্থিত ছিল। বিট্ঠল রামানন্দ ব তাহার 
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স্বলাভিষিক্তের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নাভাজী এবং মহীপতির 
মতে তিনি আনন্দ উপাধি গ্রহণ করেন। নামদেব ও নিলোবার মতে 
তিনি আশ্রম উপাধি গ্রহণ করেন। নামদেব বলেন-বিটঠল প্রথমে 
চৈতন্য আশ্রম বাসী তৎপর তিনি হইলেন গৃহবাসী 1) 

চৈতন্তাশ্রমবাসী | জাহিলে গৃহবাসী ॥ 

কাল নির্ণয্ব জ্ঞানদেব ও ভ্রাতৃবর্গের আবির্ভাব স্বন্ধে প্রচলিত 
'ছুইটি মত আছে। উহাদের প্রধান মৃত আমর! নিয়ে প্রদর্শন 
করিতেছি । 

নিবৃত্তি নাথ-_জন্ম ১২৭৩ খুঃ (১১৯৫ শক ) £ মৃত্যু ১২৮৭ থুঃ (১২১৯ 
শক) জ্ঞানদেব জন্ম ১২৭৫ থুঃ (১১৯৭ শক): মৃত্যু ১২৯৬ থুঃ 
€১২১৮ শক) সোপানদেব জন্ম ১২৭৭ খ্ুঃ (১১৯৯ শক): মৃত্যু 
১২৯৬ খুঃ (১২১৮ শক) মুক্তাবাই জন্ম ১২৭৯ খুঃ (১২০১ শক) £ 
স্ৃত্যু ১২৯৭ খুঃ € ১২১৯ শক 9)। 
'অপর একটি মত অন্ুসারে__ 

নিবৃত্তি ১২৬৮ খই, জ্ঞানদেব ১২৭১ খু, সোপান ১২৭৪ থৃঃ) এবং 
মুক্তাবাই ১২৭৭ খুঃ জন্ম গ্রহণ করেন। 

জ্ঞানদেব ১২৭৫ খঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন স্বীকার করিলে বলিতে 
হয় তিনি মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে জ্ঞানেশ্বরী রচনা করেন। অনেকে ইহা 
স্বীকার করেন না| (১২৯০ পুষ্টান্দে তিনি জ্ঞানেশ্বরী রচনা! করেন ইছার 
প্রমাণ স্ুম্প্ই ভামায় রহিয়াছে । জ্নাবাই বলেন, জ্ঞানদেব ১২৭১ 
প্ান্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহা হইলে ১৯ বৎসর বয়সে জ্ঞানেশ্বরা রচিত 
২ঠয়াছে বল1 যায় এবং ইহ| অযৌক্তিক হয় না।) এ সপ্বন্ধে অভঙ্গ__ 

শ/লিবাহছুন শকে অকরাশে নববদ | 
শিবৃত্তি আনন প্রগটলে ॥ 
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ত্র্যাপ্নবাচে সালী জ্ঞানদেব প্রগটলে । 

সোপান দেখিলে শানর্বাত ॥ 

নব্যাগ্নবাচে সালী" মুক্তাঈ দেখিলী 

জণী হম্ণে কেলী মাত ত্যানী: 

জ্ঞানদেব কত বৎসর জীবিত ছিলেন ইহা নির্ধারণ কর! কঠিন। 

কেহ বলে ২৫ বৎসর কেহ বলেন ২২ বৎসর | জ্ঞানেশ্বরী লেখ যে 
১২৯০ থৃঃ (১২১২ শকাবে ) হইয়াছিল এ সম্বন্ধে কিন্ত সকলেই 
একমত । 

(কথিত আছে নেবাসী নামক স্থানে এই জ্ঞানেশ্বরী লেখা হয়। 
শচীনন্দন বাবা নামে এক ভক্ত যিনি জ্ঞানদেবের অনুগ্রহে কঠিন রোগ 
মুক্ত হন তিনি এই গ্রন্থ লেখকরূপে জ্ঞানদেবের সহায়তা করেন। 
নেবাসীতে একটি স্বন্ত জ্ঞানেশ্বরীর আবির্ভাব স্থানটির সাক্ষ্য স্বরূপে 
অগ্যাপি বর্তমান আছে । এ সম্বন্ধে জ্ঞানদেব গ্রন্থের শেষে এক বিবৃতি 
প্রদান করিয়াছেন। 4 

জ্বানদেব ও নামদেব-_ পগুরপুর প্রসিদ্ধ তীর্ঘ। এই স্থুপবিত্র 
তীর্থে জ্ঞানদেব ও নামদেবের মিলন হয়। দুইজন সমপ্রাণ মরমী সাধু 
একত্র উত্তর ভারতের বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বহু ধর্মপিপাস্থর প্রাণে 
ধশ্মামুতের ধার! প্রবাহিত করিয় দিয়াছেন । 

দক্ষিণদেশে বিট্ঠল্‌ সম্প্রদায় প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ বিঠোবার 
সঙ্গে ভক্ত পুণগুরীকের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পণুরপুরের 
পাওুরঙ্গ বিঠোবা বিটুঠল্‌ মহিমা কীর্ভনে সমগ্র মহারা্র, মুখরিত। 
জ্ঞজনদেবের অন্তর্ধানের পর অর্ধশতাব্ধি পর্যস্ত নামদেবই এই সম্প্রদায়ের 
মূলত্তস্তর্ূপে সমাদৃত হইয়াছেন। জ্ঞানদেবের অভ্যুপ্য়ের পূর্ব হইতেই 
পণুর পুরে পাগুরঙ্গের মঙ্দির প্রতিষ্ঠিত আর এই মন্দিরের সর্বশ্রেষ্ঠ 
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পূজারী পুণ্ডরীক। তাহার গৃহ কোথায় ছিল তাহা! বলা কঠিন 

তবে তিনি যে কর্ণাট প্রদেশের লৌক তাহাতে সন্দেহ নাই। ভীম 
নদীর তীরে তাহার সমাপ্গি মন্দির আছে। বিটুঠলের ভক্ত হইলেং 
পুণ্ুরীকের স্ৃতিমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। পাণ্ুরঙ্গের ভক্ত 
গণের মধ্যে বিষুভন্তি ও শিব্ভক্তির যেন মধুর মিলন ঘটিয়াছিল 

[)1. 12, ডি 82915051681 পাণ্জুরঙ্গ কথার অর্থ কারন ৬1১16 1100060 
শুভ্রকাস্তি দেবতা অর্থাৎ শঙ্করযমহাদেব | £পই নামই বিউঠলের নাম- 
নূপে পরিণতি লংভ করিয়াছে | শুদ্রকান্তি শিব ও শ্যামকান্তি বিউঠল 
এক অন্ভিন্ন হইয়াছেন । বিট্ঠলরুঝ্িনী সম্বন্ধে প্রাচীনতম শিলালিপি 
যাহা আালন্পীতে আছে উ্ভা ১২০৯ খুঃ | পণ্খরপুর বিঠোবার মন্দিরের 
শিলালিপি ১২৩৭ খুঃ উহাতে আছে সোমেশ্বর নামে বাছা চারিদিবে 
রাজ্যঙ্গয়ু করিয়া] ভীমরথার "তীরে পাণ্রিক্ঞ গ্রামে ফিবিয়। আমিলেন 

সেখানে পুগুরীক নামে সর্বক্তন্তপৃঙ্গ সাধু বাস করিতেন | মশ্পিরম্ 
আরও একটি ( ১২৭৩ খ%:) শিলালিপি ভইচ্ত জানা যায়, এ সময় 
দেবতাবু জন্য উপযুক্ত মন্দির নির্মাণকল্পে অর্থ সংগ্রহ কর! হয়। হাতে 
দাতৃগণের নামও আছে । তন্মপ্যে রাচ্ভা বামদেবরাও যাদব ও তাহার 
মঙ্রী ভেমাদ পণ্ডের নাম আছে। রাক্তা বহ অর্থ দান করেন। এই 
সকল বিলয় বিচার করিলে বুঝা যায় জ্ঞানদেবের ও নামদেবেনু 
আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই বিট্ঠল সম্প্রদায় পণ্ডরপুরে প্রচারিত ছিল 

পুর্থরীকের পর জ্ঞানদেব ও নামদেন 'এই সম্প্রদায়ের প্রধান স্থান 
অপ্পিকার করেন । পণুর পুরে কর্ণাট, গুক্গরাট, তেলে, তামিল ও 
মারাগী বহু শীর্ঘথযার্রীর সমাগম ভইত | তাহাদের মাধ্যমে সমগ্রদেশে 
ধর্মভান ভাগ্রত করিবার প্রপান অবলম্বন ছিল পাওুরঙ্গের মহিম! 
কীর্ন। জ্ঞানদেব নামদেব এই কীর্তনের প্রবর্তক তইয়াছিলেন। 
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তাহাদের বিরচিত বহু অভঙ্গ এই পুণুরীকপ্রিয় পাণ্রঙ্গের মহিমা ও 
ভক্তিরসে ভরপৃর। 

ভগবানের নাম কীর্ভনে তাহাদের অনুরাগ ছিল। জ্ঞানদেব ও 
নামদেব উভয়েই বহু প্রার্থনা সচক পদ (অভঙ্গ) রচনা করেন। 
নামদেব জ্ঞানদেবের সঙস্বখ অধিক দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। 
১২৯৬ শকান্দায় জ্ঞানদেব পণুরপুর হইতে আলল্দী গ্রামে যাইবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন । মরমী নামদেব বুঝিলেন-_-জ্ঞানদেব দেহত্যাগ 
করিবার সঙ্কপ্ন করিযাছেন। নামদেব অস্থগত-ভক্ত-সাপক-সঙ্গে 
জ্ঞানেশখ্বরের অন্থগমন করিয়া! আলন্দীতে পৌঁছিলেন । সেখানে ভক্তগণ 
অখণ্ড নামকীর্তন আরম্ভ করিলেন। আলন্দী গ্রামে বহলোকের 
সমাগম হইতে লাগিল । কান্তিক কৃষ্ণা ত্রয়োদশী দিনে জ্ঞানদেব 
নিবৃত্বিকে নলিলেন--তিনি সেই দিনেই দেহত্যাগ করিবেন। এই 
বিময়ে জ্ঞানদেবের এক অভঙ্গ প্রসিদ্ধ আছে। যথা-_ 

জ্ঞানদেব ঘেতলেদান 1 হৃদযী দরোনিয়। ধ্যান। 
সমাধি বৈসলা নির্বাণ । কথ! কীর্তন করীত সে॥ 

বহুকালের প্রাচীন সিদ্দেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের প্রাঙ্গনে কীর্তন 
মগুলীর উচ্চ কলরোলের মদ্যু দিয়া জ্ঞীনদেব স্মাছির আনন্গ-রাজ্যে 
প্রবেশ করিলেন । তাহার বাহ দেহ নিষ্পন্দ। তিনি সম্মুখস্ত শক্করের 
সঙ্গেই যেন চিরতরে মিলিত হইলেন । সাধক যবমী এই ভাবে চির 
নিদ্রিত £ইলেন। 

তাহার সাধন] শত সহ্ম্্র ভক্তহৃদয়ে জাগ্রত হইয়া রহিল ।'আলম্দী 
পুণাতীর্থে পরিণত হইল । 

১২৯৪ খুই্টার্ধে আলাউদ্দীন খিল্জি দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন । 
জ্ঞানদেব ইহার ছুইবৎসবের মপো দেহ ত্যাগ করেন। দাক্ষিণাত্যে 
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মুসলমান প্রভাবের কোনে! কথা জ্ঞানেশ্বরের লেখায় পাওয়া যায় না। 
সমসাময়িক হইলেও নামদেব দেহত্যাগ করেন ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ 
জ্ঞানদেবের অর্দশতাক্ি পর | এই দীর্ঘ কালের ব্যবধানে মহা রাষ্ট্র 
জাতির জীবনে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহ] জ্ঞানদেব ও নামদেবের 
অভঙ্গের মধ্যে বিশেষ করিয়! ছাপ বাখিয়| দিয়াছে । নামদেব মুসলমান 
আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । অনেকে ইহা দেখিয়া ইহাদের 
সমসাময়িক বলিতে চান না। নামদেব তাহার তীর্থাবলী নামক 
গ্রন্থে জ্ঞানেশ্বরের সহিত মিলিত ভাবে যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিধাছেন 
উচ্ভা কিন্ত কোনে। মতেই নামদেবের লিখিত নয়, ইহ] বলা 
যায় না। 

নামদেব ১২৭০ শ্রীষ্টান্দে জন্ম গ্রহণ করেন | "তাহার পিত। দামাসেট 
ছিলেন সীবন ব্যবসায়ী । তিনি নরসিংপুরে থাকিতেন | পুত্র নামদেব 
যৌবনের প্রারন্তে অত্যন্ত ছুরপ্ত প্রক্লতির লোক ছিলেন। নবহ্য 
করিতে "তাহার কিছু মাত্র ভয় হইনত না। কথিত আছে সর হন 

অশ্বরোভী তাচার হস্তে নিহত ভয়। এক মন্দিরে তিশি প্রন্যভ 
দেবভার প্রণাম করিতে যাইছেন ! এক দিবস সেখানে স্চিনি দেখিলেন 
একটি স্্ীলোক তাহার ক্রন্দন পরায়ণ শিশুটিকে গালি দিঙেছে আব 
আক্ষেপ করিতেছে । নামদেব কাছে আনিঘ1 শিশুটিকে অনর্থক গালি 
দিনার কারণ ক্চিজ্ঞাল] করিয়] জ্রানিলেন, তাঙাদের রণ পোষণের 
আর কেহ নাই। সেইক্ত্রীলোকটির স্বামী একছ্ছণ অস্বারোহী সে 
কোনো 'অঙ্গান| দহ্যর তস্থে নিতাত হইয়াছে | এখন তোচাদের সবপিকৃ 
দিয়া অসচ্ঠায় হইতে ভইয়াছে। নামদেব ভাষার কথা শুনিয়া 
বুঝিলেন--নাভাবু কর্থ অপরের কিন্ধপ ছুঃখের কারণ হইয়াছে । তাছার 
হৃদয় দ্রবাভৃত হইল । তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিস প্রায়শ্চিত্তের জন) 
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ছুরি দিয়া নিজেব শরীরে ক্ষত করিলেন এবং সেই রক্তের ধারায় 
দেবতার পদতল সিক্ত করিলেন। মন্দিরের পুজারী এই ব্যাপার 
দেখিয়া লোকটিকে উন্মত্ত জ্ঞানে মন্দিরের বাহির করিয়। দিলেন । 
নামদেব অন্থতাপ-দগ্ধ-হৃদয় লইয়া! পণুরপুরে আসিলেন। এখানে 
তাহার সাধু হ্গীবন আরভ্ত হইল । এক ব্যথিত! নারীর অশ্রধার। 
তাহার জীবনের আমূল পরিবর্তন করিয়া দিল। 

সম্প্রদায়ের পাত্রগণের কাহার ঘঈ পাকা কাহারও ঘট কাচা! গোরা 
কুমার তাহার থাপি দিয়া তাহা পরীক্ষা করিতেছিলেন। সাধুগণ 
বসিয়াছেন-__ কথা উঠিয়াছে_সাধনারপথে কে কতদূর অগ্রসর হইলেন । 
গোরা ছিলেন কুমার | তাহার মাটার পাত্র নিশ্ব'ণের যন্ত্র পাতি পাশেই 
রহিয়াছে । একক্ষন একটি ভাতার মত যন্ত্র দেখা ইয়| জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
এটির নামকি1 সাধু গোর কুমার বলিলেন_ইহার নাম থাপি। 
ইন দ্বারা! আঘাণ্ত করিয়া কোন্‌ পাত্র পাকা আর কোন্‌ পাত্র কাচা 
তাহা পরীক্ষা কর1 হয়। প্রশ্রকর্তী বলেন-_ইহা দ্বার সাধক কে পাকা 
কে কাচা তাহ পরীক্ষা করা যাযু ন?? গোরা বলিলেন_-অবশ্য, এই 
দেখ দেখাইতেভি। বলিতে বলিতে গোরা কুমার থাপিটি হাতে লইয়া 
সম্প্রদায়ের সাধ্দের মাথায় একে একে আঘাত করিতে লাগিলেন । 
ইহাতে নামের বড় ক্রুদ্ধ হইতেছিলেন। গোর] বলিলেন-_-এই ঘটটি 
(নামদেবকে লক্ষা করিয়া) কাচা আছে । কথা শুশিয়া নামদেবের অত্যন্ত 
ছুঃখ হইল | তিনি বিসোবা! খেচর নামক এক সাধুর সমীপে গমন 
করিলেন এবং উপমুক্ত সাধনার নিমিত্ত দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অধিকতর 
'আগ্রহের সহিত সাধনায় প্রবৃত্ব হইলেন । 

'তাঙার শ্ীবনে সর্ধঙ্গীবে ভগদর্শনের ভাব যেভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াস্ছিল '্তা্ার একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত আছ্ধে। তিনি একটি রুটি 
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খাইবেন বলিয়া লইয়া বসিলেন। একটি কুকুর আসিয়া উহ! লইয়া 
পলাইল। সাধু দেখিলেন, শুধু রুটি খাইতে কুকুরের ক্ট হইবে। 
তিনি সম্মুখস্থ দধির ভাগুটি লইয়| কুকুরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বলিতে 
লাগিলেন__ভাই তুমি দপ্টুকুও গ্রহণ কর। 

জ্বানদেব ও চাজদেব- প্রসিদ্ধি আছে-মহাযোগী চাঙ্গদেৰ দীর্ঘ 
চারিশত বৎসর জীবিত ছিলেন । তাহার হঠফোগ-প্রক্রিয়া ছিল 
সেকালে সব্বজন-বিদিত। ন্িিনি বদেশচাঙ্গা এবং চক্রপাণি চা! 
নায়ে খ্যাত ছিলেন | বহুকাল হঠযোগের সাধনা করিয়া যখন তিনি 
দেখিলেন উক্ত সাদন! তাহার পরমপুরুমার্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রচুর নয়, 
তখন নিনি জ্ঞানেশ্বরের এরণ গ্রভণ করিলেন। জ্ঞানদেব তাহারই 
“উদ্দেশ্যে চাঙগদেব পাসষ্টা” নামে গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন । এই গ্রন্থে 
অদ্বৈতজ্ঞান উপদেশের মব্য দিয়া সাপকের উপযোগী বহু মুল্য শিক্ষা 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । জ্ঞানদেবের নির্দেশ ক্রমে যুক্তাবাই চাঙ্গদেবকে 
যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে সত্যদর্শনের যে প্রমাণ পাওয়া 
যায় উহ 'অন্তত্র দুর্লভ | হিনি চাঙ্গদেবকে ভঠযোগ সাধন হইতে 
প্রত্তিনিবৃদ্ধ করিবার জন্যই বর্লহেছেন_-জীবন প্রবাহ হইতে ফিরিয়া 
এস। বলপূর্বক সীতার দিয়। পার হইবে এই অভিমানে অগ্রসর 
হইওনা, ০তোনকে ভাসাইয়া লইগা যাইবে । জাবন প্রবাহের বেগ 
এ"ত প্রবল যে শ্রম সাতারুকেও ভ।সাইয়া লইয়! যায়। জীবন 
ক্ষণম্বযয়ী এই ভাবন বৃথা কাটাই ওনা- শি্যবস্তুর সন্ধান কর। কেবল 
ঈশ্বরের অন্থগ্রঠই প্ভাম!কে গাবশ প্রবাহ হইচ্ছে উত্তীর্ণ করিবে । তুমি 
মৌন ভইয়! মনের কগা বল | সমার্রির নিদ্রায় নিদ্রান্টথ ভোগ কর। 
'অনাহভের ধননি আবণ কর । যদিও চাদেবের অভঙ্গগুলি জ্ঞনদেবের 
অভঙ্গের মন সংখ্যার বছ নয়, অথবা খুব উচ্চশেণার নয়, তথাপি তাহার 
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মধ্যে যে সরল ভাব-প্রেরণার পরিচয পাওয়া যায় তাহ] প্রশংসনীয় । 
মুক্তাবাঈ কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া যে।গী চাঙ্গদেব মনুষ্য শরীরকে কনে ও 
আন্লাকে বর বলিয়। আখ্যা দিয়াছেন । বিবাহের পর আল্সা স্বরূপ 
বরের সঙ্গে দেহরূপ কনেটিকে যাইতে হইবে । একবার বরের হাতে 
কন্ঠাকে সমর্পণ করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া ঘায়। একটি যন্ত 
হইতে যেমন সঙ্গীতের মধুর স্বর উথ্িত হয় কিন্তু বাদককে দেখা যায় 
না, সেইরূপ এক মধুর বাশীর সুর দিবানিশি ধনিত হইতেছে উহ বিশ্ব 
ব্যাপিয়া আছে। এই সর্বব্যাপক ধ্বনির মধ্যে চাজদেব নিজেকে 
হারাইয়া ফেলিল সে ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে তাহার স্বরূপতা৷ 
লাভ করিল। 
এই মহাযোগীর মধ্যে নিবৃত্তিদেব, জ্ঞানদেব, সোপান ও মুক্তাবাঈ 

প্রভৃতির সাধন] যেন মুত্তি পরিগ্রহ করিরাছিল। তিনি বলিয়াছেন__ 

মোতিয়ার্ঠে পাণী রাজণ ভবিলা। 

পোট ভরুণী প্যাল! জ্ঞানদেব ॥ 

অভ্রাটী সাউলী «রোনিয়! হাতী' । 

গেলাসে একাতী নিবৃক্তিদেব ॥ 

পুঙ্গ।চা পরিমল বেগল! কাটিলা । 

হার তো লেইলা মোপানদেব | 

হিত্ত্যাচা] ধূগত্যা জেবণ জেবলী । 

পোট ভকুণী পালী মুক্জাবাঈ ॥ 

চৌখাটে বর্ম আলে" অসে হাতা । 

বটেশ্বর ঠাগদেব স্বত্তী। তয়ে ঠায়ী ॥ 
জ্ঞ!নদেব মুক্তামণিময় অমৃতবারি পান করিয়াছেন । নিবৃত্বিনীথ মেঘের 
ছায়াকে হাতের মুঠিতে ধরিয়াছেন। সোপান কুসুমের গন্ধ কাড়িয়। 
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লইয়া উহাদিয়া মাল! গাথিয়! ধারণ কবিয়াছেন। মুক্তাবাঈ হীরকমণি 
রম্ধন করিয়া! ভোছন করিয়াছেন | পূর্বোক্ত চারিজনের রহস্য বিগ্যাই 
বতেশ্বর চাঙ্গদেবের হাতে আসিয়'ছে। 

নিরৃতি নাথ ও জ্ঞানদেব-_ নিবৃক্ির সহিত ভ্ঞানদেবের কেবল 
লৌকিক সন্বন্ধ নয়, তীহার সম্বন্ধে ভ্রীবন, মরণ, ইৎকাল ও প্রকাল। 
গুরু ও শিষ্যের যে আদর্শ স্বন্ধ "তাহ জ্ঞানদেব জ্ঞানেশ্বরীতে বহুবার 
প্রদর্শন করিয়াছেন | ভ্রাভিবর্গের মধ্যে নিবৃত্তি ছিলেন জ্োন্ত, জ্ঞানেও 
তিনি ছিলেন গরীয়ান্। "তাহার জ্ঞান-পুষ্ঈট ভ্ঞানদেব 'হাহার প্রমাণ । 
নিবৃত্তি যে সকল অভঙ্গ রচনা করিয়াছেন 'ভাভাঙ্েও তাহার আপ্যায়িক 
দৃষ্টির হুক্মাতম পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভগবদ্গীতার ব্ীন্তি অবলম্বন 
করিয়া এই সংসারকে রুঢ মূল বুক্ষের সহিত্ত তুদন| করিয়াছেন । ছিনি 
বলেন-__এই বৃক্ষের মূল উৎপাটিত করিতে হইলে প্রয়োজন গুরুকপা] ॥ 
গুরুরুপা ভিন সর্বব্যাপী আফ্লার দর্শন হয় না। যিনি 'ম'মাদিগকে 
ভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইয়! দেন তিনিই গুরু | দেভ, মন, 
প্রাণ, পন সকলই আহদ্র্! গুরুকে সমর্পণ করিবে । শিশ্ের 
'আকুলতায় গুরুর কৃপা উদ্বদ্ধ হয়। গুরুর সমীপে আহ়াকে জাশিয়। 
লও। শ্তিনি প্রাণের ন্টার উৎ্কগার মপোই আমপ্রকাীশ করেন। 
অপরের নিন্দা শ্রনিও না, চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া মৌণভাবে ধ্যান কর। 
কাভারও প্রশংসা! শুশিতে বসিও লা। ভগবানের সত্ভায় নিছেকে 
ডুবাইয়। দাও । গুরু কৃপায় অসভ্ভব সম্ভব হয়। রাত্রিতে স্থর্ষ্যোদয় 
হয়। পরুমান্সা গুরু-রুপায় দর্শন দেন । ভগবানের গুণগান কুসুমের 
গন্ধ হইাতিও ক্রধিকতর আমোদিত করে। 1 চন্দনের বুক্ষকে 
পরাগ্িত করে। ভাঙারঠ ধ্বনি আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসে বহিগত হয়। 
আমরা চকোরের মত। চিনি পূর্ণচন্্র। আমরা তাহারই ঘ্সিগ্ধ 
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কিরণের*ন্যায়। আমরা দেহে বাস করি। ভগবান দেহাতীত। 
নিবুত্তি বলেন-তৃপ্তিও চাতকের মত সে ভগবানের আশায় অপেক্ষা 
করে। তিনি কখন দর্শন দিবেন তাভার কোনে। নিদ্দিষ্ট সময় নাই। 
তাহাকে যে কোনো অবস্থায়ই দর্শন করা যায়। সমুদ্রের তরঙ্গ যেরূপ 
একবার উচ্ছৃসিত হয় আবার ফিরিয়া যাষ, ঠিক সেইব্নপ একই সমুদ্রের 
তরঙ্গ রূপে জীব একবার মায়া তীরের দিকে ছুটিয়া আসে, আবার 
আনন্দ সমুদ্রের বুকে ছুটিয়া যাষ। 

জ্ঞানদেব একটি অভঙ্গে বলিয়াছেন আমার প্রাকৃত চক্ষু 
অভাস্তরে জ্ঞানের চক্ষু ফুটিয়াছে। দেভ আমার জড়াতীত হইয়াছে। 
চারিদিকেই দেখি আগ্যাগ্সিক আনন্দ । এখন আমার নিকট সকলই 
ব্রদ্ষরূপে প্রতিভাত হইতেছে । আর নিবৃত্তি আমার অন্ধতা দূর করিয়। 
দিব্য দৃষ্টি দ্রিয়াছেন। তিনি ভগবৎ দর্শনের কাজল পরাইয়া আমাকে 
জ্ঞানের গঙ্গায় নিমজ্জিত করিয়াছেন । 

গোর! জন্মগ্রহণ করেন ১২৬৭ খুঃ। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি ছিলেন 
জাতিতে কুম্তকার। তিনি জ্ঞানদেবের প্রায় আট বৎসরের বড়। 
সমপামমিক সাধুগণের মধো সকলের চাইতে অধিক বয়স্ক বলিয়া 
সকলেই তাহাকে গোরা থড্ডো” বলিয়া ডাকিত। তিনি তেরধোকী 
নামক গ্রামে বাস করিতেন। তিনি ভগণুৎ প্রেমে এমন মাতিয়া 
থাকিতেন, যে, বহির্জগতের কোন জ্ঞানই থাকিত না। একদিন তিনি 
হাড়ি তৈরী করিবার জঙ্বা মৃত্তিকার উপরে হরিনাম কীর্তন করিয়। 
নাচিতেছিলেন। কথিত আছে, এই সময় তাহার শিশু সন্তানচী পায়ের 
কাছে আসিয়া পড়িলেও তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মৃত্তিকা 
দলন করিতেছেন ভাবিয়াই শিশুটীকে পায়ের তলায় পিষিয়া 
ফেলিলেন। যখন গোরার জ্ঞান হইল, তিনি দেখিলেন তাহার শিশুটী 
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এ ভাবে মরিয়া গিযাছে। গোরা ভগবানের ধ্যানে বসিলেন। 
ভক্তাঙ্থগ্রহকারী ভগবান তাহার অমৃত দৃষ্টি দ্বারা শিশুটিকে বাচাইয়া 
দিলেন । 


তিনি অনাভণ্ত শুনিয়া বলিয়াছিলেন_-আমার সাধনার জীবনে 
জয়ধননি শুনিয়াছি। বেদ নেতি নেতি বলিয়া যে পরম তত্ত্বের নির্দেশ 
কলুরন এই অনাহ'্ত ধ্নির মধ্যে তাহার নিত্য প্রকাশ । তিনি 
নামদেবকে এই নাদান্নত আস্বাদনের ভন্ঠ বারবার উপদেশ করিয়াছেন। 
ভিনি স্বয়ং ভগবানের চিন্তায় প্রমন্ত হইয়া] গিয়াছিলেন | তাহার যনে 
হইন্ত েন তাছাকে ভগবান পাইয়া! বসিয়াছেন। তিনি এই অবস্থায় 
কর্ধ বা অকর্ম সকল অবস্তার অহীত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি 
জীবঘুক্ত হইয়া অস্যম আনন্দের অধিকারী ভইয়াছিলেন | তিনি বলেন, 
মৌনভাবের অপ্য দিয়া অগ্রভূতির আনন্দ প্রকাশ হয়। বাকৃ শি 
রহিত ব্যক্তি যেন্ধপ শর্করার যধুরাতা বর্ণনা করিতে অসমর্থ সেইরূপ 
'আন্লানন্দ অন্তভবের কথাও বলিয়া বুঝানো অসম্ভব । সংসারাসক্ত 
লেক উহা কিরূপে বুঝিবে | তাহাদের এই আপ্যাত্বিক আনন্দে 'যে 
মোটে অধিকার নাই । 
ক্কানদেন হইতে সমর্থন্বামী রামদাস পর্ন সাধু সম্থগণ মহারা 
'হিন্তে যে প্ামিক ও সাহিত্যিক সংযোজন] করিয়াছেন উ শুধু 
মপ্র'গী সাঠিন্যের নয় সমগ্র ভার হীয় সাহিতোর এক পব্ম গৌরবময় 
অগ্যায়ু | মানাঠী সাহিন্যে পর্বঃ পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের 
বিশ্ভত্ন সাদনার পারা ও পার্শনিক চিন্তাধারার মধুময় সমস্বয়ের আদর্শ 
দখা মান মুলভঃ বিচিন পর্ম প্রাণসাধুগণের ভাবপারার মাধ্যমে যে 
এক পরম সহ্যেরই সঙ্গান চপিয়াছে অনার্দি কাল হইতে, মারাছী 
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সাহিত্য এই রহস্ত উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে । নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব, 
সোপান, মুক্তাবাঈ, চাঙ্গদেব প্রস্ৃৃতি সাধৃগণ গ্রন্থ ও অভঙ্গ রচন] দ্বার! 
যোগ জ্ঞান ও ভক্কিবাদের মহিমা কীতন করিয়াছেন । পরবর্তী নামদেব 
গোরা কুস্তার, বিসোব! খেচর, সাওতা মালী, নরহরি সোনার, চোখা- 
মেলা, জনাবাঈ, সেনা, কাঙ্কোপাতা! প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সাধুগণের 
অভঙ্গে গানে সেই মহ। সঙ্গীতের হুর বাজিয়। উঠিধাছে, যাহা ভারতের 
উপনিষদসত্যের সঙ্গীত । ইহাদের পরবন্ঠী ভাহুদাস, জনার্দনক্বামী, 
একনাথ | ইহাদের দানও মারাঠী সাহিত্যে অন্বদ্ধ। সাধুগণের 
মুকুটযণি সশ তুকারাম ও সমর্থ-স্বামী রামদাস ইহাদের তো আর 
তুলনাই নাই। কথিত আছে, সস্ত তুকারাম লক্ষ অন্ঙ্গ রচনা করিয়া- 
ছিলেন । এই সকল 'অভঙ্গ মধ্যে কয়েক ভাজার মাত্র প্রকাশিত 
ভইয়াছে। রামদাস স্বামীর 'দাসবোধ' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । ভাগবত একাদশ- 
স্ু্ধ অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থ মারাঠী জীবনে অভিনন প্রেরণ দান 
করিয়াছে । দাসবোপ গ্রন্থে কর্মযোগের যে মীমাংসা আছে উহ! 
মহারাষ্ট্রে নবপ্রাণন] জাগ্রত করিয়াছিল। মারান্টী সাহিত্যে জ্ঞান- 
দেবের মত জ্ঞানী, নামদেব ও তুকারামের মত ভক্িযোগী, আর 
বামদাসের হ্াষ কমযোগী জন্মগ্রহণ করিয়া এই সাহিতাকে ৰিভিন্ন 
প্রকারে সম্দ্ধ করিয়াছেন এবং জাতীয় জীবনে এক আদশ স্থাপন 
কৰিয়াছেন। 

জ্ঞানেশ্বরের চারখানি গ্র্থ বলা যায়-_(১) জ্ঞানেশ্বরী 
(২) অমৃতাহ্ছভব (৩) অভঙ্গ (৪) চাঙ্গদেব পাসই্রী। অন্ঠান্ত কতগুলি 
প্রকরণ গ্রস্থও তাহার নামে চলে তবে অভিজ্ঞগণের মতাহ্বসারে বলিতে 
হয় এই চারখানিই তাহার মূল গ্রন্থ। 

ভ্ঞনেশ্বরীমুল-_জ্ঞানদেব বলিয়াছেন তিনি সচ্চিদানন্দবাবাকে 
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লেখক করিয়া জ্ঞানেশ্বরী লিখিয়! লইয়াছেন। উহার পর একনাথ 
(১৫৮৪ খৃঃ) সেই মূল ওবীছন্দে লিখিত জ্ঞানেশ্বরীকে পুনরায় 
সংস্কার করেন । 
জ্ঞানেশ্বরের তিনশত বৎসর পর একনাথ জন্মগ্রহণ করেন। একদ। 
তিনি ক্ঠরোগে আক্রান্ত হন। জ্ঞানদেব একনাথকে স্বপ্নে দর্শন 
দান করেন। 
শ্ীজ্ঞানদেক যেউনী স্বপ্রাপ্ত। 
সাংগিতলী মাত মজলাগী ॥ 
জ্ঞানদেব বলিলেন-__ আলন্দীতে অজানবৃক্ষের একটি শিকড় তোমার 
কঠদেশে লাগিয়া! আছে । আলম্দীতে শীঘ্র যাইয়! উহা! খুলিয়া এস।” 
এই স্বপ্ন দেখিয়া অনতিবিলম্বে একনাথ আলন্দীতে গেলেন। 
জনার্দনস্বামার যোগ্যতম শিষ্য একনাথ জ্ঞানেশ্বরের সমাধিস্বানে 
উপস্থিত হইলেন। নদীর মণ্যদিয়া স্বরঙ্গপথে সেই সমাধিস্থানে তিনি 
প্রবেশ করেন । 
এষে স্বপ্ন হোতা আলো! অলংকাপুরী। 
ংব নদদীযাঝার দেখিলে দ্বার | 
বর্তমানে সেই সমাধিস্বানটি আলম্দীতে সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গমুত্তির 
নিকউবন্তী বৃসমূত্তির নীচে একটি স্ান বলিয়া দেখানো হয়| একটি 
ছোট গর্থ সেখানে আছে । মনে হয় এই শিবমশ্দিরের পার্খশদেশেই 
ইন্দায়ণী নদী ছিল হয়তো! নদীর বক্ষেই এই মশ্দির ছিল এবং নদীর 
জলে সেই স্থানটি এককালে বিধৌত হইত। সেযাহাই হউক একনাথ 
সেই গর্ত দ্বারা প্রবেশ করিয়া জ্ঞানেশ্বরের সমাধিস্বানে তাহার অন্তর 
'আশার্বাদ পাড় করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। একনাথম্বামী অতি 
সন্তর্পনে জ্ঞানেশ্বরীর সংস্কার করেন এবং বলেন এই জ্ঞানেশ্বরীতে যদি 
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কহ কোনে নতুন কবিতার সংযোগ করেন তাহা হইলে উহ একাস্ত 
অশোভন হইবে। অমুতের থালায় নারিকেল পরিবেশনের মতই 
উহ! ব্যর্থ প্রয়াস হইবে । এই সকল উক্তিতে বুঝ যায় অতি সম্তর্পণে 
কোনে] কিছু বিকৃত না করিয়াই জ্ঞানেশ্বরীর স্থানে স্থানে একনাথস্বামী 
সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য কিছু সংস্কার করিয়াছেন। পরবর্তী 
তিনশত বৎসর একনাথ সংস্কৃত জ্ঞানেশ্বরীই সর্বজন মান্য হুইয়! 
আলোচনার বিষয় ভইয়াছে | অধুনা প্রকাশিত জ্ঞানেশ্বরীতে ৮৮৯৬টি 
ওবীছন্দে কবিত1 আছে 'ার এক নাথের সংস্করণে ৯০০০ ওকী। 

এখন হইতে প্রায় ২*০ বৎসর পৃবে শ্রীতচ্যুত মহারাজ নামে এক 
মহাপুরুল জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানেশ্বরী পাঠ ও উপলব্ধির জন্য তাহার 
পাত্র আকাজ্কা। হয়। জ্ঞানেশ্বরের সাক্ষাৎ অহ্গগ্রহ লাভের জন্ত তিনি 
আলন্দীস্থিত সমাপ্ি মন্দিরে উপস্থিত হইলেন । এইস্বানে জ্ঞানেশ্বরের 
ধর্শনা্থী হইযা তিনি ২৭ দিন উপবাস ব্রত করেন। তাহার দৃঢ় 
সঙ্কম্পে জ্ঞানের মহ্াবান্ত তাহাকে স্বপ্পে দর্শন দান করিলেন। 
অচযুতের মাথায় হাত দিয়া তিনি আশীর্বাদ করিলেন জ্ঞানেশ্বরীর 
“তাৎপর্য তোমার উপলব্ধি হউক | সেই হইতে এই গ্রন্থ তাহার পরম 
[শঠ অবলম্বন হইল। তিনি ব্যাখ্যায় সহস্র সহত্মর লোককে আনন্দ 
পান করতে লাগিলেন । বহু ধর্মাথী তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। 

রামচন্দ্র পস্ব োশী বড় ধনী। ইনিও তাহার ত্যাগ বৈরাগ্য 
দান প্রভৃতি সদ্গুণে অদ্যুত মহারাজের শিষ্য হইলেন। ইহার প্রসিদ্ধ 
শ[ম সাথরে বোবা আর সন্যাস নাম ব্রহ্মানন্দস্বামী। গুরু পরম্পরায় 
ইহার অবস্তন শিশ্য নানাযহারাজ সাধনায় ও জ্ঞানেশ্বরী প্রচারে 
ছিলেন তৎবালে অদ্বিতীয়। ১৯০৩ ধুষ্টাঞ্পে তিনি সমাধি লাভ 
করেন। 


টু 

জ্ঞানেশ্বরের অনুগ্রহে নানামহারাজের কণ্ঠে ছিল সমগ্র জ্ঞানেশ্বরী । 
তাহার ব্যাখ্য1 যাহারা শুশিতেন_ কথিত আছে তাহার! ভক্তিলাভ 
করিয়! ধন্য হইতেন সমগ্র আদু তিনি জ্ঞানেশ্বতীর আলোচনায় অতি- 
বাহিত করেন। নানামহারাজের আন্রগত্যে কুষ্জাঙগী পরশুরাম ভিড়ে 
১৯০৫ খুঃ জ্ঞানেশ্বরী যুল ও ব্যাখ্যা (মারাহী ) পুণা হইতে সংস্করণ 
প্রকাশ করন। জ্ঞানশ্বনা “বদের মত পবিত্র মনে করিয়া এই গ্রন্থ 
প্রকাশনে বিশেষ সাবধানতা অবলখধন করা হয়। পুণা হইতে 
প্রকাশিত গ্রপ্থখানি বরোদার শঙ্কর গণেশ শাঙ্গপানি মভোদয় 
(1০9707710 13909015000 0706 0০9৬৮, 0 0310881) আমাকে অভহবাদ 
হলেন । তাহার উৎসাহে ১ম অন্যায় ভইঈতে ১২শ অধ্যায় 
পর্যন্ত মু্রিহ হয এবং ১৩৪১ বঙ্গান্দে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। 
দেশের বিপর্মযযে গ্রন্থগুলি নষ্ঘ হইয়া যায়। ১৩৫৮ সন ই 
অধ্যায় হইতে ক্রমে ১৮শ অধ্যায় পদাস্ত মতসম্পাপিত সংকর ও 
“প্রাণ গোর' পত্রিকায় ধারাবাহিক 'ভাবে প্রকাশিত ভয়। পরমারাব্য 
ও নিসুপাদ অতুলরুনও গোঙ্গামী উ গুরুবেবের কৃপায় জ্ঞানেশ্বরীব অহথবাদ 
১৩৪৩ সন ২৭শে আশ্ন বৃহষ্পতিবার বাতি ৯ টায় সমাপ্ত হর। এই 
অন্নবাদকালে জ্ঞানদেবের অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লাভ 
হইয়াছে ইহ| স্বাকার করিতেই হইবে । তাহার কৃপা ভিন্ন মাদৃশ 
অভ্ঞের এই গ্রন্থ বিবয়ে আর কোনো অবলগ্বন ছিল না। 

রন্থ প্রকাপে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন আমার পৃঙ্ণীয় অপ্যাপক 
বিশ্ববরেণ্য মভামাভাপাপ্যায় ৮হরপ্রলাদ শান্্ী এবং মহোপাধ্যায় 
৮গুরুপ্রসন বেবা্শাস্্া। £ঠযোগ আপন মুদ্রা বিষয়ে আমার বন্ধু 

মরুদ্রভার ঠা মহোদয় সহায়তা করেশ। ইহাদের স্বতি আমাকে 
রা করে। 
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জ্ঞানেশ্বরীর এই প্রকাশনে আমাকে উৎমাহিত করিয়াছেন মহাত্। 
শ্রীসীতারামদাস ওকারনাথজী মহারাজ, মহা-মহোপাধ্যায় হ্রীকালীপদ 
তক্কাচার্ধ, সর্বশ্রী পুক্পিতারঞজন মুখোপাধ্যায়, বারাণসীর সুপ্রপিদ্ধ মনীনী 
গোপীনাথ কবিরাজ, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শশিভৃষণ দাশগ্তপ্ত, 
প্রাণাচার্য বিমলানন্দ তর্কতীর্ঘ, কবিরাজ বিভূতি মুখোপাধ্যায় মহোদয় 
এবং আরও মনেকে। তাহাদের সমীপে আমাব অন্তরের কৃতজ্ঞত। 
জানাই । 

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাননীয় জী ওয়াই, বি, চ্যবন 
মহোদয় মহারাষ্রের মুখ্য মন্্ীপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে এই গ্রন্থের 
বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়াছেন। উহাতে জাতীয়-সংহতি, ভারতীয় 
স্কৃতি ও অধ্যান্ শিগ্ভার সমগ্বিত বূপায়ণে তিনি অভৃতপৃৰ 
আলোকপাত করিয়াছেন; ইহার জন্য তাহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করি। 

গীতার শ্লোক সংব্যা সম্বন্ধে, বু সমস্তা আছে, আর প1ঠ 
ব্যতিক্রমও অশেক। শককদ্চচৈতহা মহাপ্রভুর প্রিয় গদাধর পণ্ডিতের 
স্বহস্ত লিখিত ভরতপুর পুথিতে গীতার শ্লোক সংখ্যা ৭৪৫টি দেওয়! 
আছে। প্রচলিত গীতায় ৭০০ শ্লোক পাওয়া যায়। আচার্য শঙ্কর 


১ম অধ্যায় ১ম শ্বোক এবুং ১৩শ অধ্যায় ১ম শ্রোক ব্যাখ্যা করেন 
নাই । জ্ঞানেশ্বর সম্ভবতঃ তাহার অনুসরণ করিয়াই ১৩শ অব্যায়ের 


প্রথম শ্লোক উল্লেখ করেন নাই। 
“অজ্ুশি উবাচ 
প্রন্কতিংপুরুধষ্ৈৰ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজজমেব চ। 
এতদ্‌ বেপিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং (জ্ঞয়ং চ কেশব ॥" 
এট অংশ জ্ঞানেশ্বরীতে দেওয়| হয় নাই। 
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রসশালা ওষধাশ্রম গণ্ডাল কাথিওয়ার হইতে ১৬৬৪ সংবতে 
লিখিত পুঁথি অন্থসারে প্রকাশিত ভোজপত্রী গীতায় ৭৪৫ শ্লোক 
আছে। 

৭৪৫ গ্লোকযুক্ত আরও একখানা গীতা মাদ্রাস হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । উহাতে প্রচলিত গীতার শ্লোক ছাড়িয়া] মহাভারতের 
বাছাইকর! ৮২টি প্লোক যোগ করা হইয়াছে। অধ্যায় সংখ্যাও বৃদ্ধি 
করিয়া ২৬ কর! হইয়াছে । আমরা মহারাষ্ট্র সংস্করণের পাঠ ও গ্লোক- 
খ্যা অনুসরণ করিয়াছি । 

প্রুফ দেখার ক্রটি যাহ] রহিয়! গেল সামাজিক পাঠক উহ! ক্ষমার 
দৃষ্টিতে সংশোধন করিষ! নিবেন । 


বিনয়াবনত 
প্রাণকিশোর গোস্বামী 


তান্খেরী 


অভ) লিম্বাচক 
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হে প্রণবস্বরূপ পরত্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার । তুমি আছ্য 
এবং নিখিল বেদপ্রতিপাছ্য । হে পরমাত্মস্বরূপ, তুমি স্বসংবেদ্, 
তোমার জয় হউক্‌। নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন_-“তুমিই 
সকল জ্ঞাদনর প্রকাশক গণেশন্বরূপ | বৃদ্ধি প্রকাশে তুমি 
একেশ্বর ॥ হে পূর্ণাঙ্গ বেদন্বরূপ, তোমার যৃত্তি অপুবর্ সৌন্দর্য্য- 
মণ্ডিত। তোমার অঙ্গকান্তি নির্দোষ । এই রূপ লইয়া তুমি 
বিরাজিত আছ । মন্বাদি স্মৃতিশান্ত্র তোমার সব্বাবয়ব। 
তোমার আঙ্গিকভাব সকল দর্শনীয় । স্মৃতিশাস্ত্রের অর্থশোভা 
তোমার অঙ্গের লাবণ্যখনি । অষ্টাদশ মহাপুরাণ তোমার 
অঙ্গের মণিভূষণ । পুরাণের শব্দসমূহ তাৎপর্য্যার্থ বা প্রমেয়- 
রূপ রত খচিত করিবার গর্ভ । উত্তম পদলালিত্য তোমার রঙ্গীন 
সসন। শব্দ-অলঙ্কার উজ্জল বিবিধ প্রকার বর্ণ। কৌতুকের 
সহিত নিদ্ধীরিত হইলে কাব্য এবং নাটককে তোমার 
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কটিবন্ধভুষণ বলিয়াই দেখা যায়। সেই কাব্য এবং নাটকের 
অর্থধবনি মধুর শব্দময় ক্ষুদ্র ঘণ্টিক৷ বা ঘুগুরা। বিবিধ 
তাৎপধ্যবোধক বর্ণনার নৈপুণ্য ও কুশলতা ঘুগুরার মধ্যে 
মধ্যে মহাযূল্য মণির মত দেখায়। বেদব্যাস প্রভৃতির বুদ্ধি 
তোমার মেখলারূপে শোভা পাইতেছে। বুদ্ধির তীক্ষতা মেখলার 
অগ্রভাগ রূপে ঝলমল করিতেছে । ড়, দর্শন তোমার 
ভুজের আকৃতি এবং বিভিন্ন মতবাদগডলি করস্থিত অস্ত্র; 
তর্কশান্ত্র পরশু, নীতিশান্ত্র অঙ্কুশ এবং বেদান্ত রসময় 
লড্ডক তোমার হস্তে শোভা পাইতেছে। এক হস্তে খণ্ডিত 
দন্ত বান্তিককারকর্তক খণ্ডিত অসংবাদ বৌদ্ধমতের প্রতিনিধি, 
বরদায়ক কর-কমল ব্রহ্মবিষয়ক সদ্বাদস্থচক । ধর্মের প্রতিষ্ঠা 
যাহাতে হয় উহা তোমার অভয় হস্ত। সরল ব্রঙ্গানন্দের, 
পরমানন্দরূপ তোমার স্ববিমল বিবেকময় সরল শুগুদণ্ড দেখা 
যাইতেছে । দিদ্ধান্ত-সংবাদ সরল ও অখগ্ডিত শুভ্র দস্ত। 
দন্তের শুত্রবর্ণ সমতার প্রতীক, সমভাবরূপ জ্ঞানদৃষ্টি 
তোমার শুক নেত্র । উত্তর ও পুরর্ব-_এই দ্বই মীমাংসা-শাস্ত 
তোমার কর্ণযুগল, বোধামৃত বিগলিতমদধারা, উহা 
মুনিগণরূপী অলিকুলনিষেবিত | শান্ত্রতাৎপধ্ধ্য বা প্রমেয়- 
সমূহ গণুস্থলে প্রবালের শোভা বিস্তার করিতেছে । ছ্বৈতাদ্বৈত- 
সিদ্ধান্ত ছুই গণ্ড। উদার জ্ঞানমকরন্দে পরিপুণ দশ উপনিষদ্‌- 
রূপ স্গন্ধি কুম্ুমমুকুট শিরোদেশে সুন্দর শোভা পাইতেছে । 
প্রণবের অন্তর্গত অকার তোমার চরণযুগল, উকার তোমার 
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বিশাল উদর, মকার মহামগ্ুল তোমার শিরোদেশ । এই 
তিনটা বর্ণকে একত্র করিয়া তুমি শবব্রহ্ম ওকাররূপী হইয়াছ। 
হে & আদিবীজ ! শ্রীগুরুকৃপায় তোমাকে নমস্কার করিতেছি । 

এখন অভিনব বাগ.বিলাসিনী, চাতুর্যয-কলাবিদ্যার অধি- 
স্বামিনী, বিশ্ববিমোহিনী শ্রীসরম্যতি ! তোমাকে নমস্কার করি । 
আমার হৃদয়াভ্যন্তরে যে সদ্গুর বাস করিতেছেন তাহার 
কৃপায় বিশাল সংসারবন্া পার হইয়াছি; তাহার প্রেরণায় 
আমার বিবেকবিচারে অতিশয় আদর বাড়িয়াছে। নয়নে 
অঞ্জন ব্যবহারে যেরূপ দৃর্টিশক্তির দোষ দূর হইয়া যায় এবং 
ভমিগত দ্রব্যের দর্শন হয় অথবা চিন্তামণি হস্তগত হইলে 
যেরূপ সব্ধপ্রকার মনোবাসনা পূর্ণ হয়, জ্ঞানদেব বলিতেছেন 
আমার গুরু শ্রীনিবৃত্তিনাথের কৃপায় আমি সেইরূপ 
পূর্ণকাম হইয়াছি। যেরূপ মুূলসেচনে শাখাপল্লবের সন্তোষ 
হয় সেইরূপ যিনি শ্রীগুরর সেবা করিবেন তিনিই কৃতকার্যা 
হইবেন; কিংবা ত্রিভুবনের সকল তীর্থে সান করিয়া যে 
পুণ্যসঞ্চয় হয়, সকলের শ্রেষ্ঠ সমুদ্রে স্বান করিলে সেই 
পণ্যই হয়। অরথবা অনৃতরস আস্বাদন করিলে যেরূপ সকল 


নিবৃত্তিদাস জ্বানদেব শনীতার মুখবনধে বেদপ্রতিপাগ্য মহাবাক্য 
প্রণবকে আদিবীজ এবং শ্রীগণেশের স্বরূপ বলিয়। বর্ণনা করিতেছেন । 
উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি এই প্রণবময় শ্রীগণেশের, 
মধ্যেই ভাবনাদ্বার! বিদ্বদুরপূর্বক স্বাভীষ্ই আ্গীতাভাম্তের মঙ্গলাচরণ 
খরিতেছেন। 
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রস সেবনকরা হয় ও মনোবাসনা পুর্ণ হয়, সেরূপ 
সবর্ব ঈপ্লিত কামনাপুরণকারী শ্রীগুরুকে আমি বারংবার 
বন্দনা করি । 

অনন্ভর সকল কৌতুককাহিনীর জন্ুস্থান গুঢ় রহস্যময় 
কথ শ্রবণ করুন । ইহা বিবেক-তরুর অভিনব উদ্যান, অথবা 
সর্বসুখদায়ক প্রেমের মহানিধি অথবা নব রসের পরিপূর্ণ 
অমুতসাগর অথবা ইহা মোল্ষর পরমধাম । সকল বিদ্যার 
মুলপীঠ, নিখিল শাস্ত্র আশ্রয়, আরও কিনা সকল ধর্মের 
পিতৃগৃহ * সঙজ্জনের ভ্রীবনদেবী সরম্বতীর লাবদণ্যর রত্বভাগ্তার । 
বিবিধ আখ্যানরূপা এই বাণা মহামতি ব্যাসদেবের মধ্য দিয়া 
তিজগতে প্রকাশিতা হইরাছেন । অতএব এই গ্রন্থ কাবে)র 
নৃপতি, গৌরবের নিলয়। শঙ্গারাদি সকল রসের রসালতা ইহা 
হইতেই হইয়া থাকে | ইহা তহাতেত সর্বাশাস্্রস্ূন্দি জ্বান 
এন আন্মবোধেল দিপ্ণিত কোমলতা লাভ হয়। আরও 
শুন্তন, তত্বার্থজ্ঞান এব” সৌভাগোর বৃদ্ধি ইহা হইতেই 
হহয়া থাকে | মাধূর্যনয় লক্্রর মাধুরা- শঙ্গারের সৌন্দর্য 
নোগা বস্ত্র শ্রেচহ এই মহাভারত কগ| হইতে ভাল করিয়া 
বোধ হইয়া থাকে | ইহাই কলাবিদগণের কলাকৌশল 
পূণ্যবানের প্রবঙ্গ প্রতাপ, আরও কি ইহাহই অবলীলাক্রমে 
উনি রতের ব্রঙ্গহতাচ্নিত দোমহরণকারী | ইহার অতি অল্প 


সপ শা পেশা পপি পপ আজ ৯০ পপ রঃ ্ 


্গ দুলে আনছে নাকের অর্থাৎ মায়ের বাড়ী” | বাংপা বীতিসিদ্ধ 
শু ০ সিটি রি বা 
প্রঁতবপ “বি পের পানী? । 
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পরিমাণে আলোচনা করিলেও শঙ্গারাদি রসের সৌন্দর্য 
উপলব্ধি হয় এবং কোন্‌ গুণের কতখানি সামর্থ্য তাহার 
পরিচয় পাওয়া যার । 

উদ্দ্রল স্যাকিরণে যেরূপ ত্রিলোক উদ্ভাসিত হয়, সেইরূপ 
ব্যাসদেবের বুৰ্ধিকবলিত বিশ্ব শোভা পাইতেছে । অথবা 
ক্ষেত্রে বীভ বপন করিলে বেরপ উহা আপনিই সমগ্রভাবে 
বিস্তারিত হয়, সেইরূপ নহাভারত-কথা সব্দ বিষয়েই প্রসার 
লাভ করিয়াছে ; অথলা মগনে বাপ করিলে যেরূপ লোক 
বিলাসপ্রিয় নাগরিক হয়, সেইরূপ বাসদেবের উক্তিতে সকল 
বিষয়কেই ভ্ঞানোহ্দল করিয়া তুলিয়াছে | অথবা প্রথম 
মৌননোপগমে অঙ্গনাগণ যেরূপ নন শব অঙ্গলাবণা ধারণ করে, 
অথবা মধুমাস লাগে উল্ানবাটিকা যেরূপ বুনর সৌন্ত্যাখনি 
আবিচ্কার করিয়া সমধিক শোভা ধারণ করে, অথবা পুগ্তীভৃত 
দর্ণ ঘেরাপ অলঙ্গাররাপে পর্রিণত হইয়া সমধিক শোভ। বিস্তার 
করে, সেইরূপ বাসের উদ্ভি নতাতারততর আশ্রয়ে ইতিহাস- 
কথা অধিকতর সৌন্ামগ্ডিত হইয়াছে । অথবা সব্ধ 
পুরাণ-কথা মহাহারতের অশ্রগত হইয়া জগতে প্রসিদ্ধ 
লাভ করিবে বলিয়া উহার শরণ লইয়াছে--অতএব যে কথা 
নঙাশারতে নাই তাহা ভ্রিলোকেগ নাই । এইজন্যাই বলা হয় 
ব্রিঙ্গৎ ব্যাসের উচ্ছিষ্ট । জগতের সুরস-কথাঃ যাহা পরমাথের 
জন্মভূমি, এই মহাভারত জনমেজযের নিকট বৈশম্পায়ন বর্ণন 
করিয়াছিলেন ; সেই কথা অদ্বিতীয়, উত্তম, একমাত্র পবিত্র 
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বস্তু» উপমারহিত এবং পরমমঙ্গলনিধান বলিয়া অবধারণ 
করিবে । মহাভারত একটী কমলসদৃশ, শ্রীভগবান্‌ কর্তৃক 
অর্জনের প্রতি উপদিঞ্ শ্রীগীতা নামক প্রসঙ্গ সেই কমলের 
প্রাগ। অথবা ব্যাসদেব আপন বৃদ্ধিদ্বারা শব্দব্রহ্ম-সমুদ্র মন্থন 
করিয়া যে নবশীত তুলিয়াছেন গীতা সেই নবনীত। সেই 
নবনীতকে জ্ঞানরূপ অগ্নির বিচাররূপ মন্দ জাল দিয়া অতিশয় 
রুচিক্তনক ঘৃত পাক করা হইয়াছে, যাহা বৈনাগাবান্‌ জন- 
মাত্রেই পাইবার অভিলায করিয়া থাকে, স্্ধীমাত্রেই সেবন 
করে এবং ত্রক্গনিচ যাহাতে পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে । 
ইহাই সেই ভক্তগণের পরম শ্রোতবা, ত্রিজগতে আদি বন্দনীয় 
হ'ম্মপর্ধের অন্ত শ্রামন্তবদর্গীতা ব্রঙ্গা ও শঙ্করকর্তক 
প্রশণসিত এবং আদরের লহিত সনকাদি মুনিগণসেবিত । 
শরৎকালের পূর্ণচান্দ্রের স্রশীতল অমৃত আন্বাদন করিবার জন্য 
চক্কার মেরূপ আকুলতা প্রদ্শন করে, তদ্রুপ শ্রোতৃবুন্দ 
শন্তকে একাগ্র করিয়া গাভার অনুভব করুন । আরও এই 
গীতাকথা আন্বাদন করিবার সময়ে হন্দ্িয়ের সমস্ত বৃত্তি ভুলিয়া 
ঘ'ইবেন, উহাদিগকে জ্ঞানিতে দিবেন লা। ভ্রমর কমলের 
পু আন্বাদন করিবার সনয় যেরূপ উহার দলগুলিকে জানিতেও 
দেয় না, অর্থাৎ অতি সম্বর্পণে মপুপান করে, সেইরুপ অতি 
সন্দ্র্পণে হন্দ্িযগণকে জানিতে না দিয়া এই গ্রন্থ আস্বাদন 
করিবেন । অথবা চক্দ্রোদয়ে কুমুদিনী যেরাপ আপনার স্থান 
পরিত্যাগ না করিয়ও কুমুদনদ্মুকে প্রীতিময় আলিঙ্গন করিবার 
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রীতি জানে, সেইপ্রকার গান্তীর্য্য ও অন্ত্করণের স্থে্য লাভ 
করিলে এই গ্রন্থের রহন্তয লাভ হইতে পারে । এই' গীতা- 
অবণে অর্জনের ঘে যোগ্যতা সেইদিকে সাধুগণ 'একবার লক্ষ্য 
করিবেন । আপনাদের হৃদয় গান্টীর্ষয-পূর্ণ ও অতি প্রশস্ত : 
আমি বালকের মত আপনাদের চরণে প্রার্থনা করিতেছি । 
মাতাপিতার নিকটে শিশুন অশ্ফট প্রলাপ যেরূপ অতিশয় 
সন্তোমেরই হেতু হইয়া থাকে, সেইরূপ সহজেই ক্ষমাশীল 
আপনারা আমাকে অঙ্গীকাল করুন এই প্রার্থনা । আমার 
অপরাধ ত প্রচুরই, আহ্ছ যেহেতু আমি গাতার্থকে স্পষ্ট করিবার 
স্পদ্ধা করিয়াছি । গীতার্থপ্রকটন কার্ অতিশয় কঠিন হইলেও 
আমার চিন্তে বার্থ ধৈোর উৎপত্তি করিয়া দিয়াছে_খন্যোত 
স্রর্যাকে প্রকাশ করিত চেই্টা করিলে উহা যেরূপ হাল্তাম্পদ 
হয়, গীতার্থপ্রকাশে আমার চেষ্টাও তদ্রুপ 1 অথবা টিট্রিভ- 
পক্ষী ক্ষুদ্র চঞ্ুদ্বারা সাগরের ভুল শন্বা করিতে যেরূপ চেষ্টিত 
হইঘ়াছিল সেইরাপ আমিও গীতার্থপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি । 





* একদা এক ক্ুদ্র টিট্রিত সমূত্র তীরে বাস করিত। সমুদ্রের 
'*টপ্রদেশে সে যথাকালে ছিশ্ব প্রসব করিয়া গর্ধের মো সযত্বে রক্ষা 
করিতেছিল। হঠাৎ সন্ুদ্রের প্রাবনে তাহার ডিহ্বগুলিকে সমুদ্র জল 
'ভাসাইয়া লইয়! গেল । শুত্র পক্ষী ডিস্বহার| হইয়! ক্ষোভে সমুদ্রের 
জল তাছার ক্ষুদ্র চপুত্বারা একটু একটু করিয়া সেচন করিবার চেষ্ 
করিতে লাগিল। দয়ার্চিত্ত দেবমি নারদ তাছার চেষ্ট। দেখিয়া ও 
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আকাশ হইতে বৃহদাকার না হইলে আকাশকে করতলগত 
করা যেরূপ অসম্ভব আমার পক্ষেও গীতার তাত্পর্যা নিদ্ধারণ 
করা সেইরূপই অসন্তব । ভগবান্‌ শঙ্কর এই নিখিল গীতার্থ 
টগর শুনিয়া দেবী ভবানী চমতকতা হইয়া শঙ্করকে 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন 1 তভাতাকে শঙ্কর উত্তর দিয়াছিলেন, 
“হে নায়াদেবি । তোমার অরূপের যেক্প অন্থ পাওয়া ঘায় না 
সেরূপ গীতাতন্ ও নিভা হ লুতন বাপে দুষ্ট ও টড ভব-_-- 
উহারও অন্য পাওয়া বার না । বেদার্থসাগর ভগবানের মোগ- 
নিক্রা় আবিকত্ত, গাতা নর্ববশ্বরের ক্ষাগ্রদ্বন্তায়ই প্রকাশিত 1” 
এই প্রকার থে দ গীতাশান্্, ধাহাতে দেখিয়া বেদ-পধ্যন্থু 
ত্তধ হইয়া থাকে, চলেই নিময় বর্ণনায় মন্দমতি আমি কেথ 
লাগি। হে অপার গাভাতকু, “তামাকে কেমন করিয়া ১ 
করি-নহাতেক্গকে কেমন করিয়া উজ্জল করি_মশকেল মনত 
ক্ষুদ্র হইয়া আকাশকে কেমন করিয়া মুষ্টিঘধ্যে ধারণ করি । 


দে 
শু 


2 
/ 


ঃখের কথা ছানিয়া ভাভার ছাপ নিবারণের জগ্ত আশ্বাস দিলেন 'গবং 
প্রুডাকে আলান করিলেন | পক্রাচ আএহাবিগুর সতিঠ দির 
্সাহবনে আগমন করিঘা অসহায় ক্ষুদ্র টি্িভেরও ছখে ছু কবিছা 
সমদতক তাঠাবু গি্ঘগ্লি ফিবাইয়। দিতে আদেশ করিলেণ। দেবদির 
করা টিট্ুতের পংখ দূর হইঈল--সমুদ্বক্ষল দেচনের প্রশ্নোঞ্গণ সিদ্ধ হইল। 
ফেইন্প জ্রানলের৪ সদর এনিপুশ্বিনাগের কপার ভরসা সমুদ্র জল- 
দেচনের কায ছন্ভ শীতার্থ বিচার করিতে প্রবৃ্থ হইয়াছেন । 
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জ্বানদেব বলিতেছেন, তবে এবিষয়ে আমার একটী ভরসা আছে 
যাহাতে ধৈর্য্য ধরিয়া আমি এই কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, উহা 
এই যে, শ্রীপ্চরূুদেব আমার প্রতি অনুকুল আছেন । আমার 
মত মৃর্খঘে অনিবেকীর সঙ্গেই ছিল- তাহার প্রতিও হে 
সাধুগণের কৃপালোক পড়িয়া অন্থর উদ্দেল করিয়া দিরাছে 
ইহাই আমার পরম সৌভাগা । [পরশ পাথরের গুণে লৌহ 
সর্ণরূপে পপিণত হয়, অথবা অন্ুতপান করিয়া মৃতও ভীবিত 
হঠয়া উঠে; নবন্দতীর কুপা হইল্ল কও কথা বলিতে সমর্থ 
হয়; এ সকল বস্্শভি | ঘে কামধে্র শরণাগত 
হয়, তাহার কিছু অপ্রাপা থাক কি? সেইরূপ আপনারা 
এবণ করুন-_আমিও এই গ্রন্থে প্রবুত্ত হইলাম । আমি 
আপনাদের নিকট প্রার্থনা করি, ইহার মধো ন্ানতা পুরণ 
করিয়া লইবেন এবং যাহা অধিক হাহা সরাইয়া রাখিতবন-- 
পরিতাগ করিবেন । অতএব অবধান করুন, আপনারাই 
গানাকে বলাহইবেন | কাঠের পুতুল বেরূপ শ্ৃত্রাধীন হইয়া 
ত্য করে, আমার চেষ্টাও তদ্রপ। আমি আপনাদের 
বুপাদেশ পালন করিবার নব, প্রস্তৃত রহিয়াছি-_-অতএব 
গাপনারা আপনাদের ইচ্ছামত নৃতা করাইবেন। শ্রীপুর 
বলিয়াছেণ,। অতএব গ্রন্থে অনতিবিল্বে মন দাও । 
গুরু নিবৃপ্তিদাসের আজ্ঞায় পরম উল্লাসে এই গ্রন্থে মন 
দিয়াছি। ) 
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ধৃতরাষ্র উবাচ 
ধন্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ | 
মামকাঃ পাগুবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥ 
তখন পুক্স্হে মোহিত ধ্ুতরাষ্ত্রী সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা 
করিলেন_কুরুক্ষেত্রের সংবাদ কি? যাহা ধর্মক্ষেত্র বলিয়া 
কথিত সেই স্কানে বুদ্ধের ভন্ পাগুবগণ ও আমার পুভ্রগণ গমন 
করিয়াছে । তবে তাহারা সেখানে এই পরান্ত কি করিতে 
তাহা! অবিলন্দে আমাকে বল। ১। 
সঞ্জয় উবাচ । 
দষ্ট।া ভু পাগুবানীকং ব্যুঢ়ং ছুর্য্যোধন স্তদ! | 
আচার্ধ্যমুপনঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীহ ॥ ২ ॥ 
সেই সময় সঞ্জয় বলিলেন--প্রলযরকালের সব্বগ্রাসী 

মহাকালের মুখের মত পাগুকল্া অগ্রসর । এই প্রকারে 
পাগুবন্য একেবারে প্রস্তুত হইয়া-বেরপ সমুত্রমন্থনে 
কালকুট বিঘ উচ্য এবং বাড়বানল প্রলয়পবনকে আশ্রর 
করিয়া সমু জল শোষণ করিয়া শূন্যে আকর্ষণ করে- সেইরূপ 
ভ্র্ধ বিবিধ প্রকার বুযুহ রচনা করিয়া পাগবগণ রহিয়াছে, যাহ! 
দেখির। মনে ভয়ের সঞ্চার হয় । তবে হম্তিব্যুহ দেখিয়া যেরাপ 
সিংহের কিছুমাত্র ভয় হয় না, সেইরাপ পাগুবসৈম্য-ব্যুহ দেখিয়াও 
ছুর্যযোধনের কিছুমাত্র ভয় নাহ । ছর্র্যোধন ফ্রোণাচার্যোর নিকট 
গিয়া ভাহাকে বলিল । ১। 
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পশ্যৈতাং পাণুপুত্রাণামাচাধ্য মহতীং চমূম্‌। 
বুঢ়াং ড্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥ 


হে আচাধ্য! পাপুপুত্রগণের সৈশ্তবল দেখুন। অতি 

বুদ্ধিমান্‌ দ্রপদকুমার ধুষ্টছ্যন্ন বিবিধ সৈন্যব্যুহ রচনা করিয়াছে__ 
যাহা! গতিমান্‌ গিরি-দ্র্গের মত শোভা পাইতেছে। দেখুন, 
দেখুন, যাহাকে অন্ত্রশিক্ষা প্রদান করিয়া অস্ত্রবিদ্ভায় পারদর্শী 
করিয়াছেন সেহ প্রষ্টছ্যন্স সৈম্যাসমুদর মন্থন করিতেছে । ৩। 

অত্র শবরা মহেঘানা ভীমার্ভুনসম। বুধি | 

বুধুধানো বিরাটশ্চ দ্রপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥ 

পরউকেতুশ্চেকি তান? কাশীরাজশ্চ বী্ধ্যবান্‌। 

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫। 

বুধামনুযু্চ বিক্রান্ত উন্তমৌজাশ্চ বীধ্যবান্‌। | 

মৌভদ্রে! দ্রৌপদেয়া শ্চ সর্বব এব মহারথাঃ || ৬ || 


এই যুদ্ধে অসংখা অস্ত্রশস্ত্রশিক্ষায় প্রবীণ ও ক্ষত্রিয়ধর্ন্ম- 
নিপুণ বীর আছেন। ইহারা ভীম এবং অজ্ঞুনের সদৃশ 
বীর্যযবান। ইহাদের মধ্যে মহাযোদ্ধা যুযুধান, বিরাটরাজ এবং 
মহারথী বীর দ্রুপদও আছেন । চেকিতান, ধৃষ্টকেতু, পরাক্রমী 
বীর কাশীরাজ, নৃপশ্রেষ্ঠ উত্তমৌক্কা এবং শৈব্য নৃপতিকেও 
দেখুন । কুস্তিভোজ এবং যুধামন্তাও আসিয়াছেন। আরও 
পুরুজিৎ আদি করিয়া সর্ধ নৃপতিগণই আসিয়াছেন। স্ৃভডা- 


্্ 


১২ জ্ঞানেশ্বরা 

হৃদয়ানন্দ অভিমন্যু, যিনি দ্বিতীয় নবীন অর্জন এবং ড্রৌপদী- 
পুত্রগণ যাহারা সকলেই মহারথী আরও ফাহাদের সংখ্যা করা 
যায় না এরূপ অগণিত বীর এখানে আলনিয়াছেন । 91৫1৬ 


অন্াকংতু বিশিক্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোতম | 
নায়ক মম সৈন্যস্ত সদছ্ছার্থং ভান্‌ ব্রবীমি তে || ৭।| 
ভবান্‌ ভীঙ্শ্চ কর্ণশ্চ কুূপম্চ সমিতিজ্ঞয়ত | 

অশ্বথামা বিকর্শ্চ মৌমদভিজ্যদ্থঃ ॥ ৮ || 


অনন্তর আমানের £সশ্যগণের মধো আপনাকে আদি করিয়া 
মুখ্য ঘে সকল কবীর মাছেন প্রসঙ্গত্রমে উাহাদেরও নির্দেশ 
করিতেছি । গঙ্গানন্দন প্রতাপে ভানুতুল্য তেঙ্গন্থী ভীম্ম বীর 
কর্ণ-যিনি শক্ররূপ তস্তিকুলের নিকট সিংহের নত, ধীাহারা 
প্রতোকে মনে করিলে একাই এই বিশ্বের সংহার করিতে 
পারেন, কুপাচার্যযও সেইরূপ, আরও বীর বিকর্ণ, অশ্বথামা__ 
লঙ্াৎ যিনি শত্রুর মনে বুতাশ্ছের হ্যায় প্রতীয়মান হন, এবং 
বুদ্ধমধ্যে সদা বিদ্রয়ী সৌমদন্তিও আছেন | ৭ | 


আন্যে চ বব? শুরা মদর্ধে তাক্তজীবিতা; | 
নানাশব্্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ 11 ৯ || 
এহবপ আরও আনেক বার আছেন ধাহাদের পরাক্রম 


বঙ্গাও পরিনাণ করিহে পারেন না বীহারা শন্ত্রবিগ্ভায় 
পারদর্শা এবং লাক্ষাৎ মন্গের অবতার । ফাহাদর মহিমায় 


প্রথম অধ্যায় ১৩ 


অস্সকলও জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । জগতে অপ্রতি- 
দ্বন্বী অশেষ প্রতাপশালী বীরবর্গ প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধে আমার 
পক্ষ অন্নুনরণ করিয়াছেন । পতিব্রতার হৃদয়ে যেরূপ পতিচিন্তা। 
ভিন্ন অন্য চিন্তা স্পর্শও করে না সেইরূপ এই বীরগণের আমিই 
সবধবন্য । ইহারা এরূপ নিঃসীম উত্তম স্বামিভক্ত যে, ইহারা 
আমার কার্ষের জন্য আপন জীবনও অল্লমূল্য বলিয়া মনে 
করিতেছেন । ইহারা যুদ্ধকলা কৌশলে অতিশয় নিপুণতার 
সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন এবং ক্ষাত্রণীতিও 
ইঞ্ঠাদের বেশ ভাল জানা আছে। আমাদের সৈল্যমধ্যে যে 
যে পরিমাণে পরাক্রমী বীর আছেন তাহাদের সকলের গণনা 
করা অসন্তব__ তাহারা অগণিত | ৯। 


অপধ্যাপ্তৎ তদম্মাকং বল ভাক্ষাভিরক্ষিতম্‌। 
পর্য্যাপ্ত: ত্বিদমেতেঘাং বলং ভামাভিরক্ষিতম্‌ ॥ ১০ ॥ 


ক্ষত্রিয়গণের মধো শ্রেষ্ট- জগতের মধো সযোদ্ধা ভীম্মাচাষ্য 
আমাদের সর্ব সৈন্যের সেনাপতির অধিকার গ্রহণ করিয়াছেন । 
আমাদের সৈম্যাগণ দুগের মত ম্্দুঢ বুহাকারে সজ্জিত হইয়াছে, 
যাহা দেখিয়া ত্রিভুবনের পরাক্রমগড অল্প বলিয়া মনে হয়। 
সমুদ্র একাই চুত্তর, তাহাতে আবার বাড়বানলের সাহায্যে আরও 
তৃস্তর হয়। কিন্তু প্রলয়কালের অগ্নির সহিত প্রবল বায়ুর 
সংঘাত বা মিলন হইলে উহা যেরূপ আরও ভীষণ আকার ধারণ 
করে, গঙ্গানমন্দন ভীম্মদেব আমাদের সৈশ্কাবলের সেনাপতির 


১৪ জ্ঞানেশ্বরী 


অধিকার গ্রহণ করায় সেইরূপ হইয়াছে । অতএব আমাদের 
সৈন্যের বিপক্ষে কে যুদ্ধ করিতে সমর্থ? আমাদের সেম্যবলের 
নিকট পাগুবসৈন্যবল, যাহার সেনাপতি জড়বুদ্ধি ভীমসেন, 
অতি তুচ্ছ বলিয়া দৃষ্ঠ হইতেছে । এই বলিয়া রাজা চুপ 
করিলেন । ১০। 
অয়নেবু চ সর্ধেষু থাভাগমবস্থিতাঃ | 
ভীক্মমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তঃ সর্বব এব হি ॥১১॥ 
আবার ফিরিয়া সবর্ব সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন,আপন আপন ঠসম্যদল সজ্জিত করুন; যাহাদের 
অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিকার তাহারা আপন টসন্য লইয়া আগ্রে 
থাকুন | বাহার! মহারী আছেন তাহারা আপন সৈন্য বিভাগ 
করিয়া যথাস্থানে থাকুন এবং সকলেই ভীম্মাচার্য্যের আজ্ঞা 
অনুসারে রহিবেন এবং তাহাকে আবরণ করিয়া থাকিবেন | 
অনন্তর ফ্রোণাচাধ্যকে রাজা বলিলেন,“আপনি সব্ব 
সৈশ্ের উপর দৃ্টি রাখিবেন এবং আমার নিজের মত ভাবিয়া 
ভীশ্মদেবের রক্ষণ করিবেন, কারণ তিনি আমাদের সর্ব সৈন্যের 
একমাত্র আশ্রয় | ১১ ॥ 


তস্ত সংজনয়ন্‌ হর্ধং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহ । 

পি“হনাদং বিনদ্যোচ্চৈ শঙ্সং দধ্ো। প্রভাপবান্‌ ॥১২॥ 

রাজা ছুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাপতি ভীম্মদেব 
সন্থোষ লাভ করিলেন এবং সিংহনাদ করিলেন । সেই অন্তুত 


প্রথম অধ্যায় ১৫. 


নাদ দুই সৈম্যদলের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া আকাশে উঠিল । 
যখন সেই সিংহনাদের প্রতিধ্বনি হইতেছিল বীরবৃত্তির 
পূর্ণপরাক্রমে তিনি তখন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। নেই ছুই 
ধ্বনি মিলিত হইয়া ট্রলোক্য বধির করিবার উপক্রম করিল | 
আকাশ যেন কড়,মড়, করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল । গগন গম্ভীর গুরু 
গুরু ধ্বনি করিয়া উঠিল-_-সাগর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল-_চরাচর 
ক্ষোভিত হইয়া কাপিতে লাগিল, সেই মহাগন্তীর নাদ গিরি- 
কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । তখন সৈশ্যগণের মধ্যে 
রণবাছ্ধ বাজিয়া উঠিল | ১১। 


ততঃ শঙ্বাশ্চ ভেষ্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ | 
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্স্তমুলোইভবৎ ॥১৩। 


বিবিধ প্রকার রণবাগ্ধ একত্র বাজিয়া উঠায় এরূপ ভয়ানক 
ককশ ধ্বনির উদ্ভব হইল যে, মহাবীরগণের নিকটও উহা 
মহাপ্রলয়ের মত মনে হইল । ভেরী, মাদল, শঙ্খ, বাঁজজ, তুতারী 
ইত্যাদি অনেক রকমের বাচ্যধ্বনি ও বীরবর্গের তুমুল রণ- 
কোলাহল হইল । কেহ যুদ্ধ আবেশে বাহু আস্ফোট করিতে 
লাগিল-_-কেহ বীরদর্পে হুঙ্কার করিল-_হাতীগুলিও বেসামাল 
হইয়া উঠিল । ভীরুগণের কথা আর কি বলিব? তাহার! 
তুণের মত উড়িয়া গেল। যাহাতে কৃতান্তও ভয় পায় মেই 
যুদ্ধে কাহারও াড়াইয়াই প্রাণ গেল; সাধারণ ধের্যযবানের 
দাতকপাটী লাগিয়া গেল._্াহারা প্রসিদ্ধ যোদ্ধা তাহাদেরও 


১৬ জ্ঞানেশ্বরী 


অঙ্গ কাপিতে লাগিল। এই প্রকার সেই ভয়ঙ্কর বাগ্ধ্বনি 
যাহাতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত বাকুল হইলেন ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণও 
বলিতে লাগিলেন__অগ্য বুঝি 'প্রলয়কাল উপস্থিত হইল । ১৩ ॥ 
ততঃ শ্বেতৈহযৈযুক্তে মহতি শ্যন্দনে স্থিতৌ | 
মাধবঃ পাগুবশ্চৈব দিব্যৌ শস্ছো প্রদধাতুঃ ॥১৪॥ 
পাঞ্চজন্যং হাধীকেশো দেবদভ” ধনগ্য়ঃ | 
পৌঞ্ুং দঝ্মৌ মহাশস্গং ভামকম্মা বৃুকোদর? ॥ ১৫ ॥ 
টিিতা রজি রাজা কুন্ট্ীপুর্রো ঘুধিষ্ঠিরঃ 
নকুলঃ সহদেবশ্চ ভঘোধমণিপুপ্পরকৌ 11১৬1 


এইপ্রকার দর্গলোকে নি প্রতিপবনিত হইলে পাণুব- 
সৈশ্গাগণের মধ্যে কি হইল ? মাহা বিজয়ের পিতৃগৃহ, তেজ্ের 
ভাগার__গরুডের মত বেগবান্‌ এব চারিটি অশ্ববুত্ত-ধাহাকে 
দেখিলে পক্ষযূক্ত মেরু পবর্ভের মত প্রতীয়মান হয় সেই রথ 
চতুদ্দিক উজ্জল তেজোদ্বারা পরিপুরণ করিয়া সেখানে শেভা 
পাইতে লাগিল। যে রথের অশ্বমচালক স্বয়ং বৈকু্ঠাধিপতি, 
সে রথের ঞণ কেমন করিরা বর্ণণ করিব ! প্বজস্তন্তের উপর 
শঙগরের অবতার মারৃতি আর অঞ্জনের সারথি শাঙ্গধর স্বয়ং। 
ভক্তের প্রতি প্রহ্ুর অদ্ভুত প্রেমের নৃ নৃতন পরিচয় পাওয়া গেল, 
উপনীত ৭ স্বয়ং সম্মুখে রহিলেন। 
তিনি অবলীলাক্রনে পাঞ্চজন্য নানক আপন শহ্খ বাজাইলেন । 
শঙ্ঘের নহাঘোম আরন্ত হইল। যেরূপ সর্যোর উদয়ে নক্ষত্র 





প্রথম অধ্যায় ১৭ 


গগনে মিলিয়া যায়, সেইরূপ পাঞ্চজন্ের মহানাদে কৌরবসৈন্যের 
রণবাছ্ কোলাহল কোথায় ডুূবিয়া গেল। অজ্ঞুনও দেবদৃত্বু 
নামক মহাগন্ভীরনাদঘুক্ত আপন শঙ্খ বাজাইলেন। সেই ছুই শব্দ 
একত্র মিলিত হইয়া অদ্ভুত গন্ভীরধবনি উঠিল এবং উহা ব্রহ্গাণ্ড- 
কটাহ শতধা বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিল । তখন ভীমসেন 
আবেশে মহাকালের মত উত্তেজিত আপন পৌণ্ু, নামক 
মহাশঙ্খ বাজাইহলন ; উহাতে মহাপ্রলয়ের মেঘ যেরূপ গভীর 
গুরু গুরু ধ্বনি করে সেইরূপ ধ্বনি হইল । যুধির্টির অনস্ত- 
বিজয় শঙ্খ বাজ্জাইলেন। নকুল স্বঘোষ ও সহদেব মণি- 
পুষ্পুকু শঙ্খ বান্জাইলেন | উহাদের ধ্বনি সাক্ষাৎ যমেরও ভয়- 
সপ্চার করিল । ১৪-১৬ ॥ 


কাশ্াশ্চ পরমেম্বাসঃ শিখন্ডী চ মহারথ?ঃ | 

পুষ্টছ্যন্সে। বিরাটশ্চ সাতাকিশ্চাপরাজিতঃ |১৭| 

দ্রুপদে দ্রৌপদেয়াশ্চ সববশঃ পৃথিবাপতে । 

সৌভদ্রশ্চ মহাবানুঃ শস্বান্‌ দণ্যুত পৃথক্‌ পৃথক |1১৮| 

স ঘোনো ধার্তরাষ্ত্রীণাং হৃদয়।নি ব্যদারয়ড। 

নভণ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্‌ ॥১৯। 

সেখানে বহু নৃপতি ছিলেন। দ্রুপদ, প্রৌপদেয়, মহাবাহু 
কাশিপতি, অজ্জুনের পুত্র, অপরাজিত সাত্যকি, নৃপশ্রেষ্ঠ 
সষ্টহ্যয়, শিখণ্তী, বিরাটরাজ এবং যে সকল মুখ্যবীর তাহারাও 


বিবিধ শঙ্খধ্বনি করিলেন । সেই মহা শঙ্ঘধ্বনিতে শেষনাগ 
ই 


১৮ জ্ঞানেশ্ববী 


ও কৃর্ম চমকিত হইলেন এবং পুরীর ভার ছাড়িয়া দিবার 
জন্য প্রবৃত্ত হইলেন । তাহাতে ত্রিলোক টলমল করিতে 
লাগিল, মের ও মন্দর আন্দোলিত হইল, সমুদ্রের জুল 
কৈলাস পরত পর্যন্ত উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। পুথ্ধী যেন 
উল্টাইয়া যায়, আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে, নক্ষত্রগণও 
কক্ষচ্যত হইয়া পড়িতে লাশিল। সতালোকে “স্থ্টি 
গেল রে গেল-__-দেবতার৷ নিরাশ্রয় হইলঃ” বলিয়া সকল 
দেবতা মিলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দিনেই স্থয্যগতি 
বন্ধ হইয়া গেল, এবং প্রলয় কালের মত ত্রিলোকে 
হাহাকার ধ্বনি উঠিল । ইহা দেখিয়া আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ 
বিন্মিত হইয়া বলিলেন, “আমি শঙ্খ বাজ্াইবার আবেশে 
স্ষ্টি লোপ করিতে বসিয়াছিলাম।” এই বলিয়া শঙ্খনাদ বন্ধ 
করিলেন। কথিত মাছে- শ্রীকষ্ণ প্রভৃতির শঙ্খ নিনাদে যুগান্ত 
হইবার উপক্রম হইয়াছিল । এখন ধ্বনি বন্ধ হওয়াতে পুথী 
রক্ষা পাইল | সেই গন্ভীর প্রনির উপসংহার হইলেও উহার 
প্রতিধরনি কৌরব সৈন্যের পরাক্রম বিনাশ করিল । যেরূপ 
গক্ষশ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া সিতহ অবলীলাক্রমে উহাদের বিদারণ 
করে সেইরূপ শহ্খধ্বনি কৌরনগণের হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিল । সেই 
ধ্ণনি যেন বলিতে লাগিল, “সাবধান রে সাবধান 1 ১৭-১৯ ॥ 

অথ ব্যবস্থিতান্‌ দুষ্টু 1 ধার্ভরা্ত্রান্‌ কপিধ্বজঃ | 

প্রবন্ধে শক্্সম্পাতে ধনুরুদায্য পাগুবঃ | 

হরধাকেশ তদ। বাক্যমিদনাহ মহীপতে |1২০| 
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প্রৌটুবল মহারখিগণ পুনরায় সৈম্যগণকে আশ্বস্ত করিয়া 
লইলেন। সৈন্যগণ তখন পুরর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর 
হইল; তাহাতে লোকত্রয় ক্ষুব্ধ হইল । তখন ধন্ুর্ধারী বীরগণের 
এরাপ বাণ বর্ষণ হইল যেন প্রলয় কালের মেঘ বর্ষণ হইতে 
লাগিল। ইহা দেখিয়া অজ্জুনের মনে অত্যন্ত সম্তোষ হইল ; 
তিনি গম্ভীর ভাবে সৈম্যগণের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন । তখন 
সংগ্রামের জন্যা সুসজ্জিত কৌরব সৈন্য দেখিয়া পাওুকুমার 
অজ্ঞুন সহজভাবে ধন্থুক হাতে তুলিয়া লইলেন । ২০ ॥ 


অর্জুন উবাচ 


সেনাযোরুভয়েম ধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥২১॥ 
যাবদেতান্নিরীক্ষে২হং যোদ্ধকামানবস্থিতান্‌। 
কৈময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্‌ রণসমুদ্যমে ॥২২ ॥ 
যোৎস্যমানানবেক্ষে২হং য এতেহত্র সমাগতাঃ | 
ধার্তরাষ্টস্ত ভূর্ববদ্ধেযুদ্ধে প্রিয়চিকীর্যবঃ ॥২৩। 


সেই সময় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,__শীঘ্ব দুই দলের 
মধ্যস্থলে আমার রথ লইয়া চল, যে সকল বীর যুদ্ধ করিবার 
জন্য আসিয়াছে যাহাতে তাহাদিগকে একবার আমি দেখিতে 
পারিব। যে সকল বীর এই সমরাঙ্গনে মিলিত হইয়াছে 
তাহাদের মধ্যে কাহাদের সহিত আমার প্রথম যুদ্ধ করিতে 
হইবে তাহাও একবার ঠিক করিয়া লইব। উপযুক্ত শৌর্য্যহীন 


২০ জ্ঞানেশ্বরী 
হইলেও দুষ্টবুদ্ধি কৌরব লোভে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে__যুদ্ধের 
ইচ্ছা থাকিলেও সামর্থ্য নাই। অর্জুনের এইরূপ কথা সঞ্জয় 
ধৃতরাষ্ট্র রাজার নিকট বলিলেন । ২১-২৩। 
সপ্তয় উবাচ 

এবমুক্তে৷ হৃধীকেশো গুড়াকেশেন ভারত | 

সেনয়োরুভয়োম'ধ্যে স্থাপযিত্বা রখোন্তমম্‌ ॥২৪॥ 

ভীন্মন্্রোণপ্রমুখতঃ সর্যেষাঞ্চ মহীক্ষিতাঘ্‌। 

উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥২৫॥ 

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্‌ পার্থঃ পিতুনথ পিতামহান্‌। 

আচা্ধ্যান্মাহুলান্‌ ভ্রাতুন্‌ পুত্রান্‌ পৌত্রান্‌ সবীংস্তথা। 

শ্বশুরান্‌ সুহৃদ শ্চৈব সের্নয়োরুভয়োরপি ॥২৬। 

তান্‌ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বনান্‌ বন্ধ নবস্থিতান্‌। 

কৃপয়! পরয়াবিষ্টে। বিষাদমিদমব্রবাৎ ॥২৭॥ 

অর্জুন পূর্বোক্ত প্রকারে শ্রারুষ্ণকে বলিলে তিনি উভয় 
দলের মধ্যস্থলে রথ ক্তাপন করিলেন । যেখানে ভীম্ম, ফ্রোণ 
প্রন্ততি ও অনেক নৃপনি মিলিত হইয়াছেন, সেই স্থলে রথ 
রাখিলেন । রথের গতি স্থির হইলে অর্জন সন্ভ্রমের সহিত 
নমগ্র সৈম্যবল দর্শন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, দেখুন, 
দেখুন, আমাদের আন্মীয় ুরুবর্গ রহিয়াছেন । শ্রী অল্লক্ষণ 
আশ্চর্যযান্িত হইয়া রহিলেন | অনন্তর স্সগত বলিলেন,_-কে 
জানে অজ্ঞুনের মনে এ কি অভিনব ভাব দেখা দিল! কিছু 
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না কিছু বিপরীত ভাব নিশ্চয়ই উপস্থিত হইয়াছে । এই. ভাবে 
ভবিষ্যৎ চিস্তা করিয়া সর্ববাস্তর্যযামী ৯ ভগবান্‌ অর্জুনের ভাব 
সহজেই বুঝিয়া লইলেন-__তবুও তিনি চুপ করিয়া রহিলেন । 
অর্জুন পিতা, পিতামহ, গুরু, বন্ধু, মাতুল প্রভৃতিকে 
দেখিলেন ; ইচ্ট, মিত্র, পুত্র» সকল নুহৃদ, সখা, পৌত্র” শ্বশুর, 
শ্যালক ও অন্যান্য সকলকেই সৈন্য মধ্যে ধন্ুদ্ধর অর্জুন দেখিলেন । 
যাহাদের উপকার করিয়াছেন, যাহাদের সঙ্কট সময়ে রক্ষা 
করিয়াছেন, আরও ছোট বড় এইরূপ আপন গোত্রজ দুই 
সৈম্যদলের অন্তর্গত বান্ধবগণ যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন ; অর্জন 
তাহাদিগকে দেখিলেন। তখন মনোমধ্যে তুমুল আন্দোলন, 
আপনা আপনি দীনতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া 
বীর-বৃত্তি অপমানিত হইয়া অর্জনকে ত্যাগ করিয়া গেল। 
উত্তম কুল প্রস্থতা গুণসম্পন্ন৷ ও রূপবতী স্ত্রীলোক আপন 
গৌরবে পতির সহিত অপর স্ত্রীলোকের সহবাস সহা করিতে 
পারে না-_যেরূপ কামুক পুরুষ নৃতন স্ত্রীর মোহে আপন ধর্ম 
পত্রীকে ভুলিয়৷ যায় ও মোহবশে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়__ অথবা তপস্যার 
এশ্বর্যে সিদ্ধি পাইয়া বৃদ্ধি ভ্রংশ হইলে তপন্বীর বৈরাগ্যে 
মন থাকে না-_সেইরূপ অজ্জুনের অন্তঃকরণে কারুণ্য ভাবের 
উদয়ে তাহার শৌধ্য রহিল না, কেননা তিনি অভ্তুকরণ 
কারুণ্যকে দান করিয়াছেন । (ক) মাস্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে 


পপ উজ নি পন 


(ক) ওঝা 


৭ পি | পপ তাত এ আল জপ পপ পা জপ শপ পাপ পা জপ লা পপ ০ 


২২ জ্ঞানেশ্বরী 


মন্্র ভুল করিলে যেরূপ তাহাকেই ভূত পাইয়া বসে, সেইরূপ 
অর্জনকেও মহা মোহে /আক্রমণ করিল। বলিব কি তাহার 
ধৈর্ধা গেল, হৃদয় দ্রবীভূত হইল । চন্দ্রকিরণের স্পর্শে 
চন্দ্রকাস্তমণি বিগলিত হইল । তদনন্তর অতি স্মেহে মোহিত 
পার্থ খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন । ১৪1২৫।১৬।১৭ ॥ 


অর্জন উবাচ 


দৃষ্টে মান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুৎসুন্‌ সমবস্থিতান্‌। 
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুয্যতি ॥২৮॥ 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্শ্চ জায়তে । 

গ[ণ্তীবং অংসতে হস্তাণ ত্বক চৈব পরিদছাতে ॥ ২৯ ॥ 
নচ শরোম্যবস্থাভুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। 

নিমিভাানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ | 


অর্ঞন কহিলেন, হে ভগবন্‌! আমি সৈহাগণ সকলকেই 
দেখিলাম । এখানে আন্তীয়বর্গ সকলেই বুদ্ধ করিবার 
জল প্রন্থত হইয়া আসিয়াছে । কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে আমার 
কিরূপে বুদ্ধ করা উচিত ? তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে 
তইবে এই বিচার মনে উঠিয়াই আমি মেন কেমন হইয়া গেলাম। 
আমার নূদ্ধি স্তির হইতেছে মা। দেখুন, দেখুন, আমার দেহ 
কাপিতেছে--কগ শুকাইয়াছে এবং সর্বাঙ্ে বিকলতা উপস্থিত 
হইয়াছে । শরীরে রোমহর্যা এব? অতি সষ্ভাপ ; হাত 


প্রথম অধ্যায় ২৩ 


হইতেও গাণ্ডীব শ্লথ হইয়া পড়িয়া যাইতেছে । আমার হাত 
হইতে গান্তীব পড়িয়া গেলেও আমি বুঝিতে পারিতেছি না। 
এইব্ূপ আত্ত্রীয়র্গের মোহ আমার হৃদয় ব্যাপ্ত করিয়াছে । 
বজের মত কঠিন, দ্রদ্ঘর এবং অতি দারুণ আমার হৃদয় হইতেও 
এই নবীন মোহ বিশেষ কঠিন । যিনি শঙ্করের সহিত যুদ্ধে 
ক্য়ী হইয়াছেন, নিবাতকবচ রাক্ষসের বিনাশ করিয়াছেন, মোহ 
মুহুর্তের মধ্যে সেই অর্জনকে কবলিন্ত করিয়াছে । যেরূপ 
ভ্রমর কঠিন শুদ্ধ কাচ্ঠকে অতি সহজে ভেদ করে, কিন্তু কোমল 
কমল দলের মধো বন্ধ হইয়া সেখান মরিলেও কমল কোরক 
ছিন্ন করিয়া প্রাণ লইয়া বাহিদ্ন আমিব'র বৃদ্ধি পায় না, সেই 
প্রকার আন্্রীয়বর্গের স্েহ অতি কোমল হইলেও কঠিন রূপেই 
প্রতিভাত হয়। সঞ্জয় বলিলেন, হে রাজন, এই মোহ 
ভগবানের মায়া, ব্রহ্গাদি দেবতাগণও এই মায়ার অধীন । 
তাহাদতেই অর্জনকে বাকল করিল। অর্জুন সকলকে 
দেখিয়া সংগ্রা্মেন অভিমান ভুলিয়া গেলেন । কি প্রকারে 
চিত্তে এই কারুণোর উদয় হইল তাহা বুঝা যায় না। অজ্ঞুন 
সলিতলন, এখানে আর থাকা যায় না, ইহাদিগকে বধের কথা 
ভাবিভেই আমার মন অতিশয় বাকুল এবং বাকরোধ হইবার 
উপক্রম হইয়াছে । ১৮১৯।৩০ ॥ 


নচ শ্রোয়োহমুপশ্য।মি হত্বা স্বজনমাহবে। 
ন কারে বিজযং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্থানি চ ॥ ৩১ ॥ 


২৪ জ্ঞানেশ্বরী 


যদি কৌরবগণকে বধ করিতে হয় তবে যুধিটিরাদিকে 
বধ করিব না কেন? আমাদের সকলেরই যে এক গোত্র । 
ধিক্‌, এই যুদ্ধ আমার অভিপ্রেত নয়। এই মহাপাপে লিপ্ত 
হইয়া কি হইবে? হে ভগবন্, অনেক প্রকারে বিচার 
করিয়া দেখিলাম এই যুদ্ধের পরিণাম অতিশয় মন্দ। বরং 
যুদ্ধ কোনওমতে এড়াইতে পারিলেই লাভ | ইহাতে কিছুমাত্র 
কল্াণ নাই । ৩১ ॥ 


কিং নো রাজন গোবিন্দ কিং ভে।গৈজীবিতেন বা। 
যেষামর্থে কাঞ্িকিতং নে! রাজ্যং ভোগাঃ খানি চ ॥৩২।॥ 
(ত ইমেহবস্থিতা বুদ্ধে প্রাণাপস্থ্যভ।া ধনানি চ। 

আচার্ধ্যাঃ পিতরঃ পুতাস্তথৈব চ পিতামহাঃ || ৩৩ 
মাতুলাঃ শ্বশুরা; পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সন্বন্দিনস্তুথা | 

এতান্ন হস্শিচ্ছামি ভ্লাতাহপি মধুসূদন ॥ ৩৪ |) 


এই প্রকার যুদ্ধ করিয়া ্গরলাভ করিবার আমার কিছুমাত্র 
প্রয়োজন নাহ; প্াজ্য পাহবার আশা কোথায় লাগ 2 পার্থ 
বলিলেন ইহাদিগরকে বধ করিয়। আমার ঘে ভোগস্খ হইবে 
টঙ্তাপ্ক দিক । এঠ স্রখ ছাড়া আমার ভাগ্যে যাহাই হউক 
আমি সকলই সহা করিতে প্রস্ততি আছি, এমন কি, প্রাণত্যাগ 
করিও প্রস্ত্বত । ঠহাদিগকে বধ করিয়া আপনি রাজা সখ 
তোগ করিব ঠা আমি মনে ম্বপ্পেও করনা করিতে 


প্রথম অধ্যায় ২ 


পারি না। যদি গুরুজনের মৃত্যু চিত্তা করিতে হয়, 
আমার বাঁচিয়া কি লাভ বা জন্মগ্রহণেরই বা কি ৫ 
বংশে সন্তান লাভের ইচ্ছা করে কি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া 
আপন গোত্রই সংহার করিবে এই জন্য? কিরূপে আপন হৃদয় 
বজের মত কঠোর করিব এবং এই গোত্রনাশ চিন্তা মনে স্থান 
দিব? আমি যাহা যাহা পাইব উহাদের ভোগের নিমিত্ত দিব, 
হাতেও না হইলে উহাদের উপকারে আমার প্রাণও দিব। যে 
নান্ধবগণের সাম্ভোষের জন্য আমি দেশ দেশান্তরের বৃপতিগণকে 
রয় করিয়াছি, তাহারাই সকলে যুদ্ধাঙ্গনৈ উপস্থিত। কিন্তু কি 
বিপরীত দেখিতেছি__দেখিতেছি যে তাহারাই আমার সহিত 
বুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে! স্ত্রী, পুত্র, ধন পরিত্যাগ 
করিয়া বুদ্ধে প্রাণ দিতে আসিয়াছে । কেমন করিয়া ইহাদিগকে 
বধ করি, কাহার উপর অস্ত্র ধারণ করি, আপন বান্ধবগণের 
কিরূপে বিনাশ করি? যাহারা যুদ্ধে আসিয়াছে তাহাদের 
সহিত কি পরিচয় নাই? (গুরুবগ ভীম্ম ও ডোণ, ধাহারা 
আমাদের বহু অসাধারণ উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহারা 
এই যুদ্ধ স্থলে আছেন । এখানে শ্বালক, শ্বশীর, মাতৃল এবং 
বন্ধু, আরও পুত্র» পৌন্র ও আত্মীয়গণ রহিয়াছেন। হে কৃষ্ণ! 
ইহারা এরাপ নিকট সম্বন্ধযুক্ত যে, ইহাদের সহিত যুদ্ধ. করার 
কথাই আমার নিকট অত্যন্ত গহিত বলিয়। মনে হইতেছে |) 


৩২।৩৩1৩৪ ॥ 


২৬ জ্ঞানেশ্বরী 


অপি ভ্রেলোক্যরাজ্যস্ত হেতোঃ কিংনু মহীরুতে । 
নিহত্য ধারা ্রন নঃ কা. প্রীতিঃ স্তাঁজ্জনার্দন ॥ ৩৫ ॥ 


অপর পক্ষে ইহারা যদি আমাকে বধ করিয়া ফেলে তবু 
ইহাদিগকে বধ করিবার কথা আমি মনেও স্থান দিই না । সাহ- 
কিক নিফণ্টক ত্রিলোকের রাজ্য পাইলেও এই অনুচিত কর্ম 
আমি করিব না। আমি যদি অগ্য এই কাজ করি কে আমার 
নাম করিবে? হে কৃষ্ণ যুদ্ধ শেষেই বা তোমার মুখের দিকে 
কেমন করিয়া দৃষ্টিপাত করিব ? ৩৫ ॥ 


পাপমেবাশ্রয়েদন্মান্‌ হত্রৈতানাততায়িনঃ | 
তম্মান্নার্ঠা বং হস্ত" ধার্তারাষ্রান্‌ স্ববান্ধবান্‌। 
স্বজনং হি কথং হত্বা ভখিনঃ স্তাম মাধব ॥ ৩৬ || 
বদ্যপ্যেতে ন পশ্যান্তি লোভোপহতচেতলঃ | 
কুলক্ষযুরুতহ দোষং নিভ্রদ্রোহে চ পাতকম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
কথ” ন জ্জেয়মল্সাছি? পাপাদল্মান্িবনিভম্‌ । 
কূলক্ষরুত” দোষ” প্রপশ্যস্ডির্জনার্দন ॥ ৩৮ ॥ 
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলপধন্মাঃ সনাতনাহ | 

ধন্ে নান্টে কুল” কুৎসমধশ্মেইভিভবত্যুত ॥৩৯ 
অবশ্ম(ভিবাহ কুষছ প্রদুদ্যন্তি কুলস্ত্রিয়। 

সায় ভষ্টা্ বাঞ্জেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥8০॥ 
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(আত্বীয়গণের বধ করিলে আমিই সকল দোষের ঘর বলিয়া 
বিবেচিত হইব |) যে তুমি আমার অতি নিকটে সেই তুমিই 
আমার দূর হইয়া যাইবে । )কুলক্ষয় কৃত অশেষ পাতৃক আমাকে 
স্পর্শ করিবে তখন তোমাকে কোথায় দেখিতে পাইব? যেরূপ 
বনমধ্যে অগ্নি লাগিয়া উহা! বিস্তারিত হইলে বনস্থ কোকিল 
আর ক্ষণেকের জন্যও স্থির থাকিতে পারে না, যেরূপ সরোবরের 
জল কর্দমময় হইলে চকোর সেই সরোবর ত্যাগ করিয়া যায়, 
সেইরূপ, হে ভগবন্‌, আমার পুণ্য ক্মীণ হইয়া গেলে তুমি মায়া 
বিস্তার করিয়া আমাকে তাগ করিবে । আমি এই যুদ্ধ করিতে 
পারি না, এই সমরে অস্ত্রও ধারণ করিতে পারি না, কারণ উহা। 
অতিশয় নিন্দ্য কর্ম । হে কুষ্ণ। তোমার সহিত বিয়োগ হইলে 
আমার বলিয়া আর কি রহিল? তোমার বিরহ হইবে এই 
দুঃখে আমার দয় ফাটিয়া যাইতেছে । অতএব এই কৌরব- 
গণের বধ করিয়া রাজ্য উপভোগের কথা ভাবিয়াও কাজ নাই । 

অভিমান মদে মন্ত হইয়া কৌরবগণ যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে । 
প্রথমে আপন হিত দেখিতে হয়, কিন্তু যে যুদ্দ নিজেরাই 
নিজেদের বধ করে এরূপ কর্মে কি প্রকারে প্রবৃত্ত হইব । 
কালকুট বিষের জালা জ্ঞানিয়াও উহা কিরাপে সেবন করি। 
অন্ো, পথ চলিতে পথে অকস্মাৎ সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলে 
উহার দৃষ্টি এড়াইয়া যাওয়াই শ্রেয়স্কর । আলোকময় স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকুপের আশ্রয় লইলে হে ভগবন্‌* কি লাভ 
হইবে? এই প্রজ্জলিত অগ্নি দেখিয়া এড়াইয়া না গেলে উহ 


২৮ জ্ঞানেশ্বরী 


মুহ্র্তমধ্যে গ্রাস করিবে । দোষ মুত্তিমান্‌ হইয়া এই সমর 
রূপে উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাইতেছি, জানিয়া শুনিয়া 
কিরূপে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই? সেই অবসরে পার্থ ভগবানকে 
আরও বলিলেন,_হে ভগবন্, এই যুদ্ধের পাতকের গুরুত্ব 
তোমাকে বলিতেছি। যেরূপ কাষ্ঠের সহিত কার্ঠের মন্থন 
করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়, উহাতেই আবার কাষ্িক্তাত সকলই দগ্ধ 
করিয়া ফেলে-সেইরূপ এককুলের বান্ধবগণ পরস্পর ছ্টবুদ্ধি 
প্রণোদিত হইয়া বধ করিলে যে মহাদোষের উৎপ্ত্তি হয় তাহাতে 
সমগ্র কুলেরই বিনাশ উপস্থিত হইবে । অতএব এইরূপ পাপ- 
দ্বারা কুলপরম্পরা প্রাপ্ত সনাতন ধর্মের লোপ এবং কুল মধ্যে 
অধন্ম প্রবেশ করে । ৩৭1৩৮।৩৯।৪০|॥ 





সঙ্করে। নরকায়ৈব কুলন্বানাং কুলন্তা চ। 

পতন্তি পিতরো হ্যেনাং লুণ্তপিঞ্জোদকক্রিয়াঃ 118১ 
দোমৈরেতৈঃ কুলদ্ানাং বর্ণসঙ্করকারকৈ2 | 
উৎসাগ্যান্তে জাতিধন্মা; কুলধশ্মাশ্চ শাশখতাঃ 118২ 
উহসনকুলধন্মাণাং মন্তম্য।ণাং জনার্দন | 

নরকে নিয়ত বাসে ভবতাত্যনুশ্শ্রম 18৩।। 


তখন লারাসার বিচার, যোগ্যাঘোগ্য আচরণ, এবং কর্ধব্যা- 
কর্ধব্য বুছি দরে চলিয়া মায় । প্রদীপ বিনা অন্ধকার পথে 
চলিলে সরল পথে ঘেরূপ পথজছ্ট হইতে হয়, সেরূপ কুলক্ষয় 


প্রথম অধ্যায় ২৯ 


হেতু কুলধর্ন্ম নষ্ট হইলে সেখানে পাপ ভিন্ন আর কি লাভ হইতে 
পারে? যাহারা যম নিয়মের পথ পরিত্যাগ করিয়া ইন্ড্রিয়ের 
স্বৈরআচারে প্রবৃত্ত হয়, সেই কুলস্ত্রীগণের ব্যভিচার দোষ ঘটিয়া 
থাকে । উত্তম অধমের সহিন্ত মিলিত হইয়া বর্ণাবর্ণ মিশ্রিত হয় 
এবং সেই হেতু জ্ঞাতিধর্ম্মও সমূলে বিনষ্ঁ হয় । চতুষ্পথে বৈশ্ববলি 
দিলে কাকগুলি যেরূপ চতুদ্দিক হইতে উহার উপর পড়ে» 
সেইরূপ এই যুদ্ধে জ্বাতিবধ করিলে চতুদ্দিক হইতে কুলে 
নির্বাধ পাপ প্রবেশ করিবে । তখন কুল ও কুলাধঘাতক উভয়েরই 
নরকে যাইতে হইবে । বংশবৃদ্ধি দূঘিত হইয়া শুদ্ধ বংশের লোপ 
হইবে তাহাতে ব্বর্গস্থ পূর্বপুরুমগণেরও পতন হইবে । যে কুলে 
নিতা এবং নৈমিত্তিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায়, সেখানে 
কে আর কাহাকে তিলোদক অর্পণ করিবে ? তখন পিতৃপুরুষগণ 
কি করিবেন? কেমন করিয়া স্র্গলোকে বাস করিবেন ? 
কাক্তেই কুলের নিকট তাহাদের শরণ লইতে হয়। যেরূপ 
নখাগ্রে সর্প দংশন হইলেও সেই বিষ বেগে শিরোদেশ পধান্ত 
ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ কুলক্ষয় হেতু দোষ আব্রক্ষা মহাপাপে 
আপ্লাবিত করে । ৪১1৪২1৪৩॥ 


অহো। বত মহৎ পাপং কত্ত,ং ব্যবসিতা বয়ম্‌। 
যদ্দাজ্যশ্রখলোভেন হন্তং স্বজনমুদ্যতাঃ 18৪ 


যদি মামপ্রতীকারমশন্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ | 
ধার্তরাষ্রা। রণে হন্যুস্তম্মে ক্ষেমতরং ভবে 018৫ ॥ 


৩০ জ্ঞানেশ্বরী 


হে ভগবন্‌! আরও একটী কথা অবধারণ করুন । ইহাতে 
মহাপাতক হইবে । সঙ্গদৌোষে লৌকিক সদাচারও বিনষ্ট হইবে | 
যেরূপ এক গৃহে অগ্নি জ্বালাইয়া৷ দিলে শুধু উহাকেই জালাইয়া 
অগ্নির নিবৃত্তি হয় না, উক্ত অগ্নি অপর গৃহও ভস্মীভূত করে; 
সেইরূপ এই দোষযুক্ত কুলের সহিত মাহাদের সংসর্গ হইবে, 
তাহাদেরও নানাপ্রকার দোষ স্পর্শ হইয়া নরক বাস হইবে । 
এই নরকে পতন হইলে পর কল্পান্তেও উহা হইতে নিস্তার পাওয়া 
যাইবে না । কুলক্ষয় পাপে এইরূপ অধঃপতন হয় । হে ভগবনূ, 
তোমার এই কথা শুনিয়াও চিন্তে ত্রাস হয় নাই? কিরূপে 
তোমার চিত্ত এরূপ বজ্র মত কঠোর করিয়াছ? যে রাঙ্গা 
স্থখের অপেক্ষা করিব উহা ক্ষণিক, ইহা জ্ঞানিয়াও মহাপাপ 
এড়ান কর্তব্য নয় কি? আমা হইতে শ্রেষ্ঠ যে সকল গুরুবর্গ 
যুদ্ধে একত্র হইয়াছেন তাহাদের প্রতি বধ করিবার জন্য ইচ্ছা 
লইয়া দৃষ্টিপাত করিরাছি, ইহাতেই না ফ্রানি আমি কি পাতক 
করিয়াছি? এই মহাপাপে লিপ্ত হইয়া বাচিয়া থাকা অপেক্ষা 
আনি মন্ত্র ত্যাগ করিয়া কৌরবগণের বাণ বর্ষণ সহা করি । 
এঠরূপে মৃত্যু হইলেও ভাল তবু ইহাদিগকে বধ করিয়া 
পাপ-লিপ্ হইবার প্রয়োজন নাই 18818৫1॥ 


সঞ্জম উবাচ 


এবমুভার্ভ,নঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ | 
বিশ্জ্য সশরং চাঁপৎ শোকসংবিগ্রমানসঃ ॥8৪৬।। 


প্রথম অধ্যায় ৩১ 


সঞ্জয় ধৃতরাষ্্র রাজার নিকট বলিলেন, সমরক্ষেত্রে সেই 
সময় কৃষ্ণকে ইহা বলিতে বলিতে অত্যন্ত উদ্দিগ্র চিত্ত 
হইয়া অজ্ঞন গদ্গদ ভাব ধারণ করিলেন, এবং উহা সংবরণ 
করিতে অসমর্থ হইয়া রথ হইতে ভূমিতে লাফাইয়া পড়িলেন। 
যেরূপ রাজকুমার পদচ্যুত হইলে উপহত হয়, অথবা স্ম্য্য রাহুগ্রন্ত 
হইলে প্রভাহীন হয়, কিম্বা অণিমাদি সিদ্ধিলাভ করিয়াও তাপস 
ভ্রমে কাম সেবাদ্বারা সিদ্ধিত্রষ্ট হইয়া দৈশ্দশা লাভ করে; 
সেইরূপ ধন্তুধ্ণরী অর্জন অত্যন্ত দুঃখে জঙ্ঞরিত অবস্থায় রথ 
ত্যাগ করিলেন । সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ ! আরও দেখুন, 
অঙ্জুন গাণ্ডীবধন্থ হস্ত হইতে পরিত্যাগ করিলেন, এবং তাহার 
নয়নধারা বিগলিত হইতে লাগিল । 

অনন্তর অর্জনের ছুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত বৈকুঠনাথ 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে যেরূপ পরমার্থ নির্দেশ নিরূপণ করিয়া উপদেশ 
দিয়াছেন উহা1! অতিশয় কৌতুকময় কথা; উহা নিবৃত্তিদাস 
জ্ঞানদেব বলিতেছেন ॥৪৬ 


ইতি শ্রীজ্ঞানদেব বিরচিতায়াং ভাবার্থ দীপিকায়াং 
প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ 


লাখ তম্াগ্চা 
---5] ০ ্ঁ 
ছিতীয় অধ্যায় 





সঞ্জয় উবাচ 


তি* তথ। কৃপা বিব্টম শ্রপূর্নাকুলেক্ষণঘ্‌ | 
বিষাদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসুদনঃ ॥ ১| 


পুনরায় সপ্জর প্ুতরাষ্রকে বলিলেন, মহারাক্ত, এই প্রকারে 
পার্থ তথায় শোকাকুল হইয়। রোদন কপিতে লাগিলেন । আপন 
আাজ্মীয় বান্ধব দেখিয়া তাহার অদ্ভুত ন্লেহের উদয় হইয়াছিল ; 
তাহাতে তাহার চিন্ত গলিয়া গিযাছিল । লবণ ভ্রলে মিশাইয়া 
দিলে যেরূপ গলিয়া যান, অথবা বাধুর সংসর্গে মেঘ যেরূপ 
গলিয়া যায়, সেইরূপ ধৈর্যবুক্ত হইলেও তাহার হৃদয় জবীভূত 
হইয়া গরিয়াছিল । মমতায় তাহার চিত্ত আকুলিত হওয়াতে 
তিনি ন্লানবদন হইলেন । যেমন রাক্তহংস কর্দমে পড়িয়। 
মলিনরূপ ধারণ করে, সেইরাপ পাঞনন্দন মহামোহে অতিশয় 
ঙ্ীরিত হহয়াছিলেন । শাঙ্গধর শ্রীকষ্ণ তাহার এই অবস্থা 
দেখিয়। কি বলিলেন শ্রবণ করুন-_- 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৩ 


18) 


ভগবাহুবাচ 
কুতন্ত্রা কশ্বালমিদং বিনমে সমুপস্থিতম্‌। 
অনার্ধ্যজুন্টম ন্র্গ্যমকার্ডিকরম ভূন ॥৯॥ 


অর্জুন, দেখ নোমান এই প্রকার শোক শোভা পায় কি? 
এখানে কি করিতেছ ? বল তোমার কি হইয়াছে? কি 
অভাবের অপূর্ণ হায় তোমার এইরূপ খেন হইয়াছে? তুমি 
অন্থুচিত বিষয়ে চিন্ত লাগাও না। তুমি ধৈধাহারা হওনা। 
তোনার নান স্মরণে অপযশ? দিগন্থে পলাইয়া যায় । তুমি 
শুরবুর্তির মাশ্রয়? ক্ষত্রিয় কুলের মুক্টমণি । ভ্রিলোকেই তোমার 
শীতের প্রতিষ্ঠা আছে । তুমি শঙ্গরকে সংগ্রামে জিতিয়াছ। 
নিবাত-কবচের সমূলে উচ্ছেদ করিয়াছ, এবং তোমার যশঃ 
গঙ্ধব্বগণেরও গানের বিমর কৃর্সিয়াছ । হে অজ্ঞন, তোমার 
পরাএুম এবূপ পবিত্র যে, ত্রিছুবনে তাহার ভুলনা অতি বিব্লল। 
সেই তুমি আজ সকল বারব্ত জলাঞ্জলি দিয়া অধোমুখে রোদন 
করিতে? অকন্ুন, তুমি বিচারবান্‌, সেই তোমাকে কারুণ্যে 
এতই কাঙ্গাল করিয়াছে! ইহাও কি-সম্ভব হয় যে, অদ্ধকার 
সুর্যাকে গিলিয়া ফেলে? মথবা পবন মেঘকে দেখিয়া ভয় 
কখনও অগ্রিকে গ্রাস করে? অথবা লবণ কখনও জ্লকে 
শুকাইয়া ফেলে ? অথবা কালকৃট বিষ অন্য কোন বিষের জালায় 
এরিয়া যায়? অথবা ভেক মহাফণীকে গিলিয়া ফেলে? অথবা 


& ২৩ 
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শুগাল নিংহের সমীপে বীরত্ব প্রকাশ করে? আজ দেখি এই 
যুদ্ধে সকল অলগ্থবই তুমি সম্ভব করিতে ৮লিলে ? হে অর্জন, 
হীন কারুখা বুত্রিক মুন স্থান দিও. লা। তাড়াতাড়ি ধের্য্য 
ধারণ করিরা ভুমি স্থির হও । দৃথতা পলি শ্যাগ কিয়া উঠ। 
ধনৃববণ হাতে লও । রণছদিতে কাকুণা [কোথা হই মাসিল ? 
তুমি অজ্ঞানী নও : তবে কেন বিচার পি দেখনা 


কু 
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মতএব অর্ভন, তুমি শোক করিওনা, পণ ধেধা ধারণ 
করিত! এই খেদ পরিহার কর । তোমার এরাপ শোকাকুল 
হওয়, করবা নয়। ইহাতত তোমার অভ্ভিত অতুল যশ; লোপ 
হইল্ব অতএব বিচার করিয়া কর্তলা নিগ্ধারণ কর । সংগ্রাম 
কাল এরাপ করুণার ভাব যোগ্য লয় । এহ সকল লোক কি 
কই তোমার আত্মীয় হইলেন? ভুমি কি পুর্বেব এই 
আনাতার কথা! জনিত না? অথবা ইহাদিগকে আতীয় 
বলিয় ইতিপুক্ব কি চিনিতে না? তুচ্ছ বিষয়কে অনথক এত 
প্রাণে দিচ্ছ কেন? আগিকার এই বুদ্ধ কি তোমার জীবনে 
প্রথন বুদ্ধ? “হানাদের প্লম্পর কলহ £ আঞ্জাবন লাগিয়াই 
আছে । আবার এখন তোমার এ কি হইল? কেন এই কারুণ্য- 


প্র 
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ভাব তোমার হৃদরে উৎপন্ন হইল ইহা আমি বুঝিতে পারিনা ; 
হে অঙ্জুন* তুমি বড়ই অন্যায় করিতে । তোমার মোহ 

থাকিলে ফল হইবে কি তুমি বে প্রতিষ্ঠা'লাভ করিরাছ, উহা 
নছ হ্চ বে; সঙ্গে নঙ্গে এহিক ও পাব্রত্রিক শঙ্গচলেও তোমার বিদ্ব 
উপস্ডিত হইবে । হদদ্য়র ৯৫৪৮ কখনও মন্রু নক না। 


পল পিস 





সংগ্রামের সমর এহ ছুধ্বলতা ক্রয়ের অধপেভনের হেতু হহয়। 
থাকে । এহরীপে দয়ানয় রর অর্জনকে ননাপ্রকারে 
বুঝ! ইত লাগিল্পণ। তাহার কথা শুশিঘ়া অর্জন বলিতে 
লাগিলেন 





কথং ভারণহ” ব€খ্যে ড্রোখঞ্চ মধুসুদন | 
ইবুভিঃ প্রতিযোৎস্থামি পুজাহাবরিদুদ ন ॥8॥ 


গুরূনহত্বা হ মহানুভাবান্‌ 
শ্রেয়ো ভোক্,ং ভৈক্ষমপীহ লোকে । 
হস্থার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব 
হুপ্তীয় ভে'গান্‌ রুধিরপ্রদিক্ান্‌।1৫| 


হে দেব, দয়া করিয়া শুছ্ুন, এত বলিবার প্রয়োজন নাই। 
প্রথমত; আপনিই এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখুন। ইহা 
বুদ্ধ নয়-বিষম প্রমাদ। এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে স্পষ্ট 
অমঙ্গল দেখা যাইতেছে । ইহাতে গুরুজনের উচ্ছেদ দোষ 
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আমাদের উপর পড়িয়াছে। দেখুন, পিতামাতার পুজা করা 
কর্তব্য, সর্বপ্রকারে তাহাদের সন্তোষ বিধান করাই পুত্রের ব্রত ॥ 
আপন হস্তে তাহাদের নিধন কেমন করিয়া করা যায়? হে 
দেব, সাধুগণকে অভিবাদন এবং সামর্থ্য থাকিলে তাহাদেরও 
পৃক্তা করা কর্তব্য । এই কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া 
বাক্যদ্বারাইবা তাহাদের নিন্দা করা যায়? এখানে দেখিতেছি 
আমাদের কুলগুরু রহিয়াছেন । ইহারা আমার নিত্য নিপ্রমিত 
পৃক্তা পাইবার যোগ্য । ভীম্ম এবং ফ্রোণ আমার বহু প্রকার 
উপকার করিয়াছেন । হে দেব, ফাহাদের প্রতি আমি স্বপ্নেও 
বৈরভাব পোষণ করিতে পারিনা তাহাদিগকে প্রভাঙ্ষে কেমন 
করিরা বধ করি? ইহা হইতে এই জীবন গেলেও 
কিছুমাত্র ক্ষতি বলিয়া মনে করি না। যুদ্ধ ক্ষেতে উপস্থিত 
জনগণের কি হইল? যে শঙ্ত্রবিদ্ভা ইহাদের স্ীপেই আমি 
লাভ করিয়াছি, এই গুরুগণের বধ করিয়া উহার প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইবে ? আমি অঙ্গন, দ্রোণাচার্যের স্বহন্তে গড়া। 
তিনিহ আমাকে ধন্ুবেরেদ শিক্ষা দিয়াছেন । তাহার উপকারে 
আঅন্রগৃহীত হইয়! কি ভাহাকেই বধ করিব ? বীহার কৃপায় বর 
লাভ হইঙ্গ, ভাহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিব,-আমি কি 
ভশ্মানরর ?% 

* 'ভাগবাতে বশিত বুকান্থুরে ও এই ভগন্যান্থরে খুব প্রভেদ 


নাই । পক্কর প্রদ্ধ ভস্ম সংগ্রত করিয়া আনিয়া দিবার জগ্ক আপন 
আগের ভশ্য ততে এই অসুরকে সৃষ্টি করেন | এই অনুর শক্করের জা 


দ্বিতীয় অধ্যাঘ ৩৭ 


কে দেব, সমুদ্র গন্ভীর বলিয়া শ্রন্ত হয়; কিন্তু উহার 
গাস্টীর্য্য শুধু উপরেই ; আর ড্রোণাচার্যের সম্বদ্ধে জিন্ঞাসা 
করিলে বলিতে হয়, তাহার অস্তরেও ক্ষোভ নাই । মাথার উপর 
আকাশেরও পরিমাপ করা সন্ভব হইতে পারে কিন্তু ড্রোণাচার্য্যের 
হৃদয় অগাধ ও গম্ভীর । অমৃতও নষ্ট হইয়া যাওয়া সম্ভব, বজবও 
কালবশে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ক্ষুব্ধ করিবার চেষ্টা 
করিলেও গম্ভীর হৃদয় ফোণের মনোবৃত্তি কখনও চঞ্চল হয় না। 
স্লেহ সম্বন্ধে মাতাই একমাত্র আদর্শ ; তোণাচার্ধ্য কিন্ত কপাৰ পুর্ণ 
অবতার । ইনি কারুণ্যের মুলভুমি, সকল গুণের আকর এবং 
বিদ্তার অপার বারিধি-_ইনি এই প্রকার শ্রেষ্ঠ । তাহাতে আবার 
আমাদের প্রতি একান্ত সদয় । তবে বলুন দেখি, কেমন করিয়া 
ইহাকে হত্যা করিবার কথা চিন্তা করি? এই প্রকার শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিকে যুদ্ধে হতা৷ করিয়া আমি পরমস্তরখে রাজ্য ভোগ করিব 
এরীপ ভাব জ্রীবনেও আমার কখন হইবে না। এই বাকা একপ 


ভশ্ম ানিত। একদিন দুম প্রণোরিত হইয়া সে বলে গশুদ্ধ ভল্ম 
পাওয়া যায় না, অতএন বর দিন, আমি যাহার মাথায় হাত দিব সে-ই 
ভশ্া ভইয়া যাইবে !” শঙ্কর বলিলেন “তথাস্ত্ব।” অসুর এই সুযোগ 
পাইসা অবসর বুঝিয়। একদিন শঙ্ষরের মন্তকে হাত দিশ্লা ত্তাহাকেই 
'ভন্বীভূত করিবার চেষ্টা করিল। অবশেষে কথিত আছে শ্রীভগবান্‌ 
মোঠিশী মৃদ্তি দ্বার! প্রলুব্ধ করিয়া! ভম্মান্থরকে নিজ্বের মাথায়ই নিজের 
হাত দেওয়াইক়া ভন্দীভূত করেন । শক্কবের কৃপায় বর লাভ করিয়া 
শঙ্কররই বিরোধ করা ভন্মানুরের চরিতের বৈশিষ্ট্য। 
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অসহা যে, এই বর্তমান রাজা-ভোগ হইতেও অতিশয় সৃখপূর্ণ 
রাজ্য-ভোগ পাইবার কথা থাকিলেও উহাতে প্রয়োজন নাই । 
প্রয়োজন হইলে ভিক্ষা করা, দেশ ত্যাগ করা, অথবা পর্বত 
গুহায় বাস করাও ভাল বলিয়া মনে করি তথাপি এই গুরুগণের 
প্রতি অস্ত্র বর্ষণ অন্নুচিত ৷ 

ভগবন্-নব-শাণিত তীক্ষ বাণ দ্বারা ইহাদের হদয়ে প্রহার 
করিয়া হহাদের বুকের রক্তে অভিষিক্ত নাজ্া ভোগে প্রয়োজন 
নাই | উহা পাইয়া কি লাভ হইবে? শোণিত-লিপু রাজ্গান্তথ 
কিরীপে উপভোগের বিষয় হইবে ? অতএব বুদ্ধ করান যুক্তি 
আমার ভাল লাগিতেছে না । এই প্রকার বলিলেও অর্্ঞনের 
কথা শ্রীকঞ্চের ভাল লাগ নাই বুঝিতে পারিয়া, অর্ভন ভয় 
পাইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন । আপনি কি আমার কথায় 
মন দিতেছেন না? 08111 


ন চৈতদ্বিন্নঃ কতরলে। গরায়ে। 

নদ জায়েম মদি বা নে জাবেয়ুত | 
নানেব হত্ব। নজ্িিজীবিনাম 
স্তেবস্টিতাঃ প্রসুখে ধার্ভরা করায় ॥ ৬ ॥ 





তাঁাপ্র পন হাতা ছিল, আনি ৮৮% করিয়া বজিয়াছি 
ইচ্ছার পরে কোনটা ভাল তাহা আপনিই জানেন | দেখুন, 
যাহাদের ভিত টির আচরণ করিতে হইবে শুনিলেই আমি 
প্রাণতাগ করিতে চাই, সেফ সকল আবীয় এই সংখ্রামে 


প্বিতীর অধ্যায় ৩৯ 


উপস্থিত । এখন ইহাদিগকে বধ করি অথবা চলিয়া যাই, এই 
দুই পন্থার মধো কোন্টা ভাল ভাহা আমি জানি না। ৬॥ 


কার্পণ্যদে ষোপহত ভাব? 

পচ্ছনি তং ধন্মনংঘুটচে তা? | 

বচ্ছে ,যঃস্যানিশ্চিতং জহি তন্মে 
শিষযান্ছেহহ" শাধি মাং হাত প্রপনয্‌ ॥ নল ॥ 


কোন্টী ভাল উহা বিচার করিয়াও আমি বৃঝিতে পারিতে- 
ছিনা, যেহেতু আমার চিত্ত নোতে আকুল হইয়া গিয়ে | 
অন্ধকারে যেরূপ চক্ষুর দষ্টিশক্তি চলিয়া ঘায়, সমীপস্থ বস্তকেও 
খা যায় না, ঠে ভগবন, আমার অবস্থাও তদ্রুপ । জামার 
মন জমযুক্ত হইয়াছে, আমান পক্ষে এখন কোন্‌ পন্থা মঙ্গলজ্নক 
তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা এজন্া, কষ, আপনি বিচার 
ক্রিয়া আমারকি যথার্থ পথ বা লিয? » কাপণ আপনিই আমার 
বু ও যথা সব্বন্ধ। আপনিই আমার গুরু, আপনিই ভ্রাতা, 
আাপশিই পিতা । আপনি আমার ইষ্ট দেবতা এবং বিপদের 
সময় সর্বাদা রন্াকর্তা । শুরু কখনও শিষ্যবে দূর করিয়া 
দেশ না। সমু কি নদীকে পর্গিতাগ করিতে পারে ? অথবা, 
হে কুষ্। শুনুন-মাতা সম্থানকে পরিত্যাগ করিয়। চলিয়া 
গোলে সম্থান কিরূগে জীবন ধারণ করিতে পারে ? সেই প্রকার, 
হে গবনৃ, আমার জন্য সব দিকৃ দিয়া আপনিই একমাত্র সহায় । 
এমি আপনাকে যাহ! বলিয়াছি উহা যদি আপনার অনুমোদিত 


ত্হে 
দৈন 
[লৎ 


৪০ জ্ঞানেশ্বরী 


না হয়, তবে হে পুরুষোত্তম, আমার পক্ষে যাহা কর্তব্য এবং 
ধ্মবিরুদ্ধ নয় এরূপ পন্থা আমাকে উপদেশ করুন । ৭ ॥ 


নহি প্রপশ্যামি অমাপনুদ্য (দ 
বচ্ছেকমুচ্ছোষণশিন্দিয়াণাম্‌ | 
অবাপ্য ভূমাবসপত্রম্বদ্ধ' 

রাঙ্গযৎ শরাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥ ৮ ॥ 


এই সকল আন্্ীয়গণকে দেখিয়া আমার মনে যে শোক 
উৎপন্ন হইয়াছে উহা! আপনার উপদেশ ভিন্ন কিছুতেই দূর হইবে 
না। সমগ্র পৃথিবীর রাভ অথবা ইন্দ্রের শ্রেন্পদ লাভ 
করিও মনের মোহ কিছুতেহ দূর হইবার নয়। অগ্রিতে 
ভাজিয়া লইয়া বীঙ্গ খুব উবর্বর ক্ষেত্রে বপন করিয়া যত 
জলই সেচন করা হউক না কেন উহাতে অঙ্কুর উদগম হয় না; 
আথবা আঘু শেষ হইহয়! গেলে কোন উন্বধই কাতজ লাগে না 
একমাত্র ভগবানের মামাম়ৃতই তখন উপযোগী হয়, সেরূপ রাজা- 
ভোগ সম্দ্ধির চিন্তায় আমার বুছি প্রলুব্ধ হহতেছেনা_ হে 
কুপানিধি, একনাত্র সাপনার করুণা মামার জীবনের জীবন । 
অক্রুন বে সময় এইরূপ বলিতেছেন তখন পলকের নিমিত্ত মোহ 
তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় মোহ-তরঙ্গ তাহাকে 
্ষণাকের পরই ধিরিয়া ফেলিল । আমার মনে হয় উহ কেবল 
মেহের তরঙ্গ নয়, উহা আরও কিছু । মহা মোহরাপী কাল 
সর্পহ অঙ্ছুনকে গ্রাস করিয়াছিল । অঙ্ছুন করুণাপূর্ণ হৃদয় 


দ্বিতীয় অপ্যায় ৪১ 


হইল মোহ-কালসর্প, অনসর পাইয়া, তাহার মর্্স্থানে দংশন 
করিল.--এই জন্যই মোহ তরঙ্গ ভঙ্গ হইল না। 

এই দুঃসময় দেখিয়া শ্রীহরিরূপ গারুড়ী, যিনি দগ্টি মাত্র 
বিঘ পষ্ট করিতে সমর্থ, তিনি ছুটিয়া আসিলেন, এবং ব্যাকুলিত 
অন্যত্র অজ্ঞনের সমীপে দাড়াইলেন । তিনি সহজ 
কুপা দ্বারাই অর্জনের রক্ষা করিবেন ইহা! জানিয়াই আমি 
তাহ!দক মোহরূপ সর্পন্রস্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি । সেই স্ময় 
মেঘের আবরণে যেরপ স্র্যা ঢাকিয়া যায় অর্জন ভ্রমে সেইরূপ 
মোহিত হইয়াছিলেন। গ্রীষ্মকালে কোনও রায়ে দাবানল 
্বলিয়া উঠিলে যেরূপ হয় দ্ুঃখেও অর্জুন সেইরূপ জঙ্জরিত 
হহয়াছিলেন । সেইজন্া ঘিনি স্বাভাবিক স্ুনীলবর্ণ এবং কুপা- 
মৃত পরিপূর্ণ হেতু সজল সেই আগোপালরূপ মহামেঘ আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন তাহার সুন্দর দন্তপংক্তির উজ্জলতা 
বিছাতের ঝিকিমিকি এবং গম্ভীর, বাণী মেঘগজ্জনের তুলা । 
এখন এই মেঘ কিরূপ বর্ষণ করিবেন এবং উহাতে অর্ঞনরূপ 
দাবানল পীটিত পব্বত কিরূপ জুড়াইবে পুনরায় কিরূপ জ্ঞানরূপ 
নব), অঙ্কুর হইত ৃ সেই কথা 
মননের সমাধানের জন্বা শ্রবণ করুন । ৮॥ 





সগ্রয় উবাচ 


এবমুক্ত। হৃধীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ | 
নযোম্ ইতি গোবিন্দমুক্ত। তৃষ্ণীং বব হ ॥ ৯॥ 


৪২ ভ্রানেশ্বরী 


তদনন্তর সঞ্জয় সারে লাগিলেন--হে রাজন্, অজ্ঞন 
পুনরায় শোকাকুল হইয়া কি বলিলেন শ্রবণ করুন। তিনি 
খেদযুক্ত হইয়া রর প্রতি বলিলেন_আমাকে বার বার 


টা টম 2 এ * 2 
অনুরোধ কিরন নাঃ আমি হহাদের সহিত কিছুতেই হন্ধ। 





করিল না হহা আ্রহিশ্চিত । এইরূপে একবার বলিয়াহ অঙ্গন 


রি ধ্ শি - রর 
সত হইয়া কহিলেন 2 ইহা দেখিয়া শ্রাকুঞ্ক বিস্মিত হইলেন ৯ 


হমুবাচি হম? লতা? গহমনমির শারত | 
সেন্যারুিভদ্য'মণ্ধা বিধীদন্ুমিদ” বচও ॥ ১০ ॥ 


নি ৫ উন টির তে নি সী স্তন 
তখন তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন অঙ্গন এসময় 


1 ৪15. 


£রিস্স 


একি আরন্ু করিল উহার কি হইল এখন 


ইহাতক কিরীপে লুঝান ঘায়। কেমনেই কা সে ইরা চারণ 


তখ$ 
ককুর। মানিক যেরূপ গ্রহ সন্গন্ে পরীন্ণ কুরে, অপনা বোগ 
আসাধা দেখিয়া ঠলদা পেকূপ অমর ল্মান দির মহোৌমধ 
৮ রি রা থাকেন, সেইরাপ যাহাতে পার্থ মোহ ভাগ কতিতে 
পারেন দুভ সৈল্গদলেক মধান্থলে আন হাতাত বিচার করিতে 
লাগলেন | মোহ শিবারণের উপায় মনে মনে নিদ্ধারণ করিয়া, 
লেন পচন দাত এ্রাহগণান অঙ্গনকে বলিতত আরম্ত করিলেন । 
হাছদপ অশ্ব নেকপ সেচ পণ পাকেও অপবা উপর 
পট আংন্দাপনের নপো মেরাপ অমুচ প্যাপু হইয়া থাকেন উপর 
হঠত্তে হা পর্ভিকোচিব না হহলেও শ্ুণে উভার প্রকাশ হয ++ 


সেহপীদ গনকেশা পাতিরে উদাস ভাব প্রদশন করিলেও অনুর 


৪৩ 


তী 


হায় অর্যায় 


শিম 


'দ্বতি 


আরস্ত 


সম্ভাষণ 


শন 


রে 
উত। 
নি 


রণ 


ন্লরসপূর্ণ বাক্যছালা অ 


হহাতে অতি 


সি 


করিলেন ॥ ১০ ॥ 


শে ছ 
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০৩ 
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নিন 
তহ, 


পরি, 


কথা কি বুথা বলা হয় ? 
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৪ ক 
টা 
চা 


১ 


এ 


পি । 


পিশুলচনা] অ 


€.&, 
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মনেও স্থান না দেও, তবেই কি ইহারা চিরঞ্জীব হইয়া যাইবে? 
তুমিই কি একমাত্র হন্তা আর সকলেই বধ্য ? এরপ ভ্রান্তিকে 
তোমার চিতত্ত স্থান দিও না। এই জগৎ অনাদি কাল হইতেই 
আহ্ছ। উৎপন্ন হওয়া ও নষ্ট হওয়া ইহার স্বভাব । অতএব, 
বল দেখি কেন শোক করিবে? তুমি মূর্খতা হেতু ইহা বুঝিতে 
পারিতেছ না। যে চিন্তা তোমার করা উচিত নয়, ভাহাই তুমি 
করিহতছ-_-আবার আমাকে তুমি নীতি উপদেশও দিতেছ । 
দেখ বিবেকী জন উৎপত্তি ও বিনাশ এ ছুই এর কোনটার জন্যই 
শোক করে না, কারণ এই ছ্ুইটিই ভ্রান্তির ফল ॥ ১১ ॥ 





ম হেবা" জাত নাল” ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ | 
/ ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সাধে বয়মতঃ প্রম্‌ 1 ১৯। 


হে অঙ্ন, শোন, এই সংসারে আমি, তুমি এবং এই সকল 
ভপতিগণ আছি করিয়া সকহলত নিতা এইরূপ বর্তমান থাকিব, 
অথনা নিশ্চয়হ ক্ষর প্রাপ্ধু হইব, এ সকলহ ভ্রান্তি । এই 
ই কথার কোনটাই ঠিক নয়। উৎপন্তি এব” বিনাশ যাহা 
দেখ মায়, উহা মায়ার বশে । নাস্তবিক যাহা তত্ব বস্ত্র উহ। 
অবিন'শী । বারুদ্ধারা ভুল আন্দোলিত হহয়া ভরঙ্গাকার ধারণ 
কলে, তখন তরঙ্গের কি জন্ম হয়? আবার যখন সেই বায়ুর 
আন্পলন বঙ্গ ততরা গল সহজ স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন 
কি কাহারও বিনাশ হয়া বায়? ইহা বিচার করিয়া 
দেখ । ১১ " 


ধা 


স্‌ 
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দেহিনোহন্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জর: । 
তথ দেহান্তরপ্রাপ্তিধাঁরস্তত্র ন যুহাতি || ১৩ ।। 


শোন, শবার এক হইলেও বয়সভেদে অনেক বলিয়া মনে 
হয়, ইহা প্রতাক্ষহ দেখা মায় । যেরূপ প্রথমে কৌমার 
অবস্থা দেখা যণ্য়, তৎপর তারুণ্যে উহার নাশ হইয়া ঘার, 
কিন্তু ভিন্ন অনস্থার সহিত দেহের নাশ হইয়া যায় নাঃ সেরূপ 
চৈতন্যের আশ্রয়ে এই শরীরের অদল বদল হইয়া থাকে» 
এইরূপ বুঝিতে পারিলে ভ্রমঙ্গনিত দুখ আর থাকে না। ১৩। 


মাত্রাম্পর্শাস্্ব কৌন্তেয শীতোক্তখছুঃখদাঃ | 
আগমাপাযিনোহুনিত্যান্তাংশ্িতিক্ষম্ব ভারত ॥ ১৯ ॥ 


এহ বিষয়ে অজ্ঞানতার কারণ মানবের ইন্দ্রিয়ের অধীনতা । 
ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণকে আকষণ কিয় থাকে, এই হেতুই জীবের 
একাপ ভ্রম উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ করে হহাতত 
হর্ম এবং শোক উৎপন্ন হয়। বিষয় সঙ্গে অন্তুর মোহে ডুবিয়া 
ঘায়। (বিনয়ের আশ্রয়ে কোথাও স্থিরতা নাই বলিয়াই 
কোথাও দুঃখ, কোথাও ম্থখ অন্ত হইয়া থাকে 1) দেখ, নিন্দা 
ও স্তবতির মধ্যে শব্দের ব্যাপ্তি, যাহার শ্রবণদ্বারা দ্বেষ ও প্রীতি 
৪ণ্িয়। থাকে । মুদ্ধ এবং কঠিন এ ভুইটী স্পর্শের গুণ, যাহা 
গিন্দ্রিয়ের সঙ্গে অনুডূত হয় এবং সন্তোষ অথবা খেদের কারণ 
£য়। ভয়ঙ্ষর অথবা নুন্দর রূপের স্বরূপ; ইহারা নেত্রদ্ধার। 
সখ ও ছুখ জন্মাইয়া দেয়। সুগন্ধ এবং ছর্গন্ধ পরিমলের 
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প্রকার ভেদ; যাহা স্বাণ ইন্ডরিয় সঙ্গে বিষাদ এব" পরিতোষ 
দান করে । এই প্রকার ছ্িবিধ রস প্রীতি ও ত্রাস জন্মায় 

অতএব বিষয় সঙ্গই ভঙষ্ট করিবার হেতু । দেখ,  ইন্দ্রিয়ের 

অধীন হইলেই শীত উফ্াদি অনুভব হয়, এব; স্থগ ভখকে 

ডাকি আনে ।  ইন্ড্রি 

বিষয় ভিন্ন অন্যাত্র সব প্রকারে রমা কিছুহ পায় না। সই 


বিঘয় আবার কিরূপ? মৃগতুফ্কার জল অথবা স্বপ্রে দৃষ্ই 
হন্ীর নতই সেই বিন অনিতা ) এইসন্য হে ধত্ুদ্ধীর, ভুমি উহা 


ত্যাগ কর, উহণ্র সঙ্গ কখনও করি না ॥১৪ এ 
ব"ভিণব্যথযন্ডোততি পরম পুরুববভ | 
লনদ্ুঃখতখণ ধার" লাগ হতহায কলি ॥2৫॥ 
এই বিনর ঘাহাকে বশীভুত করে না তাহার শ্রখ দুঃখ দুইটার 
কোনটাই ভোগ চিনে হয় না আর গভবাদ যন্ত্রণাও তাহার 
থাক না। হে পার্থ, যে বস্থ এই হন্দ্রিঘগর্ণের অধীন নয়, উহাকে 
সর্দথ' নিত্যরূপ রি ভানিও 7 5% 1 


নঃলকভত! বিছ্যলভ ভাত! নাভাতবা বিদ্যাভি সত | 


1 


৬) 


ভযোরপি দৃন্টোৎন্ত ভ্রনযোন্স্তুদশিভিও ॥ ১৬ ॥ 


এ 


চক্র হে আর্জনত আর এক কথা শুনাইত্েছি যাহা 
বিচারবান লোক ভ্রানেন | যে সর্বাগত চৈতগ্য উপাধিমধো 
গুপু বতিযাছেন। তাহাকে হন্বঙ্ছানণী সাধুগণ শীকার করেন। 


জঙ্গ ও দ্ধ নেকূপ একত্র নিশিয়া থাকিলে রাজহংস উহাকে 
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পুথক করিয়া লর়, অথবা বুদ্ধিমান লোক অগ্নিতাপে দগ্ধ করিয়া 
অশুদ্ধ ন্বর্ণকে শুদ্ধ করিয়া লয়, অথবা চাতুর্ষোর সহিত. দধি 
মন্তশ করিয়া যেরূপ পরিশেষে শবনীহ পাওয়া খায় অথবা 
ধান্য ও ও তম একত্র লি থ! কিলে উহা নর লহলে যেবপ 
ধান্য গানে, তম উড়িয়া মায়, সেহক্প বিচার করিয়া দেখিলে 
(জ্রোনাল দর্গিতে সহতজই অসৎ প্রপঞ্ রা টি হয়ঃ আর শুদ্ধ 
তন্দধ থাকির। যায় । অতএঞন, অনিভ্য বস্ত্র আরে তা 

আশ্দিকা বৃদ্ধি করেন না। তাহারা সং ও অনৎ দ্বুই রা 
পরিণ!ম জানেন | ১৩। ) 


আঅবিনাশিত তদ্ধিদ্ধি ঘেন নর্ববমিদ 5তম্‌। 
বিনাশমব্য়শ্য।স্য ন কশ্চিৎ কর্তমহতি ॥ ১৭ ॥ 


সারাসার বিচার করিয়া দেখ, অসারতা ভ্রান্তি, সারবস্ত 
ঘঙাবহই শিতা বলিয়া বুঝিনি । যাহার বিকার এই লোকতয় 
এবং চি আকার, তাহ! নাম, বর্ণ, আকার বা চিন্চ নাই । 
'নিনি সর্বদা সব্ববাপক, যিনি জম্ম শয়ের অতী হ_কখনও 
তাহার বিনাশ করা যায় না।)১৭ 


ঘন্তবন্ত ইমে দেহ নিত্যল্যাভা? শরাপধিণই | 
অন।শিনোহ প্রমেমন্ত ভম্মাদ যুধাঙ্গ ভারত ॥ ১৮ ॥ 


শরীরধারী সকলেই বিনাশশীল । অতএব, পাওুকুমার, যুদ্ধ 
কর । ১৯৮ | 


৪৮ জ্ঞানেশ্বরী 
বএনং বেত হন্তারং যৈশ্চনঃ মন্যতে হতম্‌। 
উভোৌ তে ন বিজানীতে। নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥ 


তুমি দেহাভিমান করিয়া এবং শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
আমি হম্তা এবং ইহারা হম্তবা এইরূপ বলিতেছ। হে 
অর্জন, তুমি ভান না যদি তত্ৃত বিচার কর, দেখিবে তুমি 
কধকর্ক। নও, ইহারাও তোমার বধা নয় । ১৯ ॥ 
ন জায়াতে ভ্িয়তি বা কদ!চি 
নায়" ভূতা। ভবিতা বান ভু | 
অনজ! নিত্য; ; শাশ্বততাহয়” পুরাণে। 
হন্যাত হন্যমানে শরারে ॥ ১০ ॥ 


বেদাবিন 'শিন” নিত্য” ঘ পনমজমবায়ম্‌ | 
কথ” স পুরুনঃ পার্থ ক” ঘাতযরতি হত্তি কম্‌ ॥ ২১ ॥ 


যেরূপ ন্বপ্নী নধ্যে যাহা দেখা যায় উহ পপ্রকালেই সত, 
গাগত হইলে কিছুহ নয়, সেইরাপ এহ মায়াকে ভানিদর । 
কমি বৃথা জমে রহিয়াড | মেরূপ ছায়া উপর আক্ত্রের আঘাত 
করিলে উহা অঙ্গে লাগেনা, মেরূপ পুর্ণ কুন্ত উল্টাইয়। ভুল 
ফেপিয়া দিঙ্গে উহাতে মে শৃর্মোর প্রতিবিষ্ব দেখা যাইতেছিল 
উদ্তা ন& হয় বলিয়া উহ্তার সহিত শৃর্যোরও বিনাশ হয় না; 
শথবা টের অভ্াস্থরস্থ আকাশ, ঘাটের আকার ধারণ করিলেও 
ঘট ঠঙ্গের সহিত আাপন স্বরূপ মহাকাশ প্রাপ্ত হয়; 
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সেইরূপ শরীরের লোপে স্বরূপের সববথা নাশ হয় না । অতএব 
তুমি নিজের উপর ভ্রান্তি আরোপ করিও না ॥ ২০২১ ॥ 


বাসাপি জার্ণানি বথা বিহায় 
নবানি গরহাতি নারাহপরাণি | 

ভথ। শগারাশি পিহায় জান! 
ন্যন্যানি সগ্যাতি নবানি ছেভী ॥ সস, 


যেরাপ কেহ শ্রার্ণ বক্র পর্িভাযাগ করেঃ অনম্থর নৃতন বঙ্ 
পরিধান করে, নেইরূপ চৈহন্য স্বরাপ আাম্বা এক দেহ পরিত্যাগ 
বলিয়া দ্হোশ্বর পীকাল কলে 1১১] 


নৈন” ছিন্দ্ত শন্সাণি মন দভতি পাবকও। 


রর ৪০১2 রর ০:55 ্ 
শা চন প্রদ নাত মননে নাতি মাক তি ॥ ২১] 


আহচ্ছালযাহযমদ চহ্যঠিঘযাক্রা দা হাশোবা এব চ 


রী 


নাত? সর্ননগ-ত? স্থ রানী সন!তনঃ ॥ ২৪ ॥ 


এঠ আনা অনাদি শিত্াাসিথ। শিকুপাধি ও বিশুদ্ধ । 
এইজন্য শঞ্রার্দি দ্বারা উহার ছেদন সগ্তব হয় না। ইহাকে 
প্রলয় জাল আ প্লাবিত করে না বা অগ্রিদ্বারা দ্ধ কর! সম্ভব 
*, গা। পবনের মহা শোষণ শক্তিও ইহার প্রতি কাধ্যকরী 
হম না। হে অর্জুন, ইহা নিত্য, অচল ও শাশ্বত; সব্বত্র 
নদা বর্ধমান এবং পরিপূর্ণ স্বরূপ ॥ ২৩।২৪ ॥ 
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অবভ্ত্যোহয়ম চিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহ্যমুচ্যতে | 
তম্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতৃমহসি ॥ ২৫ ॥ 


হে কিরীটী, এই আক্মা তর্কশাস্ত্রের দৃ্টি ধারা গোচরীক্ুত 
হয় নী । ধ্যান ইহার দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা ধারণ করে ; ইহা 
মনেরও নদা দুর্লভ এবং সাধনা দ্বারাও অপ্রাপ্য ; হে অজ্ঞন 
এই পুরুষোত্তমতত্থব অসীম | ইহা গুণত্রয়রহিত, অনাদি এবং 
বিকাররহিত, বাক্তজ্গতের অতীত সর্বরূপ। হে অঞ্জভন। 
আহ্কাকে এইরূপ জানিবে ও সব্ধত্র এই আত্মাকে দর্শন করিবে ; 
ভাহা হইলে সহজেই তোমার সকল শোক দূর হইয়া 
নাইরে । ১৫ ॥ 


অথ চৈনং নিভ্যজাভং নিত্যৎ বা মন্যসে স্মতম্‌। 

তথাপি ত্বৎ মভাবাহো নৈনৎ শোচিহমহসি ॥ ২৬ ॥ 

অথবা এইরাপে না বুঝিলেও জগৎকে বদি তুমি বিনাশশীল 
বঙ্গিয়াই মুন কর তাহা হইলেও পাণুকুমার, তুমি শোক 
করিতে পার না। বেরূপ গঙ্গাজলের প্রবাহ অখগ্ সেইরূপ 
উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়প্রবাহ নিরন্র নিত্যই আছে । যেরূপ 
গঙ্গ'প্রবাহের আদিতে উহা অখণ্ু, সমুতমিলনেও উহা তদ্রুপত্তা 
এব” প্রবাহ মধ্যেও উহা একরপ । সেইভাবে উৎপত্তি, স্হিতি ৪ 
লয় এহ হিনটা প্রাণিগণের সম্বন্ধে একটার পর আর একটা 
আমিতেছে, কখনও উতার বাধা হইতেছে না। অতএব জগতের 
জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়, যেহেতু কষট্টিক্রম এইভাবে 
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স্বভাব্ত অনাদি । অথবা, হে অর্ভম, এই ভ্ুন্মা ও ক্ষয়- 
রীতির অধীন কজ্রগংকে দেখিয়াও যদি তোমার মনে না মানে 
তবুও তোমার শোচুকর কারণ নাই । দেখ, জন্ম ও মৃত্যু 
অপরিহার্য । ১৬॥ 


দাতম্য হি ক্রবে। স্ৃহ্যপ্ বং জন্ম সৃতম্ত চ। 

তল্মাদপরিহাধ্যেহ্থে ন তং শৌচিতুমহসি ॥ ২৭ ॥ 

মে জন্মগ্রহণ করে তাহার বিনাশ হয়ঃ যাহার বিনাশ হয় 
তাহার পুনরায় ক্ষন্ম হয়? ভ'ল তুলিবার (ক) ঘটিকা যন্ত্রের মত 
সংসার চক্র ঘূর্ণায়মান | অথবা স্য্যের উদয় অস্ত যেরূপ 
শিরল্ুর আপনিই হইতেছে সেইরূপ ভ্ুন্ম মরণও জগতে 
অনিবাধ্য । মহাপ্রলরকালে এই ত্রিলোকেরই সংহার হয়, 
কিন্তু উহাতে আকি আন্তের বিনাশ হয় না। তুমি যদি এই 
কথা মান, তবে কেন খেদ করিতেছ ? ধনুর, তুমি কি 

ও বুঝবিত্েছ না? হে পার্থ, আরও একটা কথা আছে, 

টা করিয়া দেখিলে বুঝিবে সব্বথা দুঃখ করিবার বিষয় 
নাত । খ৭ || 


অব্যক্তাদীনি ভূভানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্রনিধনান্যে তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥ 


(ক) কুপ হটতে ভুল তুলিবার ভন্তা দক্ষিণ পশ্চিম দেশে একক্প 
£ক্কাকার হস্ত ব্যবন্াত হয । উহার সছিত কয়েকটী ঘই বাধা থাকে 
ঢাকা ঘুরাইলে একটীর পর আর একটী ক্ষল ভরিয়া! উপরে উঠিয়া! আসে। 


৫২ জ্ঞানেশ্বরী 


এই সমস্ত প্রাণিগণ জন্মগ্রহণের পুবের্ অমূর্ত থাকে, পরে 
জন্ম লইয়া আকার প্রাপ্ত হয় । উহার ক্ষয় হইয়া গেলে উহা 
নিশ্চয়ই অন্য কিছু হইয়া যায় না বরং আপন পুবর্ধাবস্তাই__ 
অমূর্ত দশাই প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীরতঃ মধ্যাবস্থায় যাহা প্রতিভাত 
হয়, উহা নিড্রিতের স্বপ্রদর্শনের মত । সংস্বরূপে মায়াবশেই 
এরূপ আকার প্রতীতি হয় । অথবা, বায়ুর স্পর্শে ভুল যেব্ধপ 
তরঙ্গাকার দেখায়, কিছ্ছা স্বর্ণ যেরূপ অপরেল ইচ্ছায় অলঙ্গারের 
আকার ধারণ করে, সেইরূপ সকল মৃত বন্্কেহ মায়ারচিং 
বলিয়া জ্ানিবে গগনে যেরূপ অভ্র-পটল দেখা যায়, পেইরপ 
যাহার মূল নাই তাহার ক্তন্য তুমি রোদন করিততছ কেন ? 
অক্ষয় অদ্বিতীয় চৈতন্য বন্তত তুমি দৃষ্টি কর ; যাহার ক্ন্থা 
আত্তি করিয়া নাধুগণ বিষয় পরিত্যাগ করেনঃ যাহার জন্য 
বৈরাগ্যবান্‌ বনবাসী হনগযাহটকে লক্ষ্য করিয়া মুনীগরগ 
ব্রহ্ষচর্ধযাদি ত্র ও ভপল্যা করি! থাতকেন | চা 


রী 


আশ্চর্ধ্যবহ পশ্যতি কচি দন- 
নাশ্চর্ধ্যবদ বদতি ভাঁণেব চাহ্যঃ | 
আশ্চর্ধযবচ্চৈনমল্যঃ শাণোতি 

আঙক'পপ্যনৎ বেদ ন চন লুশ্চিহ ॥ ১৯ | 


কেহ কেহ নিশ্চল অশ্থকেরণে পরমাঙ্কার দর্শন করিয়া 
সংসারের সকলহ ুলিয়। গিয়াছেন | কেহ কেহ স্ঠাঙ্ার গুণাহুবাদ 
গান করিতে করিতে চিত্তের উপরি উত্পন্ন হওয়াতে নিরবধি 
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তল্লীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহ উহা! শ্রবণে চিত্তের শাস্তিলাভ 
করিয়া! দেহাভিমান ত্যাগ করিয়াছেন; কেহ অনুভবে 
তদ্রপতা লাভ করিয়াছেন । যেরূপ সমস্ত নদীর প্রবাহ সমুডে 
গিয়া মিলিত হয়ঃ কখনও সমুদ্র হইতে ফিরিয়া আসে না 
সেইরূপ যোগীশ্বরগণের বুদ্ধি তাহার সহিত মিলিত হইয়া তদ্রপতা 
প্রাপ্থ হয়, পুনরায় বিচার করিলেও পুনরাবৃত্তি হয়না : ১৯ ॥ 

দেহা নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ববস্ত ভারত । 

হল্মাৎ সর্ববাণ ভূতানি ন ত্বং শোচিভুমহসি ॥ ৩০ ॥ 

খিনি সন্ধত্র সকলদেহের দেহী, যাহাকে আঘাত করিতে 
ইচ্ছা করলেও আহত করা বায়না, সেই বিশ্বাত্মক কেবল 
চৈতন্য বস্ত এক বলিয়। দর্শন কর। যাহার স্বভাবগুণে অখিল 
বিখের স্থপ্ি ও লয় হইতিছে, তুমিই বল দেখি, তাহার 
কন্যা তোমার শোক করা উচিত হয় কি? হে পার্থ, জ্ঞানি না 
কেন তোমার ননে আনার কথা ধারণা করিতে পারিতেছনা | 
আনার বিচারে সকস দিক দিরাই তোমার শোক 


শিম্বনার | ৬০ | 
দরশ্মানপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিভৃ্মহসি | 
ধণ্মাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেখয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়ন্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১)! 
হে অঙ্ন, তুমি কেন এখনও বিচার করনা? ইহা কি 


তুমি চিন্তা করিয়ান্ যে, স্ববর্্ম মানুষের তারক, উহা কি তুমি 
ছুলিয়া গেলে? যদি এই কৌরবগণ মরিয়া যায়, যদি 
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তোমারই কিছু হয়, যদি এই যুগেরই বা শেষ হইয়া যায় তথাপি 
স্বধম্্ম বলিয়া যে একটা বস্ত্র আছে, উহা কখনও ত্যাক্তা হয় 
না! উহা ত্যাগ করিয়া তোমার যে কাতরতা আসিয়াছে 
তাহাতে কি তুমি উদ্ধার পাইবার উপায় দেখিতেছ ? হে 
অজ্ঞন, যদিও তোমার চিত্ত ভবীডত হইয়াছে দেখা যাইতেছে 
তথাপি উহা এই সংগ্রামকালে অনুচিত । দেখ, গোুগ্ধ পথা 
হইলেও সময় বিশেহম উহাকে পথা বলা চলেনা, হবজ্ঞলে উহা 
প্রদান করিলে বিমের সমান হয়। সেইরূপ অপরের কর্ম 
করিলে উহাতে নিক্ষের মঙ্গল বিনষ্ট হয়, অতএব সাবধান হও । 
বৃথা কেন ব্যাকুল হও, ব্ধন্মের দিকে তাকাও, যাহার আচরণে 
কোন কালেও বাধা হয় নী! যেরূপ পথে চলিলে কোন হানি 
হয় না বা দীপের আলোকে চলিলে ঘেরাপ পদম্থলন হয় না, 
সেইরূপ হে পার্থ, স্বধন্্ আচরণে সহন্ছেত মনোরথ সিক্ধি হয় । 
অতএব দেখ, ভুমি ক্ষতির, যুদ্ধ ভিন তোমার আর কোন করবা 
নাহ | নিক্ষপট হও, সম্মুখ যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়! যুদ্ধ করাত 
তোমার কর্তবা ! প্রহাক্ষ বিময় আল বিস্তার কপ্রিকার গুয়াজন 
কি? ৬১ ॥ 


বদুচ্ছম! চোপপন* নর্গন্বারমপারতমূ | 
পিন? ক্ষত্রিয়াঃ প্ধূর্থ লভন্তে বুদ্ধমীদুশম্‌ ॥ ৩১ ॥ 


হে আর্চুন, ইহা বুদ্ধ নয ভোমার দৈব তোমার সম্মুখে, 
অগবা সকল ধরব নিধান বুক্গরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । 
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গ্রাম কেন বলি, মৃত্তিমান ন্বর্গহ তোমার প্রতাপে এই রূপ 

ধরিয়া উদয় হইয়াছে । অথবা তোমার গণের পরিচয় পাইয়া 
কীন্তি গ্রাতিতে আসক্ত হইয়া তোমাকে বরণ করিবার জন্য 
সরদরা হইয়। আসিয়াছে | বনভপুণ্য করিলেই ক্ষত্রিয়ের একপ 
সংগ্রান লাভ হয়। যেবপ পন্থ চলিতে অকল্মাৎ চিন্থামণি 
হস্তগত হয়, অথব! ঠাই তুলিতে দৈলবশে মুখে অমৃত পড়িলে 
হয়, সেইরাপ এই সংগ্রাম অকস্মাৎ তোমার ভাগো 
ঘটিয়াছে | ৩২ ॥ 

তথ চেব্রগিম” পল্ম্যং সগ্রামত ন করিষফ্যসি | 

তত সববন্মণ কীন্ভিৎ চ হিত্র। পাপযবাপ্লাসি ॥ ৩৩ | 

এখন বদি এই যুদ্ধ ত্যাগ কর এবং অনর্থক ব্ষিয়ে শোক 
করিতে বস ভাহা হইলে নিচেই নিজের অমঙ্গল-কত্বী হইবে । 
এই যুদ্ধে অগা অস্ত্র তাগ করিলে পূর্বাজ্জিত যশ: লোপ 
পাইবে । এইরছপে তোমার কীপ্বিনাশ হইবে, জগৎ অভিশাপ 
করিবে এবং তহোনাকে মহৎ দোষ আশ্রয় করিবে । যেরূপ 
পভিহীনা স্ত্রী সব্বপ্রকীরেই অপমানিতা হইয়া থাকে স্বংন্মুহীন 
মানবের আুবস্থাও সেইরূপ। অথবা রণক্ষেত্রে পধিতাক্ত শবগুলিকে 
চারিদিক হইতে গৃপ্র যেরূপ বিদারণ করিতে থাকে, সেইরূপ 
সবধর্মৃহীন মানবকেও মহাদদাষ অভিভবখকরিয়া থাকে | ৩৩ ॥ 


অকীন্তিধ্াপি ভূতানি কথযিঘ্)প্ত তেহব্যযীম্‌ 
সম্ভাবিত্য চাকীতিম রণাদতিরিচাতে ॥ ৩৪ ॥ 


৬ জ্ভানেশ্বরী 


অতএব স্বধন্মত্যাগ করিলে পাপ হইবে এবং এই অপকীন্তি 
কল্পান্তেও দুর হইলুব না । বুদ্ধিমান লোক যতদিন অপকীন্তি 
স্পর্শ না করে ততছিনই জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন । আবার 
বল, এখান হইচেত ফিরিয়া যাইবে কি? তুমি নির্মৎসর, সদয়তা 
প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধে পরাম্মুখ হইতে কিন্তু তোমার এই ফিরির। 
ফাওরা সকলের মনে ভাল বোধ হইবে না। ইহারা চারিদিক 
হইচুত তোমাকে ঘিরিয়া ফেলিকেঃ বাণের উপর বাণ বর্ষণ করিয়া 


তেখনাসুক আহত কি, হছোমার কপালুতায় নিদ্ধতি পাইানে 


যেবাঞ্চ ত বহৃমতৃত। ভুহ্গ। বাস্তসি লাগবম্‌ ॥ ৩৫ ॥ 
চিনি হর নার মারার ৫ 
ক'লণাপিরবধ হহরা কিরয়া নারি তাবে, হে আগুন, আমাকে 
টা 


শিন্দন্ন্তব সামর্থ তত) ছুঃখতরত নু কিম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 


তালা পলি 


গেল লে গেল, আহঠন আমাদের হায়ে 


(এটিও ল৯ বা 


ধুদ্ধর, লোসুক বন্ত কই করিয়া আপন ভীবনের বিনিময়ে কীস্তি 


পাচা গেজ । এত শ্রকীপ্তিহাগা তয়] কি ভোল? ভে 


দ্বিতীয় অব্যায় ৫৭ 
বাড়াইয়া থাকে সেই কীনত্তি তুমি অনায়াসে লাভ করিয়াছ। 
গগন যেরূপ অদ্বিতীয়, তোমার কীত্তি সেইরূপ অনুপম ও 
অসীম | তোমার উত্তম গুণের কথা ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত । নানা 
দেশে ভূপতিগণ, ভাট, হইয়া উহা! বর্ণনা করে যাহা শুনিয়া 
কৃভান্থ প্রভৃতিও সচকিত হয় । দেখ, তোমার মহিমা এরূপ 
গন্ভীর এবং গঙ্গার মত নির্মল যে, উহা দেখিয়া ভগতের বীর- 
পুরুঘগণ তটস্থ হইয়া থাকেন ॥ সেই তোমার অদ্ভুভ পৌরুষ 
বার্ধা শুনিরা সগস্ত রাছন্যাবর্গ প্রাণের আশা পরিভাগ করিয়া 
গাসিয়াছেন | মেরাপ সিংহের গঞ্জন মদমন্ত হস্তীরও মৃতাকাল 
মনে নরাইয়া দেয়, সেহরাপ কৌরবগণ তোমার ভয়ে ভীত 
হহয়ান্ছে। বস্্রচক পর্বত এবং গরুড়কে সর্প মেরপ ভয় করে, 
হে অর্ঞন, কৌর্বগণ তোমাকে সেইরূপ সব্বদা ভয় করে। 
সছি যুদ্ধ না করিয়া ভুমি পরানুখ হও, তাহা হইলে তোমার 


শ্রে্ঠতা ন্ট হইবে এবং তোনার হীনতাই প্রতিপাদিত হইবে | 


ম 


পলাহতে চাহিলেও ইহারা তোমাকে পলাইতে দিবে না, 
োমাকে ধলগিয়া ভৎসনা করিতব ও ভোমার মুখের উপর 
দুক্তি প্রয়োগ করিবে । ওস সময় উহা শুনিয়। হৃদয় বিদীণ 
হওয়া অপেক্ষা এখন শোধ প্রকাশ করিয়া যুদ্দই কেন করনা ? 
মদ্দি ভ'য়ী হও তবে ত পথিধীর রাঙ্ঞা প্রাপ্ত হইবেই | ৩৬॥ 


হতো বা প্রাপ্নাসি স্বগ” জিত্বা বা ভোঙক্ষাসে মহীম্‌। 
তম্মাছুন্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 


৫৮ জ্ঞানেশ্বরী 


অথবা যুদ্ধ করিতে করিতে যদি প্রাণ যায় তবেও 
অনায়াসে স্বর্গন্ুখ লাভ করিবে । অতএব, হে কিরীটা 
এবিষয়ে আর কিছু বিচার করিতে হইবেনা : এখন ধন্তু লইয়। 
উঠ এবং শীঘ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও 1 দেখ, স্বধম্মাচরণ করিল 
পূবর্পপাপ দুর হইয়া যায়। তোমার চিন্তে পাপ সম্বন্ধে বিরাগ 
ভ্রম হইয়াক্ছ £৪ ভেলার আশ্রয় লইলল কখনও কি মানম 
ডুবিয়া যায়? অথবা স্থপথে চলিলে পথ ত্র হয় ?ভাল 
করিয়া চলিতৃত না জ্ঞানিলে তাহাও হইতে পারে। দুগ্ধ পান 
করিয়াও মৃত্যু সম্ভব হয় ঘদি উহার সহিত বিষ মিশাইয়া পান 
করা যায় । সেইরপ ক্বধন্মাচরণেও দোষ প্রাপ্ধি হয় যদি উহার 
সহিত ফলাকাজ্ষা রাখিয়া উহা অনঠিত হয় । আতএব পার্থ, 
সব্বদা ফলাকাজ্নন পরিত্যাগ করিয়া পনির অন্যসালে নু 


টক 


করিলে তভোমাল কিছুমতত্র পাপ লাত | ৪৭ 1) 


ভখভুঃখে সমে রুহ লাভালাছে জযাজয়ে। | 
তত বুদ্ধায় ঘুজ্যন্স নৈব” পপমবাপ্্যসি ॥ ৩৮] 


স্বথের সময় ল্বোান মানিও না, দুঃখের সনয় পিষাদও 
প্রাপু হই € না; এরং মনে লাভালাভ চিশ্বাও আনিও না। এই 
যু্ছে পিভায় লাও করিব অথবা দেহ মাইবে, আগেই সেই চিশ্ছা 
করিও লা আপন কর্তা বধ আচরণ করিতে যে কলহ 
হউক উহা শশভাবে সতিয়া পরেত্ত হইলে । মন এইরাপ দৃঢ় 


রহ ও 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৯, 


হইয়া গেলে স্বাভাবিক ভাবেই আর পাপ স্পর্শ করিবেনা । 
অতএব বলি, লিব্রণন্ত হইয়া যুদ্ধ কর | ৩৮ ॥ 
এনা তেহভিহিতা সাংখ্যে নুদ্ধিরধোগে ত্িসাত শৃণু | 
বুদ্ধা যুক্তো বয় পার্থ কম্মাবন্গণ প্রহাস্তসি ॥ ৩৯ ॥ 
এই পর্যান্থ সাংখা-যোগ-স্থিতি সংক্ষিপ্ুরীপে তোমার স 
বর্ণন করিয়াছি, অনুর বুদ্ধিমোগ সিদ্ধান্ত বলিতেছি, রা 
হও । যেরূপ বজকবচ ধারণ করিলে শাস্ত্রের বর্ষণ সহা করিতে 
পারা যায়, পরিশেষে যুদ্ধে অবাধ বিজ্ঞয় লাভ হয় সেরূপ ফে 
বুদ্ধিযুক্ত হয়, হে পার্থ, তাহার কখনও কন্মিদ্ধনগ্রান্ত হইলুত 
হর না । ৩৯ | 
ভাভিজ্রমনাশোহন্তি প্রতাবায়ো ন বিদ্যাতে | 
দল্লমপ্যন্থয ধশ্মান্য প্রাঘাতি মহাতী ভযাঙি ॥ ৪০ ॥ 


লৃস্থিমোগ দ্বারা এহিক লুখরও লাশ হয় না 
অথচ ঘোক্ষপ্রাপ্িত ঘটিয়া থাকে । এই বুদ্ধিযোগ ছারা 
পুর্বরুত কর্ম শিশ্মালরাপে ছঠিগোচল হয়)  কর্মাশ্রয়ে 
থাকিয়াই কর্মাফলের প্রতি লক্গাশূন্য হইবে । যেরূপ মন্তুজ্ঞ 
ত্রাহ্গণকে ভুত বাধা দিতে পুরে, সেইরূপ যাহার লুবুদ্ধির 
পূর্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাহাকে ভম্মমরণ ভিত উপাধি বশীভূত 
করিতে পারে না। যে বুদ্ধিতে পাপপুণোর সঞ্চার হয় না, 
খাহা সুক্ষ ও নিকম্প, যাহাতে ব্রিগুণের লেশ স্পর্শ করিতে 
পারে মা ছে অঙ্জুন, পুণাবাশে সেহ বুদ্ধি অল্প পরিমাণেও 


৬০ জ্ঞানেশ্বরী 


হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে অশেষ সংসার ভয় নষ্ট হইয়া 
যায় । ৪৭ ॥ 


ব্যবসায়াক্সিকা বৃদ্ধিরেকে5 কুরুনন্দন | 

বন্ছশীখা হানন্থাশ্চ বুদ্ধয়াহব্যবসাধিনাম্‌ ॥ ৪১ ॥ 

ঘেরূপ দাপকলিকা ক্ষ হইলেও বহু তেছঃ প্রকাশক 
অঙ্গ বুঝিও না। হু পার্থ, 


তাল্পদ্গ। কুকিঘা খাপক 1 হোরুপ অন্য কন্ধ প্রস্তর পাওয়া 


চো সা 
গেলেও, পরশমণি বহু মিলে নাঃ অথবা, অমতবিন্দ্ু দৈব- 


রী _ যাবে 
নাত এরূপ বুছি ভগতত একা । ইহা ভিন দ্রত্মাতি- যাহার 


রি শি 4০ ক হি এ রি 
বু প্রলুতলে বিকাল হয় উচ্ঠাততে অবিহবকী নিরন্তর রমণ 
পা ৮০ 
কুল: অহএব পার্থ, দ্দর্গ, সণ্নার ও নলুকবন্থা উহ্াতই প্রাপ্সি 


পা রঙা 
ঞ 


হত এপ বাপ আস্কাশ্রখ দর্শন হয় ৪1) ৪১ ॥ 

ন'নিনা পুর্পিত বাচ” প্রবদ স্ত্যবিপশ্চিতহ | 

£বদবণদ্র তাঃ পার্থ নাহ্যাদস্তাতিবাদিনঃ ॥ ৪১ ॥ 

হহালা বেদাশ্রয়ে বলে-কেবল কাররিহ প্রতিষ্ঠা, অগচ 
উঠ" ফলের আাসন্ডি রাখে । সণসারে জন্মগ্রহণ করিবে, 
বেছোক্ বক্ানুষ্ঠান করিবে, মনোহর স্বর্গাদি স্ুথভোগ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৬১ 
করিবে । দেবতাদের সুখ হইতে আর অধিক ম্বখ কোথাও 
নাই,_হে অর্জুন, দ্রর্বদ্ধিগণ এইরাপ অনেক কথাই বলিয়। 
থকে । ৪১ ॥ 

কামাআসানঃ স্বগপর। জন্মকল্মকলপ্রদাম্‌। 

ক্রিয়াবিশেসবছুলা” ভোগৈশ্র্ধ্যগতিঃ প্রতি ॥ ৪০ ॥ 

দেখ ইহারা কামনাভিভুত হইয়া কেবল ভোগের প্রতি 
আসক্ত হইয়া ক্রিয়াবিশেষ বাছুল্যে বিধি লঙ্ঘন না করিয়। 
নিপুণতার সহিত দর্ম আটরণ করে । 9৩ ॥ 


ব্যবস।য়স্বিক হও সমাণী ম রড ॥ 5১ ॥ 


কিন্ত ইহারা একটি লিন্দা কাধা করে এহ যে, ম্বগকামন 
মনে রাখিয়। যদ্দের ভোক্তা যল্রপুক্নকে কুলিয়া বায়। 
যেরাপ করূর ভ্তপাকৃত করিয়।! উহ125 অগ্নি লাগাইর। পিলে, 
নিয়েন সহিত কালকুট বিষ নিশাইয়া দিলে দৈধঘোগে 
অমুতকুন্ড পাইয়া উহা লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিলে 
হয়, সেইরূপ ইহারা হস্তে প্রাপ্ত হইয়াও ফলের আকাঙ্ায় 
উৎপন্ন ধর্্মকেও নষ্ট করিয়া ফেলে । শ্রম করিয়া যদি 
পুণ্য অর্জন করা হইল, তবে আবার সংসারের ভোগ অপেক্ষা 
কেন? কিন্তু কি করা যায়, এই কথা ইহাদের বুদ্ধিগোচর 
হয় না। উত্তম রক্ষননিপুণ রাধুনী ব্যক্তি যেরূপ রন্ধন 
করিয়া উহা অর্থলোভে বিক্রম করে, সেইরূপ অবিবেকী 


৬২ জ্বানেশ্বরী 


জন ভোগের আশায় ধর্ম হারাইয়া ফেলে । অতএব হে পার্থ, 
যাহারা কেবল বেদবাদরত তাহাদিগের মনে সবর্বদা দ্ৃবর্ধদ্ধিই 
থাক । 9৪] 

ত্রেগুণ্যবিনয়া বেদা নিস্্েঞ্ডণ্যে। ভবাজ্জুন | 

নিদ্বান্দ্বো নিত্যসত্বৃস্থে নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫ ॥ 

ইহা নিশ্চয় জ্ঞানিও বেদ তিন গুণদ্বারা বেষ্টিত। 
উপনিষদাদি সমস্ত সান্বিক। হে ধন্ুদ্ধর, বেদের দ্বিতীয় 
ভাগ যাহাতে কল্দমাদির বিবরণ আহ্ছ এবং যাহা কেবল 
ব্বর্গস্থতক উহা রঃ ও তমোগুণাম্মক | অতএব তুমিও জানিও 
উহা সখ চুঃখের কারণ, উহাতে কখনও অন্থুকরণ লাগিতে 
দিওনা । তুমি গুপত্রয়কে ভাগ কর। “আমি, আমার” 
বুদ্ধি করিও না| এক অশ্ঞধ্যামা আত্মন্খকে কখনও বিল্মৃত 
হইও না। ৪৫ | 

বাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সপ্প্রতোদাকে | 

তাবান্‌ সন্নেবু বেদেধু ব্রাঙ্গণ্তা বিজানতঃ ॥ ৪১ ॥ 

নেদ বন্তপ্রক্কার বলিয়াছে, বিবিধ ভেদ জ্চনা করিয়াছে, 
উহ্ভান মধ্যে নিজের হিতকারী বিষয় চিম্া করিয়া লইবে। 
প্রানে সূর্টাকিরণ প্রকাশ হইলে সকঙ রাস্তা ঘাট দৃষ্টিগোচর 
হয়। কিন্য বলল দেখি, সকল রাস্ত্ায়ই কি চলিয়া যাইতে 
হয়? সারা মহীতল জ্লময় হইয়া গেলেও মানুষ 
নিক্ষের প্রয়োজন মহহ ভ্ুল গ্রুতণ করে। সেইরূপ জ্ঞানী 


দ্বিভীয অন্যায় ৬৩ 


ব্যক্তি বেদার্থ বিচার করিয়া ম্বাভী& শাশ্বত বস্তুরই গ্রহণ 
করিয়া থাকে | ৪৬ ॥ 

কন্মণ্যবাধিকারন্তে মা ফলেবু কদাচন । 

মা কণ্মফলহেতুভূমিণ তে সঙ্গে হস্তুক্বণি ॥ ৪৭ ॥ 

অতএব, তে পার্থ, তোমারও এইরূপ স্বকর্্ম অনুষ্ঠান 
করাই কর্তবা। সমস্ত বিচার করিয়া দেখিয়া আমার মনে 
হয়। আপন বিহিত কর্ম তাগ করা তোমার উচিত নয়; 
কর্মফলের আশা রাখিও না এবং কুকর্ম মতি করিও 
না-_হেতুরহিত সংকর্্মানৃ্গানই করিবে । ৪৭ ॥ 

ঘোগস্থঃ কুরু কম্মাণি সঙ্গং তাজা ধনগঠীয় | 

িদ্ধাসিদ্ধোঃ সমে। ভূত্বা সমত্বং ঘোগ উচ্যাতে ॥ ৪৮ ॥ 


ভুমি যোগযুক্ত হইয়া ফলের আশা ত্যাগ করিয়া, মন 
লাগাইয়া হে অর্জন, কল্প কর। আরবন্ধ কন্দম যদি 
ঠদবযোগে সিদ্ধ হইয়া যায়, তবে উহার সম্বন্ধে বিশেষ 
নম্বামও মনে করিও না; কোন কারণে যদি কর্ম সিদ্ধ 
না হইয়া অপূর্ণ রহিয়া যায়, তবে উহাতেও অসন্তই হইয়। 
ক্ষাভ করিও না। কর্ম করিতে করিতে যদি উহা সিদ্ধ 
হয়া যায় তাবে ভালই সিদ্ধ না হইলেও উহা সফল 
বলিয়া মনে করিবে । ঘত কিছু কন্মানুষ্ঠান সকলই আদি 
পরুষে সমর্পণ করা হইলে উহা সহজেই পরিপূর্ণ বলিয়া 
পন যায়। এইরাপ মং ও অসৎ কর্মে মনোধর্মের সাম্যভাব 


৬৪ জ্ঞানেশখবরী 


হইলে সেই যোগস্থিতিকে শ্রেষ্ঠজনগণ প্রশংসা করিয়! 
থাকেন । ৪৮ ॥ 
দুরেণ হাবরং কণ্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্ভয় | 
বুদ্ধ শরণমন্থিচ্ছ কুপণাঃ ফলহেতব? ॥ ৪৯ ॥ 
বৃদ্ধি জহাতীহ উভ স্ুকৃতছুক্ধতে | 
তম্মাদ যোগায় যুজান্ব যোগঃ কশ্বান্ত কৌশলম্‌ ॥ ৫০ ॥ 
হে অর্জন, যাহাত্তে মন ও বুদ্ধির একতা ও সমতা হয় 
উহাকেই ঘোগের সার জানিও। হে পার্থ, বুদ্ধিযোগের 
বিশেষ নিচাল করিলে কন্মঘোগের ঘোগাত। কম দেখায় । 
কিন্ত সেই কর্ম আচরণেই বোগ পঞয়। যায়, কারণ কর্ম 
সিদ্ধি হঈলে সহজেই ঘোগসিদ্ি হর 1 এইজনা, হে অঞ্জন, 
শ্রে বুদ্ধিযোগে স্থির থাক এব” কলের আশা হাগ কর। 
যে বুদ্ধিনোত এ প্রবনত হইঘ়্ছ সে সসারেল পালে গিয়াছে 
এবং পাপপুণা এই উভয় বঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে 
৪৯16০ || 
কগ্রক্ত নুদ্ধিবুক্তা হি কল ত্য মনীঘিণ? | 
স্ুম্মুবন্দবিনিযুক্ডা পদ গচ্ছন্তানানয়গ্‌ ॥ ৫১ ॥ 


নে কন্ছে রত হয় কিস্ু কশাফিলের আশা তাহাকে স্পশও 
কারেনা | হে অর্জন ভাহার জন্মণপ্রণভ বন্ধ হইয়া যায়। 
আরও, হে ধর, এই বুদ্ধিমোগধুক্ত জন আনন্দপূর্ণ অচ্যুত 
পদ প্রাপু হয়, ৫১ ॥ 


৫২৯, 


দ্বিতীয় অধ্যায় টি 
বদ! তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিধ্যতি | 
তদ] গন্তাসি নির্সেবদং শ্রোতব্যস্ আ্ুতন্য চ ॥ ৫২ ॥ 


যখন এই মোহ ছ[ডিরা পিবে এবং তোমার মনে বৈরাগ্যের 
সঞ্চার হইছে তুমি তখনও এহরূাপ হইবে । তখন নির্দেদোষ 


অগাধ আত্মজ্ছানাং্পও তইনে তাহাতে তামার মন আপনা 
আপনি ভণু হহয়া যাইত | খন অন্য বসুর ভান অথল! অন্য 


রা 
৫ ০ 7 7 28 
কিছু স্মরণ কর: দূরে পড়িয়া থাকিবে ৪৫১ ॥ 


এত বি প্র তপমা 05 বদ স্রাশল্যতি নিশ্চল! | 
লমাধাবচলা বুদ্ধিদভ্ুদ। নোগমবাপ্নাসি ॥ ৫৩ ॥ 


আরও মে মঠি হন্দির সঙ্গ আসক্ত হইয়া চঞ্চল হয়, 


উহা আগ্রন্বরাপে গ্ির হহয়া গেলে, বুদ্ধি কেবল সমাধি স্রখে 


গিশ্চল হইয়া যাইবে” তখন ভুমি সম্পূন ঘোগস্থিতি প্রাপ্ধু 
হইব |---৫ ৩1 


স্থিতপ্রন্তম্য কা ভাষা! সমাধিস্থস্ত কেশব । 
স্থিত তর্ধাঃ কিং প্রভাবেত কিঃ পাত ব্রভেত কিম্‌ ॥৫৪ ॥ 


তখন অঙ্জু বলিলেন-__হে দেব, হে ধূপানিধি, এই বিষয়ে 
সামি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাই । অট্্যত বলিলেন-হে 
পরীটা, তোমার যাহা খুপী সম্তোযের সহিত জিজ্ঞাসা কর। 
একুফের কথা শেষ হইলে পার্থ বলিলেন-_স্থিতপ্রজ্ঞ কাহাকে 


৪ 


৬৬ জ্ানেশ্বরা 


বলে? তাহাকে কিরূপে চিনিতে পারা যায় তাহা বলুন । 
যাহাকে স্থির বুদ্ধি কহা যায়, আর যে অখণ্ড সমাধি সুখের 
উপ7ভাগ পাইয়া থানক তাহাকে কোন্‌ লক্ষণে জ্ঞানা যায়? 
হে দেব, হে লক্ষক্লীপতি, উনি কিরূপ অবস্থায় থাকেন এবং 
কিরূপ শোভা পান তাহ! বলুন । তখন পরব্রহ্ম অবতার-_ষড় 
গুণ:ধিকরণ- শ্রীনারায়ণ কি বলিলেন? ৫৪॥ 
শ্রীভগবান্থবাচ 
প্রজহাতি যদ। কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 


০ 


_ ০৯, 4 
আন্সান্যেবাত্বনা তুন্চঃ শ্রিতপ্রচ্ছ 


খভগবান্‌ বলিলেন, ভক্তুণ, মন প্রৌঢ় অভিলাম 
উৎপন্ন হইয়া আম্মা খের বিদ্র করে । তন পুরুষ নর্বাদা ভ্রু, 
যাহ'র অন্্করণ জ্ঞান পূর্ণ, কাছের লঙ্গা বিময়ে পতিত করে 
এরূপ কামনা যাহার সব্দণা দর হয়া যায়, যাহার মন আস 
সম্বাস মগ্র থাকে তাহাকে স্িতপ্রচ্গ ভানিবে 111৫0 


২ 


71৮77 5 ॥ ৫৫ ॥ 





দুঃখেদনু দ্বি্রননাত ভাখেনু বিগহল্প হয়| 

বাতরাগভগক্রোধ; প্ডিতর্বামুনিরুচ্তে ॥ ৫৬ ॥ 

যান দুখে পাহলেও যাহার চিনে উদ্বেগ নাহ? স্াখের জগ্যুও 

[ছি নাহ, হে অঙ্ছুণ। ভাহার কাছে কামক্রোধ সহছেই 
[কে না) পূর্ণাবস্থায় যে প্রতিঙ্গিত হহয়াছে তাহার ভয়ই বা 

কোথা হঠতে হইবে? এরূপ যে ছেদ রধিত হইয়াছে তাহাকে 

স্থিরবুদ্ধি ভ্ঞাণিবে 1 ৫৬ ॥ 


পি 
সা 
১৯ 
পু 


চীয় 'অপ্যায় ৬৭ 


ঘঃ সর্ধব্রানভিন্রেহস্তন্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌ | 
নাভিনন্দতি ন ছেষ্ি তশ্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥ 


ঘেরূপ পূর্ণচন্দ্র জ্যোংস্সা প্রকাশে উত্তম অধম ভেদ রাখেনা, 
সেরূপ সব্বদা একপ্রকার অখণ্ড সমতা, সব্দভীবে সদয়তা 
এবং কোনও সমরে চিত্তের অবস্থান্থর হইতে না দেওয়া যাহার 
শ্বভাব, ঘে লাভের কথায় সন্ভোষ এবং হানির কথায় ছুঃখ 
অনুভব করেনা, এই ভাবে যে হর্ষ ও শোক রহিত এবং আত্ম- 
জ্ঞানপূর্ণচ ভাহাকেই হে ধন্রুদ্ধর, প্রজ্ঞাবুক্ত জানিবে | ৫৭ ॥ 


বদ। সপ্হরতে চায়” কম্মোহঙ্গানাব সববশহ | 
ন্দিয়াণান্দ্য়ার্ধেভান্তস্য প্রচ্ছা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥ 


ধ্গ]। 


শথবা কুর্্ম যেরূপ মুখে আপন অবয়ব প্রসারিত ও ইচ্ছান্থ- 
সারে সঙ্্চিত করিত পারে" সেরপ ইন্দ্রিয়গণ যাহার অধীন 
হইয়া আজ্ঞা পালন কর, উহারই প্রজ্ঞা স্থিরতা প্রাপ্ত 
হইয়াছে । ৫৮ ॥ 


বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ | 

রূসবর্জং রসোইপ্যস্ত পর দৃষ্ট। নিবর্তৃতে ॥ ৫৯ ॥ 

হে জ্জুন, আরও এক কৌতুকময় কথা বলি শোন, যে 
সাধক নিয়মপূর্বক সাধন করিয়া বিষয় ত্যাগ করে এবং 


এবণাদি ইন্দ্রিয় সংযম করে কিন্তু রসনার নিয়ম করে না, তাহাকে 
'পধয় সহত্রধা আসিয়া কবলিত করে । উপর উপর পক্ত্র ছিন্ন 


৬৮ জ্ঞানেশ্বরী 


করিয়া মূলে কুল সিঞ্চন করিলে বৃক্ষের নাশ কেমন করিয়া 
হইবে? সেই জলের বলে বৃক্ষ যেরূপ অধিকতররূপে পাশের 
দিকে বিস্তারিত হয়, সেইরূপ মনে রসনার দ্বারা ভোগ বিঘয়ের 
পুষ্টতা বিধান করের । অপর ইন্ড্রিয়কে বিষয় ভোগ হইন্ত হঠ 
করিয়া ছাড়াইয়া লওয়া যাইত পারে কিন্তু সেইরূপ নিগ্রহে 
রসনার বিষয়কে পরিত্যাগ করান যায় না, কারণ ইহা ভিন্ন জাবন 
ধারণ করাও কঠিন । কিন্তু হে অর্জন, পরত্রঙ্গা অনুভবের পর 
এই রসনাও নিয়মদ্বারা ন্ঘত করা যাইবে । তেহ সময় 
সোইহহং ভাবের প্রতীতি প্রকট হয়, শরীর-ভান বিনষ্ট হয়, 
ন্দয়ও বিনয় বিস্মৃত হয় । ৫৯ ॥ 


২ সস সি কব সস ০ 
বাতা হাপি কৌন্ের পুরুমঙ্য বিপশ্চিতচ | 


ইন্ড্রিয়াণি প্রমা্থীনি হরন্তি প্রুসভ” মনঃ ॥ ৬০ ॥ 


ধা 


হে অর্জন, বাহার নিরমৃর যন্রের সহিত সাধনা করিয়। 
ঠন্দিয়গুলিকে পহঞ্ছে আপনার অধীনে 


থাকে তাহালাও এই 

পারেনা ; নে অভ্যাসের দ্বারপাল নিধুন্ত, করিয়া 
এব? ঘমনিয়নের প্রাসিরছারা বেস্তিহ করিয়া মনকে মুগ্টিনধ্যে 
ধারণ করিয়া আছে। লেগ এই ইন্দিয় দ্বারা ব্যাকুল হহয। 
ঘায়-ন্দিয়গণের এহকপ প্রভাপ। ত্রঙ্গপিশাচ যেক্ধপ 
মন্ব্ঞকেড ভুলায়। সেহরূপ ইন্দ্িয়গণ খদ্ধি-সিদ্গির ছলে 
সাধককে ন্ষিয় প্রাপু কলায় এবং উহাতে ইত্দ্রিয়ের স্পর্শ হইতেই 
তাহাকে বশাড্াত করিয়। লয় । সেই সময় মন সেই বিময়ে 
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লাগিয়া যায়, এবং অভ্যাসে দ্বর্বল হইয়া পড়ে-_ ইন্ড্রিয়ের শাক্ত 
এত বলবতী | ৬০ ॥ 

ভাঁশি সর্বাণি সত্যম্য যুক্ত আসীত মৎপরণ। 

বাশে হি বশ্টেক্দিযাণি তল্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥ 

সতএব পার্থ, সর্দ বিঘয়ের আস্থা পরিত্যাগ করিয়া 
উন্দ্রিয়কে সব্বপ্রকারে দমন করাকেই যোগনিচার হেতু বলিয়া 
জানিবে । এহই ঘোগণিষ্চ বাক্তির অন্থঃকরণ বিষয় স্থখে 
মোহিত হয় না। সে আনম্মাবোধযুক্ত হইয়া আপন হৃদয়ে 
কখনও আমার পান বিস্মৃত হয় না। বাহ বিষয়-ভোগ 
না থণকিয়াও মনে বিষয় ভোগ থাকিলে উহাতে আগ্ভন্ত সকল 
সংসারহ থাকিয়। যায় । যেরূপ অল্পমাত্র বিষ খাইলেও উহ! 
সববশরীরে ব্যাপ্ত হয় এবং উহা শিত্রীন্ত দেহাস্ত করিরা থাকে, 
সেরূপ বিষয়ের শঙ্কা লেশমাত্র মনে থাকলেও অশেষ জ্ঞান- 
বাশি বিনাশ করে উ১ ॥ 
ধ্যার হা বিনয়ান্‌ পন নঙ্গন্তেঘপজায়াতে | 

নঙ্গাৎ সজায়ত কান; কানাহ ক্রোধোহভিজাযতে ॥৬২॥ 

রাও ত সাম্মহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রম | 
শ্রতভ্র“শাদ নন্ধিনাশো বৃদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥ 

চদয়ে যদি বিষয়ের ক্মনণ থাকে তবে বরাগাযশীল ব্ক্তিরও 
»ঠার সঙ্গ হয়। সঙ্গে যুতিমান অভিলাষ কাম প্রকাশ হয়। 
সেখ।নে কাম উৎপন্ন হইয়াছে সেখানে ক্রোধ প্রথমেই আসিয়া 
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উপস্থিত হয় । আরও ক্রোধের সহিত মোহ ত অবস্থান করেই । 
সেই মোহের কাধ্য আরন্ত হইতেই প্রচণ্ড বাযুবেগে প্রদীপ 
যেরূপ নিবিয়! যায় সেইরূপ স্মতি বিনষ্ট হয়। স্র্যান্তে 
রাত্রি যেরূপ স্ুর্বোর তেভ গ্রাস করিয়া ফেলে স্মৃতিভ্রমের পর 
মানুষের সেইরূপ অবস্থা হয়। আবার যে তজ্ঞানান্ধকার 
অবশিই থাকে উহাতে সব ড্রনিয়া যায় এই কারণে হৃদয়ে বুদ্ধি 
ব্যাকুল হয় । তে ধন্রুদ্ধর, জশ্মান্ম বাক্তির কখনও দৌড়াইয়। 
পলাইতে হইলে সে যেরূপ নিরুপায় হইয়। এদিক ওদিক ছুরিয়া 
মরে, সেইরূপ বুদ্ধিরও ভ্রম উৎপন্ন হইলে হয় । এইরাপ স্মৃতি- 
ভ্রংশ ঘটিলে বৃদ্ধিও সর্বাথা নষ্ট হয়, হাহাতে সমল সকল জান 
লোপ পায়। চৈতন্যের লোপে মান্ুমের শরীরের মে অবস্থা 

০৮ মানুনের লেহরূপ অবস্তা হয় এইজন্য হে 
অজ্জুন, ঘেরূপ ক্ষুদ অগ্িস্ফুলিঙ্ ইন্দল নগযোগে আমশঃ বুদ্ছি 
পাইলে উহাও তিড্ুবন বিনাশ করিতে সমর্থ হয়ঃ সেতরাপ মন 
বদি বিষয়ের চিন্তা মাও করে ভাতাততিঠ উপরোক্ত পিন ঘুকিয়। 
কফিলিয়া হইয়া পাকে । ৬১৬৩ ॥ 


রাগদ্দেববিবুভেন্ছ বিষয়ানিন্দিয়ৈশ্চরন্‌। 
আনাবীশ্যেবিধেযা তা প্রনাদমপিগচ্ছ্বতি ॥ 5৪ ॥ 
আতঞন বিময়সকলরকে মন হহাত বাহির করিয়া দিতে 


হতে; উহাতে রাগ ও দ্বেম সহা্গত নাশ হয়া যাইবে । হে 
পার্থ, আরও একটা কণ। শোন, রাগ-দ্েষ দূর হইয়া গেলে বিষয় 
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সেবনে ইন্ড্রিয়ের কোন বাধা হইতে পারেনা । গগনস্থ স্্য্য 
আশ্পন কিরণরূপ হস্তদ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করে বলিয়া কি 
তাহকে সংসর্গঁদোষে লিপ্ত বলা ঘার ? এই প্রকার যে পুরুষ 
ঈন্দিয়ভোগা বিঘযে উদাসীন, যে আন্মস্থখে নিমগ্ন, ঘষে কাম 
ক্রোধ হইতে নিলিপু থাকে বিনয়ের মধোও ভাহার আম্মা ভিন্ন 
অপর বস্ভর জ্ঞান হয় ন। তবে বিষয় আর কিঃ কাহাকেহ ব 

বাধা দিবে? যদি ভরলে ছল ডুবির যাইতে পারে, নিতে 
অগ্ঠি জলিয়া যাইতে পাবে, ভরে এই অবস্থার স্থিত পুরুষ বিষয় 
সঙ্গে ডুবিতে পারে । অতএব নিশ্চয় জ্রানিও যে, কেবল 
নিচ্গেই ঘে পুরুষ সব্নরাপ হঠয়া যায় তাহার বৃদ্ধি অচলা এবং 
নিত্রান্থ। ৬৪ ॥ 


গ্রসাদে সপ্দছুঃখো নাত ভানিরস্যোপজায়তে | 
প্রসম্নচতে। হ্যা বুদ্ধি পর্যাবতিষ্ঠীতে ॥ ৬৫ ॥ 


দেখ, গেখানে চিতে অখটিহ প্রস্নতা সেখানে এই সকল 
সংসার দুখ গ্রবেশ করিতে পানেনা। যাহার 


সি 


হইত অমুতের নিঝ প্-প্রবাঠ উত্পহ 


গে/ 


দন 


কা 


স্পা 


শপ 


হয় তাহার কখনও ক্ষুধা 
ভষ্গার ভয় খাকেনা, সেইরূপ মর্দি জদয় প্রসম্ন থাকে তবে ছু,খ 
কেমন করিয়া হইবে অথবা] কোথায় পহিবে 1 সেহ সময় বুদ্ধি 
আাপনা আপনি পরমান্নার ব্ববীপে অবস্থান করে । যেরূপ 
নাযুরহিত স্থানে প্রদীপ রাখিংল উহার কম্পন হয় শা সেইরাপ 


পিরবুদ্দি আত্মধরাপের যোগে যু হইয়া পাকে | ৬৫ ॥ 
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নাস্তি লা স্তশ্ত ন লী ভাবনা । 


যাহার অন্ত্ঃকরণে এই ঘোগবুক্তির বিচার নাই তাহাকে 
বিষয়াদি বন্ধন বশীভূত করিয়াছে বলিয়া জানিবে। হে পার, 
ভাহ"র বুদ্ধি সববথা স্থির নাই আর তাহার স্থিরতার জন্যও ইচ্ছা 
কখন উৎপন্ু হয় না। হে অর্জন ১ নিশ্লতার ভাবনা যদি 
নন লী উঠে, তবে শান্থি কেমন জি পাওয়া যায়ঃ যেরূপ 
পাপ্র নিকট মোক্ষ কখনও লাভ হয় নাঃ ততুপ যেখানে শান্তি 


ভাবেই অশান্ন মান্তুদের শ্রখ প্রাপ্তি হহতত পানে । অতএব 


ভদল্য ভরর্ভি পচতগ ৭ ভগ ॥ ৬৭ ॥ 


পয নাতা নাতা পাল হদহালাতিত যে পুন কাষা কারে, 


ভাঁণ হঠযা গেলেও উত্তীর্ণ হয় 


লি ণযাভত শিনর পথুছি হততত উওর 
ধ সর .১.. টি ক বি ৃ নর 
পাঠ লুরিতত হইবে নৌকা ভীরে লাগিয়া গিয়াও 


এব ম্রখে পড়িল, যে পিপদ কাটিয়া গিয়াছে তাহা পুনরায় 
পিঠ হয় । কাহার্ পুরসও যদি কোডুকের বশববাঁ হইয়াও 


গর 
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ইন্দ্রের লালন করে, তবে জানিও তাহাকে সংসার-ছুঃখ 
আক্রমণ করিয়াছে । ৬৭ ॥ 


তম্ম।দ যস্ত মহাবাহে নিগ্হীতানি সর্ববশঃ | 
ইক্জ্যাণীক্রিযার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষিতা ॥ ৬৮ ॥ 


অতএব হে ধনঞ্জর়, ইন্দ্রিয় ঘদি আপন বশীভত হইয়া 
ঘায় ইহা হইতে আর সফলতা কি আছে ? দেখ, কুম্ম যেরূপ 
হচ্চান্ুসারে আপন অঙ্গ প্রসারিত ক্লে অগবা উহা 
সঙ্গচিত করিয়া লয়, সেহরূপ যাহার ইন্দ্রিয় বশ হইয়া আজ 
ন'নিঘা লয়, তাহারঠ প্রজ্ঞা স্থিতি লাভ করিয়াছে ভ্রানিবে। 
এখনও হে অজ্ঞন, সানীর আরও এক গুট লক্ষণ বলিতেছি 
শোন | ৬৮ ॥ 

ন। শিশ। সর্ববভীতানাত ত্য জাগি সত্ঘমা। 

ন্যা* জাগ্তি ডুতানি সানিশা পশ্যাতে। মানে 0৬৯৪ 

দেখ, মে বিষয়ে সকল প্রাণী অজ্ঞানে থাকে সেই বিষয়ে 
যাহার জ্ঞান থাকে, আর মে ব্মিয়ে সকতে 


সি 
চি 
চি 
রি 
| 
না 


সহ পিষয়ে মে শিডিত আছে, হে অজ্ভুন, ভাহাকেই শিরুপাধি, 
িন্পুদ্ধি এবং গম্ভীর মুখীশ্বর গানিবে । ৬৯ 


আপূর্্যমাণমচল প্রতিষ্ঠা? 

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশপ্তি যদবগ | 

তদ্বৎ কাঁম। মং প্রবি ত্তি সর্ব 
সশান্তিমাপঞ্জোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥ 


৭৪ জ্ঞানেশখ্বরী 


হে পার্থ, আরও একপ্রকারে এই বিষয়টীকে দেখা যায়” 
যেরূপ সমুদ্রে অখণ্ডিত শান্ততা, যদিও বর্ষাকালে নদীর 
প্রবাহগুলি পুর্ণ হইয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, তথাপি তাহার কিঞ্চিং 
বৃদ্ধি হয় না অথবা মর্যযাদা__সীমাও লঙ্ঘন করে না অথবা 
গ্রীষ্মকালে নদী সকল শু হইয়া গেলেও তাহাতে তাহার কিছুই 
ন্যুনতা হয় নাঃ সেইরূপ খদ্ধি ও সিদ্ধির প্রাপ্তি হইলেও জ্ঞানী 
ব্যক্তির বুদ্ধি চঞ্চল হয় না আর প্রাপ্তি না ঘটিলেও তাহার 
অধৈর্ধ্য উৎপন্ন হয় না। বল দেখি, স্র্ধোর ঘরে প্রদীপ 
জ্বালিলেই কি উহা আলোকিত হয়, না উহা না জ্বালিলে 
অন্ধকারই থাকে? এরূপ যে খদ্ধিসিদ্ধির গমনাগমন 
লাভালাভ স্মরণও করেনা তাহারই অন্তঃকরণ মহাস্থখে নিমগ্ন 
থাকে । যে আপন গৃহের সৌন্দর্যের কাছে ইন্দ্রভবনকে তুচ্ছ 
ভাবে তাহাকে ভীলদিগের শুকনা পাতার ঘর কেমন করিয়া 
আনন্দ দিতে পারে? যে অমৃতকেও তুচ্ছ মনে করে সে যেরূপ 
“গুদের ভ্রাউ” খায় না, সেইরূপ আত্মস্বখান্থভবশীল ব্যক্তি 
খদ্ধিসিদ্ধির ভোগ করে না। হে পার্থ, আরও অভিনব 
দেখ, যেখানে স্বর্গ স্খেরও গণনা নাই সেখানে 
খদ্ধি-সিদ্ধি কি তুচ্ছ বস্ত নয়? উহাঁতো কেবল সাধারণ বস্তত 
মাত্র । ৭০ ॥ 





বিায় কামান্‌ ঘঃ সর্ববান্‌ পুমাংস্চরতি নিস্পৃহঃ 
শিল্মামে। নিরহঙ্কার? স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৭&. 


এইরূপে যে আত্মজ্ৰান দ্বারা সন্ত্ট, যে পরমানন্দ দ্বারা পুষ্ট 
তাহাকেই উৎকৃষ্ট স্থিতপ্রজ্ত জানিবে । সে অহঙ্কার দমন করিরা, 
সকল কামনা ছাড়িয়া বিশ্বমধ্যে বিশ্বরূপ হইয়া বিচরণ 
করে । 9৮ ॥ 

এষ] ব্রাঙ্গী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি | 

স্থিত্বীস্তামন্তকালেহপি ব্রন্মনির্ববাণস্বচ্ছতি ॥ ৭২ ॥ 

এই নিঃসীম ত্রন্মস্থিতির অন্নুভব যে নিঘ্পম ব্যক্তি লাভ করে 
তাহার অনারাসে পরমব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। যে স্থিতির হেতু 
জ্ঞানস্বরূপে মিলন সময়ে জ্ঞানীর চিত্ত দেহান্তের ব্যাকুলতারূপ 
প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয় না। এই ত্রহ্গস্থিতি শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ 
্বমুখে অর্জনের প্রতি উপদেশ করিয়াছিলেন ৷ স্তয় ধৃতরাষ্থ্রে 
নিকট এই প্রকার নিবেদন করিলেন-_শ্রীকৃষ্ণের এই কথা 
শুনিয়া অর্জন মনে মনে বলিলেন_-এই সকল যুক্তি আমার 
জন্য উপঘুক্তই | শ্ররীকুঞ্চ কর্দমাত্রেরই নিষেধ করিয়াছেন, 
ইহাতে আমার যুদ্ধ করাও অপ্রয়োজনীয় ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়! 
গিয়াছে । এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে অর্জনের চিত্ত প্রসন্ন 
হইয়াছে । এখন তিনি আশঙ্কার সহিত উত্তম প্রশ্ন করিবেন । সেই 
সুন্দর সংবাদ সকল ধর্মের উৎপত্তি স্থান অথবা ধিবেক অমুতের 
অসীম সমুদ্র । সর্ধজ্ঞনাথ শ্রীঅনন্ত শ্রীকৃষ্ণ সেই সংবাদের শিরূপণ, 
করিবেন আর নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব উহাকে ভাষায় বর্ণনা করিবে । 
ইতি-_ভ্ভানদেব বিরচিতায়াং ভাবার্থদীপিকায়াং দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ । 








ষ্ছ 


লুল্ল্ত্লোহল 
তৃতীয় অধ্যায় 


অর্জুন উবাচ 


জ্যায়সা চে কম্মণস্তে মতা বুদ্ধিজ্জনাা্দন | 
তৎ কিং কম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥৯।॥ 


অজ্ঞ বলিলেন_হে দেব, কুপানিধি, আপনার বাক্য 
আমি ভাল করিয়াই শুনিয়াছি। আপনি বলিয়াছেন যে, উক্ত 
আত্মন্বরূপে কর্ম ও কর্তা নাই । হে শ্রীঅনন্ত, ইহা যদি 
আপনার নিশ্চিত অভিনত হইয়া থাকে তবে, হে. শ্রীহরি, 
আমাকে যুদ্ধের নিমিত্ত কেন প্রোৎসাহিত করিতেছেন । আমাকে 
এহ মহাঘোর কর্মে ফেলিয়। দিতে আপনার কি সঙ্কোচ হইতেছে 
না? আপনি সকল কম্মেরি সব্বথা ঘিষেধ করিয়াছেন, তবে 
জানাকে কেন এই হিংসানয কণ্ট করাইতেছেন ? হে. হধীকেশ, 
আপনিই বিচার করিয়া দেখুন ঘে, আপনি কর্মকে লেশমাত্রও 
ভাল দনে করেন না, আর আমাকে দিয়া এত বড় হিংসা কর্ম 
করাভতেছেন। ১ | 


ব্যাণিজ্রোণেক বাক্যেন বৃদ্ধি” মোহয়সীব মে । 
তাদেক? বদ নিশ্চিত্য ঘেন শ্রেযোহহমণপ্প য়াম্‌ ॥ ২ ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় ৭৭ 


হে দেব, আপনিই যদি এরূপ বলেন তবে আমরা অজ্ঞানী- 
লোক আর কি করি? সম্পূর্ণ বিবেক বিচারের অন্ত্যেষ্টি 
হইয়াছে, ইহাই বলিতে হয় । যদি উপদেশ এইরূপ সন্দেহাত্মক 
হয়, তবে অপভ্রংশ আর কাহাকে বলে? আমার আত্মজ্ঞানের 
মনস্কাম পূর্ণ হইয়া গিয়াছে । বৈদ্য যদি পথা উপদেশ করিয়া 
স্বরং বিষ প্রদান করে, তবে বলুন» রোগী কেমন করিয়া বাঁচিতে 
পারে? কোনও অন্ধকে বাঁকা পথে লইয়া যাইলে, অথবা 
বানরকে মাদকদ্রব্য পান করাইলে যেরূপ হয়, আপনার উত্তম 
উপদেশ লাভ করিয়া আমার অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে । আমি 
পূর্ব হইতেই অজ্ঞানী, তাহার উপর ঘোহে বশীভূত; এইজন্য 
হে প্রীকৃষ্ণ, আমি আপনার অভিমত জিজ্ঞাস। করিয়াছিলাম | 
আপনার এক 'একটা উপদেশ বিলম্গণ দেখা যাইতেছে, আপনার 
উপদেশে বিপরীত ভাব অনুভব হইতেছে । শরণাগতের কি 
এরূপ দশা করিতে হয়? আমি কায়, মন ও প্রাণে আপনার 
বাক্যে বিশ্বাস করিতেছি, আর আপনি যদি এরাপ করেন, তাহা 
হইলে সবই হইয়াছে । এই প্রকারে আমাকে বুঝাইলে আমার 
মঙ্গলই করিলেন ! ইহাতে জ্ঞানের আশা আছে কি? জ্ঞানের 
কথা ত দূরে বরং ফল এই হইয়াছে আমার মন যেটুকু স্থির 
ছিল তাহাও ক্ষুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে । তবে হে শ্রীকৃষ্ণ, যদি এই 
ছলনায় আমার মনোভাব জানিতে চান-_ আমরা আপনার চরিত্র 
বুঝি না_আপনার লীলা অতর্ক্য, বিচার করিয়াও আমি 
নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছিনা, আপনি আমাকে প্রতারণা 





৭৮ জ্ঞানেশ্বরী 


করিতেছেন অথবা গৃুঢ় ভাষায় পরমার্থ উপদেশ করিতেছেন । 
এইজন্যা, হে দেব, শুনুন, এইরূপ ভাবার্থ গুঢ়ভাবে__বলিবেন 
না, আমাকে প্রাকৃত ভাষায় জ্ঞান উপদেশ করুন। এরূপ 
নিশ্চয়াত্মক কথা বলুন যাহাতে অতি মন্দমতি হইলেও, আমি 
বুঝিতে পারি । দেখুন, ওষধ রোগ দূর করিবার শক্তিযুক্ত 
হওয়া ত চাইই, আরও উহা! মধুর ও রুচিজনক হওয়া প্রয়োজন । 
সকলার্থ পরিপুর্ণ সমুচিত তত্ব উপদেশও এক্নপ ভঙ্গীতে বলিবেন 
যাহাতে আমার চিত্তে উহা বোধের বিষর হয়। হে দেব, 
আপনার সদৃশ গুরু পাইয়া আমি আপন আকাঙ্ষা কি পূর্ণ 
করিয়া লইব না? কাহাকে লজ্জা করিব, আপনি ত আমার 
মাতা । যদি দৈবঘোগে কামধেন্ু পাওয়া গেল তবে মনোরথ 
অপূর্ণ রাখিব কেন? যদি চিন্তামণি হস্তগত হইল, তবে কামনা 
করিতে আর মুস্কিল কি আছে? নিজের ইচ্ছামত কেন না 
আকাতক্ষা করিব? দেখুন, যদি কেহ অমৃত-সমুদ্রের তটে 
উপস্থিত হইয়াও তৃষ্ায় ব্যাকুল থাকিয়া যায়, তবে আর সে 
সেখানে যাইবার পরিশ্রম করিল কেন? হে__কুমলাপতি, 
অনেক জন্মান্তর আপনার উপাসনা করিতে করিতে দৈবযোগে 
আজ আপনি আমার হস্তগত হইয়াছেন । তবে, হে পরমেশ্বর 
আমার ইচ্ছামত কেন না প্রার্থনা করিয়া লইব? হে দেব, 
আজ আমার মনের সুদিন উদয় হইয়াছে । দেখুন, আজ আমার 
সকল ইচ্ছার প্রাণপ্রতিষা ও পুণ্য সফল হইয়াছে এবং সর্ধ্ব 
মনোরথের বিজয় হইয়াছে । আরও কি, হে পরম কল্যাণনিধি, 
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হে সকলদেবগণশ্রেষ্ঠ, আজ আপনি আমার অধীন হইয়াছেন । 
যেরূপ মাতার স্তন পান করিবার জন্য বালকের কখনও অবসরের 
অভাব হয় না, সেইরূপ, হে দেব, হে কৃপানিধি, আমি আমার 
ইচ্ছান্ুরূপ প্রশ্ন করিতেছি । অতএব এরূপ একটা নিশ্চয়াত্মক 
উপদেশ করুন যাহা পরলোকে হিতকারী হয় এবং ইহলোকে 
আচরণের যোগ্য হয়! ২॥ 


লোকেহম্মিন্‌ দ্বিবিধ। নিষ্ঠা! পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ | 
ভ্বানযোগেন সাংখ্যানাং কন্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ ৩। 


এই কথা শুনিয়া শ্রীঅচ্যুত বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 
হে অর্জন, আত্মজ্ঞান ও কন্মের অভিপ্রায় আমি সংক্ষেপে বর্ণন 
করিয়াছি । আরও বুদ্ধিযোগের বর্ণন প্রসঙ্গে সাংখ্যযোগের 
কথাও আমি বলিয়াছি। একটা কথা তুমি জান না যাহাতে 
তোমার বুঝিতে বৃথা কষ্ট হইয়াছে ; অতএব তুমি আমার প্রতি 
বৃথা ক্ষোভযুক্ত হইয়াছ । এখন শোন, উক্ত দ্বুই যোগই আমি 
বলিয়াছি। (হে বীরশ্রেষ্ঠ, এই সংসারে এই ছুই পথই অনাদি- 
সিদ্ধ আমা হইতেই প্রকাশ হইয়াছে । একটীকে জ্ঞানযোগ 
বলে, যাহার আচরণ জ্ঞানিগণ করিয়া থাকে, এবং যাহাতে জ্ঞান 
লাভ হইলে ব্রহ্ষরূপতা প্রাপ্তি হয় । অন্যটী কর্্মযোগ বলিয়৷ 
গানিবে, যাহাতে নিপুণ হইয়া সাধকজন যথাকালে নির্বাণ 
লাভ করিয়া থাকে । এই পথ দ্ুইটী নিদানকালে- পরিশেষে 
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একই হইয়া যায়। যেরূপ যে ভোজ্য রন্ধন করা হইয়াছে এবং 
যাহ! পাক হয় নাই এরপ সকল খাগ্ভই এক তৃপ্তিকেই সাধন 
করে, অথবা পুবর্ব বাহিনী ও পশ্চিম বাহিনী নদী আপাততঃ ভিন্ন 
গতি দেখাইলেও সমুদ্র-মিলনে একই হইয়া যায়, সেইরূপ এই 
দুই মার্গই এক কারণকেই স্চনা করে; তবে উহাদের সাধন 
সাধকের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে । দেখ, পক্ষী উড়িয়া 
গিয়৷ একটা ফলের উপর পড়ে, মানুষ তাহার ক্ষিপ্র গতি কিরূপে 
পাইবে? তাহাকে এই ডাল এ ডাল করিয়া ধীরে ধীরে ফলের 
কাছে পৌছিতে হয়। সেইরূপ জ্ঞানী বিহঙ্জম-গতিতে 
জ্ঞানের আশ্রয় করিয়া সগ্ভঃ মোক্ছ সম্পত্তি লাভ করিয়৷ থাকে । 
আর অন্য দোগী কল্মাশ্রয়ে বেদবিহিত স্বধন্মাচরণ করিতে 
করিতে যথাকালে পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে । ৩॥ 


ন কম্মণামনারন্ত নৈহৃম্মং পুরুমোহস্সতে | 
ন চ সংন্যসনাদের সিদ্ধিং সনবিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥ 


বাস্তবপক্ষে উচিত কর্টা আরম্ভ না করিয়া মানুষ সিদ্ধপুরূষের 
মত কর্মহীন হইতে পারেনা । হে অর্জুন, বিহিত কর্মের ত্যাগ 
করিলেই নিম্মতা প্রাপ্ হওয়া ঘায় এরূপ বলা বৃথ। ও মূর্খতা । 
বল দেখি, যেখানে ওপারে যাইবার সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে 
সেখানে নৌকা ত্যাগ করা কেমনে উচিত হয়? অথব!, তৃপ্তির 
ইচ্ছা থাকিলে কেমন করিয়া রন্ধন না করিয়া থাকা যায়, অথবা 
পাক করা খাগ্ভহ বা না খাওয়া যায়” বল দেখি? যতক্ষণ পর্যন্ত 
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নিরাকাজ্ষার আগমনে কর্মের আত্তি দূর না হইতেছে, ততক্ষণ 
কন্মময় ব্যাপার চলিতে থাকিবেই । যখন সন্তোষ লাভ হইবে, 
তখন স্বাভাবিক ভাবেই উহা! বন্ধ হইয়া যাইবে । অতএব হে 
পার্থ, যাহার নৈষ্ষল্ম্যপদ প্রাপ্তির ইচ্ছা আছে, তাহার 
কর্তব্য কর্ম ত্যাজ্য হইতে পারে না। “কর্ম এরূপ যে গরজ 
করিয়া করিলে হয়, আর তাহা না করিলে ছুটিয়া যায়” এইরূপ 
উক্তি স্বেচ্ছাচারী করিতে পারে, কিন্তু নির্ণয় করিয়া দেখিলে 


বুঝা যায় কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই কর্ন্ম ছাড়িয়া যায় না, এই সিদ্ধান্ত 
নিভ্রীস্ত । ৪ ॥ 


ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকম্মকৃ। 
কাধ্যতে হাবশঃ কন্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজৈপ ণে; ॥ ৫ ॥ 


যতদিন মায়ার প্রভাব ততদিন “আমি কর্ম গ্রহণ করি, 
কর্ম ত্যাগ করি” এইরূপ অজ্ঞান । এই গ্রহণ ও ত্যাগ চেষ্টা 
গুণাধীন । দেখ, যত বিহিত কন্দ আছে সব যদি কেহ 
ছাড়িয়াও দেয়, তবুও ইন্ড্রিয়ের স্বভাব কি লয় পায়? শ্রবণ 
ইক্্রিয় কি বন্ধ করা যায়, অথবা নেত্রের তেজ কি চলিয়া যায়, 
অথবা পরিমলগ্রাহী নাসারন্জর কি গন্ধ লয় না? অথবা প্রাণ 
আপন বায়ুগতি বন্ধ করিয়া দেয়? বুদ্ধি কি নিব্রিকল্প হইয়া 
যায়? ক্ষুধা তৃষ্তার আন্তি নাশ করা যায়? স্বপ্ন জাগরণ 
ঠেলিয়া দেওয়৷ যায়? পদ বিক্ষেপ করা কি ভুলিয়া যাওয়া যায় ? 


আর বিশেষ কি বলিব, জন্ম মৃত্যু কি বন্ধ করাযায়? এই 
৬. 
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সকল যদি বন্ধ করিতে না পারিলে তবে আর কোন্‌ কর্মের 
ত্যাগ করিলে? অতএব দেহাভিমানীর কর্ম্ম-ত্যাগ হইতে 
পারে না। কর্ম পরাধীন, বস্তৃতঃ উহ] প্রকৃতির গুণান্ুরোধে 
হইয়া থাকে, অতএব আমি কর্ম করিলাম অথবা ত্যাগ করিলাম 
এরূপ বুঝা বৃথা । দেখ, রথে চড়িয়া যদি নিশ্চল হইয়াও 
বসিরা থাকা যায় তবুও পরতন্ত্র হইয়া রথের গতির সহিত 
চলায়মানরূপে ঘ্ুরিতে হয়। অথবা বায়ু কর্তৃক চালিত 
শুদপত্র যেরূপ চৈতন্যরহিত হইয়াও শুন্যমার্গে ঘুরিয়া থাকে 
সেহরূপ মায়ার আশ্ররে কর্মেন্দ্িয়ের বিকারে নি্ধাম পুরুষও 
নিরন্তর কর্ম করিয়া থাকে । অতএব যতদিন প্রকৃতির সঙ্গ আছে 
ততদিন কর্মমত্যাগ হইতে পারে না । ইহার পরেও যে বলে “আমি 
কর্মত্যাগ করিতে পারি” তাহার কেবল আগ্রহই সার ॥ ৫ ॥ 

কন্মেক্দ্িযাণি সংযম্য ঘ আস্তে মনসা ম্মরন্‌। 

ইক্ড্িয়ার্থান্‌ বিমূটাক্স| মিথ্যাচার? স উচ্যতে ॥ ৬ ॥ 

যে উচিত কর্ম ত্যাগ পুরর্বক কর্মেন্দ্রিয়কে দমন করিয়া 
কর্মাবিমুক্ত হইতৈ চার, তাহার কর্ম ত্যাগ হইতে 
পানে না। যেহেতু তাহার মনে কর্ম করিবার অভিলাষ 
থাকিয়া যায়। উপরে যাহা লোক দেখানো ত্যাগ উহা 
বিড়ম্বনা মাত্র । হে পার্থ, নিঃসন্দেহে জানিও এরূপ পুরুষ 
সব্ধদা বিষয়াসক্তই থাকিয়া যায়। হে ধক্ুদ্ধর, অবহিত হও, 
তোমাকে এখন প্রসঙ্গক্রমে নিরাকাজ্ষ মানবের লক্ষণ 
বলিতেছি ॥ ৬ | 
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যস্তিক্দ্িয়াণি মনসা! শিয়ম্যারভতেহর্জ,ন | 

কর্মেক্দিষেঃ কন্মরযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥ 

যাহার অন্তঃকরণ দৃঢ়, যে পরমাত্মার স্বরূপে নিমগ্ন থাকে, 
আর বাছো লোকাচার অনুসারে চলে, যে ইন্ড্রিয়ের দ্বারা 
চালিত হয় না, বিষয়ের ভয় রাখে না, আর উচিত কর্তব্যকর্মম 
হইতে পরাজ্মুখ হয় না, কর্মেন্দ্িয় কর্মে লিপ্ত হইলেও যে 
উহাদিগের নিয়ম অধীন হইয়াও তাহাদের বিকারের অধীন 
হয় নাঃ কোনও কামনার বশীভূত হয় না, মোহমলে লিপ্ত 
তয় না, যেরূপ কমলপত্র জলে পড়িয়া থাকিলেও জলে ভিজিয়। 
যায না, অথবা জলে স্থর্যযবিষ্বের মত যে সংসারে থাকে আর 
সকলের সহিত সমান ভাবে চলাফিরা করে__সাধারণ দৃষ্টিতে 
তাহার স্থিতি বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ লক্ষণে যে 
চিহ্নিত তাহাকেই মুক্ত ও আশাপাঁশ-রহিত বলিয়া বুঝিবে । 
হে অর্জুন, জগতে এরূপ যোগীই বিশেষ কীত্তি লাভ করে। 
এই জন্য আমি তোমাকে বলিতেছি তুমি এইরূপ যোগী হও 
মনের নিয়মন করিয়া অন্তরে নিশ্চল থাক কর্মেন্দ্িয সুখে কর্ম 
করিতে থাকে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই ॥ ৭ ॥ 


নিযৃতং কুরু কন্ম ত্বং কন্ম জ্যায়ে। হাকম্ম ণঃ | 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকম্্ণঃ ॥ ৮ ॥ 


অতএব নিক্র্মা হওয়া এজগতে সম্ভব নয়, তবে নিষিদ্ধ 
কর্মী কেমন করিয়া আচরণ করা যায়? এইজন্য যে যে উচিত 
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কর্ম সম্মুখে উপস্থিত হয়, যথাবসরে প্রাপ্ত সেই কর্মহি ফলের 
আশা ত্যাগ করিয়া__করিয়া যাও। হে পার্থ আরও এক 
রহস্য আছে যাহা তুমি জান না। উহা এই যে, এরূপ কর্ম 
নিজে নিজের মুক্তির কারণ হয় । দেখ, বর্ণাশ্রম আশ্রয়ে যে 
স্বধন্মাচরণ করে সে উহ! দ্বারাই নিশ্চয় মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥ 


যজ্ঞার্থাৎ কন্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ ! 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় যুক্তসঙ্গঃ সম।চার ॥ ৯॥ 


ব্বধন্মাচরণকে নিত্যযজ্ঞ বলিয়া জানিবে, অতএব উহার 
আচরণে পাপের সঞ্চার হইতে পারে না। এই স্বধন্্ম যখন 
ছুটিয়া যায় এবং কুকর্ম প্রবৃত্তি হয় তখনই সংসারের বন্ধন 
ঘটে। এইজন্য যে ব্বধন্্মাচরণরূপ অখণ্ড যজ্ঞান্ুষ্ঠান করে তাহার 
কর্ম বন্ধন হইতে পারে না। এই সংসার যে কর্ম্ম দ্বারা বন্ধ 
হইয়াছে এবং মায়ার অধীন হইয়াছে তাহার মূল কারণ নিত্য 
যজ্ঞানুষ্ঠানের ভ্রম । এখন হে পার্থ, তোমাকে এই বিষয়ে 
একটা আখ্যান বলি-_ব্রহ্গা বিশ্ব রচন! করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ 

সহবজ্ঞাঃ প্রজা: স্ষ্টাপুরোবাচ প্রজাপতি 

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্তিষ্ট কামধুক্‌ ॥ ১০ ॥ 

সেই সময় তিনি সম্পূর্ণ প্রাণিগণের সহিত নিত্যবজ্ঞও উৎপন্ন 
করিয়াছিলেন__যজ্ঞতত্ব অতি স্ম্্র বলিয়া প্রাণিগণ তাহার 


পরিচয় পাইল না। অনস্তর প্রজাগণ ব্রহ্মার নিকট বিনয়পূর্ববক 
জিজ্ঞাসা করিল--হে দেব, আমাদের আশ্রয় কি? তখন 
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কমল-যোনি ব্রহ্গা প্রাণিগণের প্রতি আদেশ করিলেন-_ 
তোমাদের বর্ণব্যবস্থা অক্ুসারে ব্বধর্মের রচনা করা হইয়াছে, 
উহার উপাসনা কর, তোমাদের মনোরথ সহজেই পূর্ণ হইবে । 
ব্রত নিয়মের কোন প্রয়োজন নাই, শরীরের শীড়াদায়ক তপস্তার 
প্রয়োজন নাই, তীর্ঘের জন্য দুরদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নাই । 
যোগাদির সাধন, কোনও সকাম আরাধনা, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান 
করিও না; দেবতান্তরের ভজনও করিও না__এই সকল কিছুই 
করিও না, কেবল বিনা ক্রেশে স্বধন্মানুষ্ঠানরূপ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান কর। নিক্ষামচিত্তে ইহার অনুষ্ঠান কর। যেরূপ 
পতিব্রতা পতির সেবা করে সেইরূপ স্বধন্ম যজ্ই একমাত্র 
তোমাদের সেব্য। সত্যলোক-নায়ক ব্রহ্মা আরও বলিলেন, 
হে প্রজাগণ, স্বধন্মভজন করিলে উহাই কামধেহ্ব হইবে এবং 
তোমারিগকে কখন ত্যাগ করিবে না ॥ ১০ ॥ 


দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবযন্ত বঃ | 
পরম্পরং ভাবযুন্তঃ শ্রেয় পরমবাপস্যথ ॥ ১১ ॥ 


যখন এই স্বধরন্ম সেবাদ্বারা দেবতার সম্পূর্ণ সম্তোষ হইবে 
তখন দেবতা তোমার অভিলষিত বস্তুর পূর্ণতা বিধান করিবেন । 
স্বধন্মের আদর করিলে দেবতা নিশ্চয়ই তোমার যোগ্- 
ক্ষেম-_ অপ্রাপ্ত বস্তর লাভ এবং প্রাপ্ত বস্তর রক্ষা করিম । 
আরও যখন পরস্পর এরূপ প্রীতি জন্মিবে যে, তুমি দ্েদূতার 
ভজন কর আর দেবতা তোমার প্রতি সন্তষ্ট হন, তখন তুমি 
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যাহা করিতে চাহিবে তাহা আপনা আপনি সিদ্ধ হইয়া যাইবে, 
মনের কামনা পূর্ণ হইয়া যাইবে, বাকৃ-সিদ্ধি লাভ হইবে, তুমি 
আজ্ঞাকর্তা হইবে এবং মহাঞ্দ্ধি তোমার আজ্ঞা মানিয়া চলিবে 
বনশোভা ফলভার এবং লাবণ্য সহিত সবর্দা যেরূপ বসম্ত খতুর 
দ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করে ॥ ১১ ॥ 


ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে! দেবা দীন্যান্তে বজ্ঞভাঁবিতাঃ । 
তৈদ ভান প্রদায়ৈভ্যো যে ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২॥ 


সেইরূপ মুত্তিমান দৈব স্থখের সহিত তোমার খোঁজ করিয়া 
নিকটে আসিবে । এইভাবে নিরাকাত্্র হইয়া এক স্বধর্ম্মেই 
লাগিয়া থাক ইহাতে তুমি সম্পূর্ণ উপভোগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া 
যাইবে । অন্যথা ভোগসম্পত্তি লাভে যে বিষয়ের স্বাদে লুব্ধ 
হইয়া উন্বা্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হয়ঃ যজ্ঞ দ্বারা সন্তোষ লাভ 
করেন যে দেবতাগণ তাহাদিগের প্রদত্ত সম্পত্তি দ্বার! যে সব্ধেশ্বর 
ত্বধর্মের পূজা না করে, যে অগ্নিতে হবন করে না, 
দেবতাগণের পুজা করে না, যথাকালে ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় 
না, গুরুতক্তি হইতে বিমুখ হয়, অতিথির সৎকার করে না, 
আপন জাতির সস্তোষ বিধান করে না, এইরূপ যে ন্বধর্মারহিত, 
সম্পত্তির হেতু অভিমানযুক্ত এবং কেবল ভোগে নিমগ্ন হইয়া 
থাকে তাহার এরূপ ছ্বরবস্থা হয় যে, গাঠের সকল ভোগ সম্পত্তি 
চলিয়া যায়, আর প্রাপ্ত ভোগের স্ুখও লাভ হয় না। যেরূপ 
আয়ুহীন মানবের শরীরে জীবাত্মা থাকে না অথবা ছুর্ভাগ্যের ঘরে 
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লক্ষ্মী বাস' করে না, সেইরূপ স্বধর্মের লোপ হইয়া. গেলে 
সকল সুখের আশ্ররস্থান ভাঙ্গিয়া যায়। প্রদীপ নিবিয়া 
যাইতেই তাহার দীপ্তি লোপ পায়। ব্রহ্মা কহিলেন, 
হে প্রজাগণ, এই সত্য কথা শোন, যখন স্বধর্মবৃত্তি চলিয়া যায় 
তখন স্বতন্ত্রতারও সেখানে আর স্থান হয় না। অতএব যে 
ব্বধন্ম ত্যাগ করিবে তাহাকে কাল দণ্ড দিবে এবং 
চোর বুঝিয়া তাহার সর্বস্ব হরণ করিয়া লইবে। রাত্রি হইলে 
যেরূপ শ্বাশানে ভূত আপিয়া চারিদিকৃ হইতে ঘিরিয়া ফেলে, 
সেইরূপ সর্বপ্রকার সম্কট আসিয়া স্বধরন্মত্যাগী লোককে 
চারিদিক হইতে ঘিরিয়া থাকে । আরও ব্রিভুবনের সমস্ত 
দুঃখ, বিবিধ পাপ এবং দারিদ্র্য তাহার নিকট আসিয়া বাস 
করে। হে প্রাণিগণ, যখন সেই উন্মত্ত ব্যক্তির এই দশা হয় 
তখন কক্সান্ত পর্য্যন্ত রোদন করিলেও সেই ছুঃখ ছাড়ে না। 
চতুম্মুখ প্রজাগণকে বলিলেন, অতএব আত্মবৃত্তি ছাড়িও না 
ও ইন্ড্রিয়কে আশ্রয় দিও না। জল ত্যাগ করিলে যেরূপ 
ততক্ষণাৎ জলচরের মৃত্যু হয় সেইরূপ ন্বধর্ম ভুলিলেও 
জীবের দশা হয়। অতএব স্বধর্্ম ভুলিও না। এইজন্য বার 
বার বলিতেছি আপন আপন উচিত কর্ম ত্যাগ করিও না, 
উহাতে নিরত থাক ॥ ১২ ॥ ) 
যঙ্জঞশিষ্টাশিন? সন্তে। মুচ্যন্তে সর্বকিন্বিষৈঃ। 
ভুপ্তীতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩॥ 
দেখ, যে প্রাপ্ত সম্পত্তিকে বিহিত কর্মের নিক্ষাম বুদ্ধিতে 


৮৮ জ্ঞানেশ্বরী 


ব্যবহার করে; যে গুরু, আত্মীয় ও অগ্নির পুজা করিয়া 
থাকে, যথাকালে ব্রাহ্মণের সেবা করে এবং আপন পিতৃপুরুষ- 
গণের শ্রাদ্ধতিথির পালন করে, বিহিত কর্মান্ুষ্ঠান ও 
পঞ্চ-মহাযজ্ঞাদি করিয়া যাহা যজ্ঞশেষ অবশিষ্ট থাকে তাহা 
স্থখে আপন কুটুম্বগণের সহিত ভোজন করে, যজ্ঞশেষ ভোজনের 
ফলে তাহার সব্বপাতক দূরীভূত হয়। সে যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন 
ভোজন করে বলিয়া অমৃত সেবন করিলে যেরূপ মান্ৃষের 
নিকট হইতে মহারোগ দূরে চলিয়৷ যায়, সেইরূপ পাপ তাহার 
নিকটেও যায় না? অথবা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মেরূপ ভ্রাস্তির 
লেশও স্পর্শ করিতে পারে না সেইরূপ যকজ্ঞশেষভোজী মানবকে 
পাপদোষ বশীভূত করিতে পারে না। এই হেতু স্বধর্মে 
থাকিয়া যাহ। অর্জন করা যায় উহ! ন্বধন্মাচরণেই বিনিয়োগ 
করিয়া উহা হইতে যাহা উদ্বত্ত থাকে তাহাই সন্তোষের সহিত 
ভোগ করা কর্তব্য। হে পার্থ, ইহা ছাড়] অন্য কোন ভাবে 
চলা উচিত নয়! এইরূপে শ্রীমুরারি সেই আদি কথা বলিলেন । 
ঘে দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে এবং বিষয়কেই ভোগ্য 
বলিয়া বুঝে, আর উহা ভিন্ন অন্য কিছু জানে না; যে সকল 
জগৎ যজ্ঞসামগ্রী বলিয়া জানে না, ভুলে পড়িয়া “আমি, 
আমার” বুদ্ধি করিয়া উহা ভোগ করিতে চায় এবং ইন্ড্রিয়ের 
রুচি অনুসারে ভাল ভাল ভোজ্য সামগ্সী প্রস্তুত করে সেই 
পাপী পাপেরই সেবা করিয়া থাকে । এই সকল 
সম্পত্তি কেবল হবনের সামগ্রী বলিয়া বুঝিবে আর ব্বধর্মরূপ 
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যজ্ঞের দ্বারা পরমেশ্বরে সেই সকল সামগ্রী অর্পণ করিতে 
হইবে। ইহা না করিয়া মূর্লোক কেবল আপন উদরের 
জন্য নানাপ্রকার খান পাক করিয়া থাকে। যে অন্নদ্বারা 
ষক্জ্রসিন্ধ হয় এবং পরমেশ্বর সন্তষ্ট হন, সেই অন্নকে সামান্য 
বলিরা মনে করিও না। অতএব ইহাকে সামান্য অন্ন মনে 
না করিয়া ব্রহ্মরূপ জানিবে, বিশ্বের ইহা জীবনহেতু ॥ ১৩ ॥ 
অন্নাদ্‌ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যা দন্নসম্তবঃ | 

বঙ্জাদ্‌ ভবতি পর্জন্যো বজ্ঞঃ কন্মমসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥ 

কন্মব্রন্ষোন্ভবং বিদ্ধি ব্রন্মাক্ষরসমুদ্তবম্‌ | 


তন্মাৎ সর্ববগতং ব্রহ্ম নিত্যং বজ্ঞে প্রতিঠিতম্‌ | ১৫ ॥ 
আন্ন হইতে প্রাণিগণের বৃদ্ধি হয়, পর্জন্য অন্ন 
উত্পাদন করে, যজ্ঞ হইতে পজ্জন্যের জন্ম হয় এবং যজ্জকে 
কর্্মই প্রকাশ করিয়া থাকে । কর্মের উৎপত্তি স্থান বেদরূপ 
ব্রহ্ম । পরাৎপর ব্রহ্ধই বেদ প্রকাশক । এই প্রকারে 
সকল চরাচর ব্রন্মের অধীন । হে স্ুভদ্রাপতি, কর্মের মুত্তি যে 
যজ্ঞ উহাই শ্রুতির অখণ্ড নিবাস স্থান ॥ ১৪ । ১৫ ॥ 


এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অথারুরিক্দিয়ারামো! মোঘং পার্থ সজীবতি ॥ ১৬ ॥ 
হে ধহুদ্ধর, এই যজ্ঞ সম্বন্ধি আদি-পরস্পরা তোমাকে 


সংক্ষেপে বলিয়া শুনাইলাম। যে প্রমত্ত পুরুষ এই সংসারে 
সর্র্বথা উচিত স্বধন্মরীপ যজ্ঞাহুষ্ঠান না করিয়া কুকন্ম্বারা 


৯০ জ্ঞানেশ্বরী 


ইন্জিয়ের তৃপ্তি সাধন করে, তাহাকে পাপের রাশি এবং কেবল 
পৃথিবীর ভারভূত বলিয়া জানিবে । তাহার জন্ম ও সকল কর্ম 
নিক্ষল জানিবে। যেরূপ অকালে মেঘ উদয় বৃথা, অথবা 
অজাগলস্তনের জন্ম বৃথা সেইরূপ ন্বধন্মীচরণহীন ব্যক্তির 
জীবনও বৃথা জানিবে। অতএব, হে পাণ্ডব, শৌন, স্বধর্থম 
কাহারও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। শরীর ধারণ করার 
সহিতই ত কর্তব্য নিন্দিষ্ট হইয়াছে, তবে আপন কর্তব্য 
কর্ম কেমন করিয়া ছাড়া যায়? হে সব্যসাচি, মনুষ্যদেহ 
পাইয়া যে কর্মে আলস্য করে তাহাকে মুট় বলিয়া জানিবে ॥১৬। 

যস্ত্াত্বরতিরেব স্যাদাত্তৃপ্তশ্চ মানবঃ | 

আ.ত্মন্যেব চ সন্তষ্টস্তস্য কাঁধ্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥ 

দেহ দেহধন্্ম করিতে থাকিলেও যে প্ররুষ নিরন্তর আত্ম- 
স্বরূপে রমণ করে সে কর্মমদ্বারা লিপ্ত হয় না। সে আত্মবোধ 
দ্বারা সস্তষ্ঠ এইজন্য কৃতার্থ হইয়া সহজেই কর্্ম সঙ্গ হইতে মুক্ত 
হইয়! যায় ॥ ১৭ ॥ 

নৈব তম্য কৃতেনার্৫ঘো নাকৃতেনেহ কশ্চন | 

ন চাস্ত সর্ব্বভূতেবু কশ্চিদর্ধব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

যেরূপ তৃপ্তি হইলে সকল সাধনই আপনা আপনি বন্ধ 
হইয়া যায়, সেইরূপ স্বরূপানন্দ প্রাপ্ত হইলে পর কর্্মও আর 
থাকে না। হে অর্জুন, আত্মজ্ঞান হওয়া পর্য্যস্ত মনের সাধনার 
আচরণের আবশ্যকতা আছে ॥ ১৮ ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় ৯১ 


তন্মাদসক্তঃ মততং কাঁধ্যং কম্মণ সমাচর | 
অসক্তে হ্যাচরন্‌ কন্ম পরমাপ্পোতি পুরুষ || ১৯ ।। 


এই জন্য তুমি সবর্বকামনা রহিত হইয়া উচিত স্বধর্মের 
আচরণ কনক; যে নিফ্ষাম বুদ্ধিতে ব্বধন্মের আচরণ করিয়াছে, 
সে সংসারে থাকিয়াই বস্ততঃ কৈবল্য পদ লাভ করিয়াছে ॥ ১৯ ॥ 


কন্ম-ণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদযঃ। 
লোকসংগ্রহমেবাঁপি সংপশ্যন্‌ কর্ত ম্থসি ॥ ২০ ॥ 


দেখ, জনক প্রভৃতি সংপুরুষগণ সম্পূর্ণ কর্্মত্যাগ না 
করিয়াই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব, হে পার্থ, 
কর্মে আস্থা রাখিবে, ইহাতে জারও একদিক দিয়া উপকার 
হইবে । উহা এই--তোমাকে কন্ম করিতে দেখিয়া সংসারী- 
লোক আদর্শ করিবে, তাহাতে তাহাদেরও দুঃখ দূর হইবে । 
দেখ, যে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়াছে এবং নিষ্কামতা লাভ করিয়াছে 
তাহারও লোকহিতের জন্য কর্ম বাকী থাকিয়া যায়। অন্ধকে 
হাত ধরিয়৷ রাস্তায় লইয়! যাইতে নেত্রবান মন্ৃষ্য যেরূপ অন্ধের 
সমান সমান পা ফেলিয়া চলে সেইরূপ অজ্ঞানীকে ধর্মজ্ঞান 
দিবার জন্য জ্ঞানী লোকও আপন আচরণ দ্বারা তাহার শিক্ষা 
দিবে। আর এরূপ যদি নাই হয় তবে অজ্ঞানী কিরূপে শিক্ষা! 
পাইবে? সে এই পথের সন্ধান কেমনে পাইবে ? ॥ ২০ ॥ 


৯২ জ্ঞানেশ্বরী 


যদ্‌ যদাঁচরতি শ্রেষ্ঠ স্তভদেবেতরে। জনঃ 

স যু প্রমীণং কুরূুতে লোকক্তদনুবর্ততে || ২১ || 

সংসারে শ্রে্ঠলোক যেরূপ আচরণ করে উহাকেই সাধারণ 
জনে ধর্্ম বলিয়া বুঝে এবং সেইরূপই আচরণ করে, এই কথা 
স্বাভাবিক। এই জন্য সাধুগণকেও কর্্মত্যাগ না করিয়া 
বিশেষতঃ এ কর্ম ভালরূপে অনুষ্ঠান করিতে হয় ॥ ২১ ॥ 

ন মে পার্ধীস্তি কর্তব্যং ত্রিধু লোকেধু কিঞ্চন। 

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কন্মণি || ২২ ॥ 


এখন অপরের কথা বলিব কি? হে কিরীটী দেখ, 
আমিও এই পথেই চলি । আমার কি কোন দায় পড়িয়াছে? 
যদি মনে কর কোনও বিশেষ অভিলাষ করিয়া কর্ম আচরণ 
করিতেছি তুমি ত অবগত আছ আমার এরূপ সামর্থ্য 
আছে যে পূর্ণতা 'বিষয়ে জগতে আমার সমান আর দ্বিতীয় কেহ 
নাই। আমি *% মৃত গুরুপুত্রকে আনিয়া দিয়াছি, এরূপ 
মাহাত্য তুমি আমার দেখিয়াছ। তবু নিরাকাজ্ষ হইয়াও 
সেই আমি কর্ম আচরণ করি ॥ ২২ ॥ 


* উমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে বধিত আছে-অবস্তভীনগরে সান্দীপণি 
মুনির সমীপে শ্রীকঙ্গ বিদ্ভাশিক্ষা করিয়াছিলেন । অতি অল্পদিনের 
উপদেশেই তিনি চতুঃবগী কলাবিগ্ভায় অতিশয় নৈপুণ্য এবং সকল 
বিগ্ায় পারদশি'্তা লাভ করিয়াছিলেন । গুরুগৃহ হইতে বিদায়কালে 
গুরু 'ভাপিলেন এক্সপ ছাত্র আর কোথায় পাইব? ইনিযে নরাকৃতি 


তৃতীয় অধ্যায় ৯৩. 


যদি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কন্মণ্যতক্দরিতঃ | 

মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশ? ॥ ২৩ ॥ 

যেরূপ কোনও আকাতক্ষাবান্‌ ব্যক্তি করিয়া থাকে, আমি 
সেইরূপ ন্বধর্ম্ের অনুষ্ঠান করি আর তাহা এই উদ্দেশ্যে 
যে, ভূতগণ কেবল আমার অধীন থাকে তাহাদের ভুল ন৷ 
হয় ॥ ২৩ । 

উৎসীদেয়ুরিমে লোক ন কুর্ধ্যাং কণ্ম চেদহম্‌। 

সঙ্করন্য চ কর্তা স্যাঁমুপহন্যামিমাঃ প্রজীঃ ॥ ২৪ ॥ 

যদি আমি পূর্ণকাম লইয়া ব্রহ্মস্থিতিতেই অবস্থান করি 
তবে প্রজাগণের কিরূপে নিস্তার হইবে । আমার 
আচরণ আদর্শ দেখিয়া আপন আচরণ শিক্ষার রীতি যাহা 


পরত্রহ্দগ ! ইহার নিকট যাহ চাঁওয়। যায় তাহাই পাওয়। যায়। তিনি 
বলিলেন “বৎস যদি গুরুদক্ষিণ দিবে তবে আমার মৃতপুত্র আনিয়া 
দাও। প্রভাসতীর্থে সমুদ্রে পড়িয়। সে মরিয়াছে ।” শ্রীক্ক্ণ গুরুপুত্রকে 
ফিরাইয়া আনিবার জন্ত প্রভাসে সমুদ্রের কাছে গেলেন। সমুদ্র বলিল 
সে ব্রাহ্মণপুত্রকে নেয় নাই পঞ্চজন নামক সমুদ্র নিবাসী অস্ত্র তাহাকে 
নিয়া থাকিবে | শ্রীকঞ্চ পঞ্চজনকে বধ করিয়া পাঞ্চজন্ত-শঙ্খ পাইলেন 
কিন্তু পুত্রকে পাইলেন না । অবশেষে তিনি যমের সংযমনী নামক 
পুরীর দ্বারে গিয়! পাঞ্চজন্যেত্র নিনাদ করিলেন। যমরাজ ছুটিয়া 
আসিয়া শ্রীকষ্চের আগমনের কারণ শুনিলেন। তাহার আদেশে 
ব্রাহ্মণের পুত্রকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্পণ করিলেন । শ্রীকৃষ্ণও ব্রাহ্মণ- 
কুমারকে পিতার সমীপে আনয়ন করিয়। গুরুদক্ষিণ। প্রদান করিলেন । 


৯৪ জ্ঞানেশ্বরী 


ইহাদের লোকাচার আছে উহা সব নষ্ট হইয়া যাইবে । অতএব 
সংসারে যে সমর্থ এবং সব্বজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষতঃ তাহার । 
কখনও কর্মমত্যাগ করা উচিত নয় ॥ ২৪ | 


সন্তীঃ কম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ববস্তি ভারত । 
কর্য্যাদ্বিদ্বাং স্তথাসক্শ্চিকীধুুলোক সংগ্রহম্‌ || ২৫ || 
কামুক মনুষ্য ফলের আশায় যেরূপ তৎপরতার সহিত 

কর্ম আচরণ করে, নিরাকাজক্ষ ব্যক্তিরও কর্ম্মে তদ্রপ তৎপরতা 
থাকিবে । হে পার্থ, চারিদিক দিয়া লোকস্থিতির বারবার রক্ষা 
করিবার আবশ্যকতা আছে। কর্মামার্গ আশ্রয় করিয়া চলা 
উচিত এবং সংসারকেও সংপথে লাগাইয়া রাখিবার প্রয়োজন 
আছে । কখনও লোকের দৃষ্টিতে অলৌকিক হইও না ॥ ২৫ ॥ 


ন বুদ্ধিভেদং জনযেদজ্ঞানীং কন্ম সঙ্গিনাম্‌। 
যোবয়েৎ সর্ববকম্মণণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥ ২৬ ॥ 


যে বালকের কাছে স্তন পান করাও কঠিন সে পক্কান্্ন কেমন 
করিয়। ভোজন করিতে পারে? অতএব হে ধন্ুদ্ধর, যেরাপ 
উহাকে পক্কান্ন দেওয়া উচিত নয়, সেইরনপ কর্ম্মবিষয়েই যাহার 
অধিকার নাই তাহাকে নৈর্ম্যের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে হেলায় খেলায়ও 
উপদেশ করা উচিত নয়। তাহাকে সৎকর্মেরেই উপদেশ করিতে 
হয়; তাহারই প্রশংসা করিতে হয়। শুধু ইহাই নয় বরং 
'নিক্র্ম লোকও সৎকর্মআচরণ করিয়া তাহাকে উহা শিক্ষা দিবে । 
বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষার জন্য কর্মের ব্যবহার করিলে উহাতে 


তৃতীয় অধ্যায় ৯& 


কর্মের বন্ধন লাগে না। রাজা ও রাণীর বেশধারী বহুরগী 
পুরুষ অথবা স্ত্রীভাব মনে রাখে না। কেবল লোকের দৃষ্টিতে 
বেশ পরিবর্তন হয় মাত্র ॥ ২৬ ॥ 


প্ররৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কন্মণণি সর্ববশঃ | 
অহঙ্কারবিমুটাত্সা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ || 


হে ধন্ৃদ্ধরঃ যদি অপরের বোঝা নিজের মাথায় লওয়া 
যায়, তাহা হইলে কি উহা ভারী লাগিবে না? সেইরূপ 
প্রকৃতির ধর্ম হইতে যে ভাল মন্দ কন্ম উৎপাদিত হয়, যূর্থ 
লোক বুদ্ধির ভ্রমে নিজেকেই উহার কর্তা বলিয়। বুঝিয়া লয়। 
এই অহচ্কারপূর্ণ দেহকে আত্মা বলিয়া যে বুঝে সে মূর্খ তাহার 
নিকট এই গুঢু রহস্য উপদেশ করা উচিত নয়। এখন তোমাকে 
এক হিতকারী কথা বলিতেছি, মন দিয়া শোন ॥ ২৭ ॥ 


তন্তববিভ্ত, মহাবাহে। গুণকম্ম বিভাগযোঃ | 
&ণাগুণেষু বর্তস্ত ইতি মতা ন সজ্জতে ॥ ২৮ || 


যেহেতু কর্্ম উৎপন্ন হয় সেই দেহ-ভাব যে তত্বজ্ঞানীর 
নাই ; দেহাভিমান ত্যাগ করতঃ সে গুণ এবং কর্ধেরি অতীত 
সাক্ষীভূত হইয়া দেহে অবস্থান করে। এইজন্য যদিও 
সে শরীর ধারণ করে তথাপি কর্মদ্বারা বদ্ধ হয় না। প্রাণিগণের 
কর্ম্ম চেষ্টায় সূর্য্য লিপ্ত হয় না ॥ ২৮ ॥ 


৯৬ জ্ঞানেশ্বরী 


প্রকৃতে গুণ সংমুঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকম্মন্ত্র। 
তানকৃৎক্বিদে মন্দীন্‌ কৃত্স্নবিন্ন বিচালযেৎ |২৯॥। 


যে গুণের ভ্রমে বশীভূত হইয়া যায় এবং প্রকৃতির অধীন 
হইয়া ব্যবহার করে, যাহার ইন্দ্রিয়গণ গুণাশ্রয়ে আপন আপন 
কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া অপরের কন্মকে বলপুর্বক নিজেই অঙগী- 
কার করে, এইরূপ ব্যক্তি সংসারে কর্মদ্বারা লিপ্ত হয় ॥২৯ 


নবি সর্ববাণি কন্মণণি সংন্যন্তাধ্যাতআুচেতসা। 
নিরাশীনিম্ম মো ভূত্বা ঘুধ্যস্ব বিগতভ্বরঃ |1৩০|। 


অতএব তুমি সকল কর্তব্য কর্ম্মেরে আচরণ করিয়া উহা 
আমাতে অর্পণ কর এবং চিত্তের বৃত্তি আত্মর স্বরূপে বিশেষ- 
রূপে সংলগ্ন রাখ । আর চিত্তে কখনও এরূপ অভিমান প্রবেশ 
করিতে দিও ন1 যে, এইটা কর্ম আমি কর্তা অথবা অমুক ফলের 
জন্য আমি এই কর্ম করিব। শরীরের অধীন হইও না। 
কামনা সকল ছাড়িয়া দাও । যথা অবসরে যোগ্য বিষয় ভোগ 
কর। এখন আপন ধনুক হাতে লইয়া রথে আরোহণ কর এবং 
সমাধান পৃবর্ক বীরবৃত্তির স্বীকার কর । সংসারে কীত্তি বাড়াও | 
স্বধর্ম্ের মান বাড়াও। পুথিবীকেও ভারমুস্ত কর অতএব 
হে পার্থ, নিঃশঙ্ক চিত্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। ইহা ভিন্ন 
এই সময় আর কিছুই বলিও না ॥৩০| 


তৃতীয় অধ্যায় ৯৭ 


যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ | 
শ্রদ্ধাবন্তোহনসুযুস্তে মুচ্যন্তে তেইপি কম্মভিঃ ॥ ৩১ 


হে ধন্ুদ্ধর, আমার এই নিশ্চিত মত যে অত্যন্ত আদরের 
সহিত ত্বীকার করিবে এবং শ্রদ্ধাপুর্বক আচরণ করিবে, 
যদিও সে কর্মের ব্যবহার করুক তথাপি তাহাকে কর্ম্মরহিত 
বুঝিবে । অতএব এই উপদেশ নিশ্চয়তার সহিত অন্তুসর্তব্য ॥৩১॥ 


বে ত্বেতদভ্যসুযস্তে! নান্ৃতিষ্ঠন্তি মে মতমৃ। 
র্বজ্ঞানবিষৃঢাংস্তান্‌ বিদ্ধ নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩৯ । 


ঘে প্রকৃতির অধীন হইয়া ইন্ড্রি়গণের লালসা! বাড়াইয়া 
আমার মত অনাদর পুর্বক ত্যাগ করে, যে উহা! সামান্য বলিয়া 
বুঝে এবং উহার অবজ্ঞা করে অথবা এরূপ বলে যে, উহা অর্থধাদ 
মাত্র, সে নিশ্চয়ই মোহ মদিরায় মত্ত হইয়াছে, বিষয় বিনে 
জর্জরিত হইয়াছে অথবা অজ্ঞান পক্ষে ডুবিয়াছে, ইহা নিশ্চয় 
জানিও । মুত মনৃষ্যের হস্তে রত্বালঙ্কার যেরূপ বৃথা, অথবা 
জন্মান্ধের নিকট আলোক প্রকাশ যেরূপ নিরর্থক, অথবা চন্দ্রের 
উদয় যেরূপ কাকের নিকট উপযোগী হয় না, সেইরূপ এই বিবেক 
যুর্খলোকের রুচিকর হয় না। হে পার্থ যে এই পরমার্থ 
বিবেক মানে না, তাহার সহিত সম্ভাষণও করা উচিত নয়। 
সে ইহা মানেও না বরং ইহার নিন্দা করিতে থাকে । বল 
দেখি, পতঙ্গ কি আলোক প্রকাশ সহিতে পারে ?- পতঙ্ষ 

রা 


১৮ জ্ঞানেশ্বরী 


দীপককে আলিঙ্গন করে উহাতেই তাহার মৃত্যু হয়; সেইরূপ 
বিষয় ভোগে অবশ্য আত্ম-বিনাশ হয় | ৩২ ॥ 


সদৃশং চেষটতে স্বস্তাঁঃ প্রকৃতেজ্ঞনবানপি | 
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যাতি ॥ ৩৩ ॥ 


ইন্দ্রিয় এমনই এক বস্ত যাহাকে মহত্ব দিয়া কুতৃহলে 
লালন করা জ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রের কখনও উচিত নয়। 
আচ্ছা, সর্পের সহিত কেহ কি খেলা করিতে পারে? অথবা 
বাঘ্বের সহিত বসবাস সিদ্ধ হইতে পারে? বল দেখি, হলাহল 
বিষ পান করিয়া কেহ উহা! জীর্ণ করিতে পারে ? দেখ, খেলিতে 
খেলিতেও একবার আগুণ লাগিয়া গেলে উহা সাম্লাইয়৷ লইতে 
চাহিলেও পারা যায় না; সেইরূপ ইন্দ্রিরগণের লালন করা ভাল 
নর । হে অর্জুন, এই পরাধীন শরীরের নিমিত্ত বিবিধ 
প্রকার বিষয় ভোগ-রচনা কেমন করিয়া করা যায়? 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া উদয়াস্ত সকল সম্পত্তি দ্বারা কি 
আমরা এই দেহেরই প্রতিপালন করিব? সব দিক দিরা সকল 
ক সহা করিয়া কি সম্পত্তি সংগ্রহ করা হয় এইজন্য যে, ব্বধর্ম্ম 
তাগ করিয়া এই শরীরের পোষণ হউক ? তবে যখন আবার 
পঞ্চভুতের অংশ পঞ্চভুতে মিলিয়া যাইবে তখন আমার কৃত 
পরিশ্রমের ফলগুলি খজিলে কোথায় পাওয়া যাইবে? অতএব 
কেবল শরীর পোষণ যথার্থ ক্ষতি বলিয়া বুঝিবে । ইহার মধ্যে 
অন্ঠঃকরণ লাগাইও না ॥ ৩৩ | 


তৃতীয় অধ্যায় ৯৯ 


ইন্ড্রিযস্তেক্িয়স্তাঁর্ধে রীগছেষৌ ব্যবস্থিতৌ | 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তো হস্ত পরিপন্থিনে ॥ ৩৪ ॥ 


ইন্ড্রিয়ের ইচ্ছান্ুসারে বিষয়ের পোষণ করিলে আপাততঃ 
চিত্তের সন্তোষ উৎপন্ন হয় । সাধুবেশধারী চোর যতক্ষণ নগরের 
সীমান্ত পর্য্যন্ত না যাইতেছে ততক্ষণ শান্ত থাকে । হে বৎস, 
বিষের মধুরতা প্রথমে চিত্তে প্রীতি উৎপন্ন করে, কিন্তু পরিণাম 
জিজ্ঞাসা করিলে জানিবে উহ! প্রাণ হরণ করিয়াছে । দেখ, 
ইন্ড্রিয়ধ্যে ষযেকাম আছে উহাই ম্থখের দুরাকাজ্ষায় প্রলুব্ধ 
করে- আমিষ মংস্যকে ভুলাইয়া আনে । দেখা যায় না বলিয়া 
মস্ত জানিতেও পারে না টোপের আমিষের মধ্যে প্রাণ সংহারক 
কাটা আছে । কামনার হেতু মানুষেরও সেইরূপ দশা হয়। 
বিষয়ের আশাতে মানুষ ক্রোধাগ্রির অধীন হইয়া যায়। ব্যাধ 
ঙ্রানিয়া বুঝিয় মুগকে বধ করিবার জন্য যেরূপ আপন সীমার 
মধ্যে লইয়া আসে, তেমনই এই বিষয়কে জানিবে । অতএব, হে 
পার্থ, ইহার সঙ্গ করা তোমার উচিত নয়। কাম এবং ক্রোধ 
দ্ুটাকেই ঘাতক বলিয়া জানিবে। অতএব ইহাদের আশ্রয় 
লওয়া উচিত নয় । মনের মধ্যেও ইহাদের স্মরণ রাখা উচিত 
নয়। এক আত্মবৃত্তির জাগ্রত অবস্থা কখনও নষ্ট হইতে 
দিবে না ॥ ৩৪ ॥ 


শ্রেয়ান্‌ স্বধর্থ্মো বিগুণঃ পরধন্মণৎ স্বনুষ্ঠিতাঁৎ।' 
স্বধন্ন্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধম্মেণ ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥ 
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(স্বধন্ম যদিও কঠিন হয়, তথাপি উহাই আচরণ করা 
ভাল। অপরের আচরণ যতই ভাল হউক তথাপি অনুষ্ঠান- 
কারী নিজ ধর্মই আচরণ করিবে । শুদ্রের ঘরে ভাল ভাল 
অনেক রকমের পক্কান্ন থাকিলেও কি দরিদ্র ব্রাঙ্গণ তাহা 
খাইবে? অন্য কথা দূরে থাকুক, এইরূপ অনুচিত কাধ্য কি 
কখনও করা যায়? যেবস্ত গ্রহণ করিবার যোগ্য নয় তাহা 
কি পাইবার ইচ্ছা করা উচিত? ইচ্ছা হইলেই কি তাহা 
পাইতে হইবে? বিচার করিয়া দেখ, লোকের মনোহর বাড়ী 
দেখিয়া নিজের পর্ণ কুটীর ভাঙ্গিয়া' ফেলিতে হইবে? সে 
কথা থাকুক, আপন স্ত্রী যদি কুরূপাও হয় তাহাকে ভোগ 
করা ভাল, সেইরাপ স্বধন্ম যতই কঠিন হউক, আচরণ করিতে 
দুর্ঘট হউক, তথাপি পরলোকের সখা । গুড় এবং ছুগ্ধ মধুরতার 
জন্য প্রসিদ্ধ কিন্ত ক্রিমিদোষে রগ্রব্যক্তির নিকট বিরুদ্ধ, সে 
উহা কেমন করিয়া পান বা ভোগ করিতে পারে ? ইহার পরেও 
যদি সে উহা পান করে তবে উহা তাহার অত্যাগ্রহ । হে 
ধনুদ্ধর, পরিণামে উহা হিতকর পথ্য হয়না। যদি আপন 
হিত বিচার করিতে হয়, তবে অপরের যাহা বিহিত এবং 
নিজের জন্য যাহা অনুচিত এরূপ আচরণ কখনও করা উচিত 
নহে। এই ব্বধর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যদি জীবন 
কাল শেৰ হইয়া যায়, তথাপি উহা উভয় লোকে-_ইহলোক 
পরলোকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিবে । সমস্ত স্বরগণের শিরোমণি 
শরীশাঙ্গ পাণি যখন এই প্রকারে বলিলেন, তখন অর্জুন 
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বলিতে লাগিলেন, হে দেব! এক নিবেদন আছে, আপনি যাহা 
বল্সিলেন তাহা! আমি শুনিয়া লইলাম কিন্তু এখন আমি নিজের 
ইচ্ছামত কিছু জিজ্ঞাসা করি ॥ ৩৫ ॥ 


অর্জন উবাচ 


অথ ক্কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ | 
অনিচ্ছন্নপপি বায় বলাদিব নিয়োজিত ॥ ৩৬ ॥ 


হে দেব! জ্ঞানীরও স্থিতি-ভ্রংশ হয়, এবং সেও সংপথ 
ছাড়িয়া অন্য পথে চালে বলিয়া মনে হয় কেন? যে 
সব্বঙ্ঞ এবং উপায়ও জানে সেও কোন্‌ গুণের হেতু আপন 
ধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ের ব্যভিচার করে? অন্ধ বীজ 
এবং তুষ বাছিয়া লইতে পারে না, নেত্রবান্‌ মনুষ্য কেন 
ভূল করে? প্রাপ্ত সংসর্গ ত্যাগ করিলেও সংসগ লালসায় 
যে অতৃপ্ত রাখে, সব দিক্‌ হইতে পাপ দূর করিয়া দিলেও 
বল করিয়া যে পাপে লাগাইয়া দেয়, যে কথা ঘৃণাহ্‌ 
তাহাতেই যাহা লাগাইয়া রাখে এবং উহাকে দূর করিয়া দিবার 
বত্র করিলেও উহা ফিরিয়া আসে, উহা কোন্‌ বলবান্‌ 
গুণের প্রভাবে হয়; হে হৃধীকেশ! আমাকে উহা 
বলুন ॥ ৩৬ ॥ 
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শ্রীভগবান উবাচ 


কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ | 
মহাশনে! মহাপাপ! বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 


ধিনি হৃদয়-কমলের শ্খদায়ক, যোগী নিরাকাত্ষ হইয়াও 
যাহার জন্য সকাম হয়, সেই পুরুষোত্তম তখন এরূপ কথা 
বলিলেন-_-শোন, এই কাম এবং ক্রোধ, যাহাদের নিকট কৃপার 
লব লেশও নাই, ইহাদের মুপ্তিনান্‌ কৃতান্ত বলিয়া জানিবে। 
জ্ঞানরূপা ধনের কাল সর্প, বিষয়রূপ গুহার ব্যান, ভজন পথের 
নরঘাতক ডোম, দেহরূপী ছর্গের প্রস্তর, ইন্দ্রিয় নগরের 
প্রাচীর স্বরূপে এই কাম ক্রোধই মোহাদিরূপে সংসারে প্রভাব 
বিস্তার করে। ইহা মনের রজোগুণ হইতে উৎপন্ন সম্পূর্ণ 
আম্মুরী সম্পত্তি দ্বারা নির্মিত এবং অবিদ্ভার দ্বারাই 
পুষ্ট। ইহা রজোগুণ হইতে উৎপন্ন কিন্ত তমোগুণের 
অত্যন্ত প্রিয়, অতএব- তমোগুণ ইহাকে আপন পদ অর্থাৎ ভুল 
এবং মোহ প্রদান করিরাছে। মৃত্যুনগরে ইহারা অতি শ্রেষ্ঠ 
বলিয়|! পরিচিত । কেননা ইহারা প্রাণিগণের শত্রু, ইহারা 
স্ষুধিত হইলে এই বিশ্ব এক গ্রাসও নয়। আশাই ইহাদের 
বাস্তভিটা। যাহার নিকট চতুর্দশভুবন হস্তের মুষ্টির মধ্যে 
গ্রহণ করিতে অতি অল্প বলিয়া মনে হয়, সেই ভ্রান্তি ইহাদের 
আদরিণী ছোট ভগ্রী। এই ভ্রান্তি-তিনলোকের রন্ধন খেলা 
খেলিতে খেলিতে উহা! অনায়াসে খাইয়া ফেলে । ইহার দাসীত্ব 
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করিয়া তৃষ্জা জীবন ধারণ করে । আর বলিব কি মোহও 
ইহাকে মানিয়া চলে । অহঙ্কারের সহিত ইহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া আনন্দিত করে-_যাহার গুণে সে সমস্ত সংসারকে আপন 
ইচ্ছায় নাচাইয়া থাকে_যে সত্যের উদর ভেদ করিয়া উহাতে 
অসত্য তৃণকুটা ভরিয়া দিবার মত দস্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
রাখে । ইহাই পতিব্রতা শান্তিকে নিরাভরণা করিয়া মায়ারূপিণী 
বারবনিতাকে সুসজ্জিত করিয়াছে এবং উহা দ্বারা সাধুগণকে 
ভ্রষ্ট করিয়াছে । ইহ।ই বিবেকের বল নষ্ট করিয়াছে বৈরাগোর 
চন্মাবরণ তুলিয়া লইয়াছে, উপশমকে জীবন্ত গলা চাপিয়া 
মারিয়াছে। ইহাই সন্তোষরূপ বন কাটিয়া ফেলিয়াছে, 
ধৈধ্যের তুর্গ ভাঙ্জিয়া দিয়াছে এবং আনন্দরূপ বৃক্ষ উৎপাটন 
করিয়া ফেলিয়াছে । ইহাই জ্ঞানের অহ্কুর ছিন্ন করিয়াছে, 
স্থখের নাম লুপ্ত করিয়া দিয়াছে, আর অন্তঃকরণে ত্রিবিধ তাপের 
অগ্তি উৎপন্ন করিয়াছে । শরীর ধারণ করা অবধি হহা 
হৃদয়ে লাগিয়া রহিয়াছে; খুজিলে কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবতা- 
গণেরও হাতে ধরা পড়ে না। জ্ঞানের সমান হইয়া চৈতন্টের 
নিকট বসিয়া আছে বলিয়! উহা মহাপ্রলয় করিতে প্রবৃত্ত হয় 
এবং কেহ উহার গতিরোধ করিতে চাহিলেও বাধা মানে না। 
ইহা জীবগণকে বিনা জলে ডুবায় অগ্নি বাতিরেকে জালায় 
আরও, না বলিয়াই গ্রাস করিয়া ফেলে । ইহা বিনা শঙ্তে 
আঘাত করে, বিনা রজ্জতে বন্ধন করে, এবং জ্ঞামিগণেরও 
সামর্থ্য নষ্ট করিয়া বধ করে। সে বিনা পক্ষে নিমজ্জিত 
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করে, বিনা গ্রন্থি পাশবদ্ধ করে, চিত্তে প্রবেশ করিয়া আছে 
বলিয়া সে কাহারও সমীপে পরাজিত হয় না ॥ ৩৭ ॥ 


ধূমেনাব্রিরতে বক্ির্ষথাদর্শো মলেন চ। 
যথান্বেনারুতে। গঞ্ডস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
যেরূপ চন্দন-তরুর মূলে সর্প জড়াইয়া থাকে অথবা গর্ভ 
গর্ভাবরণ-থলে দ্বারা আবৃত থাকে, অথবা তেজোহীন স্তর্ধ্য, 
ধূম বিনা অগ্নি, ধুলা বিহীন দর্পণ যেরূপ কখনও থাকে না, 
সেইরূপ ইহাকে ভিন্ন জ্ঞানকে কখনও স্বতন্ত্র দেখিতে পাওয়। 
যায় না। বীজ আবরণ দ্বারা আবৃতই উৎপন্ন হয় | ৩৮ ॥ 
আরুতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে। নিত্যবৈরিণা | 
কামরূপেণ কৌন্তেয় ! দুষ্প,রেণানলেন চ ॥ ৩৯ 
সেইরূপ জ্ঞান যদিও স্বরূপতঃ শুদ্ধ তথাপি উহা কামক্রোধ 
দ্বারা আচ্ছাদিত আছে অতএব উহা গুঢ় হইয়া আছে। 
প্রথমতঃ এই কাম-ক্রোধকে পরাজিত করিতে হইবে, তবে 
্ঞান লাভ হইবে । কিন্তু রাগ-দ্বেষের পরাভব সম্ভব নয়। 
উহাকে মারিবার জন্য শরীরে যে বল সঞ্চয় করা যায় তাহা 
অগ্রিতে ইন্ধনের ন্যায় উহারই সাহায্যকারী হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ 
উন্দ্িযাণি মনো।বুদ্ধিরস্তা ধিষ্ঠানমুচ্যতে | 
এতৈবিবামাহযত্যেষ জ্ঞানমারৃত্য দেহিনম্‌ ॥ ৪০ ॥ 
ঘে উপায় গ্রহণ করা যাউক না কেন সকলেই ইহ।র 
সহায়ক হইয়া যায় । এইজন্য ইহা দৃঢ় যোগিগণকেও পরাজিত 
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করিয়া লইয়াছে। এই সম্কটেও একটা উত্তম উপায় আছে, উহা! 
যদি তোমার অনুকূল হয়, তবে আনি বলিয়া দিতেছি ॥ ৪০ ॥ 

তম্মাৎ ত্বমিক্ট্রিয়াণ্যাদে নিযম্য ভরতর্ষভ | 

পাপ্যানং প্রজহিহ্হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ ৪১ ॥ 

ইহার প্রথম উৎপত্তি স্থান ইন্ড্রিয়। উহাদের প্রবৃত্তিই 
কর্ম উৎপন্ন করে। প্রথমত; সেই ইন্ড্রিযগুলিকেই সবর্থা 
পরাজিত করিয়া ফেল ॥ ৪১ ॥ 

ইন্দ্রিযাঁণি পরাণ্যাহুরিক্দিয়েভ্যঃ পরং মনঃ | 

মনসস্ত পরা বুদ্ধির্যে! বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥ ৪২ ॥ 

এইরূপ করিতে পারিলে মনের ছুটাছুটি বন্ধ হইয়া যাইবে, 
আর বুদ্ধিও মুক্তি পাইবে । এই প্রকারে, এই ছুরাত্মার 
প্রভাব মিটিয়া যাইবে ॥ ৪২ ॥ 

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ সংস্তভ্যাতআানমাতনা | 

জহি শক্রং মহাবাহে। কাঁমরপং ছুরাসদং ॥ ৪৩ ॥ 

যেরাপ স্রধ্যকিরণ না থাকিলে মুগতৃষ্জিকায় জলের সত 
থাকিতে পারে না সেইরূপ রাগছেষ অন্তঃকরণ হইতে বাহির 
করিয়া দিতে পারিলে অবশ্যই উহ] বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব 
রাগ এবং দ্বেষের নাশ হইয়া গেলে ব্রন্মরূপ স্বারাজ্য লাভ হয় 
আর মানুষও নিজে আত্মমুখ ভোগ করিয়া থাকে। এইটা 
প্রীগুর ও শিষ্যের রহস্য-মংবাদ ; এইটাই জীব ও' ব্রন্মের 
মিলন। এই অবস্থায় স্থির হইয়া থাক কখনও উঠিও না ।৮ 


১০৬ জ্ঞানেশ্বরী 


হে রাজন্‌ শুনুন, সম্পূর্ণ সিদ্ধির সম্রাট লক্ষমীপতি, 
দেবাদিদেব এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। এখন এই 
অনস্তদেব পুনরায় একটা পুরাতন কথা বলিবেন এবং পাওুনন্দন 
অজ্জুন আবার জিজ্ঞাসা করিবেন । সেই সংবাদের যোগ্যতা 
অথবা রসপূর্ণতার শ্রেষ্ঠতা দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণস্থখ বৃদ্ধি 
হইবে । শ্রীনিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব আমি বলি, হে তাত, আপন 
বুদ্ধি ভাল করিয়া জাগ্রত রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও পার্থের এই 
সংবাদের উপভোগ করুন ॥ ৪৩ ॥ 

ইতি জ্ঞানদেব বিরচিতায়াং ভাবার্থদীপিকায়াং 
তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। 


পান 


ভভান্লক্ষন্্্ম ভলজ্ নান জা 
চতুর্থ অধ্যায় * 


আজ আমার শ্রবণেক্দ্িয়ের সৌভাগ্যের দিন আসিয়াছে, 
কেননা গীতারূপ সম্পদ উহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । এখন 
এই স্বপ্ররূপ জগতও সত্য বলিয়া দেখাইতেছে। প্রথমতঃ 
এই গীতা-কথা বিবেকময়, তাহাতে আবার জগচ্ছে- শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার নিরূপণ করিতেছেন আর ভক্ত অর্জুন উহা শুনিতেছেন । 
পঞ্চমম্বরের সহিত স্ুগন্ধের মিলন হইলে যেরূপ হয়, অথবা 
স্বগন্ধ ও শ্ুস্বাদ একত্র মিলিয়া যেরূপ উপাদেয় হয় তক্রপ 
এই কথাও অত্যন্ত মনোরঞ্জক ! অহো৷! কিরূপ বিশাল 
ভাগ্য । আমার মনে হয় আমি অম্বতের স্থরধূুনী লাভ 
করিয়াছি। অথবা শ্রোতাগণের পুর্ব তপস্যা ফলরূপ ধারণ 
করিয়াছে । এখন সকল ইক্দ্রিয়কেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের ঘরে 
প্রবেশ করিয়া এই গীতা নামক সংবাদ-শ্বখের উপভোগ 
করিতে হইবে । এখন অতি বিস্তার করিয়া কাজ নাই; 
শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্ঞুন দুইজনের পরস্পর ঘষে কথোপকথন হইয়াছিল 
তাহারই বর্ণনা করিতেছি । সেই সময় সঞ্য় ধৃতরাষ্ট্রকে 


* এই অধ্যায় জ্ঞানযোগ ব্রঙ্গার্পণ যোগ নামে প্রসিদ্ধ । 


১০৮ জ্ঞানেশ্বরী 


বলিলেন, _অজ্জন বড়ই ভাগ্যবান, সে শ্রীনারায়ণের সঙ্গে 
অত্যন্ত প্রেমের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছে । যে কথা তিনি 
পিতা বস্থদেবকে বলেন নাই, মাতা দেবকীকে বলেন নাই, 
যাহা ভ্রাতা বলদেবকেও শ্রবণ করান নাই, সেই রহস্য কথা তিনি 
অর্জুনের নিকট বলিয়াছেন । দেবী লক্ষ্মী যিনি ভগবানের 
অতি কাছে থাকেন তাহাতেও এই প্রেমের হুখ দেখা যায় না। 
আজ শ্রীকৃষ্ণের স্নেহের সৌভাগ্য অর্জুনেরই লাভ হইয়াছে । 
সনকাদি খধিগণের আশা বড় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু তাহারাও 
এই প্রকার সফলতা লাভ করেন নাই। অর্জনের প্রতি 
জগদীশ্বরের এই প্রেম নিরূপম দেখা যাইতেছে । ইনি না 
জানি কিরূপ সব্বোত্তম পুণ্য করিয়াছেন । অথবা যাহার 
প্রীতির হেতু এই বিদেহী ভগবান্‌ ব্যক্ত রূপ ধারণ করিয়াছেন, 
তাহার স্থিতি ইহার সহিত একাকার বলিয়াই আমার বোধ 
হইতেছে । প্রায়শঃ এই তত্ব যোগিগণেরও হস্তগত হয় না, 
বেদজ্ঞেরও বুদ্ধিগত হয় না, এবং ধ্যানের দৃষ্রিও সেই পর্য্যন্ত 
পৌছাইতে পারে না। এইরূপ আন্মশ্বরূপ অনাদি ও নিশ্চল 
ভগবান্‌ কিরূপ দয়ালু হইয়াছেন । যিনি ঢ্রলোক্যরূপী বস্ত্রের 
প্রসার ও বিস্তারের *% অধিষ্ঠান, এবং প্রাকৃত আকারের অতীত 
তিনি কিরূপে এই অর্জনের প্রেমের অধীন হইয়া রহিয়াছেন 
জানি না! 


* চলতি কথায়--তানা ও পরেন । 


চতুর্থ অধ্যায় ১০৯ 
গ্রীভগবান্ববাচ 


ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্বানহমব্যয়ম্‌ | 
বিবন্বীন্‌ মনবে প্রাহ মন্ুরিক্ষ।কবেইব্রবীৎ ॥ ১ ॥ 


আবার প্রভু বলিতে লাগিলেন, হে পাগুস্ত! এই যোগ 
আমি বিবস্বান্‌কে বলিয়াছিলাম এই কথা বহু প্রাচীন। বিবস্বান্‌ 
সূর্য্য এই সকল যোগস্থিতি ৈবস্বত মন্থর নিকটে ভালরূপে 
নিরূপণ করিয়াছিলেন । মন্ত্র স্বয়ং এই যোগের অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন এবং পুনরায় ইক্ষাকৃকে উহার উপদেশ করিয়াছেন । 
এইব্নাপে এই পুরাতন পরম্পরা-প্রাপ্ত জ্ঞান বিস্তৃত হইয়াছে ॥ ১ ॥ 


এবং পরম্পরাপ্রাগুমিমং রাজ্যে! বিছুঃ | 
সকালেনেহ মহত। যোগে নঞ্টঃ পরন্তপ ॥ ২॥ 


তদনস্তর এই যোগ আরও কোন কোন রাজষি জ্ঞাত 
হইয়াছেন কিন্তু সেই সময় হইতে পরে আর কেহ ইহা জানিতে 
পারে নাই । প্রাণিগণের বিষয়ের প্রতি অভিরুচি এবং 
শরীরের প্রতি মমতা এই ছুই কারণে এই আত্মজ্ঞান ভুল 
হইয়া গিয়াছে । লোকের বিশ্বাম এবং বুদ্ধি যখন বাঁকা পথে 
প্রবৃত্ত হয়, তখন বিষয়ের সুখই পরম প্রাপ্তব্য বলিয়া বিবেচিত 
হয় এবং যেরূপ ভাবে যে থাকে তাহার নিকট সেই উপাধিই 
প্রিয় হইয়া থাকে । আরও দেখ, সাধারণতঃ যে পাড়ায় 
দিগম্বরগণ বাস করে সেখানে বহুমূল্য বস্ত্রের কি প্রয়োজন ? 


১১০ জ্ঞানেশ্বরী 


জন্মান্ধ ব্যক্তির কাছে সুর্যের কি উপযোগিতা ? বধিরের সভায় 
কে সঙ্গীতের সম্মান করিবে? শগালের কি কখনও 
টাদ্নীতে প্রীতি উৎপন্ন হয়? চন্দ্রোদয় হইবার পূর্বেই 
যাহার চক্ষু ফাটিয়া যায় সেই কাক কিরূপে চন্দ্রকে চিনিতে 
পারে? এইরূপ যে বৈরাগ্যের দেহলিও দেখিতে পারে না, 
বিবেকের নামও জানে না, সেই মূর্খ আবার ঈশ্বর পর্য্যন্ত 
কিরূপে পৌছিতে পারে? এই ভাবে জানি না কেমন করিয়া 
মোহ বাড়িয়া গিয়াছে এযং বহুকাল ব্যর্থ কাটিয়৷ গিয়াছে ; 
অতএব ইহলোকে এই যোগ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ১। 


স এবায়ং ময়া তেহছ্য যোগ? প্রোক্ঃ পুরাতন | 
ভক্তোহুসি মে সখা চেতি রহস্তং হোতদছুভমম্‌ ॥ ৩॥ 


সেই যোগ, হে কুস্তীস্বত, আজ আমি তোমার নিকট তত্বৃতঃ 
নিরূপণ করিয়াছি । ইহা! ভুলিয়া যাইও না। ইহা আমার 
হৃদয়ের রহস্য, তোমার নিকট কি উহা লুকাইয়া রাখিতে 
পারি? তুমি আমার প্রেমিক। হে ধন্ুদ্ধর, তুমি 
কেবল প্রেমের মৃত্তি, ভক্তির হৃদয়, মৈত্রীর জীবন-কলা এবং 
বিশ্বাসের আশ্রয়, অতএব তোমার সহিত কি প্রতারণা হইতে 
পারে? যগ্যপি সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তথাপি ক্ষণকালের 
জন্য যুদ্ধের কোলাহল বিস্মৃত হইয়া প্রথমতঃ তোমার অজ্ঞান দূর 
করিব ॥ ৩ | 


চতুর্থ অধ্যায় ১১১ 


অজ্জুন উবাচ 

অপরং ভবতো! জন্ম পরং জন্ম বিবন্বতঃ | 

কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বযাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥ 

অর্জুন বলিলেন-__হে শ্রীহরি, শুনুন, মাতা আপন পুত্রের 
প্রতি স্রেহ করে, হে কৃপানিধি, উহা আশ্চর্যের বিষয় নয় । 
আপনি সংসার তাপে তাপিত লোকের নিকট সুশীতল ছায়া, 
অনাথ জীবের মাতা ; বস্তুতঃ আপনার কুপাই আমাদিগকে 
স্ষ্টি করিয়াছে । হে দেব! কাহারও যদি একটি পঙ্থু-পুত্র 
জন্ম গ্রহণ করে তবে আজন্ম তাহাকে পুত্রের ঝঞ্জাট সহা করিতে 
হয়। আপনার শ্রেষ্ঠতঘা আপনার সম্মুখে আর কি ব্যাখ্যান 
করা যায়। এখন আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি সেই দিকে মন 
দিন, হে দেব, সেই বাক্যে আপনি ক্রোধ করিবেন না। 
হে অনন্ত! আপনি যে পুরাতন কথা কহিয়াছেন উহা 
ক্ষণকালের জন্যও আমার চিত্তে ধারণা করিতে পারিতেছি না। 
কেননা বিবস্বান্‌ কে ছিলেন তাহা আমাদের কুলের আদি 
পুরুষগণও জানেন না, তাহাকে আবার আপনি কবে উপদেশ 
দিলেন? শুনা যায়, তিনি নাকি বহু পুরাতন আপনি শ্রীকৃষ্ণ ত 
আধুনিক । এই জন্য পূর্বববাক্য বিরুদ্ধ বলিয়া আমার মনে হয় । 
তথাপি হে দেব! আপনার চরিত্র আমি কিছুই জানি না,আপনার 
কথাই বা একেবারে মিথ্যা কেমন করিয়া বলি? অতএব এই সব 
কথা৷ এরূপ ভাবে বলুন যাহাতে উহা! আমার বুদ্ধির বিষয় হয়। 
আপনি কিরূপ ভাবে সূর্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন ? ৪ ॥ 


১১২ জ্ঞানেশ্বরী 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ 


বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মীনি তব চীজ্ভবন | 
তান্যহং বেদ সর্ববাঁণ ন ত্বং বেখ পরভ্তপ ॥ ৫ ॥ 


তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,__হে পাতুস্বত ! যদি তোমার চিত্তে 
এরূপ ভ্রম হইয়া থাকে যে, যখন বিবস্বান ছিল তখন আমি 
ছিলাম না, তবে ইহা তোমার অজ্ঞান । দেখ, তোমার ও 
আমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে । তোমার শিজের জন্ম 
সম্বন্ধে স্মৃতি নাই, আমি যে যে কালে যে যে রূপে অবতীর্ণ 
হই উহা! সকলই স্মরণ রাখি ॥ ৫ ॥ 


অজোহপি সন্নব্যযাক্মা ভূতানা মীশ্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যান্মমায়য়া ॥ ৬ ॥ 


এজন্য এই পুরাতন কথা আমার মনে আছে । আমি যদিও 
অজ তথাপি ন্বপ্রকৃতিকে অঙ্গীকার করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া 
থাকি। ইহাতে আমার অবিনাশিতার ভঙ্গ হয় না। জন্ম ও 
মৃত্যু যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, উহা মায়ার কারণ, আমারই মধ্যে 
প্রতিভাসিত হয়। আমার স্বতন্ত্রতা ত নষ্ট হয় না, তবে 
আমাকে কর্মের বশীভূত হইতে দেখা ভ্রম বুদ্ধির নিমিত্তই হইয়া 
থাকে । আমি বস্তত কর্মের অধীন হই না। এক বস্তকে যে 
দর্পণে দুই বলিয়া দেখায় উহা দর্পণের আধার গুণে । সত্য 
বিচার করিলে কোন দ্বিতীয় বস্তর সত্বা সেখানে থাকে না? 


চতুর্থ অধ্যায় ১১৩ 


সেইরপ হে কিরীটী ! আমি নিরাকার (ক) হইলেও যখন মায়ার 
আশ্রয় গ্রহণ করি তখন কার্যের নিমিত্ত নটের বেশ ধারণের 
মত আকারবান্‌ হই ॥ ৬ ॥ 

বদ! বদাহি ধন্মন্ত গ্লানির্ভবতি ভাঁরত। 

অভ্যুত্থানমধম্মন্য তদাঁক্সানং স্থজাম্যহম্‌ ॥ ৭ ॥ 

কেননা স্থষ্টির আরম্ভ হইতেই এই স্বাভাবিক রীতি 
আছে যে, প্রত্যেক যুগে আমাকেই সম্পূর্ণ ধর্ম রক্ষা করিতে 
হইবে । এইহেতু যে সময় অধর্ম ধর্মকে পরাভঁত করে এ সময় 
আপন জন্মরাহিত্যকে দূরে রাখিরা নিজের নিরাকারতাও 
ভুলিয়া যাই ॥ ৭ ॥ 

পরিত্রাণাঁয় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুক্কতাম্‌। 

ধন্মসংস্থাপনার্থায সম্ভবামি-যুগে যুগে ॥ ৮॥ 

সেই সময় আপন ভক্তের পক্ষ লইবার জন্য আমি সাকার 
হইয়া অবতীর্ণ হই আর অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার নাশ করিয়া 
ফেলি, অধর্ম্মের মূল উৎপাটন করিয়া ফেলি, পাপের 
চিহ্ন মুছিয়া ফেলি এবং সঙ্জনগণের দ্বারা ধন্মের পতাকা 
আবার উড়াইয়া দিই। দৈত্য কুলের নাশ করি, সাধুগণের 


(ক) প্রাকৃত আকার রহিত সাত্বত ষম্প্রদায় সকলেই শ্রীভগবানের 
অপ্রারৃত সচ্চিদানন্দঘন শ্রীবিগ্রহ স্বীকার করেন। সেই স্বরূপ প্রাকৃত 
হেয় অংশ বিবর্জিত ও অপ্রাকৃত অনন্তগুণগণালস্কত | রামামুজ, মধব, 
বল্পভ ও নিম্বার্ক সর্ব সম্প্রদায় এই সম্বন্ধে একমত | 

৮-- 


১১৪ জ্ঞানেশ্বরী 


সম্মান প্রদান করি এবং ধর্ম ও নীতির বিবাহ দিয়া দিই । 
যখন আমি অবিবেকের কজ্জল দূর করিবার জন্য বিবেকের 
দীপশিখা জ্বালাইয়া দিই তখন যোগিগণের নিমিত্ত নিরস্তর 
দেওয়ালীর মত উজ্জ্লতা প্রকাশ হয়। বিশ্ব আত্ম-স্থখে 
ভরিয়া যায়, সংসারে ধর্ম জয়লাভ করে এবং বাহিরে ভিতরে 
সাত্তবিক ভাবের উদয় হয়। হে পাগুকুমার, যখন আমার 
মৃত্তি প্রকাশ হয়, তখন পাপের পাহাড় দূরে চলিয়া যায় আর 
পুণ্যের প্রভাত হয়। এইরূপ কাধ্যের জন্য আমি প্রতি 
যুগে অবতীর্ণ হই; সংসারে ইহা যে জানিয়া লয়, সে-ই 
জ্ঞানী ॥1৮ | 

জন্ম কণ্ম চ মে দিব্যমেবং যে! বেত্তি তত্বতঃ | 

ত্যক্ত1 দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্জুন ॥ ৯॥ 

যে নিঃসংশয় বুঝিয়া লয় যে, আমি জন্মরহিত হইয়াও 
জম্ম গ্রহণ করি, নিক্ক্রিয় হইয়াও কর্্ম করি, সে-ই পরম মুক্ত । 
সে মনুষ্যদেহ সম্বন্ধে চলিলেও চলে না, দেহে থাকিয়াও দেহ- 
ভাবের বশীভূত হয় না এবং যখন পঞ্ত্ব প্রাপ্ত হয় তখনও 
আমরাই স্বরূপে আসিয়া মিলিত হয় ॥ ৯ | 

বীতরাগভয়ক্রোধ! মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ | 

বহবো জ্বানতপসা পুতামন্ডাবমীগতীঃ ॥ ১০ || 
যে পুরর্বাপর কোন কথার জন্য শোক করে নাঃ যে 
কামনা শুন্য হইয়া যায়, এবং কোন সময় ক্রোধের পথে 


চতুর্থ অধ্যায় ১১৫ 


চলে না, সর্বদা আমার সহিত সম্পন্ন থাকে, আমারই সেবা 
করিবার জন্য জীবন ধারণ করে, অথবা যে নিরাকাজ্্ষ হইয়া 
আত্মজ্ঞান দ্বারা সন্তষ্ট হইয়া থাকে, যে তপস্যার তেজঃপুণ্জ, 
অথবা জ্ঞানের একমাত্র আশ্রয়, এবং ষে স্বয়ং তীর্থরূপ হইয়া 
অন্যতীর্থের পবিত্রতা বিধান করে, সেই মন্তুয্য সহজেই আমার 
স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে । সে আমার মতই হইয়া থাকে ; 
কেন না, আমাতে ও তাহাতে কোন পার্থক্য থাকে না। বল 
দেখি, যখন পিতলের সম্পূর্ণ কলঙ্ক দূর হইয়া যায় তখন উহার 
সহিত স্বর্ণের কোন পার্থক্য থাকে? সেইরূপ যে যম নিয়ম 
পালন করিয়া তপস্যা করিতে থাকে সে আমার স্বরূপই লাভ 
করে। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না ॥ ১০ ॥ 

যে ঘথ! মাঁং প্রপদ্ন্তে তাং স্তখৈব ভজাম্যহম্‌। 

মম বত্সপনুবর্তীন্তে মনুষ্য।ঃ পার্থ সর্ববশঃ || ১১ ॥ 

আরও দেখ, আমার প্রতি যাহার যেরূপ প্রেম তাহার 
প্রতিও আমি তদন্নরূপ প্রেমবান্‌। বস্ততঃ সকল মনুষ্যই 
স্বভাবতঃ আমারই ভজন করে । তবে মানুষের জ্ঞানের অভাবেই 
অনিষ্ট হইয়া থাকে । জ্ঞানাভাবে তাহাদের বুদ্ধি ভেদযুক্ত 
হয়। এক আমাকে অনেকরূপে কল্পনা করে, ভেদরহিত 
আমাতে ভেদ দর্শন করে, নাম-রহিত আমাকে নাম দেয়) 
অনির্ববাচ্য আমাতে “দেব, দেবী” পদ ব্যবহার করে এবং যে 
আমি সব্বত্র ও সর্বদাই সমান, সেই আমাকে ভ্রান্তিময় বুদ্ধির 
বশে অধম ও উত্তম এই ভেদ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥ 


১১৬ জ্ঞানেশ্বরী 


কাক্ষন্তঃ কর্্মণীৎ সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লৌকে সিদ্ধি ভবতি কম্মাজা ॥১২॥ 


আবার অনেক কামনা মনে রাখিয়া এবং যথাবিধি বিবিধ 
উপচার দিয়া তাহারা অনেক দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে । 
এইরূপে তাহাদের অভিলষিত সম্পূর্ণ বিষয় লাভ করে । তবে 
বাস্তবপক্ষে এগুলিকে তাহাদের কর্ম্মফল বলিয়াই জানিবে ; কর্ম 
ভিন্ন ফল দাতা বা গ্রহীতা আর কেহ দ্বিতীয় নাই । মনুষ্য 
লোকে কন্ম্হি একমাত্র ফলদাতা । ইহা সত্য বলিয়া জানিও 
যে বন বপ্-করা যায় উহা ভিন অনয জাতীয় শন উৎপম 
হয় না, অথবা দর্পণের আধারে যে বস্ত দেখিতে ইচ্ছা উহাই 
দেখা যায়, অন্যবস্ত নয়ঃ অথবা? হে কিরীটী, পর্বত গুহায় 
যেরূপ আপন শব্দেরই প্রতিধ্বনি উঠিয়া থাকে, সেইরূপ 
এই সকল ভজনের আমিই স্ষীক্সরূপ, কিন্তু ইহাতে আপন 
আপন ভাবনাই ফলরূপ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥ 

চাতুরববণ্যং ময়! স্থষ্টং গুণকর্মাবিভাগশঃ 

তত্ত কর্তীরমপি মাং বিদ্যাকর্তীরমব্যয়ম্‌ ॥১৩॥ 

এখন ইহা৷ এই প্রকারে বুঝির! লও-_চারি বর্ণ, গুণ ও 
কর্মভেদে আমিই উৎপন্ন করিয়াছি । অর্থাৎ প্রকৃতির আধারে 
গুণের মিশ্রণ হয়, এবং সেই গুণের অনুসারে কর্ম্মের নিয়ম 
করা হয়। হে ধনুদ্ধর ! অঙ্জুন ! এই জগতে সকলেই 
এক। তবে ন্বভাবতঃ গুণ কর্ম্মের এরূপ প্রবন্ধ করা হইয়াছে 


চতুর্থ অধ্যায় ১১৭ 


যে উহারা চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে । এই জন্য, হে 
পার্থ! বর্ণভেদ সংস্থার কর্তা আমি নই ॥ ১৩ ॥ 


ন মাং কম্মণীণি লিম্পন্তি ন মে কম্মফলে স্প হা। 
ইতি মাং যোইভিজা নাতি কন্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪। 


যে এই প্রকার বুঝিয়া লয় যে, এই ভেদ আমার হেতুই 
উৎপন্ন হইয়াছে অথচ আমি উহা! করি নাই, সে-ই কর্ম হইতে 
মুক্ত হয় ॥ ১৪ ॥ 


এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কন্মন পুর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ | 

কুরু কন্মৈব ত্মাৎ ত্বং পুর্ব্ৈঃ পূর্বতরং কৃতম্‌ ॥১৫॥ 

হে ধনুদ্ধর । পুবের্ব যে সকল মুমুক্ষু ছিল তাহার আমাকে 
এই প্রকার জানিয়া সম্পূর্ণ কর্ম করিয়াছে। যেরূপ ভজিত 
বীজ বপন করিলে উহাতে কখনও অঙ্কুর উদগম হয় নাঃ 
সেইরূপ কর্ম্মও সেই মুমুক্ষুগণের নিমিত্ত বন্ধনের হেতু হয় না বরং 
মোক্ষের কারণ হয় । হে অর্জন! আমার আরও একটা কথ। 


আছে জ্ঞানী লোকের কন্মীকর্্ম বিচার নিজের ইচ্ছান্ুসারে 
করা উচিত নয় ॥ ১৫ ॥ 


কিং কণ্্ন কিমকন্মেতি কবযোহপ্যত্র মোহিতাঃ | 
তত্তে কন্ম প্রবক্ষ্যাঁম যজ, জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেইশুভাৎ ॥১৬। 


যাহাকে কর্ম বলে উহা কি? অথবা অকর্ন্মেরই ব 
লক্ষণ কি? এই কথার বিচার করিতে বিদ্বান লোকেরও 


১১৮ জ্ঞানেশ্বরী 


ংশয় যুক্ত হইতে হইয়াছে । যেরূপ নকল মুদ্রা আসলের 
মতই দেখায় বলিয়া নেত্রের দর্শন ব্যাপারকেও সংশয় যুক্ত 
করিয়া দেয়, সেইরূপ যে সঙ্ষল্প মাত্র নতুন স্ষ্টি রচনা করিতে 
পারে, সেও “আমি নিন্ম এরূপ ভ্রমে কর্্ম-বন্ধনগ্রস্ত হয় । এই 
বিষয়ে জ্ঞানীলোকও মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ঘূর্খের আর কথা 
কি? ॥ ১৬॥ 

কন্মণেো হাপি বোদ্বব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকম্ণঃ | 

অকম্ম ণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কন্মাণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥ 


যাহা হইতে স্বভাবতঃ বিশ্বের আকার প্রকাশিত হয় 
উহ্াকেই কর্ম বলে। সংসারে প্রথমতঃ উহাকেই লাভ 
করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে । পরে বর্ণাশ্রমের উচিত এবং 
বিশেষ বিহিত কর্ম নিশ্চয় করিয়া এগুলির প্রয়োজনীয়তার 
সহিত বুঝিয়া লইতে হইবে । পরে যাহাকে নিষিদ্ধ কর্ম বলে 
তাহার স্বরূপও জানিতে হইবে । ইহাতে আপনা আপনিই 
চিত্ত আর কোথাও লিপ্ত হইবে না। সকল সংসারই 
কনের অধীন । এতখানি ছ্বরহ ইহার ব্যাপকতা । সে 
কথা থাকুক্‌, এখন ঘুক্ত পুরুষের লক্ষণ শোন ॥ ১৭ ॥ 

কর্্ণ্যকন্দ্র ষঃ পশ্ঠেদকম ণি চ কশ্ম যঃ। 

স বুদ্ধিমান মনুয্যেযু স যু্ডঃ কৃতম্নকণ্মকৃত | ১৮ | 

যে কর্ম্দে লিপ্ত থাকিয়াও নিজেকে নিক্ষর্্ম বলিয়া জানে 
এবং কর্মের সঙ্গ হইলেও ফলের আশা রাখে না, আরও 


চতুর্থ অধ্যায় ১১৯ 


কর্তব্য ভিন্ন সংসারে আর দ্বিতীয় বস্তু নাই এরূপ নৈর্্য 
জ্ঞানের সহিত ঘে যুক্ত হইয়াছে, তথাপি সকল কর্মে নিপুণ 
ও ক্রিয়াবান বলিয়া যাহাকে দেখা যায়, তাহাকে এই লক্ষণ 
দ্বারা জ্ঞানী বলিয়া জানিবে। জলের কিনারায় দাড়াইয়া 
জলে আপন প্রতিবিম্ব দেখিলে মানুষ নিশ্চয় চিনিতে পারে 
ও বলিতে পারে যে, এই প্রতিবিম্ব হইতে আমি পুথক্‌ । 
গতিশীল নৌকার আরোহী তীরস্থিত বৃক্ষগুলিকে বেগে ধাবিত 
হইতে দেখিলেও সত্য-দ্রষ্টা অবশ্যই বলিবে যে, বৃক্ষগুলি অচল ; 
সেইরূপ কর্মের আচরণ সকলই অসত্য বুঝিয়া সে নিজেকে 
নিন্ম বুঝিতে পারে । স্ৃধ্য স্থির থাকিলেও উদয় ও অস্ত 
কালে গতিমান্‌ বলিয়া দৃষ্টি গোচর হয় সেইরূপ যে কর্ম 
করিয়াও নৈষ্ষন্ম্যের তত্ব জানে অন্য লোকের সমান 
দেখাইলেও সূর্যের বিশ্ব যেরপ জলে ডুবে না, সেইরূপ 
মনুষ্যত্বের দোষ গুণে সে লিপ্ত হয় না। সে চক্ষু মেলিয়া 
না দেখিলেও সকল বিশ্ব দেখিয়া লইয়াছে-_-কিছু না করিয়া 
থাকিলেও সকলই করিয়া শেষ করিয়াছে-_ আর কিছু ভোগ 
না করিলেও তাহার সকল ভোগ্য বস্ত্র ভোগ হইয়া গিয়াছে; 
সে যদিও একস্থানে বসিয়া থাকুক্‌, সে সর্বত্রই আছে। 
অধিক বলিব কি, সে ত্বয়ং বিশ্ব হইয়া গিয়াছে ॥ ১৮ ॥ 
যন্তয সর্বেবে সমারম্তাঃ কামসঙ্কললবজ্জিতীঃ 
জ্ঞনাগ্নি দগ্ধকম্মীণং তমাছঃ পঞ্ডিতং বুধাও ॥১৯॥ 
কর্ম্মবিষয়ে যে ব্যক্তির কিছু খেদ নাই ফলের অপেক্ষাও 


১২০ জ্ঞানেশ্বরী 

যাহার মনে ক্ষণেকের জন্য উৎপন্ন হয় না; আমি এই কর্ম 
করিব বা এই আরব্ধ কর্ম আমি পূর্ণ করিব এইরূপ সংকল্প 
যাহাকে দূষিত করিতে পারে না; যেজ্ঞানরূপ অগ্রিশিখায় 
অশেষ কর্ম জালাইয়া দিয়াছে-_তাহাকে মনুয্য-বেশধারী 
পরত্রহ্মই বুঝিবে ॥ ১৯ 


ত্যক্ত। কন্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরা শ্রয়ঃ | 
কন্মণ্যভিপ্রবৃন্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥ 


দেহ সম্বন্ধে যে উদাসীন, ফলভোগ বিষয়ে নিরাশ এবং 
সব্বদা আনন্দে থাকে, হে ধনুদ্ধর, সে সন্তোষরূপ মধ্যগৃহে 
ভোজন করিবার সময় আন্মজ্ঞান স্বরূপ পরিবেশন যতই হউক 
তাহাতে অতৃপ্ত হয় শা ॥ ২০ ॥ 


নিরা শীর্ষ তচ্ভাত্স। ত্যক্ড সর্ববপরি গ্রহঃ | 

শীরীরং কেবলং কন্মম কুর্ববন্নাপ্পোতি কিন্বিষম্‌ ॥২১। 
বদৃচ্ছালাভস্তক্টো ছন্বাতীতে। বিমৎসরঃ | 

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥ 


সাহসঙ্কার আশা ত্যাগ করিয়া যে অধিক অধিক প্রেমে 
মহান্রখের মাধুরী আস্বাদন করে, অতএব যথাবসরে প্রাপ্ত 
বন্ধদ্বারাই যে ন্ুুখী থাকে, যাহার "আপন পর ভেদ-জ্ঞান 
নাই, সেই মানুষ যাহা দেখে ও যাহা শোনে সকলই আত্ম স্বরূপ 
হইয়া যায়। চরণে চলা, মুখে বলা ইত্যাদি যত কর্ম আছে 


চতুর্থ অধ্যায় ১২১ 


সকল নিজেই হইয়া যায়, বিশেষ আর কি, সংসার ভরিয়া, 
দেখিলে বুঝা যায়ঃ আত্মতত্ব ভিন্ন তাহার নিকট আর কিছুই 
নাই, তবে কর্্ম আর কোথা হইতে আসিবে আর উহাতে তাহার 
বাধাই বা কিরূপে জন্মিবে। ছ্বৈতভাব, যাহা হইতে মৎসর- 
ভাঁব উৎপন্ন হয়, উহা! যদি না থাকিতে পারিল তবে আর সেই 
মানুষের নির্ঈৎসর হইবার পথে কি সন্দেহ থাকে? অতএব 
নিঃসন্দেহ সেই মানুষ মুক্ত, সকন্্ম হইলেও কর্ম রহিত এবং 
সগুণ হইলেও গুণাতীত ॥ ২১। ১১ ॥ 


গতসঙ্ষস্ মুক্তন্ত জ্ঞানীবস্থিতচেতসঃ | 
যজ্জায়চরতঃ কম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে 1 ২৩ ॥। 


সে দেহ সঙ্গে থাকিলেও ব্রন্মস্বরূপের সামা লাভ করিয়াছে 
জানিতে হইবে এবং পরব্রন্দের নিকষ পাথর আনিয়া তাহাব 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহাকে অত্যন্ত শুদ্ধ বলিয়াই দেখা 
যাইবে । ইহার পরেও যদি সে কৌতৃহলে যজ্ঞাদি কর্ম করে 
তবে সমগ্র কর্ম তাহাতেই লয় হইয়া যাইবে । অকালে মেঘের 
উদয় হইলে উহা যেরূপ বর্ষণ না করিয়া উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই আকাশে লুকাইয়া যায়--সেই মনুষ্য যজ্ঞাদি বিহিত 
কর্্ম করিলেও সেইরূপ উহাতে দ্বৈতভাব থাকে না বলিয়া উহা 
লয় পায় ॥ ২৩ ॥ 


১২২ জ্ঞানেশ্বরী 


ব্রহ্ষার্পণং ব্রহ্ধ হবিব্র্ধাগ্ ব্রক্ষণ। হুতম্‌ | 
ব্রন্েব তেন গন্তব্যং ব্রক্গকন্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥ 


তাহার বুদ্ধিতে ইহা যজ্ঞ, আমি যজ্ঞকর্তথা, এই যজ্ঞে ইনি 
ভোক্তা এইরূপ ভেদ ভাব থাকে না। ইঞ্ট যজ্ঞের যন, মন্ত্র 
এবং ঘঞ্ঞানুষ্ঠানের ড্রব্য উহাদের সকলকেই সে আত্মন্বরূপ 
অবিনাশি বলিয়৷ জানে । এই হেতু, হে ধনুদ্ধর, যাহার “ব্রহ্ম 
ও কর্মে ভেদ নাই” এরূপ বুদ্ধি হইয়া গিয়াছে, সে কর্তব্য 
করিয়াও নিক্বন্মী ॥ ২৪ ॥ 


দৈবমেবাঁপৰে জ্ঞং বোগিনঃ পধুণপীসতে 
ব্রহ্ধাগ্লাবপরে যজ্ঞং বজ্জেনৈবোপজুছবতি ॥ ২৫ ॥ 


এখন যাহার অবিবেকরূপ বাল্যাবস্থা কাটিয়া গিয়াছে» 
বিরক্তির সহিত পরিণয় হইয়া গিয়াছে এবং যে যোগাগ্রির 
পূজা আরম্তু করিয়াছে ; যে দিন রাত্র যজ্ঞ করিয়া থাকে, মনের 
সহিত অবিগ্ভাকে গুরুবাক্য হোমাগ্নিতে আহৃতি প্রদান 
করিয়াছে, হে পাগুকুমার, এইব্প যোগাগ্রিতে যাজী হইয়। 
যে যজ্ঞ করা হয়, উহাকেই দৈব-যজ্ঞ বলা যায় । ইহা হইতে 
আত্মস্বখের কামনা পুরণ হয়। প্রাক্তন কর্্ম ফলেই দেহের 
পালন হইবে এই বুদ্ধিতে যে দেহের ভরণ পোষণ করে না 
তাহাকে দৈব-যোগী হইতে মহাযোগী বলিয়া জানিবে । অনন্তর 
শোন, ঘে যজ্ঞ-কর্্ম দ্বারা পরমাত্মার উপাসনা করিয়া থাকে 
এরূপ আরও এক ব্রঙ্গাগ্রিহোত্রীর কথা বর্ণন করি ॥ ২৫ ॥ 


চতুর্থ অধ্যায় ১২৩ 


শোত্রাদীনীক্ড্রিষাণ্যন্যে সংঘমণগ্রিযু জুছবতি | 
শব্দাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইন্জিয়াগ্নিযু জুহ্বতি |1২৬|। 


কেহ কেহ আত্ম-সংযমরূপ অগ্নির হবনকারী । ইহারা 
কায়িক, বাচিক ও মানসিক যুত্তিত্রয়কে মন্ত্র্ধারা ও ইন্দ্রিয়রূপ 
পবিত্র দ্রব্য ভ্রশ্ষিত করিয়া হোম করিয়া থাকে । কেহ বৈরাগ্য- 
রূপ স্র্ধ্যের উদয় হওয়া মাত্র সংযমরূপ যজ্ঞকুণ্ড নিন্বণাণ করিয়া 
উহাতে ইন্ড্রিযরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করে । উহা হইতে বৈরাগ্য- 
রূপ অগ্নিজ্বালা__শিখা প্রকাশিত হইলে ইন্ড্রিয়বিকাঁর ইন্ধন 
জ্বলিলে এবং পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয়ের অগ্রিকুণ্ড হইতে আশা-ধুম 
নির্গত হইলে ইন্দ্রিরাগ্রিকুণ্ডে সাধক বেদবিহিত বাক্যের 
কৌশলের সহিত বিষয়ের পূর্ণাহুতি দ্বারা হবন করে 1২৬ 


সর্ধবাণীন্দ্রিয়কম্মণণি প্রাণ কন্মীণি চীপরে। 
আল্মসংঘমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥ 


হে পার্থ, কেহ এই প্রকারে সব্বথা পাপের শোধন করিয়া 
থাকে । হদয়রূপ অরণির উপর বিবেকরূপ মথন-দণ্ড রাখিয়া 
উহাতে শাস্তির ডোরি বাঁধিয়া ধৈর্য্যের শক্তিদ্বারা উহাকে 
স্থাপন করিয়া গুরুবাক্যের সহায়ে উহাকে বেগে ঘ্বুরাইয়া 
থাকে । এই প্রকারে বৃত্তিগণের একতা যোগে মথন করিলেই 
কার্য উৎপন্ন হয় অর্থাৎ জ্ঞানাগ্ি জলিয়া উঠে। 
প্রথমতঃ খদ্ধি সিদ্ধির মোহরূপ যে ধম উদ্গীরণ হয় 
উহা চলিয়া গেলে স্থক্ষা স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইতে থাকে। 


১২৪ জ্ঞানেশ্বরী 


উহাতে প্রথমেই যম-নিয়মের অনুষ্ঠান দ্বারা মদের বৃত্তি নির্দ্দোষ 
হইয়া অগ্নি উজ্জল হইয়া উঠিতেই শিখাবিশেষ প্রদীপ্ত 
হইয়া উঠে। বহু বাসনারূপ-সমিধ বিবিধ প্রকার মোহরূপ 
ঘুতসিক্ত করিয়া সেই অগ্নিতে জ্বালাইয়া সোহং মন্ত্রে দীক্ষিত 
সাধক প্রদীপ্ত জ্ঞানানলে ইন্ড্রিয়ের কর্মগুলিকে আহুতি প্রদান 
করে। প্রাণকর্মেরি শ্রুব-যজ্জীয় হাতাদ্বারা অগ্নিতে পূর্ণাহুতি 
প্রদান করিলে এক্যবোধরূপ অবভৃথ স্নান * অনায়াসে সম্পন্ন 
হইয়া থাকে । আবার সংযমাগ্িতে ইন্ড্রিয়দ্রব্যের হবন করিয়া 
যে আত্মস্থখ বাকী থাকে সেই যজ্জাবশিষ্ট অমৃত সে ভোগ করে। 
কেহ এই রীতিতে যজ্ঞ .করিয়া ত্রিভুবনে মুক্ত হয়, অতএব 
যজ্ঞক্রিয়া বিবিধ থাকিলেও উহাদের পরিণামে প্রাপ্য এক 
প্রকারই | ২৭ ॥ 

দ্রব্যযজ্ঞাসম্তপোধজ্ঞ। যোগবজ্ঞান্তথা পরে । 

স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ তয়? সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ 

যে যজ্ঞের কথা বলিলাম উহার মধ্যে একটাকে দ্রব্যযজ্ঞ 
বলে। একটী তপস্্যার সামগ্রীদ্ধারা সম্পাদন করা হয়। 
একটীকে যোগযজ্ঞ বলা হয়। একটীতে শব্দ দ্বারা শবের 
হোম করা হয় তাহাকে বাগনযজ্ঞ বলা হয়; যাহাতে জ্ঞান 
দ্বারা জ্ঞেয় বস্ত্র লাভ হয় উহাকে জ্ঞান-যজ্ঞ বলা হয়। হে 
অর্জন, এই সকল যজ্ঞ বিকট কেননা ইহাদের অনুষ্ঠান বড়ই 


* অশ্বমেধাদি যজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদানের পর শেষ স্নান অবভূথ 
নামে প্রসিদ্ধ । 


চতুর্থ অধ্যায় ১২৫ 


কঠিন। তবে জিতেক্দ্রিয় ব্যক্তিগণ আপন যোগ্যতার বশে 
উহাদের সাধন করিতে পারে । যোগসমৃদ্ধিদ্বারা সম্পন্ন 
পুরুষ যজ্ঞ ব্যাপারে প্রবীণ কারণ সে আপন জীবাত্মাকে 
পরমাত্মার নিকটে আহুতি দিয়াছে । ২৮ ॥ 


অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপাঁনং তথাপরে | 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ প্রাণায়ামপরায়ণা? ॥ ২৯ ।| 


কেহ অপানবাযুরূপ অগ্রিশিখায় অভ্যাস যোগদ্ধার! প্রাণবায়ু- 
রূপ দ্রব্যের হবন করে, কেহ কেহ প্রাণবাযুর মধ্যে অপান অর্পণ 
করে এবং কেহ বা ছুই বায়ুকেই নিরোধ করিয়া থাকে । হে 
পাণ্ুকুমার, ইহাকে প্রাণায়ামী বলা হইয়া থাকে । ২৯॥ 


অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহ্বতি | 
সর্রবেহপ্যেতে যজ্ঞবিদে! যন্জ্রক্ষপিতকল্ধাঃ ॥ ৩০ ॥| 


মোক্ষের কামনা করিয়া কেহ বজ্রযোগক্রমে ( হঠযোগ ) 
সর্বপ্রকার বিষয় ভোগ সংযম দ্বারা প্রাণাগ্রিতে প্রাণবায়ু 
হবন করিয়া থাকে । যাহারা যজ্ঞদ্বারা মনের মলশুদ্ধি করে 
এই প্রকার সকলেই যজনশীল, সকল অজ্ঞান জ্বলিয়া 
গেলে স্বভাবতঃ যে বস্তব নিজের স্বরূপে থাকে, যে অবস্থায় 
অগ্নি ও হোতা দ্রইএ ভেদ থাকে না, যেখানে যজন করিবার 
কামনা ও ক্রিয়াসকল পূর্ণ হইয়া যায়-_বিচারবুদ্ধি 
প্রবেশ করিতে পারে না, কামনা যাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না এবং যে দ্বেতদোষের সঙ্গদ্বারা লিপ্তও হয় না ।॥ ৩০ ॥ 


১২৬ জ্ঞানেশ্বরী 


যঙ্ঞশিষটীম্কৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্‌ । 

নায়ং লৌকোহস্তযযজ্ঞস্ত কুতোহন্যঃ কুরুসভ্ভম ॥ ৩১ || 

এইরূপ অনাদিসিদ্ধ শুদ্ধ ও যজ্ঞের শেষ ফল যে জ্ঞান 
উহাকে ব্রহ্গনিষ্ঠ ব্যক্তি “অহ ব্রহ্মাম্মি” এই মন্ত্রদ্বারা সেবন 
করে। সে এই যজ্ঞশেষামৃত ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইয়! যায়,__ 
অমরতা লাভ করিয়া থাকে অতএব সে অনায়াসে 
ব্রক্মভাবই প্রাপ্ত হয়। যাহাদের সংযমাগ্রির সেবা ঘটিয়া 
উঠে নাই, তাহারা বৈরাগ্যের জয়মাল্যও লাভ করে নাই। 
যে যাবজ্জীবন যোগ-যাগও করে নাই তাহার ইহলোকে 
স্থখ থাকে না, পরলোকের স্বখের কথা আবার কি বলিব? 
হে পাণ্ুকুমার, তাহার কথা ছাড়িয়া দাও । ৩১ ॥ 
এবং বহুবিধা বজ্ঞ। বিতত৷ ব্রহ্দণো মুখে । 
কন্মীজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্ববানেবং জ্বাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥ 

এইরূপ অনেক প্রকার যজ্ঞের কথা যাহা আমি তোমাকে 
বলিলাম, উহা! বেদে সুন্দর বিস্তার করিয়া বর্ণনা আছে। 
সেই বিস্তারে কি করিবে? এইটুকু বুঝিয়া লও যে যজ্ঞ 
কর্্মদ্বারা সিদ্ধ হয়। এইরূপ জানিলে কর্ম বন্ধন করিতে 
পারে না। ৩১ | 

শ্রেষান্‌ দ্রব্যমযাদ্‌ বজ্ঞাজ, জ্ঞীনষজ্ঞঃ প্রন্তপ। 

সর্ববং কম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে 11৩৩।| 

হে অর্জুন, বেদ যাহার মুল, যাহা বাহ্ক্রিয়া প্রধান, 


চতুর্থ অধ্যায় ১২৭ 


যাহার অপুর্ব ফল ন্বর্গনুখ, উহাই বাস্তবিক দ্রব্যযজ্ঞ। তবে 
জ্ঞানযজ্ঞের সমীপে দ্রব্যাদি যজ্ঞের অবস্থা স্থর্য্যের সম্মুখে 
নক্ষত্রের প্রকাশ সম্পত্তি যেরূপ লোপ পায় সেইরূপ হইয়া 
থাকে । দেখ পরমাত্মস্খের নিধি লাভ করিবার জন্য 
যোগী যাহার অঞ্জন নয়নে লাগানো ছাড়ে না, যাহা ক্রিয়মান 
কর্মের প্রাপ্তব্য বিষয়, নৈন্ম্যবোধের খনি ; আত্মস্বরূপ বুভূক্ষের 
সাধনালন্ধ তৃপ্তি, যেখানে কন্ম্ের ইচ্ছা শেষ হইয়া যায়, 
তর্কের চক্ষু বন্ধ হইয়া যায়, যাহার সঙ্গে ইন্ড্রিরগণ বিষয় সঙ্গ 
ভুলিয়া যায়, মনের মনত্ব চলিয়া যায়, যেখানে বাক্যের 
বাক্যত্ব থাকে না, জ্ঞেয় ব্রহ্মবস্ত যাহার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়, 
যেখানে বৈরাগ্যের দারিদ্র্য ছুটিয়া যায়, বিবেকের উৎকণ্ঠা 
মিটিয়া যায়, যেখানে না খুঁজিতেও আত্মতত্ব সহজেই মিলিয়া 
যায়। ৩৩।। 


তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্মেন সেবয়। | 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদশিনঃ ॥ ৩৪ ॥ 


সেই উত্তম জ্ঞান যদি তোমার লাভ করিতে ইচ্ছা হয় 
তবে নানাপ্রকারে সাধুগণের সেবা কর। কেননা জ্ঞানরপ 
গৃহের দেহলী এই সেবা । এই সেবা করিয়া এই, জ্ঞানকে 
নিজের অধীন কর। শরীর, মন, আত্মার দ্বারা সাধুগণের 
চরণে লাগিয়া থাক এবং অভিমান রহিত হইয়া সর্বভাবে 


১২৮ জ্ঞানেশ্বরী 


তাহাদের সেবা কর । তখন আপন অভিলষিত বিষয়ের প্রশ্ন 
করিলে তাহারা উপদেশ করিবেন। সেই উপদেশে প্রবুদ্ধ 
অভ্তঃকরণে আর সঙ্কল্ন উৎপন্ন হইবে না ।.৩৪ ॥ 


যজজ্ঞাত্ব। ন পুনম্মেণহমেবং যাস্তসি পাণ্ুব | 
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রকষ্যস্তা ত্মন্যথো। ময়ি ॥ ৩৫ ॥ 


আর তাহাদের বাক্যরূপ আলোকে চিত্ত নির্ভয় হইয়া 
নিঃসংশয় ব্রহ্গপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়া লইবে। সেই 
সময় তুমি নিজের সহিত এই সকল জগৎ নিরন্তর আমার 
ব্বরূপের মধ্যে দেখিতে পাইবে । হে পার্থ, যখন শ্রীগুরুর কৃপা 
হয় তখন জ্ঞানের উষার প্রকাশ হয় এবং মোহরপ অন্ধকার নষ্ট 
হইয়া যায় । ৩৫ ॥ 


অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ববেভ্যঃ পাপকুল্তমঃ | 
সর্ববং জ্বানপ্লবেনৈব বুজিনং সন্তরিষ্সি || ৩৬ ॥| 


তুমি যদিও পাপের খনি হও, মোহের সমুদ্র হও এবং 
বিকৃতির পর্বত হও তথাপি জ্ঞানশক্তির সমীপে উহার 
শক্তি অতি অল্প। এই জ্ঞানের এইরূপ উত্তম সামর্থ্য আছে। 
দেখ, বিশ্বাভানরূপ মহামায়া যে পরব্রক্ষের জ্ঞানালোকের স্ুন্ষম 
কিরণ প্রকাশে সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার নিকট তুচ্ছ 
তোমার ব্যক্তিগত অজ্ঞানের কথা আর কোথায় লাগে? উহার 
কথা উত্থাপন করাই অযুক্ত। সংসারে জ্ঞানের সমান বৃহৎ 
বস্ত আর কিছুই নাই । ৩৬ ॥ 


চতুর্থ অধ্যায় ১২৯ 


যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্রিরভম্মস।ৎ কুরুতেহজ্জুন | 
জ্ঞানীগ্রিঃ সর্বব কম্মণণ ভম্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥ 


বল দেখি, প্রলয় কালের যে পবন ত্রিভুবনকে আকাশে 
ধূলার মত উড়াইয়া দেয় তাহার নিকটে মেঘখণ্ড কি কখনও 
থাকিতে পারে? পবনের কোপের সহায়তায় জলকেও 
জ্বালাইয়া ফেলে এরূপ প্রলয় কালের অগ্নিকে তৃণ ও কাষ্ঠ 
নিক্বাপিত করিতে পারে ? 


ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিদ্যাতে | 
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ ক।লেনাআ্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥ 


অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, উহা! হইতেই পারে না, 
উহা অসঙ্গত । জ্ঞানের সমান কোনও পবিত্র বস্ত নাই। 
এই সংসারে জ্ঞানই একমাত্র উত্তম বস্ত। চৈতন্যের ন্যায় যেরূপ 
দ্বিতীয় বস্ত নাই সেইরূপ জ্ঞানের মত দ্বিতীয় বস্তই বাকোথায় 
আছে? যদি সৃূধ্যের কিরণরূপ নিকষ পাথরের পরীক্ষায় 
প্রতিবিম্ব উজ্জ্লতর দেখায়, বর্দি আকাশকে গ্রান করিতে 
চাহিলে গ্রাস কর৷ যায়, পৃথিবীকে পরিমাপ করা যায়, হে 
পাণডকুমার, তবেই জ্ঞানের উপমা মিলিতে পারে । অতএব 
ভাল করিয়া দেখিলে এবং বারম্বার বিচার করিলে এই বলিতে 
হয় যে, জ্ঞানের পবিত্রতার তুলন। জ্ঞানেই আছে । অমৃতের 
আস্বাদ ব্যাখ্যা করিতে হইলে অমুতের মতই বলিতে হয়, সেইরূপ 
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জ্ঞানের উপমা জ্ঞানই হইতে পারে । এখন ইহার পর আর যাহা 
কিছু বলা সব বৃথা সময় নষ্ট করা মাত্র। তখন অজ্জুন বলিলেন 
আপনি যাহা বলিলেন সব সত্য । তবে সেই জ্ঞান কিরূপে 
জানা যায়, এরপ প্রশ্ন করিবার জন্য অর্জুন ইচ্ছুক, শ্রীকৃষ্ণ উহা 
বুঝিয়া লইলেন এবং পুনরায় বলিলেন,_হে কিরীটী, এখন 
আমি তোমাকে জ্ঞান লাভের উপায় বলিতেছি, এই বিষয় 
অবধান কর ॥ ৩৮ ॥ 


শ্রদ্ধাবীল্পভতে ভ্ঞানং তৎপরঃ সংঘতেক্ড্িয়ঃ | 
জ্ঞানং লব্ধ পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥ 


যাহার আত্মস্থখের আস্বাদন লাভের আকাজ্ষায় সম্পূর্ণ 
বিষয় বাসনা ছুটিয়া৷ গিয়াছে, যাহার সমীপে ইন্দ্রিয়গণের প্রভাব 
দ্ুবর্বল হইয়া গিয়াছে, যে মনে কোন কামনাকে স্থান দেয় না, 
যে প্রকৃতির কন্মকে আপন কর্ম বলিয়া অন্থভব করে না এবং 
ষে শ্রদ্ধার সম্তোগে সন্তষ্ট-চিত্ত হইয়াছে, যাহাতে পরিপূর্ণ শাস্তি 
ভরিয়। আছে সেই ব্যক্তি নিশ্য়ই খু'ঁজিতে খু'জিতে জ্ঞানের 
সন্ধান লাভ করিয়৷ থাকে । সেই জ্ঞান যখন হৃদয়ে স্থির হয় 
এবং শান্তির অঙ্কুর উদগম হয় তখন আত্মবোধের বিস্তার 
প্রকাশিত হয়। যে দিকে দৃষ্টি যায় সে দিকই শান্তিময় দৃষ্ট 
হয় এবং বিচারে আপন পর বুদ্ধি থাকে না । এই প্রকারে 
এই জ্ঞান-বীজের যতই কেন বর্ণনা করা যাউক না উহা অতি 
অল্প বলিয়াই প্রতীতি হয়। অতএব উহা! থাকুক ॥ ৩৯ ॥ 


চতুর্থ অধ্যায় ১৩১ 


অজ্ঞশ্চীশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি | 
নায়ং লোকেোহস্তি ন পরে। ন জভখং সংশযাম্মনঃ ॥৪০॥ 


শোন, এই জ্ঞানে যাহার রুচি নাই তাহার জীবনকে কি 
বলা যায়? উহা হইতে মরণই ভাল। শুন্যগৃহ অথবা, 
প্রাণ-রহিত শরীরের তুলনা জ্ঞানহীন মোহযুক্ত জীবন । 
নিশ্চয়রূপে জ্ঞানলাভ না হউক জ্ঞানলাভের ইচ্ছা হইলেও কিছু 
লাভের সন্তাবনা থাকে । জ্ঞানের কথা দূরে থাকুক্‌, মনে 
বিশ্বাসহীন মনুষ্যকে সংশয়রূপ অগ্নিতে পড়িয়া আছে বলিয়া 
জানিবে। কেননা যখন এরূপ অরুচি হয় যে, অমৃতও ভাল 
লাগে না তখন বুঝা যায় যে নিশ্যয়ই মৃত্যু আসিতেছে। 
সেইরূপ নিঃসন্দেহে জানিও যে বিষয়ের স্থখে সুখী, জ্ঞানের 
বিষয়ে অসাবধান, সে সংশয়ের বশীভূত । আর একবার যদি 
সংশয়ে পড়িয়া যায় তবে নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
ইহলোক ও পরলোকের সুখ সম্বন্ধে যে আচমন করিয়া__হাত 
তুলিয়া বসিয়াছে, যাহার শরীরে কাল-জ্বর ভরিয়া গিয়াছে, 
তাহার যেরূপ শীত এবং উঞ্চের বোধ থাকে না, অগ্নি এবং 
টাদ্‌নী সমান বোধ হয়, সেইরূপ সংশয়ে ব্যাকুল-চিত্ত 
সত্য ও অসত্য, অনুকূল ও প্রতিকূল, ভাল ও মন্দ 
বুঝিতে পারে না। জন্মান্ধ ব্যক্তি যেরূপ রাত্রি ও দিবা 
জানিতে পারে না সেইরূপ সংশয়ে থাকিলে কিছুই জানিতে 
পারে না। ॥ ৪০ ॥ 


১৩২ জ্ঞানেশ্বরী 


যোগস-ন্যস্তকম্মীণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্‌। 
আত্মবন্তং ন কন্মণণি নিবগন্তি ধনগ্জীয় ॥ ৪১ ॥ 


ংশয় হইতে আর বড় কোন ঘোর পাপ নাই, প্রাণিগণের 

বিনাশের নিমিত্ত এই ফাদ পাতা আছে ; অতএব ইহাকে ত্যাগ 
করিতে হইবে । ইহা জ্ঞানের অভাবে থাকে । প্রথমতঃ 
ইহাকেই পরাজিত করিতে হইবে । যখন অজ্ঞানে অন্ধকার 
হইয়া যায় তখন মনে এই সংশয়ের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় । এই জন্য 
ইহা হইতে শ্রদ্ধার পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায় শুধু হৃদয়ে ইহার 
স্থান কুলায় না, বুদ্ধিকে পর্য্যস্ত খুঁজিয়া লইয়া গ্রাস করিয়া 
ফেলে । অতএব ইহা হইতে ত্রিলাকই সংশয়াত্মক বলিয়! 
দুর্টিগোচর হয় ॥ ৪১ ॥ 

তম্মাদজ্ঞানসম্ভৃতং হৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্বনঃ | 

ছিভ্ৈনং সংশয়ং ঘোগমাতিষ্ঠৌভিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥ 

যদিও এই সংশর এত বড় তথাপি এক উপায়ে ইহাকে 
বশে আনয়ন করা যায় । বদি হাতে জ্ঞানের খড়গ থাকে তবে 
সেই তীক্ষ জ্ঞানাসি দ্বারা ইহাকে নিঃশেষরূপে বিনাশ করা যায় 
এবং মনের ছুঃখও মিটিয়া যায়। অতএব, হে পার্থ, আপন 
হৃদয়ের সংশয় বিনাশ করিয়া উঠ, শীত দাড়াও । 

সঞ্জয় কহিলেন,_হে রাজন্‌ঃ শুনুন সর্বজ্ঞনাথ জ্ঞানদীপ 
কপালু শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলেন। তখন এই কথা 
পূর্বাপর বিচার করিয়া পাওুপুত্র অজ্জুন সময়োচিত যে প্রশ্ন 


চতুথ অধ্যায ১৩৩ 


করিবে, সেই কথার সঙ্গতি, ভাবের সম্পত্তি, রসের মাধুর্য, পরে 
বর্ণনা করা হইবে, উহার উৎকর্ষের কাছে আটটী রসের 
আত্বাদনও তুচ্ছ। উহা! সংসারের মধ্যে সঙ্জনগণের বুদ্ধির 
বিশ্রাম স্থল। এখন প্রাকৃত ভাষায় সেই কথা শুনুন, যাহা 
হইতে শান্তরস প্রকাশ হইবে-বাহা সমুদ্র হইতেও অগাধ এবং 
তাৎপর্যপূর্ণ । হৃর্য্যের বিদ্ব ক্ষুদ্র দেখাইলেও প্রকাশ অংশে 
উহার নিকট ত্রিভুবনও অতি অল্প, সেই প্রকার এই শব্দার্থের 
ব্যাপকতা অন্নুভব করিয়া লইবেন । অথবা কল্পবৃক্ষ যেরূপ 
কামী-জনের ইচ্ছান্ুরূপ ফল প্রদান করে সেইরূপ এই বাণী 
ব্যাপক অতএব ইহাতে মনোযোগ প্রদান করুন । 

কি আর বলিব, আপনারা সর্বজ্ঞ, স্বভাবতই সকল তত্ব 
জানেনঃ তথাপি আমার মিনতি, ভাল করিয়া এই বিষয়ে 
চিত্ত দিবেন। যেরূপ কোনও কুলবতী স্ত্রী সৌন্দর্য্যবতী, 
পতিব্রতা ও বহু গুণশালিনী হইলে হয়, সেইরূপ এই কথায় বাণীর 
লালিত্য, অলঙ্কার ও শান্তরস পরিপূর্ণ রহিয়াছে । শর্করা 
সকলেরই প্রিয় উহাই যদি আবার ওঁষধরূপে দেওয়া যায় তাহা 
হইলে উহা বারশ্বার আম্বাদের সহিত না খাইবে কে? মলয় 
পবন স্বভাবতঃ মৃদ্ব ও স্বগন্ধযুক্ত তাহাতে যদি অমুতের আস্বাদ 
পাওয়া যায় এবং উহাতেই যদি দৈবাৎ মধুর ধ্বনির শ্রবণ হয় 
তবে উহার স্পর্শে সকল শরীর শীতল করিবেই, আস্বাদে 
রসনাকে তৃপ্ত করাইবে শ্রবণেক্দ্রিয়কেও “বাহকা” বলাইবে। 
সেইরূপ এই কথা শ্রবণ-উপবাসী কর্ণের ব্রতের পারণ এবং 
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কোনও প্রকার বিকৃতি ভিন্ন সংসার স্থঃখের নিবৃত্তি কারণ । যদি 
মন্ত্রত্ধারা শক্রর বিনাশ হয় তবে কটীতে তরবারি বাঁধিবার কি 
প্রয়োজন ? যদি ছুগ্ধ ও শর্করায় রোগ যায় তবে নিম খাইয়া 
কি আবশ্যক? সেইরূপ মনকে দ্বঃখ এবং ইন্ড্রিয়কে কষ্ট না 
দিয়া কেবল এই কথ শ্রবণদ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয় । অতএব 
নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছে আপনারা নিজের মন প্রসন্নতার 
নিমিত্ত পূর্ণ উত্কণ্ঠার সহিত এই গীতার্থ শ্রবণ করুন ॥ ৪২ ॥ 
ইতি শ্ত্রীজ্ঞানদেব বিরচিতায়াং ভাবার্থদীপিকায়াং 
চতুর্থোহধ্যায়ঃ | 


ভ্লজ্ল 7াভ্ন শাহ 
পঞ্চম অধ্যায় 
অজ্জুন উবাচ 
হ্যাঁসং কন্মণাং কৃষ্ণ পুনর্ষযোগঞ্চ শংসসি । 
বচ্ছে য় এতয়োরেকং তন্মে ব্ুহি স্থনিশ্চিতম্‌ ॥ ১ ॥ 


তখন পার্থ শ্রীকৃঞ্ণকে কহিলেন, আপনি ইহা কিরূপ বর্ণনা 
করিলেন । এইরাপ কথা কহিলে উহা অন্তরে ধারণ! করা যায়? 
প্রথমতঃ আপনিই সকল কর্মের সন্ন্যাস অনেক প্রকারে নিরূপণ 
করিয়াছেন আবার এখন কর্ম-যোগের বিবেচনা রসালভাবে 
কেন অধিক বাড়াইতেছেন? হে শ্রীঅনস্ত, আপনি এইরূপ 
দ্যর্থপুর্ণ ভাষা বলিতেছেন যে, তাহাতে আমার মত অজ্ঞানী 
লোকের ইচ্ছান্ুরূপ বোধ হইতেছে না। শুনুন, এক তত্বের 
বোধ করিতে হইলে একতার স্থিতিই নিরূপণ করা প্রয়োজন । 
এই কথা কি আপনাকে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট হইতে আবার 
জানিয়া লইতে হইবে? এইজন্য আমি আপনার নিকট মিনতি 
করিয়াছিলাম যে পরমার্থ কথার উপদেশ শুধু ইজিত ধ্বনি 
দ্বারা করিবেন না। গত কথা থাকুক, হে দেব, সম্প্রতি 
নির্ণয় করিয়া বলুন দ্ইটীর মধ্যে ভাল পথ কোন্টা? 
যাহা শেষ পধ্যন্ত সঙ্গে থাকে, পুর্ণ ফলও প্রদান করে এবং 
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পাল্কীতে যেরূপ নিডদ্রাম্বখের ভঙ্গও হয় না অথচ বহু দূরের 
পথও অতিক্রান্ত হইয়! যায় এইব্নপ স্থগম কোন্টী । অর্জুনের 
এই কথায় শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইলেন এবং সন্তোষের সহিত 
বলিতে লাগিলেন, তোমার বাসনা পুর্ণ হইবে । আবার শোন, 
দেখ, যে ভাগ্যবান মানুষের মাতা কামধেন্ুর মত, চাহিলে সে 
চন্দ্রকেও খেলার জন্য লাভ করিতে পারে । দেখ, শ্রীশঙ্কর 
উপমন্থ্যুর প্রতি সন্তষ্ট হইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার 
জন্য ছুধ-ভাত চাহিতে তাহাকে কি ক্ষীর-সমুদ্র প্রদান 
করিয়াছিলেন না? শ্রীকৃষ্ণ, সেইরূপ ওদার্যযের গৃহন্বরূপ, 
তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া কেননা অজ্ঞন সকল স্থখের আশ্রয় 
্বরূপ হইবে? ইহাতে আশ্চর্য কি আছে? শ্রীলক্ষীকান্তের 
মত ধনীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার নিকট হইতে আপন 
ইচ্ছানুরূপ প্রার্থনা করিয়া লওয়াই উচিত । এই প্রকার ভাবিয়৷ 
অর্জন পুর্রোক্ত নিবেদন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ হান্থপূর্ণ বদনে 
তাহার আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন | এখন শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়া- 
ছিলেন আমি বর্ণনা করিতেছি ॥১॥ 


শ্রীভগবানুবাচ 


হ্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেযসকরাবুভৌ | 
তয়োস্ত কণ্মসংন্যাসাৎ কন্মযোৌগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥ 


শ্রীকঞ্ণচ বলিলেন, হে কুস্তীন্ত সন্ন্যাস এবং কর্্মযোগ 
দ্ুইটারই বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে তত্বতঃ দ্বইই মোক্ষ 
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প্রদানকারী । তথাপি স্ত্রীলোক ও শিশুদের নদী পার 
করাইতে নৌকার যেরূপ একান্ত প্রয়োজন সেইরূপ জ্ঞানী 
অজ্ঞানী সকলের নিমিত্তই কম্মযোগ অবশ্যই স্থলভ পন্থা । 
সারাসার বিচার করিলেও কর্মযোগই স্বগম বলিয়া দেখায় । 
ইহা হইতে অনায়াসে সন্যাসের ফল লাভ হইয়া থাকে । এখন 
ইহার পর আমি তোমাকে সন্স্যাসীর লক্ষণ বলিতেছি, ইহাতে 
তুমি সন্যা ও কন্মযোগের অভিন্নতার জ্ঞানলাভ করিতে 
পারিবে ॥২॥ 


জ্রেয়ঃ স নিত্যসম্যাপী যো ন ছ্েস্তি ন কাঞ্ষতি। 
নিদ্বন্দো হি মহাবাহো স্থখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ 


যে গত বিষয়ের স্মরণ করে না, যে অপ্রাপ্ত বস্ত্র আকাঙ্ষা 
করে না, যে অন্তরে মেরু পর্বতের মত অত্যন্ত স্থির থাকে এবং 
যাহার অন্তঃকরণ “আমি ও আমার” স্মরণও ভুলিয়া যায়, হে 
পার্থ! তাহাকেই নিরস্তর সন্স্যাসী বলিয়া জানিবে । যে মনে 
এই প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে বিষয় তাহার সঙ্গ ছাভিয়া 
দেয় এবং অনায়াসে সে অখণগ্ডিত স্থখ প্রাপ্ত হয়। 
পুনরায় ঘর সংসার ছাড়িবারও কিছু আবশ্যকতা থাকে 
না, কেন না বিষয় গ্রহণ হইতে সে স্বভাবতঃ নিঃসঙ্গ হইয়া 
থাকে । দেখ, অগ্নি নিব্বাপিত হইলে যে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে 
উহা হাতে লইয়া কার্পাসের স্ৃতা তৈরী করা হয় অথচ উহাতে 
তুলা পুড়িয়া যায় না। সেইরূপ যাহার বুদ্ধিতে সঙ্কল্পের 
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আচ লাগে না, তাহাকে কর্মবন্ধনে বন্ধন করাও যায় না। 
কল্পনা ছুটিয়া গেলেই সন্্যাস এবং এই জন্যই কর্্মযোগ ও সন্গ্যাস 
দ্ুই সমান ॥৩| 


সাংখ্যযোগো পুথগবালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্য গুভয়ে।ব্বিন্দতে ফলম্‌ ॥8॥ 


হে পার্থ” যে ব্যক্তি সব্থা মুর্খ সেজ্ঞান ও কর্্মযোগের 
ব্যবস্থিতি কিরূপে বুঝিবে? ব্বভাবতঃ অজ্ঞানী লোক 
ছুইটাকে ভিন্ন বলিয়া বুঝিয়া থাকে তাহা না হইলে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদীপ কি ভিন্ন ভিন্ন আলোক দেয়? যেব্যক্তি অন্থুভব দ্বারা 
সম্পূর্ণ তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে সে সাংখ্য এবং যোগ ছুইন্টীকেই 
এক ভাবে মানিয়া থাকে ॥৪॥ 


যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে 
একং সাংখ্যং চ বোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫॥ 


জ্ঞান মার্গে যে বস্ত প্রাপ্ত হয় কর্ম্-যোগদ্বারাও উহাই পাইতে 
পারে। এই হেতু ছুই মার্গেরই এইরূপ স্বাভাবিক একতা 
আছে । দেখ, আকাশ ও অবকাশে-_ শুনে যেরূপ ভেদ 
নাই সেইরূপ যে কর্মযোগ ও সন্ন্যাসের এঁক্য বুঝিতে পারে, 
যাহার সাংখ্য ও যোগের ভেদরহিত জ্ঞান হইয়াছে, সংসারে 
তাহারই জ্ঞান প্রকাশ__তাহারই আত্মপরিচয় হইয়াছে | ৫ ॥ 
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হ্যাঁসস্ত মহাবাহো। ছুঃখমাপ্তমযৌগতঃ। 
যোগধুক্তো মুনিব্র্দ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬| 


হে পার্থ, যে যোগমার্গে মোক্ষরূপ পর্বত আরোহণ করে, 
সে অনতিবিলম্বে মহাস্রখের শিখরদেশ প্রাপ্ত হয়। আবার যে 
ব্যক্তি যোগস্থিতি অবলম্বন ন৷ করিয়া বৃথা সময় কাটায়, তাহার 
কখনও সন্ন্যাস লাভ ঘটে না। ৬॥ 


যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাঁতা জিতেক্দ্রিযঃ | 
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ববন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥ 


যে ব্যক্তি আপন মনকে ভ্রম হইতে দূরে রাখিয়া, গুরুবাক্য- 
দ্বারা শুদ্ধ করিয়া দৃঢ়তার সহিত আত্মন্বরূপে লাগাইয়া রাখিতে 
পারে, সে আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। লবণ সমুদ্রে না পড়িতে 
উহা অল্প বলিয়া দেখায়, সমুদ্রে মিলিত হইলে সমুদ্রের মতই 
বৃহৎ হইয়া যায়, সেইরূপ যাহার মন সম্কল্প হইতে দূরে থাকিয়া 
চৈতগ্যরূপ হইয়া যায়, সে যগ্ভপি পরিচ্ছিন্ন থাকুক তথাপি 
ব্রিভুবনে ব্যাপক হইয়া যায়। আরও সে নিজে নিজেই কর্তা, 
কর্ম্ম ও ক্রিয়া তিনটা হইয়াও অকর্তা হইয়া থাকে ॥৭॥ 


নৈব কিঞ্চিৎ করো মীতি যুক্তো মন্যেত তত্ববিৎ। 
পশ্যন্‌ শৃ্ন্‌ স্পৃশন্‌ জিজ্রন্নম্ন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্‌ ॥৮॥ 
প্রলপন্‌ বিস্জন্‌ গৃহুন্ন ন্মিষমিমিষন্নপি ।. 
ইন্ডিয়া ণীক্দিযার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্‌ ॥৯। 


১৪০ জ্ঞানেশ্বরী 


হে পার্থ, আমি দেহ এই কথা যে কখনও স্মরণ করে ন৷ 
বল দেখি, তাহার কোন্‌ কর্তৃত্বই বা থাকে? যোগযুক্ত পুরুষে 
দেহত্যাগ বিনাই পরব্রহ্মের সম্পূর্ণগুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
সে অপরের মতই দেহধারী এবং অশেষ কর্মের ব্যবহার করে। 
সেও চক্ষুদ্বারা দর্শন করে, কর্ণদ্ধারা শরবণ করে, কিন্তু 
আশ্চ্য এই যে, সে ইন্দ্রিয়গণে আসক্ত নয় । তাহার 
স্পর্শজ্ঞান হয়, নাসিকায় স্থগন্ধ অনুভূতি হয়, সময়োচিত কথাও 
বলে, আহার্্যও গ্রহণ করে, যাহা ত্যাগ করা প্রয়োজন তাহ। 
ত্যাগও করে, নিদ্রার সময় স্বখে শুইয়া থাকে, আপন ইচ্ছান্ুসারে 
কর্ম ব্যবহার করে, পৃথক পৃথক্‌ কি বলিব শ্বাস ও প্রশ্বাস 
উন্মীলন, নিমীলন সকল কর্মহি, হে পার্থ, সে করিয়া থাকে । 
তথাপি অনুভূতির বলে সে এই সকল কর্মের কর্তা নয়, এইরূপ 
বল! যাইতে পারে । কেননা যখন সে ভ্রাত্তিশয্যায় শায়িত 
ছিল, তখন তাহার স্বপ্ন-স্থখ অনুভব হইতেছিল এখন জ্ঞানোদয় 
কালে সে জাগ্রত হইয়া গিয়াছে ॥ ৮৯ ॥ 


ব্রন্মণ্যাধায় কণ্মাণি সঙ্গং ত্যর্তি। করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাঁপেন পদ্মপন্্রমিবীন্তস। ॥১০॥ 


তখন তাহার সমগ্র ইন্ড্রিয়ের বৃত্তিগুলি আপন আপন বিষয়ের 
অধিষ্ঠানের সান্নিধ্যদ্বারা ব্যবহার করিয়া থাকে । প্রদীপের 
আলোকে যেরূপ ঘরের সকল কাজ নিষ্পন্ন হয় সেইরূপ 
ঘোগযুক্ত পুরুষের দেহ হইতেই সকল কর্ম হুইয়৷ থাকে। 


পঞ্চম অধ্যায় ১৪১ 


সে সকল কর্ম করে বটে কিন্ত জলের মধ্যে ভাসমান পদ্মপত্র 
যেরূপ জলে ভিজিয়া যায় না, সেইরূপ সেও কন্মবন্ধনে আবদ্ধ 
হয না। ১৭০ || 


কায়েন মনস। বুদ্ধ কেবলৈরিক্দ্িযেরপি। 
যোগিনঃ কন্ম কুর্ববন্তি সঙ্গং ত্যক্তাত্মশুদ্ধয়ে ॥.১১ ॥ 


দেখ, যে কর্মে বুদ্ধির সম্বন্ধ মাত্র নাই, যাহাতে মনের 
অঙ্কুর উদ্গম হয় নাঃ উহাকে শারীর কন্্ম বলে। সোজা কথায় 
বলিতে গেলে যোগী বালকের মত কেবল শরীরদ্বারা কর্ম 
করিয়া থাকে । এই পঞ্চভৃতাত্মক দেহ নিদ্রিত থাকিলে 
কেবল মনই স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকে । হে ধনুদ্ধর, 
আশ্চর্য্য এই যে, বাসনার এরূপ বিস্তার যে দেহকে বুঝিতে 
না দিয়া সে সখ দুঃখ ভোগ করায়। এই প্রকার ইন্ড্রিয় 
সকলকে বুঝিতে না দিয়া যে কন্ম উৎপন্ন হয় উহাকে শুধু 
মানস কর্ম বলে। যোগী কর্ম করিয়াও কিন্তু উহাতে 
আবদ্ধ হয় না। কেননা সে অহং ভাবের সঙ্গ ছাড়িয়া দিয়াছে । 
আবার ভ্রমযুক্ত হইয়া গেলে ইন্ড্রিয়-চেষ্টা পিশাচের চিত্তের 
মত অব্যবস্থিত বলিয়া দৃষ্ট হয়। তাহার স্বরূপ দেখা যায়, 
সে মুখে চিৎকার করিয়া কথা বলে কিন্তু তাহাতে জ্ঞান 
থাকেনা। সার কথা এই, অকারণে যে কর্ম করা হয় উহা 
শুধু ইন্ড্রিয়ের বলিয়াই জানিবে। 


১৪২ জ্ঞানেশ্বরী 


শ্রীহরি অজ্জুনকে বলিলেন, সর্বত্র যাহা জানিবার প্রক্রিয়া 
উহাই বুদ্ধির কন্্ম। যোগী বুদ্ধিকে সম্মুখে রাখিয়া মন 
লাগাইয়া কর্ম করিলেও বস্ততঃ কর্ম হইতে মুক্ত থাকে । 
কেননা, বুদ্ধি হইতে দেহ পর্যন্ত তাহার কোনটাতেই অহং 
ভাবের স্মরণ থাকে না। অতএব কর্ম করিতে করিতে সে শুদ্ধ 
হইয়া গিয়াছে । কর্তা বিনা যে কর্ম করা যায়, উহাই 
নিক্ষন্্মতা এই রহস্য একমাত্র শ্রীগুরকূপায় অধিগম্য, উহা 
যোগী জানিতে পারে । এখন উপরাস্ত শীস্তরসের এরূপ 
বৃদ্ধি হইয়াছে যে পাত্রে স্থান না হইয়া উহা উপ.চাইয়া 
পড়িতেছে, কেননা, অনন্তর যে কথা বলা হইবে তাহার পর 
আর কি আছে? যাহার ইন্ড্রিয়ের ইচ্ছা ভাল করিয়া পুর্ণ 
হইয়া গিয়াছে, সে-ই এই বাক্য শ্রবণ করিবার যোগ্য । 

শ্রোতৃবৃন্দ বলিলেন-_এখন বিষয়ান্তর থাকুক । মূল কথার 
সম্বন্ধ ছাড়িবেন না, কেননা তাহাতে শ্লোকসঙ্গতি ভঙ্গ হইবে। 
যে কথা মনে গ্রহণ করা কঠিন, প্রধত্ব করিলেও বুদ্ধি দ্বারা 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না, উহা! ভাগ্যবশে আপনি উত্তম রীতিতে 
বর্ণন করিয়াছেন । স্বভাবতঃ যে বস্ত শব্দাতীত উহাও যদি 
শব্দদ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে তবে আর অপর কথা শুনিবার কি 
প্রয়োজন আছে? অতএব আরও বলুন। শ্রোতৃবৃন্দের এইরূপ 
আণ্তি দর্শন করিয়া নিবৃত্তিদাস বলিলেন,__শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের 
সংবাদ প্রাণ ভরিয়া শুনুন । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এখন আমি পুর্ণ 
মনোরথ যোগীর পূর্ণলক্ষণ বলিতেছি, সেইদিকে মন দাও । ১১ | 


পঞ্চম অধ্যান ১৪৩ 


ুদ্তঃ কর্্মফলং ত্যক্ত। শান্তিমাপ্রোতি নৈষ্ঠিকীম্‌ । 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্ডো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥ 


যে আত্মজ্ঞানদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, যাহার হৃদয়ে কর্্মফলের 
প্রতি তিরস্কার বুদ্ধি হইয়াছে, সেই ব্যক্তি জগতে শান্তিগৃহে 
প্রবেশ করিয়া বরলাভ করিয়াছে । হে কিনীটী, যে আত্মযোগী 
নয় সে কর্মবন্ধের নিমিত্ত ফলভোগরূপ খুটীর সহিত অভিলাষের 
গ্রন্থিদ্বারা আবদ্ধ থাকে | ১২ ॥ 


সর্ববকন্মীণি মনস। সংন্যস্তান্তে হখং বশী। 
নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্ববন্‌ ন কারয়ন্‌ ॥ ১৬ ॥ 


ফলকামীর মত যে কর্ম করে কিন্তু আমি উহার কর্তা নই 
এই ভাবে যে উহার ফল উপেক্ষা করে, সেই ব্যক্তি যে দিকে 
দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকেই সুখের স্থষ্টি হইয়া যায়। সে 
যেথায় খুসী মহাবোধের উপস্থিতি অনুভব করে। সেই 
ফলেচ্ছা-ত্যাগকারী এই নবদ্বারযুক্ত দেহে থাকিলেও উহাতে 
থাকে না এবং কর্ম করিলেও কিছু করে না। ১৩॥ 


ন কর্তৃত্বং ন কশ্মাণি লোকস্থ স্থজতি প্রভৃঃ | 
ন কম্মফলনংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥ 
যেরূপ, সর্কেশ্বর অকর্তা কিন্তু তিনিই এই ব্রিভুবনের 


বিস্তার করিয়া স্ট্টি করিয়াছেন। তাহাকে কর্তী বলিলে 
তিনি কোন কর্মে লিপ্ত হন না, কেননা উদাসীন বৃত্তির 


১৪৪ জ্ঞানেশ্বরী 


হস্তপদ কর্ম্মে লিপ্ত হয় না। তাহার যোগনিদ্রার ভঙ্গ হয় না। 
তাহার অকর্তৃত্বের কিছু কমিয়া যায় না । তিনি ভাল করিয়া 
মহাভূতগণের সকলকে রচনা করিয়াছেম। তিনি জগতের 
জীবনে রহিয়াছেন কিস্ত কখনও কোথাও থাকেন না। জগতের 
উৎপত্তি ও লয় হয়, তিনি তাহা দেখিয়াও দেখেন না । ১৪ ॥ 


নাদভ্ডে কস্থচিৎ পাপং ন চৈব স্থকৃতং বিভূ? | 

অজ্জানেনারৃতং জ্ঞানং তেন মৃহান্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥ 

পাপ পুণ্য কাছে থাকিলেও উহা তিনি দেখেন ন! 
আর তাহার সাক্ষীও হন না। তাহার সম্বন্ধে অপর কথা আর 
জিজ্ঞাসা করিয়া কি হইবে? দেহের সঙ্গতি লইয়া তিনি 
মুন্তিমান হইয়া ক্রীড়া করেন কিন্তু তাহাতে তাহার নিরাকারতার 
কখনও হানি হয় না। এই প্রকার চরাচরে যে মত বিখ্যাত 
আছে ঘে, তিনিই সংসার রচনা করিয়াছেন, রক্ষা করিতেছেন 
এনং বিনাশ করিতেছেন মেই কথা অন্ঞান-প্রস্থৃত | ১৫ ॥ 


জ্জীনেন ভু তদজ্ঞানং ঘেষাং নাশিতমাত্মনঃ | 

তেবামাদিত্যবজ, জ্ঞান প্রকাশয়তি তৎ পরম্‌ ॥ ১৬॥ 

এই অজ্ঞান যখন সম্পূর্ণ নু হইয়া যায়, তখন ভ্রমময় 
অন্ধকার দুর হয় এবং ঈশ্বর স্বরূপের নির্মমতা প্রকাশ হয়। 
ইহাতে যদি চিত্তে এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, ঈশ্বর অকর্তা, 
এবং এইরূপ বিবেক হয় যে স্বভাবতঃ আরম্ভ হইতেই আমি 
অকর্তা আছি, তবে ত্রিভুবনে কোন্‌ বিষয়ে ভেদ দৃষ্টি থাকিতে 
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পারে? তূর্য উদিত হইতেই পুব্বদিকে দীপালির 
শোভা এবং অন্য দিকেরও অন্ধকার দুর হইয়! যায়, সেইরূপ 
স্বান্থভৰ হইতেই তত্বজ্ঞানী নিজের মতই সমস্ত জগৎকে মুক্ত 
বলিয়া বুবিবেন ॥ ১৬ ॥ 

তদবৃদ্ধয়স্তদাক্নানস্তনিষ্ঠান্ত€ পরায়ণাঃ | 

চ্ছন্ত্যপুনরা বৃ্ভিৎ জ্ঞাননিধুতি কল্মঘ। ॥১৭| 

যাহার আন্মভ্ঞান বিষয়ে বুদ্ধির নিশ্চয় হয়ঃ সে আপনাকে 
ব্রহ্মরূপ ভ্রানে এবং অহশিশি ব্রল্গপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মস্থিতিতে 
থাকে । এইরূপ উত্তম ব্যাপক জ্ঞান যাহার হৃদয় শোধন 
করিয়াছে, তাহার সমতা দৃষ্টির কথা আমি আর অধিক কি 
বলিব? এই এক আশ্চর্ধ্য যে, সে ব্যক্তি নিজেকে যেরূপ দেখে 
বিশ্কেও সেইরূপ দেখে । সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কৌতুক 
করিয়াও দারিদ্র্যের কথা জানে না-বিবেক ভ্রান্তিকে চিনে 
না_ন্্য স্বপ্নেও অন্ধকারের নমুনা দেখে না_ অমৃত মৃত্যুর 
কথা কাণেও শোনে না, [াকুক্‌, সন্ভাপ কি বস্ত চন্দ্র 
কখনও তাহার খবর জানে না, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাণিগণের 
দধ্যে ভেদের নামও জানে না ॥ ১৭ ॥ 





বিদ্যাবিনয়সম্পনে ব্রাজগণে গবি হত্তিনি । 
শুনি চৈব শ্পাঁকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশিনঃ ॥১৮৪॥ 
তখন আবার এইটা মশক, এটী হাতী, অথবা এই চগ্ডাল 
এ ব্রাহ্মণ, ইনি আপন উনি পর, ইত্যার্দি কথা কোথায় থাকে? 
১০-__ 
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অধিক কি বলিব, এইটী গরু, এই'টী কুকুর, ইহা বড়, উহা! ছোট 
ইত্যাদি স্বপ্ন সেই জাগ্রত ব্যক্তির কোথায় হইতে পারে? 
ভেদগুলি ত তখনই দেখায় যখন অহংভাব বাঁচিয়া থাকে । 
অহংভাব পুর্রেই উড়িয়া গিয়াছে, ভিন্নতা আর কি করিয়া 
থাকিবে? ॥ ১৮ ॥ 

ইহৈব তৈজিতঃ সার্গো যেবাং নাম্যে স্থিতং মন? 

নিদেষং হি সমং ভ্রন্ম তশ্মাদ্‌ ব্রহ্মণি তে স্থিতাও ॥১৯। 

অতএব সমদৃষ্টির সম্পূর্ণ মন্দ এই বুঝিবে__সববত্র সবর্বদ 
সমান অদ্বয় ব্রল্গোর সহিত নিলির অভেদ । ঘে বিষয়ের সঙ্গ 
পরিত্যাগ করের নাই, ইদ্দ্রিয়কেও নিগ্রহ করে নাই, কিন্ত 
কামনা রহিত হইয়া নিঃসঙ্গতার ভোগ করিয়াছে, আর থে 
সারাশ্ররে ছুটুতার পরিপূর্ণ লৌকিক কর্ম এরূপ ভাবে ত্যাগ 
করিয়াছে ঘেনন অ্ুপ্ত ব্যক্তি সকল কামনা হইতে 
পৃথক থাকে ; নেইরূপ পুরুষ যদিও দেহধারী এবং সংসারী- 
বুদ্ধিযুক্ত হউক, তথাপি মন্ত্য্য সাজে অল্ষিত ভাবে অবস্থিত 
পিশাচকে যেরূপ কেহ দেখিতে পায় না, সেইরূপ তাহাকেও 
কেহ চিনিতে পারে না। অন্য কথা থাকুক, পবন যোগে লে 
থাকিয়া জল যেরূপ আন্দোলিত হয় এবং সাধারণ লোক 
তাহাকে জল হইতে পৃথক তরঙ্গ বলিয়া বুঝিয়া থাকে, সেইরূপ 
যাহার মন সনতাকে লাভ করিয়াছে, তাহার শরীর ও নাশ 
থাকিলেও বাস্তবিক সে ব্রন্গত্বরূপ হইয়াছে । যে এই প্রকার 
সমদৃর্টি হইয়াছে, সেই ব্যক্তিকে চিনিবার চিহ্ও আছে । 
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শ্রীকৃষ্ষ বলিলেন, হে অর্জুন, সেই লক্ষণ আমি সংক্ষেপে বর্ণন 
করিব শোন | ॥ ১৯ ॥ 
ন প্রহযষ্ে প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌। 
স্থিরবুদ্ধিরসংঘুঢো ব্রঙ্গবিদ ব্রলগণি স্থিতঃ ॥২০॥ 
মুগ তৃষ্জিকার কুলের বন্যায় পর্ধত ডুবিয়া যায় না, সেইরূপ 
শুভাশুভ অবস্তায় যে বিকার প্রাপ্ত হয় না সে-ই সত্য, সে-ই 
তন্বত; সমদশী | গ্রীকৃঞ্ণ বলিলেন-হে পাণগুস্ৃত, সে-ই 
্রন্ম ॥ ১০ ॥ 
বাহাস্পর্শেনক্ঞান্সা বিন্ত্যান্্রনি ঘৎ সুখম। 
শর 5২ ভুতা এনা: ১৮17৩ 1২ 
ন ব্রহ্মবোগবুজ্গাত্মা জখমক্ষম্তত ॥২১। 





যে আত্মন্মরূপ ত্যাগ করিয়া ইক্ড্রিয়গ্রামের অধীন হয় না, 
সেয়ে বিষয় সেবন করে না, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? 
তাহার অন্তঃকরণ ব্বভাবতঃ আন্মহ্থখের আনন্দে পুণণ থাকে 
বলিয়া সে বাহ ম্থখের সন্ধানে বাহিরে পদক্ষেপও করে না । 
বল দেখি, চন্দ্রবিকাশিত কুমুদের পাটলে যে চকোর চন্দ্রের কিরণ- 
মৃধা আস্বাদন করে, সেকি আর বালুকা চুম্বন করিতে ধাবিত 
হয়? সেইরূপ ইহাতে আর বলিবার কি আছে যে, যে 
বাক্তি আপনার মধ্যে আন্মনুখাস্বাদন লাভ করিয়াছে, সে 
্বভাবতঃই বিষয় সুখ ত্যাগ করিয়া থাকে । আরও একটু 
বিচার করিয়া দেখ, এইরূপ বিষয় সুখে কে প্রলুব্ধ হইয়া 
থাকে? ২১॥ 
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বে হি সংস্পর্শজা ভোগা ছুঃখযোনয এব তে। 
আছ্ঘন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেখু রমতে বুধ? |২২। 


যাহার অজ্মদর্শন হয় নাই সে এই ইন্দ্রিয় স্বখের বিষয়ে 
অভিরমিত হয়। যেরূপ দরিদ্র ব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর হইয়া 
তুষও খাইরা থাকে-_অথবা তৃষ্জায় কাতর হইয়া মবীচিকায় 
জলের আভাসকে জল ভ্রমে ধাবিত হইয়া প্রস্তরময় ভূমির উপরে 
আসিয়া উপস্থিত হয় সেইরাপ ঘে আত্মরূপ দর্শন-বর্চিতঃ যে 
সব্বদা আন্রন্থখের কাঙাল তাহার সমীপেই এই বিষয় লুন্দর 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নতুবা বিষয়ে স্থখ আছে এই কথা 
বলা উচিত নয় । যদি বিষয়ে লুখ থাকিত তবে সংসারে বিদ্যুৎ 
স্ষুরণেই আলোকের কা চলিত। অভ্রের ছায়ার যদি 
বাত, বর্ষা ও আতপ তাপ নিবাবণ হইত তবে আর ভ্রিতল সৌধ 
নিম্মাণের প্রর়োছন কি ছিল? অতএব যাহারা বলে বিনয়ে 
স্বথ আন্ছে তাহাদের কথ। বুথ। ; আপাতমধুর বিষ-কন্দকে মধুর 
বলাও যেরূপ তাহাদের কথাও তক্রুপ । অথবা ভৌমগ্রহকে 
মঙ্গল বলা, মরীচিকা জলকে হল বলার মতই বিষয় স্খকে 
স্বখ বলা বুথা। নে কথ! থাকুক, বল দেখি সর্পের ফণার 
ছায়া কতক্ষণ মুমিকের নিকট শীতল অনুভব হয়? হে পাণ্ডব, 
যতক্ষণ জলে মীন টোপের আমিম খণ্ডকে গ্রাস না করিতেছে 
ততক্গণই ভাল আছে, বিষয় সঙ্গকেও নিশ্চয় সেইরূপ জানিও। 
হে কিরীটা, বৈরাগ্যের দৃষ্টি লইয়া বিষয়কে দেখিলে উহা! পাণ্ড- 
রোগের পুষ্টির হ্যায় বুঝিতে পারিবে ॥ অতএব বিষয় ভোগে 
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যে স্থুখ উহা সম্পূর্ণ দুঃখ বলিয়াই জ্ঞানিবে। মুর্খজন 
কিকরে? উহা ভোগ ভিন্ন দ্বিতীয় পথ তাহারা দেখিতে পার 
না। উহার মন্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহারা অগত্যা বিষয় 
ভোগে পতিত হয়। বল দেখি, ক্রিমি কীটের কী কর্দমে 
ঘ্ণা হয়? সেই ছ্ঃখীসকলের দ্ঃখই আত্মন্থখ। তাহারা 
বিষয়রূপ কর্দমের ভেক-_ভোগরূপ জলে জলচর ; সেই কর্দম 
বা জল কেমন করিয়া ছাড়িবে? আর জীব যদি বিষয় সম্বন্ধে 
বিরক্ত হইয়া যায়, তবে যে হুঃখময় যোনি আছে সেগুলি কি 
নিরর্থক হইয়া যাইবে না? অথবা গর্ভবাস ইত্যাদি সঙ্কট এবং 
জন্ম মরণের কষ্ট ইত্যাদির অবিশ্রান্ত পথে কে চলিবে? যদি 
বিষয়াসক্ত পুরুষ বিষয়কে ছাড়িয়া দিবে তবে মহাপাপ কোথায় 
থাকিবে, আর জগতে নংসার নাম কি মিথ্যা হইয়া যাইবে না? 
অতএব যে মিথ্যা অবিষ্ভাসমূহ আছে উহারাই মিথ্যাকে সত্য 
বলিয়া প্রতীতি করায় বলিয়! দ্ুঃখকেও সুখ বলিয়া গ্রহণ কর। 
হইয়া থাকে । অতএব, হে স্যোদ্ধাঃ বিচার করিয়া দেখিলে 
বিষয় নিকৃ্ঠ বলিয়া দৃ্ট হয়, তুনি ভুলিয়াও এ পথে চলিও না। 
বিরক্তজন ইহাকে বিষের মত জানিয়া ত্যাগ করে । সেই 
মাশা-রহিত লোক স্থখরূপী হ্রঃখের মোহে মোহিত হয় না ।২২ ॥ 
শরোতীহৈব বঃ সৌং প্রাক শরীরবিমোক্ষণাৎু। 
কাঁমক্রোধোঞ্ভবং বেগং স হুভ্ভঃ সখী নরঃ ॥ ২৩ ॥ 
আর জ্ঞানিগণের নিকটে বিষয়ের কথাও থাকে না। 
দেহ থাকিলেও তাহারা দেহের বিকারগুলিকে নিজের তধীন 
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করিয়া লয়। তাহার! বাহ বিষয়ের কথাও জানে না, তাহাদের 
অন্তরে এক-শ্রখ বিষ্ধমান থাকে । তবে সেই সুখের আস্বাদন 
এক পুথক্‌ অবস্থায় থাকিয়া করা যায়। পক্ষী ফল চুর্ঘন 
করিয়া আস্বাদন করে উহার ভোগ সেরূপ নয় । উহাতে ভোত্- 
ভাবও বিস্মরণ হইয়া যায় । সেই ভোগের সময় এরূপ একটা 
বৃত্তি জাগে যে, অহঙ্কারের বসনাঞ্চল দূর করিয়া সেই সুখকে 
দৃঢ় আলিঙ্গন দেয় । সেই আলিঙজনের ফলে আপনা আপনি 
একরপতা৷ লাভ হয় । তখন জলে মিশিয়া জল ঘেরূপ পুথক্‌ 
দেখায় না অথবা আকাশে বায়ু মিলিয়া গেলে আকাশ ও বামুর 
ভেদ যেরূপ নষ্ট হয় সেইরূপই এ শ্ত্রখের সময় সুখ ই নিজ স্বরূপে 
থাকিয়! যায় । এই প্রকারে ছৈত নাম মিটিযা যার । যদি 
এই কথা বলা যায় যে, সেই সময় একতা! হইয়া যায় তবে 
একতাকে জানিবার মত পাঙ্গীই বাকে থাকে? ২৩॥ 


যোহন্তঃভখোহন্তরারামক্তথান্তঞ্্যোতিরেবর যঃ। 

স ঘোগী ত্রহ্মনির্ববাণং ব্রল্ ভতোইধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥ 

লভন্তে ত্রঙ্গনির্ববাণসবঘয়ঃ ্গীণকলানাঃ | 

ছিন্ন দ্বৈধা ঘতাত্সানঃ সর্নভূতহিতে রতা? ॥ ২৫ ॥ 

অতএব সেই বর্ণনা থাকুক । যাহা অনিবর্চণীয় তাহার 
বর্ণনা কেমন করিয়া করা যায়? স্বভাবতঃ আত্মারাম পুরুষই 


তাহার সঠিক পরিচয় পাইয়া থাকে । যে এই ম্থুখে মাতিয়া 
গিয়াছে, আপন স্বরূপে নিনগ্ন হইয়া রহিয়াছে, আমি জানি 
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সে-ই নিখিল ব্রন্মানন্দের পূর্ণতালাভ করিয়াছে, মে আনন্দের 
্বরূপ, সুখের অস্কুর অথব| আত্মবোধের বিহারভূমি। সে 
বিবেকের গ্রাম, পরমত্রঙ্গের স্বভাব অথবা ব্রহ্গবিদ্ভার অবয়ব ! 
সে সন্ত্ার সান্তবিক অংশ, চেতন্্যের অবয়ব । 

“বহু হইয়াছে, এক এক কথা কত বর্ণণা করিতেছ ? তুমি 
যদি সাধুগণের স্তভিতে আনন্দ পাও তবে মূল কথা স্মরণও 
রাখ না, আর নিরাললগ স্বরূপের প্রেমময় বর্ণনা করিতে থাক। 
তবে এখন সেই কথার বসাতিশয় মুকুলিত করা রাখিয়। 
গরন্থার্থ প্রদীপ উজ্জল করিরা সাধৃগণের হদরমন্দিরে মঙ্গল 
উষার প্রকাশ কর |” এই প্রকার গুরুদেবের অভিপ্রার 
বুঝিয়া নিবৃত্তিদান জ্ঞানদেব  বলিলেন_ শুনুন, শ্রীকৃচ 
বলিলেন, হে অর্জন, ঘে অনন্ত নখের হ্রদে ডুব দিয়া একেবারে 
ভলায় গিয়া বসিয়াছে এবং তথায় স্থির হইয়া থাকিয়া তজ্রপ 
হইয়া প্রিয়াছে অথবা ষে শুদ্ধ আত্মজ্ঞানের সহায়তায় আপন 
আত্মাতেই সকল সংনানের প্রভীতি লাভ করিয়াছে সে মন্তুষ্য- 
দেহধারী হইলেও আনাণ্দ তাহাকে পরুত্রন্মরূপ মনে করা যায়। 
ঘে বস্তত; পরম বস্তু, অক্ষর ও নিঃসীম, যে গ্রামে শুধু নিক্ধাম- 
গণের অধিকার, যে মহষিগণের মধ আদৃত-_বিরক্তগণেরই 
লভা, যাহা নিঃসন্দেহ জনের নিরন্তর প্রাপা। ২৪।২৫ ॥ 

কামক্রোধবিযুক্তানীং যতীনাং বতচেতসাম্‌। 

অভিতো। ব্রহ্ম নির্ববাণ বর্ততে বিদ্িতাত্বনাম্‌ ॥ ২৬ ॥ 
যাহাতে বিষয় হইতে আপন মন পৃথক্‌ করিয়া জয় কর] হয়, 
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যে স্থানে ঘুমাইয়া থাকিলে আর জাগিতে হয় নাঃ এইরূপ 

যাহা আন্মবিদ্গণের- কারণ, হে পাগুকুমার, উপযুক্ত পুরুষ 

সেই পরমত্রহ্মরূপ নিববাণ প্রাপ্ত হয় । যদি তুমি প্রশ্ন কর সে 

কেমন করিয়া এরূপ হয়, দেহ থাকিতেই কি ব্রহ্গত্ব লাভ করে? 

ভাল, তবে আমি সংক্ষেপে তাহার বর্ণণা করিতেছি ॥ ২৬ 
স্পর্শান্‌ কৃত বহির্বাহাংশ্চশুশ্চৈবান্তরে ভাবো | 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা। নাসাভ্যন্তরচারিণে ॥ ২৭ ॥ 


বতেক্দ্িয়মনোবুদ্ধিগুনিমে ক্ষপরায়ণ? | 
বিগাতিচ্ছাভযক্রে থে ঘঃ অদ। মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥ 


যে বৈরাগ্যের আধার হইতে বিঘ বাহির করিয়া লইয়া 
শরীনুর মনকে একাগ্র করে, ঘেখানে তিন্টী নাড়ী মিলিত 
হইয়াছে এবং যেখান দুইটা ভ্রপল্লবের গ্রন্থি পড়িয়াছে সেখানে 
যে দৃষ্টি ফিরাইয়া লাগাইয়া দের, চিলাকাশে সঞ্চারকারী 
যে ঘোগী দক্ছিণ ও বাম ভগ ছাড়িয়। চিত্তসহিত প্রাণ ও অপান 
বারুদ সনি কলিগ] পাখে- গঙ্গ।ন্টী রাস্তার ডাল মন্দ সকল 
্রল বহন করিয়া সমুদে দিলিত হইলে সেই জল যেরাপ পুথক 
করিয়া বাদ দেওয়া যায় না সেইব্ূপঃ হে ভর্ভনঃ যখন চিদাকাশে 
থ ও অপান বাঘুর সহিত মনের লয় করা যায়ঃ তখন অন্য 
বাসনার নিচার আপনা আপনি বন্ধ হয়া যায়: যাহার উপর 
সংনার চিত্র অন্থিত হয়” সেই মনরূপ পট তখন ছি'ডিয়া যায় 
এবং সরোবর শুকাইয়। গেলে উহাতে যেরূপ প্রতিবিদ্ব পড়ে না, 


তা 





+২ 
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সেইরূপ তখন মূল মন না থাকার মহংভাবাদি আর কোথায় 
থাকিতে পারে? অতঞব এই প্রকার অন্নুভুতিসম্পন্ন ব্যক্তি 
দেহধানী হইলেও ব্রক্ষত্ব লা করে ॥ ১৭1১৮ ॥ 

ভোক্তারং বক্্রতপসাং সর্বলোক মহেশ্বরম্‌ | 

স্রহদং সর্বভূতাঁন!ং জ্ঞাত্বা যাং শান্তিস্বচ্ছতি ॥ ২৯ ॥ 

যে দেহের সহিত ব্রক্গত্র লাভ করিয়াছে, যম, নিয়ম, 
ইত্যাদির পর্বত এবং অভ্যাসের সাগর অতিত্রম করিয়া 
পরপারে গিয়াছে, মে এই পথে গিয়াছে, এই কথা আমি 
পুর্বে বলিয়াছি। নে নিজেকে উপাধি রহিত করির! 
প্রপঞ্চের অনুভব করিয়াছে এবং সত্য সত্য শান্তিম্বরূপ হইয়া 
রহিয়াছে । জৃষীককশ এই প্রকার যোগমার্গের অভিপ্রায় 
বলিলে উহা অজ্ঞনর মান্সিক বিষয় হওয়াতে অর্জন 


পে 


৮১ 


আনন্দে ভাম্তর্ধাপ্বিভ হইলেন । ইহা দেখিয়া শ্রীকঞ্চ তাহার 
ভাব বুঝিলেন এনং হাসিরা পাথকে বলিলেন, কি এই কথায় 
তোমার চিত্ত প্রসন্গ হইল 1 তখন ভর্জন বলিহুলন,হে 
পরচিত্ত-লক্ষণভ্ঞত।, আপনি আমার মানোভাব ঠিক ব্ঝিযা- 
ছেন। আঘমিযাহা নিচাত করিয়া প্রশ্ন করিতে চাহিতিছিলাম 
তাহা আপনি পুবেরেই জাণিয়া লইয়াছেন । তত্ব আপণি যাহা 
বলিয়াছেন তাহাই বিস্তার করিয়! বর্ন করুন। যেরূপ গভীর 
জুল অপেক্ষা যে কুল পায়ে হাটিয়া পার হওয়া যায় উহা স্থগম, 
সেইরূপ আপনি থে প্রাঞ্জল মার্গ উপদেশ করিয়াছেন তাহা 
আমার মত দ্বর্বল ব্যক্তির পক্ষে সংসারে সাংখাযোগ হইতে 
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প্রাঞ্জল বলিয়াই বোধ হয়। তবে এই কথা কিছু পরে আমি 
ব্বীকার করিব। অতএব, হে দেব, একবার পর্য্যায়ক্রমে এই 
বিষয় বর্ণন করুন । তখন প্রীকৃঞ্ণ বলিলেন-_বটে, তোমার এই 
পথ ভাল বলিয়া বোধ হয়ত? চিন্তা কি, আমি বলিতেছি 
আনন্দে শ্রবণ কর। হে অর্ভন, তুমি শ্রবণ করিতে করিতে 
যদি শ্রুত বিষয়ের আচরণের নিনিত্ত যত্রবান্‌ হও» তবে আমি কি 
আর উপদেশ কলিতে কৃপণতা করিব? আকৃষেেন চিত্ত অমনি 
নায়র মত শ্েহযুক্ত তাহাতে আনার ভক্ঞের নিমিত্ত আরও | সেই 
স্নেহের অস্ুতিতা কে বর্ণনা করিতে পাবে ? উহাকে কারণ্যরসের 
ষ্টি বলিব কিল্বা নৃতন প্রেমের ক্টি-বলিব ? বিশেষ বলিব 
কি, শ্রাকঞ্চের সেই কুপাদর্ডিত্র বর্ণনা করিতে আমি অসমর্থ । 
কেননা সেই দর্টিতে ননে হয়ত অম্রত ঢালিয়। দিয়াছিল, অথবা 
সাদকডবায পান করিরা প্রেম মাতাল হইয়া গিয়াছিল। এই 
জন্য অজ্ঞজনের প্রেনের মল্যে এমন ভালে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল 
যে সেখান হইতে পুথক হওয। ভুলিরা গিয়াছিল। ঘাহা 
অধিক বর্ণনা করিব, তাহাই মল কথার অবান্তর হইবে এবং 
তাহার পরেও শ্রীকৃষ্ণ ও আর্জনের প্রেমের ঠিক ঠিক বর্ণন। 
করিতে পারিব না। ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ঘে ঈশ্বর নিজেই 
নিজের মাপ করিতে পারেন না, তিনি কাহার বৃদ্বিগম্য হইতে 
পারেন? তথাপি উপধ্ক্ত বাক্যের অভিপ্রায় দেখিয়া উহা 
মামার আভাবতঃ প্রেমময় বলিয়াই মনে হইল ; কেননা তিনি 
আগ্রহের সহিত বলিলেন, হে তাত, হে অর্ন, মেরূপে তোমার 


পঞ্চম অধ্যায় ১৫৫ 


চিত্তে জ্ঞানের উদ্রেক হইবে সেইরূুপে ই আমি কৌতুকের সহিত 
নিরূপণ করিব । যোগস্থিতি কাহার নাম, উহার প্রয়োজন কি, 
অথবা উহাতে অধিকারী কে, ইত্যাদি যাহা যাহা এই মার্গ 
সম্বন্ধে বলিয়াছি উহাদের সকলগুলিই আমি বর্ণন করিব । 
তুমি চিত্ত লাগাইয়া অবধারণ কর । তদনন্তর শ্রীহরি যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা পরে বলা হইবে । নিবুত্তিদান বলিতেছেন, 
কর্মসঙ্গ পরিত্যাগ না করিরাই কর্ম্মযোগী কিরূপে হওয়া যায় 
প্রীকৃষ্চ তাহাই নিরূপণ করিয়াছেন । সেই কথার আমি বর্ণন| 
করিতেছি । ১৯ ॥ 


ইতি শ্রীজ্ঞানদেববিবচিতারাং ভাবার্থদীপিকায়াং 
পঞ্চমাহধ্যারত | 


ল্নন্মোহ্ 


চস 


ষঠ্টোহধ্যায় ।% 


সঞ্জয় ধৃতরাপ্রকে বলিলেন__পুনরার শ্রীকৃষ্ণ আপন অভি- 
প্রা় অনুসারে যে যোগ তন্বের নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা 
শ্রবণ করুন । শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে ন্বাভাবিক লীলাবশে যে 
ব্রহ্মরসের ভোগ প্রদান করিরাছেন, সেই সময় আমি তথায় 
অতিথি হইয়া উপস্থিত হইয়াছি ; এই ভাগ্যের মহিমা বর্ণনা 
করা যায় না। যেরূপ পিপাসিত ব্যক্তির নিকট উপনীত 
জলের আন্বাদ অমুতরূপে অনুভূত হয়ঃ সেইরাপ আমার ও 
আপনার অবস্থা হইয়াছে । কেননা, মুখ্য তন্ুজ্ঞানণ আমাদের 
করতলগত হইয়াছে | তখন প্রতরাঞ্ কহিলেন»+-আমি তোমার 
কট একথ! দ্িজ্ঞালা করি নাই । এই কথার সঞ্জয় নুপতি- 
হদর নূঝিয়া লইলেন যে, সে সময় রাজার মনে পুত্রের চিন্তা 
রহিরাছে | ইহ| ক্রাণিয়। সঞ্য় মনে মনে হাসিলেন এবং 
বললেন বুদ্ধ মোতে পাগল হইয়া গিয়াছে | এপর্যান্ত যাহা 
বলা হইঘ্াঁছে ছাতা অতি উপাদেয় কিন্ত জন্মান্ধ রাজা উহা 
কেমন করিয়া বৃঝিবে বা দেখিতে পারে? আবার স্পন্ 
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হর 


ভী 


₹. এই অন্যায়কে অভ্যাস থোগও বলে। 


মনত অধ্যায় ১৫৭ 


কথা বলিলে রাজা ক্রোধ করিবে । এই ভাবিরা সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণ- 
অর্জুন সংবাদ আপন হৃদয়েই পর্যালোচনা করিয়া চিত্তে 
সন্তোষ লাভ করিলেন। এখন তিনি সেই আনন্দে তৃপ্ত 
হইয়া অন্তঃকরণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া! যাহা প্রেমের 
সহিত বলিবেন, উহাই গীতার তত্ব নির্ণয়রূপ ষষ্ঠ অধ্যায় । 
ক্টীরসমুদ্র মথনে যেরূপ অমৃতলাভ সেইরূপ যাহ! সকল গীতার্থের 
সার, যাহা বিবেক-সমুদ্রের পরপার, অথবা যাহা ফোগ সম্পত্তির 
ধনাগার, যাহা মুল প্রকৃতির বিশ্রান্তি স্থান, যেখানে বেদ- 
সকলের শিব্ধাক হইয়া যাইতে হয়, যাহা হইতে গীতান্বরূপ। 
লতিকার অঙ্কুর উদ্গম হয়, উহা আলঙ্কারিকের ভাষায় আমি 
বর্ণনা করিব । উহা মন দিয়া শ্রবণ করুন। আমার কথা 
যদিও প্রাকৃত ভাষার কথা তথাপি আমি এরূপ মধুর শহর 
প্রয়োগ করিব,যাহাতে অমুতের আন্বাদনকেও পরাজিত করিবে | 
উহার মুদ্তার তুলনার সপ্তন্থবরের প্রকারভেদকেও হীন বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিবে । উহাতে রত হইলে স্ুগন্ধও তুচ্ছ হইয়া 
যাইবে । উহার স্ুরসতার লোভে শ্রবণেরও জিহবা উৎপন্ন 
হইবে এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রণয়-কলহ উৎপন্ন হইবে । 
ইহা শব্দ অতএব শ্রবণেক্দ্রিয়ের বিষয়, কিন্তু রসনা বলিবে 
এই বস আমার আম্বাছ্চ। তঘ্রাণেক্দ্িয় গন্ধকেই গ্রহণ 
করে, এইজন্য এই ভাষা ন্ুগদ্ধি হইয়া যাইবে । এই নবীন 
ভাষার কবিত্ব দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তি হইবে; সে বুঝিবে 
ইহাতে রূপের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । যেখানে সম্পৃ 


১৫৮ জ্ঞানেশ্বরী 


পদ সমাপ্ত হইবে সেখানে মন দৌড়াইয়া বাহিরে আসিবে 
উহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিবে । এই 
প্রকার ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন ভাবান্ুসারে ইহাকে জানিতে 
চেষ্টা করিবে । তবে সূর্য্য যেরূপ সমস্ত জগৎকে সমান ভাবে 
চেতনা প্রদান করে সেইরাপ এই ভাষার বাণী সকলকেই সমান 
ভাবে জ্ঞান প্রদান করিবে । ত্র্যের মত এই ভাষার 
ব্যাপকতাও অসাধারণ । ডরষ্টা ও বোদ্ধার সমীপে উহা চিন্তামণির 
গুণ প্রকাশ করে । আর বলিব কি, এইরূপ ভাষার থালা 
ভরিয়া ব্রক্মরসই পরিবেশন করা হইয়াছে । নিক্ষাম লোকের 
নিমিত্ত আমি মহোৎসবের অন্থুষ্ঠান করিয়াছি । যে নিত্য ঘৃতন 
আত্মজ্যাতিঃ প্রদীপের আন্লাকে ইন্ড্রিয়গণকে চালিত করিয়া 
এই মহোংসবের উপভোগ করিবে, তাহারই ইহা লাভ হইবে । 
এখানে শ্রোতার শ্রবণেন্দ্িয়ের মহিত সম্বন্ধ বিরহিত হইতে 
হইবে। মনোমর শরারে ইহার ভোগ কর! চাই | এই ভাষার 
উপরের খোলস তুলিয়া ফেলিলে ইহাতে ব্রহ্গস্বরূপই প্রকট 
হইবে এবং অনায়াসলন্ সুখে থাকিয়া সুখেরই ভোগলাভ হইবে । 
যদি উপযুক্ত মুদছুতার লাভ হয় তবেই এই বাণীর সাফল্য ; 
তাহা না হইলে ত এই সকল বহিরঙ্গ কথাই হইয়া থাকিবে । 
তবে এখন সে কথা থাকুক, শ্রোতাগণকে সাবধান করিবার 
কিছু প্রয়োজন নাই, কেননা ইহারা সকলেই কামনারহিত এবং 
স্বভাবতঃ অধিকারী । তাহারা আত্মজ্ঞানে রুচিহেতু স্বর্গ ও 
সংসার তুচ্ছ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে। তাহার! ভিম্ম আর 


নন্ভ অধ্যায় ১৫৯ 


কেহ ইহার মাধুর্য জানিতে পারে না। যেরূপ কাক কখনও 
চন্দ্রালোকের পরিচয় পায় না, সেইরূপ সাধারণ লোক এই গ্রন্থের 
মহিমা বুঝিতে পারিবে না। আর চন্দ্রমাই যেরূপ চকোরের 
খাদ্য সেইরূপ এই গ্রন্থই জ্ঞানীর আশ্রয় এবং অজঙ্ঞানীর 
নিমিত্ত ইহা বিদেশ স্ুল। অত্ঞন বিশে আর বলিবার 
প্রয়োজন নাই । তথাপি প্রসঙ্গত্রমে আমি বাহা কিছু বলিয়াছি 
উহার জন্য সজ্জ্নন সমীপে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি । এখন 
্রীরগদেব শ্রীকুঞ্ণ যাহা নিরূপণ করিয়াছেন তাহাই বলিতেছি | 
বুদ্ধিদ্বারা উহার সঙ্গলন অতি কঠিন অতএব শব্দদ্বারা উহার 
প্রকাশ করাও সুকিন । তবে উহা আমি শ্রীনিবৃত্তির কপারূপ 
প্রদীপের আলোকে দেখাহর। দিতে পারিব। ইন্ড্রিয়াতীত 
জ্ঞানের বল লাভ হইলও যে বস্ত দর্শনের বিষয় হয় নী, 
উহাও দৃর্তিণাত ভিন্ন দেখা যাইতে পাছে। যদি 
দৈবযোগে পরুশমণি লাভ হয়, তবে রাসায়নিকগণও যে পবিত্র 
ব্বর্ণের খোক্ত পান না, লৌহকে এরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণ পরিণত 
করিতে পারা যায়। যদি সদগুরুর কৃপা হইল তবে প্রযত্ব 
করিলে কেন উহা পাওয়া ফাইনব না? এই প্রকার জ্ঞানদেব 
বলিতেছেন, আমার প্রতি সেই কুপা প্রচুর আছে এইজন্য 
আমি নিরূপণ করিতেছি । আমি শব্দ দ্বারা অরূপ বর্ষের 
রূপ প্রকাশ করিব আর উহা ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু হইলেও 
ইন্ড্রিয় দ্বারা ভোগ করাইব । শ্রবণ করুন, তদনস্তর পুর্ণ যশঃ, 
শ্রী, ওদাধ্য, জ্ঞান, বৈরাগা এবং এন্বারূপ ছয়টা শ্রেষ্ঠগুণ 


১৬০ জ্ঞানেশখ্ববী 


ধাহার আছে বলিয়া ভগবান্‌ বলা হয়, সেই নিঃসঙ্গ পুরুষের 
সাঙাতি-সাহী, অর্জনকে তিনি বলিলেন-_ আমার কথায় 
মন দাও । 
প্রাভগবান্বুবাচ 

নাশ্রিতঃ কম্মকলং কার্ধ্যং কন্ম কারোতি বঃ। 

স সন্যাসী চ যোগী চন নিরগ্রির্টচাক্রিয়? ॥ ১ ॥ 

শোন,/সঃসারে ঘোগী এবং সন্যামী একই 1/ উহা্দিগকে 
ভিন্ন মনে করিও না। সাধারণতঃ বিচার করিয়া দেখিলে 
এই ছুই একই বলিয়া জানিবে। দুই নাম শুধু আরোপ । 
উহা ছাড়িরা দিলে যাহ! ঘোগ তাহাই সন্ন্যাস । ত্রঙ্গদৃষ্টি দ্বারা 
দেখিলে ভইটার মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। একই 
মান্রুন যেমন পুথক পুথক নানে পরিটিত হয় অথবা একস্থানে 
যাইবারই পুথক পুথক্‌ পথ থাকে অথবা যেরূপ জল স্বভাবতঃ 
এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঘটে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পুর্ণ থাকে, 
সেইরূপ ঘোগ ও সন্যাসের ভিন্নতাকে টিন | হে অজ্ঞুন, 
সংসারে সকালব্রই এই অভিমত আছে-যে কন্ম করিয়া 
ফলে অনুরক্ত হয় না, তাহাকেই যোগী বলিয়া বুঝিতে হইবে । 
যেরূপ পুথিবী স্বাভাবিকভাবে অহংবুদ্ধি ব্যতিরিক্তই বৃক্ষ ইত্যাদি 
উৎপন্ন করিয়া থাকে, বীজাদির অপেক্ষা করে না; সেইবপ 
যে আাহা। সর্দত্র ব্যাপক হইয়া আছেন, উহার আশ্রয়ে তথ। 
জাতির অনুরূপ ঘখন যেরূপ কর্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাই কর্তব্য 
বুদ্ধিতে সে সম্পাদন করিয়া থাকে, অথচ যে শরীরে আত্মাভিমান 
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রাখে না এবং যাহার বুদ্ধি কর্ম করিয়া ফলের আশা পর্য্যস্ত 
ঘায় না সে-ই সন্াসী | হে পার্থ, শোন, বস্ততঃ সে-ই যোগীশ্বর । 
অন্যথা যে নিত্য নৈমিত্তিক কর্তব্য কর্্মকে বন্ধনের হেতু ভাবিয়া 
উহা ত্যাগ করে এবং অন্য কম্ম্ম করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়, তাহার 
একটা রং ধুইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য বর্ণে রঞ্তিত হওয়ার মত আগ্রহের 
ফলে বৃথা বিডভম্বনাই লাভ হয়। প্রথম হইতেই গৃহস্থাশ্রমের 
বে বোঝা মাথার উপর আছে সন্্যাস লইয়া উহা আরও বাড়াই! 
থাকে । অতএব শ্রোত ও স্মার্ত হোম ইত্যাদি না ছাড়িয়া 
কর্মের মর্যাদা উল্লঙ্ঘন না করিলেও নিজের মধ্যে অনায়াসে 
যোগন্ুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১ ॥ 


বং সংন্াসমিতি প্রাহুর্যোৌগং তং বিদ্ধি পাগুব | 

ন হাসংহ্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥ 

শোন,/যে সন্্যাসী সে-ই ঘোগী/৫ই একবাক্যতার পতাকা 
সংসারে অনেক শাস্ত্রের মধ্যে উডটরীন করা হইয়াছে । সে সকল 
শান্তর আপন অনুভব প্রমাণের বলে এই সত্যই নিদ্ধারণ 
করিয়াছে যেঃ যে অবস্থায় ত্যাগের স্বল্প পর্যন্ত লোপ 
পাইয়া থাকে উহাই যোগসাররূপে ব্রহ্মের সহিত মিলন ॥ ২ ॥ 

আকরুরুক্ষোমুনের্ষোগং কন্ম কারণমুচ্যতে | 

ঘযোগারূঢস্ত তন্তৈব শমঃ কারণমূচ্যতে ॥ ৩ ॥ 

এখন হে পার্থ, যদি যোগরুূপ পর্বতের শিখরে আরোহণ 


করিতে অভিলাষ থাকে তবে কর্মামার্গরূপ সিড়ি পরিত্যাগ 
১১- 
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করিও না। এই পথ দিয়া যম নিয়মরূপ আশ্রয়ভূমি, 
বিবিধ আসনরূপ সোপান ও প্রাণায়ামরূপ আড়কাঠের নির্ভর 
করিয়া চল। প্রত্যাহার এই পথের মধ্যভাগ সেখানে গিয়া 
বুদ্ধিও পতিত হওয়ার সম্ভাবনা এমন কি হঠযোগীও &% 
এইস্থান হইতে স্থলিত হইয়া থাকেন; তাহারও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 
হয়। কিন্ত অভ্যাসের বল থাকিলে ও প্রত্যাহাররূপ নিরালম্ব পথে 
বৈরাগ্যের নখর বিদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে এবং 


শপ সিল ্ চি শি পপ 2 25 ৯. উস নি 


অশেন 'ভাপতগ্তানাং সমাশয়মঠো। হঠ2। 
অন্েম যোগযুক্তানামাপারকমঠো। হও | 
অন্যন্ত রৌদ্রতাপিত পথিকগণের পক্ষে সম্ুখবর্তী মঠ যেমন আশ্রদ্ 
স্বরূপ, সেইরূপ অশেব (ত্রিবিৰ) সৎসান্র তাপে তাপিত ব্যক্তিগণের পক্ষেও 
হঠ বিদ্যা পরমাশ্রয় ; আর কুম্ম যেমন নিশিল ভূম গুলের আধার, সেইরূপ 
এই হঠবিগ্ঠা নিখিল যোগনিরত মারকগণের আধার স্বরূপ | 
(হঠফোগ প্রদদীপিকা বন্থমতী সংস্করণ ) 
হঠ শব্দের অর্থ বল । বলপুর্বক “য সাধনার পন্থা তাহাকে হঠ যোগ 
বল! যায়। রান্ত যোগাদির সিদ্ধির নিমিত্ত প্রথমে হঠ যোগের সাধন! । 
ইছাকে রাজ যোগের সোপান বলা হয় | নাথ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট দান 
এই ভঠযোগ | শ্রআদিনাথঃ মৎস্তেক্্রনাথ, শাবর, আনন্দভেরব, 
চৌরঙ্গী, মীননাণ, গোব্রক্ষনাথ, বিন্দপাক্ষ, বিলেশয়, মন্থানঃ যোগীভৈরব 
প্রভৃতি বহু সিদ্ধ হঠযোগীর নাম এই সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ । গোরক্ষ মুনির 
মতে হঠযোগ নডঙ্গ ১ 
আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাভারশ্চ ধারণ] 
ধ্যানং সমাপিরেতানি যোগাঙ্গানি স্বতানি মটু ॥ 
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পশ্চাতে বায়ুর আন্গুকুল্যে ধারণা নামক প্রশত্তভূমি লাভ 
করিলে ক্রমে সে ধ্যানের গিরিশৃঙ্গ প্রাপ্ত হয়। তখন পথ চলা 
শেষ হইয়। যায়। যেখানে সাধ্য ও সাধন সমরস হইয়া পরস্পর 
আলিঙ্গিত হয় । যাহার পর আর পথ নাই যেখানে পশ্চাতের 
স্বৃতিও থাকেনা । এইরূপ সমতার ভূমিতে সমাধি প্রাপ্তি হইয়া 
থাকে । এই উপায়ে যিনি যোগারূঢ এবং শ্রেষ্ঠদশা লাভ 
করিয়াছেন তাহার লক্ষণ বলিতেছি শোন । ৩॥ 

যদ। হি নেক্িয়ার্থেযু ন কম্মন্বনুষজ্জতে | 

সর্ববসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূটস্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥ 

যাহার ইন্ড্রিয়ের ঘরে বিষয়ের গমনাগমন নাই, যে আত্ম- 
জ্ঞানের কুঠরীর মধ্যে শয়ন করে, স্বখছুঃখরূপ শরীরের স্পর্শেও 
যাহার মন জাগ্রত হয় না, যে কাছে আসিলেও বিষয়ের স্মরণ 
করে নাঃ ইক্ড্রিয়গণ কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও যে ফলের নিমিত্ত 
অন্তটকরণে অভিলাষ করে না, এত বড় শরীর ধারণ করিয়াও 
যে জাগ্রত অবস্থায় নিড্রিতের মত থাকে, তাহাকেই ভাল 
করিয়া যোগারূঢ় বলিয়া বুঝিবে। তখন অজ্ঞুন বলিলেন__ 


মার্কগেয় মুনির মতে উহ! অষ্টাঙ্গ 2 
যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈব চ। 
প্রাণায়ামস্তথা গাগি প্রত্যাহারম্চ ধারণ] । 
ধ্যানং সমাধি রেতানি (যোগাঙ্গানি বরাননে ॥ 
১। যম, ২। নিয়ম, ৩। আসন, ৪। প্রাণায়াম, €&। প্রত্যাহার, 
৬। ধারণা, ৭। ধ্যান, ও ৮। সমাধি; যোগের এই অগ্াঙ্গ। 
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হে অনন্ত, ইহা শুনিয়া আমার বড়ই আশ্চর্য বোধ হইতেছে-_ 
এ যোগকে এই প্রকার যোগ্যতা কে দেয়? ৪ ॥ 

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাতআীনমবসাদযেৎ 

আআ্মৈব হ্াত্মনো। বন্ধুরাঁক্মসৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥ 

তখন শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া কহিলেন,_তোমার এই প্রশ্নটা কি 
আশ্চর্যজনক নয়? এই অদ্বৈত পরম-তন্রের মধ্যে কে কাহাকে 
কি দিতে পানে? ভ্রমরূপ শধ্যার উপর অজ্ঞানরূপ নিছা 
আসে, তাহাতে জন্মৃত্যুরূপ ছূঃস্বপ্ের ভোগ প্রাপ্তি হয়। 
অনন্থর অকস্মাৎ চেতনা ফিরিয়া আসিলে সকল কথাই 
মিথা বলিয়া প্রতীতি হয় । এই প্রকার যে সন্ডাব উৎপন্ন হয়, 
উহাও নিজের আক্মাতেই' উৎপন্ন হয় । হে ধনঞ্য়, তাৎপর্য্য এই 
যেঃ মিথ্যা অভিমানে চিত্ত লাগাইয়া নিজেই নিজের বধ করিয়া 
থাকে ॥ ৫ | 


বন্ধরাগ্াক্সনস্ত্ত বেনাক্সৈবাজ্সনা জিতঃ | 
অআনান্রানস্ত শত্রুর বর্তেতাক্ত্রেব শক্রব€ ॥ ৬ ॥ 


বিচার করিয়া এই অহচ্কারকে ত্যাগ করিতে পারিলে 
নিত্য ত্রন্গরূপ লাভ করা যায় এবং নিজেই নিজের কল্যাণ 
করিয়া লইতে পারা যার, নতুবা যে এই স্বশোভিত শরীরকেই 
আম্মা বুঝিয়া লয় সে কোযকীটের ( গুটিপোক্তা ) মত নিজেই 
নিজের শত্রু হইয়। থাকে । জ্ঞান লাভের সময় কোনও ছুর্ভাগা 
মনুষ্য ন্বেচ্ছাকৃত অদ্ধতায় নিজেই নিজের উন্মীলিত চক্ষুকেও 
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বন্ধ করিয়া লয়। যদি কেহ ভ্রমহেতু মনে করে আমি নাই, 
আমি হারাইয়! গিয়াছি, অন্তকরণে এইরূপ সিথ্যা হঠ 
করিলেও বস্তৃতঃ সে যেমন তেমনই থাকে, তথাপি বলিতে হয় 
তাহার বুদ্ধিই ঠিক নাই । দেখ, স্বপ্নে ব্যান্থের আক্রমণে 
সত্যই কি কেহ মরিয়া যায়? পক্ষীর অঙ্গভারে উহাকে 
ধরিবার জন্য রাখা ফাদের নলী এদিক ওদিক ছুলিতে থাকে, 
পদ্ম তখন উড়িয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহার মানের সন্দেহ 
যায় না; সে বৃথা শির বাঁকাইয়া বুক সম্কুচিত করিয়া নলী- 
টাকে ছাড়াইতে চায়, আর উহাকে নিজের পায়ের পাঞ্জা 
দির। টানিতে থাকে_সে মনে করে নিশ্যয়ই আমি বাঁধা 
পড়িয়াছি। এইরূপ ভাবনার মধ্যে পড়িয়া সে মুক্তপ্রায় পা- 
গুলিকে আরও অধিক আবদ্ধ করিয়া ফেলে । এই প্রকার 
বিনাকারণে থে বদ্ধ হয়, তাহাকে কি অপর কেহ আবদ্ধ করে 
বলিয়া বলা যায়? যদি তাহার বন্ধন কাটিয়াও দাও তবু সে 
নলী ছাড়ে না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সে নিজেই নিজের 
বৈরী) যে আপন সঙ্কল্ল স্থির রাখে এবং মিথ্যা বস্তর বশীভূত 
হয় না সে-ই আত্মজ্ঞানী ॥ ৬ ॥ 


জিতাত্বনঃ প্রশান্তহ্য পরমাত্ম। মমাহিতঃ | 
শীতোঞ্চনুখছুঃখেযু তথ! মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥ 


যে অন্তঃকৰণকে জয় এবং সকল কামনাকে উপশমিত করিতে 
চায়, তাহার নিকট পরামাত্মা পুথক্‌ বস্তু বা দূরস্থ নয়। যেরূপ 
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স্বর্ণের ময়ল! বাহির করিয়া লইলে উহা বিশ্ুদ্ধ-্বর্ণ হইয়া যায়, 
সেইরূপ সম্কল্পের নাশ হইয়া গেলেই জীবের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়। 
ঘটাকাশ নাশ হইলে উহাকে আকাশে মিলিয়া যাইবার 
জন্য কোনও ভিন্ন স্থানে যাইতে হয় না, সেইরূপ যাহার মিথ্যা 
দেহাভিমান সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়, সে প্রথম হইতেই সবর্ব- 
ব্যাপী পরমাত্ন্বূপই আছে । তাহাতে শীত এবং উঞ্চতার 
প্রবাহ, স্থখ দুঃখের বিচার, মান অপমানের শব্দ, ইত্যাদি 
কথার সমাবেশ হয় না। যে পথে স্য্যালোক গমন করে 
বিশ্বের সেই প্রদেশ তেজোময় হইয়া যায়, সেইরূপ সে যে বস্ত 
লাভ করে সেই রূপই হইয়া যায়। দেখ, মেঘ হইতে পতিত 
বর্ষার ধারা গড়াইয়া সমুদ্রের জলে মিশিয়া গিয়া পৃথক থাকে 
না, সেইরূপ ঘোগীশ্বরও শুভাশুভ কর্ম পুথক্‌ জ্ঞান করে না ॥ ৭॥ 


জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্া কুটস্থো। বিজিতেন্দ্িয্ঠ | 
বুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোক্টা শ্বকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥ 


সংসারের জ্ঞানাত্বক ভাবের বিচার করিলে সংসার মিথ্যা- 
বলিয়৷ বুঝা যায়, আর যে বিচার করে সে স্বয়ংও জ্ঞানরূপ হইয়া 
যায়। তারপরে আবার “আমি ব্যাপক কি অব্যাপক এই দ্বৈতভাব 
না থাকার হেতু সেই দ্বৈতভাব নিজে নিজেই বন্ধ হইয়া যায়। 
এই প্রকার যে ইন্ড্রিয়গণকে জয় করিয়াছে, সে যদিও দেহধারী 
হউক তথাপি যোগ্যতায় পরব্রহ্গের তুল্য বুঝিতে হইবে । 
সে-ই জিতেক্ড্রিয় এবং তাহাকেই যোগযুক্ত বল! চলে | যে কখনও 
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“ইহা ক্ষুদ্র" “উহা বৃহৎ” এইরূপ ভেদ রাখে না, যে মের পর্বতের 
মত বিশাল ব্বর্ণপিণ্ড ও মাটার ঢেলা ছুইটাকেই সমান বুঝিয়া 
থাকে, আর যে এরূপ নিরাকাজ্ যে ননগ্র পৃথিবীর মূল্যও 
অতি অল্প বোধ করে এবং উত্তম ও অমূল্য রত্বকেও সামান্য 
প্রস্তর খণ্ডের সমান বুঝিয়া থাকে ॥ ৮ ॥ 


ন্ন্মাত্রার্ধযদা সীনমধ্যস্থদেষ্বন্ধুযু। 
সাধুঘপি চ পাঁপেষু সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥ 


তাহাতে আবার লুহৃতঃ শত্রু, গিত্র, উদাসীন, ইত্যাদি 
বিচিত্র এবং বিভিন্ন ভাবের কল্পনা কেমন করিয়া হইতে পারে? 
তাহার কাছে কে কাহার বন্ধু, আর শক্রই বা কে? যাহার 
এরূপ বোধ হইয়াছে যে “আমিই বিশ্ব' তাহার দৃষ্টিতে, হে 
কিরীটী, অধম উত্তম কি ভেদ করা যায়? পরশ পাথরের 
নিকষে স্বর্ণের উত্তম মধাম ভেদ থাকে কি? সেই নিকষ 
যেরূপ কেবল শুদ্ধ স্বর্ণকেই উৎপন্ন করে, উক্ত যোগীর বৃদ্ধি 
নিরন্তর চরাচরে সেইক্নপ সাম্যভাবকে উজ্জল করিয়া দেয়। এই 
বিশ্বরূপ অলঙ্কার যদিও বিভিন্ন আকার, উহারা এক পরত্রহ্মরূপ 
ন্ববর্ণেই গড়া । সেই পুরুষের এইরূপ উত্তম জ্ঞান লাভ 
হইয়া ঘায় এবং সেইজন্য সে বহির্জগতের চিত্র বিচিত্র আকারে 
আকৃষ্ট হয় না। বস্ত্রখণ্ডে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উহা তত্তদ্বারা 
ষ্টু এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান হয়। সেইরূপ তাহার নিকট 
একতা ভিন্ন দ্বিতীয় কথাই থাকে না। যাহার এইরূপ প্রতীতি 
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এবং অন্ুভব তাহারই সমবুদ্ধি; ইহার অন্যথ] বুবিও না। 
যাহার নাম তীর্থরাজ- প্রয়াগ তুল্য, যাহার দর্শনে প্রশান্তি, 
যাহার সঙ্গে ব্রহ্মভাব উৎপন্ন হয়, যাহার বাক্য ধর্মের জীবন, 
যাহার দৃষ্টি হইতে মহাসিদ্ধিগণের উৎপত্তি হয় এবং স্বর্গমুখাদি 
যাহার ক্রীড়া, যদি দৈব বশে চিত্তে তাহার স্মরণ হয়, তবে 
স্মরণকারীকে তিনি আপন যোগ্যতা প্রাপ্ত করাইরা দেন। 
অধিক বলা নিপ্রয়োজন--তাহার প্রশংসা বা স্ততি করাও 
মঙ্গলদায়ক ॥৯ | 


যোগী ফুপ্তীত সততমাক্সানং রহসি স্থিত? | 
একাকী ঘতচিন্তাক্সা নিরাশীরপরি গ্রহঃ ॥ ৯০ ॥ 


বাহার অভ্ত-বিহীন অদ্বৈত-জ্ঞানস্র্য্যের উদয় হইয়াছে 
এবং যে অখণ্ডিতভাবে আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়াছে, 
হে পার্থ, বিচার দৃর্টিতে সে অদ্ধিতীয়, ত্রিভুবনে অপরিগ্রাহী 
বলিয়া তাহাকেই জানিবে। যড়গুণৈশ্বর্যযের আধার শ্রীকৃষ্ণ 
সিদ্ধ পুরুষের এই প্রকার অসাধারণ লক্ষণ যখোচিত 
বর্ণন করিয়া বলিলেন-__ঘিনি জ্ঞানীশ্রে্ট, দর্শনকারীর দর্শনের 
সাধক প্রদীপন্বরূপ যে প্রভুর সঙ্কল্প মাত্র বিশ্ব-রচনা হয় ও 
প্রণবের হাটে যে শবত্রঙগন্বরূপ বন্ত্র পাওয়া যায়. উহাও ফাহার 
কীত্বিকে আবরণ করিতে অসমর্থ ও অকিঞ্চিৎকর ধাহার 
অঙ্গের প্রভায় চন্দ্র সৃর্যের প্রকাশ ক্রিরার প্রতিষ্ঠা, তাহাকে 
বিনা জগতের প্রকাশ ঘে অসম্ভব, তাহা বলা নিষ্প্রোজন । 
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ধাহার একটী নামের মহিমার কাছে গগনকেও অল্প 
দেখায়, তাহার একটা গুণ মহিমাই বা তুমি কত বলিবে? 
অতএব দেই স্তরতি থাকুক। পূর্বোক্ত স্ততিদ্বারা আমি থে 
কাহারও লক্ষণ বর্ণন করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না; শুধু 
বর্ণনার কথা কি? শোন, ত্রঙ্গবিষ্ঠা দ্বৈতজ্ঞান নই করিয়া দেয় । 
উহা! স্পট করিয়া বর্ণন করিলে অতিপ্রিয় তোমার গ্রীতি ভজ 
হইয়া যাইবে, এইজন্য আমি উহা! বর্ণ করি নাই | আমি 
প্রেম উপভোগের নিমিত্ত এক পাতলা পর্দার আবরণ রচনা 
করিয়া ভক্তের মনটাকে পুথক করিবার মত করিয়া রাখিয়াছি__ 
যাহাতে সোহং ভান ও ঘোক্ষসুখাভিলাধীর দৃষ্টির কলঙ্ক 
ভাক্তের প্রেমে না লাগিতে পারে । কদাচিৎ ভাত্তিক অহং 
ভাব চলিয়। গেলে এবং সে-ও মত্রপ হইয়া গেলে আমি একাকী 
তখন কি করিব? তখন এমন কে থাকিবে যাহাকে দেখিয়া 
আমার চক্ষু জুড়াইবে অথবা! যাহার সহিত আমার মরম-কথা 
আলাপ করিতে পারিব অথবা যাহাকে প্রেমে দু আলিঙ্গন 
করিতে পারিব? যদি আমার সহিত একা হইয়া যায, তবে 
আপন হৃদয়ের নব্ধোত্তম কথা এবং যে কথা না বলিয়া চাপিয়া 
রাখা যায় না, তাহা কাহার নিকট বলিব? 

প্রীকৃষ্ণ এই প্রকার দীনতার বশ হইয়া অজ্ঞনকে উপদেশ 
করিবার ছলে আপন মন দ্বারাই আপনাকে আলিঙ্গন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; এই কথাগুলি শুনিতে অন্ভুত 
হইলেও পার্থকে শ্রীকুষ্ণ-ম্বখের ঢালাই করা যুত্তি বলিয়াই 
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জানিবে। আর বলিব কি, বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের বৃদ্ধাবস্থায় 
এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে উহাতে যেরূপ স্নেহ ও 
মোহ প্রপঞ্চ রচনা হইতে থাকে, শ্রীকুষ্ণের দশাও সেইরূপ 
হইয়াছে । যদি তাহার প্রেমের আধিক্য না দেখিতাম তবে 
আমি একথা বলিতাম না। দেখ, প্রেম কিরূপ অভিনব 
বস্ত্র! কোথায় ঘুদ্ধ আর কোথায় উপদেশ, মধ্যস্থলে ভগবৎ 
গ্রীতির চিত্র অর্জনের মধ্য দিয়! প্রেমের মৃত্তিই নৃত্য করিতেছে । 
প্রেম আর লজ্জা উৎপন্ন করে না, বামন আর স্থগিত করে না, 
ভ্রম আর ভূলাইদত পারেনা, তবে আর তাহাদের কাজ কি 
রহিল? তাৎপর্য্য এই ঘে, অর্জুন মিত্রতার গৃহ অথবা 
স্রখ-শ্ঙ্গার করিবার জন্য মনের দর্পণ । এই প্রকারে অর্জুন 
ধন্য ; পুণ্য, পবিত্রতা এবং ভগতে ভক্তির বীজ বপন করিবার 
জন্য তিনি সুক্ষেত্র যেহেতু শ্রীকরঞ্চকুপার পাত্র । অথবা আত্ম- 
নিবেদনের পুরের্ব সখ্য নামক যে একটী ভুমিকা আছে অর্জন 
তাহার আশ্রয়ভুত দেবতা । তিনি শ্রীকফ্ণের এরূপ প্রির ঘে 
তাহার নিকট দ্রাড়াইয়া শ্রাকৃঞ্চের স্তৃতি না করিলেও চলে 
ব্রীকুষ্চসেবকের স্ত্রতি করিলেই হয় । দেখ, যে গ্রাতির 
সহিত পতির সেবা করে এবং পতির নিকট হইতে সম্মানলাভ 
করে, পতি অপেক্ষ। সেই পতিক্রতা নারীর প্রশংসা কি অধিকতর 
নর? সেইরূপ অঙ্জুনের বিশেষ স্ততি করাই আমার হৃদয়ে 
ভাল বলিয়া অনুভব হুয়। কেননা তিনি একাই ত্রিভুবনের 
ভাগ্যের অধিষ্ঠান হইয়া রহিয়াছেন । তাহারই প্রেমে বশীভূত 
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হইয়া নিরাকার পরমাত্মাও সাকারতা স্বীকার করিয়া আছেন 
এবং স্বয়ং পূর্ণ হইলেও ভক্তের জন্য তাহার উৎকণ্ঠা লাগিয়াই 
রহিয়াছে । 

তখন শ্রোতবৃন্দ কহিলেন_-অহো ভাগ্য! কি সন্দর 
কথা! মনে হর, উহা নাদ ত্রন্মের মাধূর্যযকেও পরাজয় 
করিয়াছে । কি আশ্চর্য্য ! প্রাকৃত ভাষার এরূপ ভঙ্গী যে, 
উহা হৃদয়-আকাশে সাহিত্যিক নবরসের বর্ণ স্থঘ্টি করিয়াছে ; 
জ্ঞানরূপ জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত এবং ভাবার্থরূপ স্সিগ্ধতা বিস্তারিত, 
আবার শ্লোকার্থরূপ কুমুদিনী স্বাভাবিকরূপে বিকশিত হইয়া 
রহিয়াছে । ইহাতে মনোরথ এরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে যে, 
ধাহাদের কোন কামনা নাই তাহাদিগকেও কামনাযুক্ত করিয়া 
দেয়। এইভাবে অন্তরে আনন্দিত হইয়া শ্রোতৃগণ বিস্ময়রসে 
ডুবিয়া রহিলেন। 

নিবৃত্তিদাস জ্ঞানেশ্বর তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 
আপনারা অবধান করুন, পাগুবকূল শ্রীকৃষ্করূপ নব 
দিবাকরের উদয় দর্শন করিয়াছে । (ধহাকে দেবকী দেবী গর্ভে 
ধারণ করিয়াছেন, ঘশোদা কণ্ঠ করিয়া পালন করিয়াছেন, 
তিনি অবশেষে পাগুবগণের উপযোগী হইয়াছেন। কিছুদিন 
পর্য্যন্ত সেবা করা এবং অবসর মত মিনতি করার ক্লেশ ভাগ্যবান্‌ 
অর্জুনের ঘটিয়া উঠে নাই। যাহা হউক এখন শীঘ্র মূল 
কথা নিরূপণ করি। অর্জন প্রীতির সহিত বলিলেন__ 
হে দেব, আপনার বণিত সাধুর লক্ষণ আমাতে নাই। পূর্বোক্ত 
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লক্ষণের পরিমাপে আমি নিশ্চিতই অতি অযোগ্য তথাপি 
শুন্ধুন, আপনার কথায় আমি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারি। 
যদি আপনি মনে করেন তবে আমি ব্রহ্ধও হইতে পারি। 
যাহাই হউক না কেন আপনি যাহা বলিবেন, আমি অভ্যাস 
করিয়া লইতে পারি। জানি না আপনি কাহার বর্ণনা 
করিয়াছেন, তবু উহা শুনিয়া আমার মনে প্রশংসা করিতে 
ইচ্ছা হইতেছে । সেইরূপ যোগ্যতা পাইলে না জানি কত 
অপরিমিত আনন্দই হইবে । আমি কি সেরূপ হইতে পারিব ? 
হে গোম্বামিন্, আপনি কি স্বেচ্ছায় এরূপ কৃপা করিবেন ? 
আীকৃঞ্ণ হাসিয়া বলিলেন,_-ণহী, ভা, করিব, করিব 1” 
দেখ যতদিন একমাত্র সন্তোষ লাভ না হয় ততদিন সুখপ্রাপ্তি 
সম্বন্ধে বড়ই কঠিনতা অনুভব হয়। সন্তোষ লাভ করিলে 
কি আর কখনও সুখের ন্যনতা থাকে? সেইরূপ সর্মেশ্বরের 
পূর্ণ সেবক অজ্ঞন অনায়াসে ব্রহ্গন্বরূাপ লাভ করিয়াছেন । 
দেখ, কিরূপ সৌভাগ্যের পঞ্কফদলের বোঝা তাহার 
মাথার! সহআাধিক জন্মে ইন্দ্রাদি দেবতাগণেরও যীহার 
দর্শন দুর্লভ, তিনিই অর্ভনের এরূপ অধীন হইয়া গিয়াছেন 
যে, তাহার একটা কথাও বিফলে যাইতে দেন না। অর্জুন 
ব্রহ্ম হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই শ্রীকৃষ্ণ উহা! শুনিয়া 
লইয়াছেনা তিনি বিচার করিয়াছেন, অর্জনের ব্রহ্গলাভের 
দোহদ ইচ্ছা হইয়াছে । ইহাতে বুঝ! যায় ঘে, ইহার বুদ্ধির 
উদরে বৈরাগ্যের গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে । যাহ! হউক, এখনও 
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মাস পূর্ণ হয় নাই, তথাপি এই অর্জুন-বৃক্ষ বৈরাগ্য-বসস্ত 
সমাগমে সোহং ভাবরূপ মুকুলে অবনত হইয়া পড়িয়াছে । 
এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ এই নিশ্চয় করিলেন যে, অর্জুন এরূপ 
বৈরাগ্য সম্পন্ন হইয়াছে যে, মোক্ষলাভরাপ ফল পাইতে তাহার 
আর বিলম্ব নাই । তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে? থে তত্বই 
তিনি বলিতে আরন্ত করিবেন উহাই এখন হইতে ইহার 
পক্ষে ফলপ্রসব করিতে থাকিবে । অতএব ইহাকে যদি অভ্যাস 
ঘেগের উপদেশ করা যায়, উহা বৃথা যাইবে না। এই ভাবিয়। 
শ্রীহরি অর্জনকে বলিলেন, এখন আমি তোমাকে রাজ-পথের 
কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই পথে সংসাররূপ-বৃক্গে্র তলায় 
মোক্ষ-ফল ছড়াইয়া আছে দেখা যাঁয়। সেই পথে অগ্যাবধি 
আীশঙ্কর গমন করিতেছেন । প্রথমতঃ যোগী সাধকগণ চিদাকাশে 
এদিক ওদিক্‌ ঘুরিরাই গির্াছেন কিন্তু সেখানে এখন তাহাদের 
অনুভবরূপ পদচিহ্ন পড়িয়! একটা রাস্তা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। 
এইজন্য তাহাদের অনুগামী অজ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করিয়া 
এই আত্মজ্ঞানের নরল পথে ধাবিত হয়। এই পথে 
চলিয়াই সাধক সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং শ্রেষ্ঠ তত্বজ্ঞানী 
হইয়াছে। এই পথ দৃ্টিগোচর হইলে ক্ষুধা” তৃষ্ণা ভুলিয়। 
যাইতে হয়, রাত্রি দিবসও আর জ্ঞান থাঁকে না। চলিবার 
সময় যেখানেই পদবিক্ষেপ করা যায়, প্রতি পদবিক্ষেপে মোক্ষের 
খনি প্রকাশ হইল বলিয়া মনে হয়_বীকা পথে গেলেও ত্বর্গ- 
স্ুখ লাভ হয়। পূর্বদিকে মুখ করিয়! বাহির হইলেও শান্ততার, 


তি 


১৭৪ জ্ঞানেশ্বর। 


সহিত পশ্চিমের ঘরে পৌঁছান সম্ভব হয়। হে ধন্ুদ্ধর, এই 
পথের গতি এইর্নপই । এই পথে যে গ্রামে যাইতে ইচ্ছা 
হয়, সেই গ্রাম আপনিই স্যষ্টি হইয়া যায়। আমি আর ইহার 
কথা কি বর্ণনা করিব তুমি অনায়াসেই উহা৷ অন্নুভব করিবে । 
পার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব, কখন অন্ৃভব হইবে? 
এই উৎকগ্ঠারূপ সমুদ্রে নিমগ্ন আমাকে কেন আপনি তুলিয়া 
লইতেছেন না? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন»"এইর্নপ অধৈর্য হইতৈছ 
কেন? আমিত নিজেই সেই উপায় বলিতেছিলাম, ইত্যবসরে 
তুমিই প্রশ্ন করিলে ॥ ১০ ॥ 


শুচৌ দশে প্রতিষ্ঠা ঠাপ্য স্থিরনাঁসনমাক্সনঃ | 
নাত্যুচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোনভরম্‌ ॥ ১১ ॥ 


যাহা হউক আমি উহা! বিশেষ করিয়া নিরূপণ করিতেছি । 
উহার উপযোগীতা কিন্তু অনুভব দ্বারাই জ্ঞানের বিষয় হইবে । 
প্রথমত; এরূপ একটা স্থান খুজিয়া লওয়া চাই যে, সমাধানের 
ইচ্ছায় একবার বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা হয় না। যে. স্থানটা 
দেখিতেই বৈরাগ্য দ্বিগুণিত হইয়া বৃদ্ধি পায় । যাহা সাধুর আবান- 
স্থল সম্ভোষের সহায়ক এবং মনকে ধের্যের নিমিত্ত প্রোৎসাহ 
প্রদান করে। যে স্থলের রমণীরত| নিরন্তর এপ বৃদ্ধি পায় 
ঘে অত্যান স্বয়ং সাধকের বশীভূত হইয়া যায় এবং আপনা 
আপনি অস্থুভব হৃদয়ে আসিয়া প্রবেশ করে। যাহার নিকট 
হইতে বাহিরে আসিলে নান্তিকেরও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়া 
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তপশ্চর্ধযা করিবার ইচ্ছা হয় । সকাম মার্গে চলিতে চলিতেও 
অকস্মাৎ যেখানে পোৌছিয়া গেলে ফিরিয়া যাইবার কথা স্মরণ 
থাকে না। এই প্রকার স্থান খুঁজিয়! লওয়া চাই যে, উহা! যে 
ব্যক্তি থাকিতে চায়না তাহাকেও ধরিয়৷ রাখে, ভ্রমণকারীকে 
বসাইয়া দেয় এবং বৈরাগ্যকেও জাগ্রত করে । (ঘে স্থান দেখিলে 
বিলাসীরও রাজ্য ত্যাগ করিয়া পেখানে শান্তভাবে বসিয়া 
থাকিতে ইচ্ছা হয় । যে স্থান অতি উত্তম এবং নির্মল__যেখানে 
চক্ষুর সমীপে ক্রঙ্গন্বরূপ প্রকাশিত দেখা যায়। আরও একটা 
বিষয় দেখিতে হইবে, সেই স্থানে সাধকই বাস করিয়াছে 
এতপ্িন্ন এ স্থান অন্য লোকের পদধূলিতে মলিন হয় নাই। 
দেখানে অমুতের মত সর্বতোভাবে সুমিষ্ট এবং সব্ধদা ফল- 
প্রসবকারী ঘন বৃক্ষ আছে। স্থানে স্থানে কল, উহা বর্ধা ভিন্ন 
সর্বদা নির্মল! বিশেষত? নিঝরিও যেখানে স্বলভ। একটু 
একটু আতপ তাপ, নিশ্চল ও শীতল মন্দবহ পবন, প্রায়শ; 
কোথাও শব হয় না এবং বনও এরূপ ঘন যে শ্বাপদগণের 
প্রবেশও সম্ভব নয়। শুক বা ভ্রমর যেদিকে যায় না। 
জলের ধারে হাঁস, দুই চারিটা সারসঃ কোন সময় কোকিলও 
আসিয়া বসে। সব্বদা না হইলেও মাঝে মাঝে ময়ুরও আসা 
যাওয়া করিলে আমি নিষেধ করি না। এরূপ স্থান কিন্ত 
অবশ্যই লাভ করিতে হইবে । সেখানে কোন গুপ্ত মঠ, অথবা! 
শিবালয়ও থাকিতে পারে। এই দ্বইটার মধ্যে যেটিতে চিত্ত 
প্রসন্ন হয়, প্রায় সময় সেখানে একাকী বসিয়া থাকা চাই। 
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তাৎপধ্য এই যে, এরুপ স্থান খুঁজিয়া বাহির করা চাই এবং 
পরীক্ষী করা চাই সেখানে মন স্থির হয় কি না। যদি 
মন স্থির হয় তবে সেখানে এরূপ আসন করিয়! বসা চাই 
যাহার উপরে হ্থন্দর মুগচন্ট, মধ্যে ধৌত বস্ত্রখণ্ড, আর নিম্নে 
অগ্রপহিত অতিশয় কোমল কুশ এরূপভাবে বিস্তৃত যে, উহারা 
সহজেই পমান হইয়া মিলিয়া থাকে এবং এক হইয়া থাকে । 
আনন উচ্চ হইয়া গেলে শরীর কম্পিত হইবে আর নীচু হইয়া 
গেলে আসন ভূমির সম্বন্ধে দোষ পাইবে । এক্রন্য এরূপ যেন 
নাহয়। আসনটাকে সমান রাখিতে হইবে । অধিক বলিব 
কি মাসন উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে হওয়া চাই ॥ ১১ ॥ 
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃতী বতচিভেন্দিযক্রিয়? 
উপবিশ্ঠাসনে যুগ্জ্যাদ নোগমাত্মবিশুদ্ধানে 1১২ ॥ 
অনন্ুর সেখানে ঘোগিসাধক একাগ্র অন্তকরণে 
সদ্গুরুর স্মরণ পূর্বক অত্মন্থখের অনুভব লাভ করিবে। 
ঘতক্ষণ পর্য্যন্ত অহংভাব বিনষ্ট হইয়া অন্তরে ও বাহিরে সান্তিক 
ভাবে পুর্ণ হইয়া না যাইবে ততঙ্গণ পর্য্যন্ত আদরের সহিত 
সদ্গুরুর স্মরণ করিতে থাকিবে । তখন বিষয়ের বিস্বৃতি হইয়া 
বাবে, ইন্দ্রিরগণেরও বিষয়তভাগের ইচ্ছা বিনাশ হইবে । 
লদয়ে মনরূপ বন্ত্রের আনন রচনা করিবে । এইরূপ মনের 
একতাবোধ বতক্ষণ সহঙ্গে লাভ করা না যায় ততক্ষণ পধ্যস্ত 
আসনে বসিয়া থাকিবে । এই প্রকার অনুভবের সহিত 
আলনে বসা চাই । তখন এক্রপ প্রতীতি হইবে যেন শরীরই 
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শরীরকে সাম্লাইয়া লইতেছে, প্রাণই প্রাণকে সাম্লাইতেছে । 
প্রবৃত্তি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিয়া সমাধি সহজ সাধ্য করিয়া 
দিয়াছে । আসনের উপর বসিলেই সকল অভ্যাস অনায়াসসাধ্য 
হইয়া যায়। মুদ্রার মহিমাই এরূপ । 
আসনের নিয়ম বর্ন করিতেছি । জত্ঘাদ্ধয় ভূমির সহিত 
ংলগ্র কর। এক পদতল অপর পদতলের সহিত যুক্ত করিয়া 
উহা! গুহাস্থানে স্থিরভাবে সংস্থাপন করিয়া খুব চাপ দেও । 
দক্ষিণপদ নীচে রাখ এবং শিশ্ন হইতে গুদস্থান পর্য্যন্ত যে রেখা 
আছে উহাকে সেই পদদ্বারা চাপ দাও। এই প্রকার করিলে 
বামপদ আপনা আপনিই উপরে থাকিবে । গুহাস্থান ও শিশ্সের 
মধ্যদেশে ঘে কেবল চতুরঙ্কুলি স্থান আছে উহার প্রত্যেক দিক্‌ 
হইতে দেড় অঙ্গুলি পরিমিত স্থান ত্যাগ করিয়া মধ্যস্থলে যে এক 
অঙ্গুলি স্থান অবশিষ্ট থাকে সেখানে গুল্ফের উত্তর ভাগ দ্বারা 
চাপিয়া রাখ এবং শরীর সোজা তুলিয়া রাখ । পুষ্ঠের নিশ্নদেশ 
এরূপ উত্তোলন কর যে উঠাইলে কি উঠাইলে না ইহা বোধের 
বিষয়ই হয় না? সঙ্গে নঙ্গে ছুই হাটুরও ভার সাম্লাইয়া লও । 
তখন, হে পার্থ, সম্পূর্ণ শরীরের ভার গোড়ালির প্রান্তদেশে স্থির 
হইয়া থাকিবে । 
হে অজ্জুন, ইহাকেই যূলবন্ধের লক্ষণ জানিবে। ইহাকে 
গৌণ বজ্রাননও (ক) বলা যায়। এই প্রকারে যখন মুলাধারের 


পপ পট ৯৯ পা পপ পপ সপ 








(ক) যোগশাস্ত্রে চতুরশীতি প্রকার আসনের কথা আছে। 
স্কির ভাবে স্কখে উপবেশন করিবার ভঙ্গীকে আসন বলে, যথব 


১২ 
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(খ) বন্ধ সিদ্ধ হইয়া যায় এবং আপন (গ) বায়ুর অধোমার্গ বন্ধ 
হইয়া যায় তখন বাঘুর গতি ভিতরের দিকে সন্কৃচিত হইতে 
থাকে ॥১২॥ 


সমং কায়শিরোগ্রাবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ | 
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥১৩॥ 


হাত দ্রোণাকার করিয়া সহজভাবে বামপদের উপর রাখিবে; 
তাহাতে বাহুমূল স্ুলাকার দেখাইবে এবং মধ্যস্থলে শরীরদণ্ড 
স্থিরভাবে অবস্থান হেতু শির-কমল শরীরের ভিতরে প্রবিষ্টের 
মত এবং চচ্ষুর পলক বন্ধ হইবারমত দেখাইবে। চক্ষের 


পন্মাসন, সিদ্ধাসন, স্বন্তিকাসন, প্রভৃত্তি। স্থিরজ্ুখাসনম্‌। পাতগুলি 
যোগস্যতর ৪৬ । 

(খ) যোগশান্ত্রে শরীরে নয়টা চক্র সংস্বানের কথ। উল্লেখ করা 
হইয়াছে । উহ্থার! যথাক্রমে (১) দুলাধার, (২) স্বাধিষ্ঠান, (৩) মণিপুর, 
(৪) অনাহত, (৫) বিশুদ্ধ, (৬) আজ্ঞা, (৭) ললন1, (৮) গুরু ও (৯) 
সহক্ার। এতপগ্ভিন্ন যোগিগণের মনশ্চক্র, সোমচক্র প্রহ্বতি কয়েকটা 
গুপ্ত চক্র ও আছে। মানবদেহে গুহাদেশ হইতে ছুই অঙ্গুলি উর্ধে 
মূলাধার চক্র । উহা! চতুর্দল ও ঈসৎ রক্তবর্ণ। এই পদ্মচক্রের কণিকারে 
পৃর্থীমগ্ডল এবং পূর্থীবীজ লং আছে। 

(গ) শরীরস্থ প্রধান পঞ্চবারুর মধ্যে হদয়ে প্রাণবায়ু১ গুহাদেশে 
অপান বারু, নাভি মগ্লে সমান বামু, কণ্ঠে উদ্দান বায়ু এবং সর্ধব শরীর 
ব্যাপিয়! ব্যান বায়ু অবস্থান করিতেছে । ভিন্ন নাম হইলেও প্রাণবাঘুই 
মূল ও প্রধান। 
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উপরের এবং নীচের পক্ষ্ম স্থির হইয়া যাইবে উহাতে চক্ষে 
অদ্বোন্সীলিত স্থিতি হইয়া থাকে । দৃষ্টি ভিতরেই থাকে 
কুতৃহলে বাহিরে আসিলেও মাত্র নাসাগ্র পর্যন্ত আসিতে দেখা 
যায়। ভিতরের দৃষ্টি ভিতরেই থাকে উহা বাহিরে আসে না, 
এই জন্যা উক্ত অদ্ধদৃষ্টির নিবাস নাসাগ্রেই স্থির হইয়া থাকে । 
তখন দিকৃসমূহের নির্ণয় করা অথবা রূপ দেখিবার বা পথ 
চাওয়ার ইত্যাদি ইচ্ছা আপনা আপনি বন্ধ হইয়া ঘায়। কণ্ঠ 
শুক বোধ হইতে থাকে । কণ্ঠের নীচে দম বন্ধ হইয়া যায়, 
বেগের সহিত হৃদয়কে চাপ দেয়, এবং মধ্যস্থলে কখমণি অদৃশ্য 
হইয়া যায়। এই প্রকার যে বন্ধ হয় উহাকে জালন্ধর (ঘ) 
বলে। নাভি উপরের দিকে উঠিয়া যায়, উদর ভিতরের দিকে 
চলিয়া যায় এবং হৃদয়ে হৃদয়-কমল বিকশিত হয়। এই প্রকার 
নাভির নীচে স্বাধিষ্ঠান (উ) চক্রের উপর যে বন্ধ নির্মীণ হয় 
উহাকে উড্ডীয়ান বলা হয় । শরীরের বাহ্‌ অঙ্গদ্বারা এই সকল 
অভ্যাস করিতে থাক ॥১৩। 


(ঘ) (১) মূলবন্ধ, (২) জালন্ধর বন্ধ, (৩) উড্ভীয়ান বন্ধ এই ত্রিবিধ 
বন্ধ পিদ্ধ যোগিগণের সমীপে দেখিয়া লইলে এবং মৌখিক উপদেশ 
পাইলেই সাধনযোগ্য । 

(উ) শিশ্লমূলে সংস্থিত দ্বিতীয় চক্র । উজ্জ্বল রক্তবর্ণ যড়দলযুক্ত 
পন্মাকৃতি, কণিকায় অর্ধচন্দ্রাকার বরুণমগ্ল ও বরুণ বীজ রং আছে। 
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প্রশান্তাত্বা বিগতভীব্রদ্ধচারিব্রতে স্থিতঃ | 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪॥ 


তখন অন্তরে মনোধর্্মের বেগ বিনষ্ট হইয়া যায়। কল্পনা 
বন্ধ হইয়া থাকে, প্রবৃত্তি শান্ত হইয়া যায় এবং শারীর ভাব ও 
মন সহজেই বিশ্রীস্তি লাভ করে । ক্ষুধা কাহাকে বলে, নিদ্রা 
কোথায় গেল ইত্যাদি বিষয়ের বিশ্মৃতি হইয়া যায়, এবং পুনরায় 
সেই চিন্তা শীঘ্র ফিরিয়া আসে না। যে অপান বায়ুকে মূলবদ্ধ 
দ্বারা বন্ধ করিয়া! দেওয়া যায়, সে-ই পরে ফিরিয়া আসিয়া 
পুর্বে সঙ্কুচিত হইলেও এখন ক্ষুব্ধ হইয়া প্রবল হইতে থাকে ; 
সন্তাপে মত্ত হইয়া মনে মনে গঙ্জন করিতে থাকে এবং ধীরে 
ধীরে মণিপুর চক্রে (চ) যুদ্ধ বাধাইয়া দেয় । অনস্তর এই তুফান 
শেষ হইতেই উহা সমস্ত উদর মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উদরের 
আবর্জন! সকল বাহির করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে । সেই বায়ু 
কেবল উদরের মধ্যেই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে তাহাই নহে উহা 
দেহের প্রতি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে এবং কফ পিত্ত প্রভৃতি নাশ 
করে । সপ্তধাতুর স্থান উপ্টাইয়া মেদের পর্বত চূর্ণ করিয়া 
দেয়, হাড় হইতেও মজ্জীকে বাহির করিয়া, নাড়ীগুলিকে খুলিয়। 
দেয়, এবং সব্রাবয়ব শিখিল করিয়া দেয় । এই প্রকারে আপন 
বাযু সাধককে ভয় দেখায়, তবে সাধক যেন ইহাতে ভয় না পায়। 





(চ) নাভিদেশে তৃতীয় চক্র-_মেঘবর্২--দশদলযুক্ত, দল দশটী 
নীলবর্ণ, কণিকায় ত্রিকোণ বহ্িমগ্ডল এবং বন্ষিবীজ রং আছে । 


ষষ্ঠ অধ্যায় ১৮১ 


সে ব্যাধিও প্রকাশ করায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উহা দূর করিয়া 
দেয়। উহা জলতত্ব ও পুর্বীতত্ব একত্র করিয়া দেয় । 

হে ধন্ুদ্ধরঃ অপরদিকে আসনের উষ্ণতা কুগডলিনী (ছ) 
নামক শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দেয়। যেরূপ কোনও 
নাগিনীর শিশুসন্তানকে কুস্কুমে সান করাইয়া নিলে এবং 
সে কুণ্ডলী করিয়। থাকিলে দেখা যায়, সেইরূপ সেই 
কুদ্রাকৃতি কুণ্ডলিনী সাড়ে তিন কুগুলী পাকাইয়া অধোমুখ 
হইয়া সপিনীর মত শুইয়া রহিয়াছে । উহা বিছ্যৎ নির্মিত 
কম্কণ অথবা অগ্নিশিখার বেষ্টনী অথবা উজ্জল স্বর্ণের পাশ । 
এইরূপ যে অতি অল্প পরিসর স্থানে সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া 
আছে, সে বজ্রাসনের প্রভাবে জাগিয়া উঠে । তখন মনে 
হয় যেন কোনও নক্ষত্র বিপরীত গতিতে কক্ষচ্যুত হইল, 
অথবা সূর্য্য আসনচ্যুত হইল, অথবা তেজঃপুঞ্জের মধ্য হইতে 
অঙ্কুরোদগম হইল । এইভাবে সেই শক্তি কুতৃহলে কুগুলী 
ত্যাগ পুর্বক আলম্য ত্যাগ করিলে নাভিস্থানে তাহার দর্শন 
হয়। প্রথমতঃ তাহার বহুদিনের ক্ষুধা, তাহার উপর আবার 
নিদ্রোভজ+ এইজন্য সে আবেশভরে উপর দিকেই মুখ বিস্তার 
করিতে থাকে হৃদয় কমলের নীচে যে বায়ু পূর্ণ থাকে উহার 


(ছ) ধ্যায়ে কুগুলিনীং স্থম্মাং মূলাধার নিবাসিনীং 
তামিষ্টদেবতাবপাং সার্ধস্্িবলয়া্বিতাম্‌ ॥ 
কোটি সৌদামিনীভাসাং স্বয়স্ুলিঙগবেষ্টিতাম্‌। 
মুখে নিবেশ্য স| পুচ্ছং সুযুয়া বিবরে স্থিত ॥ 


১৮২ জ্ঞানেশ্বরী 


সবটুকু সে গিলিয়া ফেলে । উপরে এবং নীচে মুখের জালা 
ছড়াইয়া মাংসের রস খাইয়া ফেলে । শরীরের যে যে স্থান 
ংসল থাকে সেই স্থান গুলির মাংস কমিয়া যায় । তদনস্তর 
এক ছুই করিয়া সে হৃদয়স্থান পূর্ণ করিয়া লয় । হস্ত ও পদের 
তলকে মাংসরহিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। এই 
প্রকারে সে সর্ব অবয়বের গ্রন্থিগুলি ভিন্ন করিয়া দেয়। 
অধোভাগকেও ছাড়ে না৯_নখেরও সত্ব বাহির করিয়া ফেলে 
এবং ত্বগিক্দ্িয়কেও শোধন করিয়া হাড়ের সঙ্গে লাগাইয়া দেয়। 
হাড়ের নলের মধ্যবর্তী রসকেও বাহির করিয়া শিরার 
অভ্যন্তরের ময়লা ধৌত করে যাহাতে রোমমুলেরও বাহাবৃদ্ধি 
বন্ধ হইয়া যায়। অনন্তর সেই তৃষ্তাতুর কুগুলিনী সপ্তধাতুর 
(জ) সমুদ্র মন্থন করিয়া পান করে, যাহাতে শরীরের সকল 
অংশই অত্যন্ত শুক হইয়া! যায়। নাসিকার রন্ধ দ্বারা যে বায়ু 
বাহিরে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত বাহির হয় তাহাকে ঠেলিয়া 
পশ্চাতে সরাইয়া রন্জর মধ্যেই প্রবেশ করাইয়া দেয় । 
তখন নীচের বায়ু উপরে উঠিতে থাকে এবং উপরের বায়ু 
নীচে নামিতে থাকে । আর যখন এই দ্বই বাযুক্তু মিলন হয় 
তখন চক্রে উহ! আঘাত করে । যদিও তখন ছুই বায়ু গিলিয়া 
যায় তথাপি কুগ্ডলিনী ক্ষণেকের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া তাহাকে 
বলে, “চলিয়া যাও, এখানে তোমার কি প্রয়োজন আছে ?” 


(ক) মানব শরীর শুক্র, শোণিত, মজ্জ1, মেদ, মাংস, অস্থি ও 
ত্বক এই সপ্তধাতু দ্বার] গঠিত । 


বষ্ঠ অধ্যায় ১৮৩ 


সে শরীরের পাথিব অংশ খাইয়া ফেলে কিছুই অবশিষ্ট 
রাখে না; অনন্তর জলভাগও লোপ করিয়া ফেলে। এই 
প্রকারে সে শরীরস্থ ছুই মহাভূতকেই খাইয়া তবে তৃপ্ত 
হয়, এবং ন্তুযুম্না নাড়ীর নিকট শান্ত হইয়া থাকে। সে 
তৃপ্তির সন্তোষে মুখ হইতে যে গরল উদগীরণ করে 
সেই অমৃত দ্বারা প্রাণবাযু জীবন ধারণ করে। ভিতর 
হইতে সেই বিষ অগ্নিরূপ হইয়া বহির্গত হয় কিন্তু উহা 
ভিতরে বাহিরে শীতল করিতে থাকে] তখন প্রথমতঃ যে 
অবয়ব জীর্ণ হইতেছিল উহারা পুনরায় দৃঢ় হইতে থাকে । 
যখন নাড়ীর পথ বন্ধ, নয় প্রকার বায়ুর গতি বন্ধ, শরীর 
ধর্মও বিলুপ্ত, ইডা ও পিঙ্গলা নাড়ী একত্র মিলিত তিনটা 
গ্রন্থি ছিন্ন এবং ছয়টী চক্রের কলিকা ফুটিয়া গিয়াছে, 
চন্দ্র এবং সূর্য্য নামক ছুই কল্পিত বায়ুকে তখন প্রদীপ 
লইয়া খুজিলেও আর পাওয়া যায় না; বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ 
হইয়া গিয়াছে, স্্াণেক্দ্রি় মধ্যে যে সুগন্ধ থাকে উহাও 
কুগুলিনীর সঙ্গে নুযুয়া নাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, 
সেই অবস্থায় উপরের দিক হইতে চন্দ্রামৃত সরোবর ধীরে 
ধীরে কণিকার মত কুগুলিনীর মুখ মধ্যে পড়িতে থাকে। 
উহাতে নলীর মধ্যে যে রস পাওয়া যায় উহা সব্ব শরীরে 
বিস্তারিত হয় এবং প্রাণ বায়ুর যোগে উহা যেখানে পড়ে 
সেইখানেই শুখাইয়া যায়। মোমের ছ্াচ তপ্ত করিয়। 
গলাইয়া লইলে উহাতে পৃর্ব্ণে ঢালা রসেরই সন্ধান পাওয়া যায়, 


১৮৪ জ্ঞানেশ্বরী 


সেইরূপ সেই সাধকের শরীরের শোভায় মনে হয় কাস্তিই 
মুত্তিমান অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং উপর হইতে ত্বকৃ-রূপ, পরদ! 
সরাইয়! লইয়াছে। সূর্য্য মেঘের আবরণ হইতে বাহির হইয়া 
পুনরায় যেরূপ তেজোময় দেখায় সেইরূপই শরীরে ত্বক-রূপ 
শু আবরণ যাহা অবশি্ থাকে তাহাও তুমের মত ঝরিয়া 
পড়িয়া যায়। তখন অবয়ব-কান্তির শোভা এরূপ দেখা যায় 
যে, মনে হয় দেহ যেন স্ফটিকেরই নির্মিত; অথবা রতয় 
বীজের অস্কুরোদগম হইয়াছে ; অথবা সন্ধ্যাকালের বর্ণ লইয়া 
উহাদ্বারাই সাধকের শরীর নির্মাণ করা হইয়াছে; অথবা 
আত্মজ্যোতির চিহ্ন স্বচ্ছ করিয়া রাখা হইয়াছে ; অথবা আন্মরস 
ঢালিয়া উহা গড়া হইয়াছে; অথবা আমার মনে হয়, উহা 
মুত্তিমান শান্তিরই স্বরূপ হইয়াছে ; অথবা আনন্দময় চিত্রাঙ্কণ 
বা মহাস্থখের প্রতিমা কিম্বা সন্তোষরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর স্থির করিয়া 
রোপণ করা হইয়াছে; অথবা উহা স্বর্ণ চম্পকের কলিকা ; 
অথবা অমৃতের যুত্তি; অথবা কোমলতার ক্ষেত্র শোভা ; অথবা 
শারদীয় আদ্রতাদ্বারা চন্দ্রবিশ্ব পল্লপবিত হইয়াছে; অথবা 
মুত্তিমান তেজই আসনের উপর উপবিষ্ট হইয়াছে । কুগুলিনী 
যখন চন্দ্রামৃত পান করে তখন শরীরের অবস্থা এইরূপই হইয়া 
যায়। কৃতাস্তও সেই দেহ দেখিয়া ভয় পায়; বার্ধক্য পিছনে 
সরিয়া যায়; যৌবনের গ্রন্থি খুলিয়া যায়, এবং লুপ্ত বাল্যদশা 
পুনরায় প্রকাশিত হয়। তাহার আয়ু তখন অল্প বলিয়া মনে 
হয়। যথার্থতঃ তাহার ধৈর্য্যের অতুলনীয় মহিম! বাড়িয়া যায়। 


যঠ অধ্যায় ১৮৫ 


বাল্য বলিতে বালকভাব বুঝিবে না, উহাতে যে বাল শব্দ 
আছে উহার “বল” (শক্তি ) এই অর্থই করিতে হইবে । সেই 
শরীরে এরূপ নবীন এবং উৎকৃষ্ট নখ বহির্গত হয় যে, মনে হয় 
সোণার গাছের পল্পবে নিত্য নূতন রত্বের কলিকার উদগম 
হইয়াছে । দাতও নূতন হয় কিন্তু উহা খুব ছোট ছোট হয়, 
যাহ! দেখিয়া মনে হয় ছুইশ্রেণী হীরা বসাইয়া রাখা হইয়াছে । 
মাণিকের খণ্ড যেরূপ স্বাভাবিকভাবে চারিদিকে সুক্ম অগ্রবিশিষ্ট 
হয়, সেরূপ তাহার সর্্বগাত্রে সুক্মাগ্র রোম সমূহ দৃষ্টিগোচর হয় । 
হস্ততল ও পদতল রক্তকমলের মত হইয়া যায় এবং নয়নের 
আর কি বর্ণনা করিব উহা অত্যন্ত স্বচ্ছ হইয়া যায়। পরিপক 
দশা উপস্থিত হইলে যেরূপ শুক্তির মধ্যে মুক্তার স্থান 
কুলায় না বলিয়া শুক্তির আবরণ খুলিয়া যায়ঃ সেইরূপ তাহার 
দৃষ্টি আর চক্ষুর আবরণে আবৃত থাকিতে স্থানে কুলায় না; উহা 
বাহিরে আসিয়া ব্যাপক হইতে চায়। উহা! অর্ধোন্মীলিত 
থাকে, কিন্তু আকাশ পর্যন্ত ব্যাপ্তি থাকে । শরীর স্বর্ণের 
হইয়া গেলেও উহাতে বায়ুর লঘুত্ব থাকে, কেন না উহাতে পৃথী 
ও জলের অংশ থাকেনা । উহাদ্বারা সমুদ্রের পরপারের দৃশ্য 
দেখা যায়, স্বর্গের মুদ্ব ধ্বনি শ্রবণ করা যায় এবং পিপীলিকারও 
মনের ভাব অনুভবের বিষয় হয়। উহা পবনরূপ অশ্বের উপর 
চড়িতে পারে, জলের উপর চলিলেও সেই সাধকের পদতল 
ভিজেনা। আম্ুষঙ্গিকভাবে এইরূপ অনেক সিদ্ধি লাভ হয়। 


প্রাণবায়ুর হাত ধরিয়া হৃদয়াকাশকে সিডি করিয়া 


১৮৬ জ্ঞানেশ্বরী 


সুযুন্না নাড়ীকে জয় করিলে হৃদয়কমল ( ঝ ) প্রাপ্ত সেই জগদদ্থা 
কুণ্ডলিনী-_যে চৈতন্যরূপ নৃপতির শৌভাঃ যাহা জগদ্বীজ ও- 
কারের অস্কুররূপ জীবের প্রতি ছায়া বিস্তার করিয়া আছে, যে 
নিরাকার ব্রন্মের সাকার শরীর, যে পরমাত্মা শিবের পেটারিকা, 
যে প্রণবের কেবল জন্মভূমি, আর কি বলিব, সেই কুগুলিনী- 
বালা যখন হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন অনাহত ধ্বনি করিতে 
থাকে কুণ্ডুলিনীর সহিতই বুদ্ধির চেতনা উপস্থিত থাকে। 
তাহাতে সেই বুদ্ধিকে উক্ত ধ্বনি ধীরে ধীরে শোনাইয়া দেয় । 
সেই ধ্বনি এরূপ যে মনে হয়, মহাশন্দময় কুণ্ডের ভিতর 
ধ্বনির চিক্কের আকার এবং ও কারের রূপ লেখা আছে । এই 
তত্ব মাত্র কল্পনার দ্বারাই জানিবার বিষয় । তখন কল্পনাকারী 
কোথায় থাকে? অতএব তখন কোথা হইতে ধ্বনি আসিল 
ইহা জানা যায় না। হে অর্জন, আমি একটী কথা বলি নাই। 
যতক্ষণ পবন তত্বের নাশ না হয় ততক্ষণ আকাশে ধ্বনি হয়, 
এই নিমিত্ত উহা গর্জন করে । যখন সেই অনাহত রূপ মেঘের 
নিমিত্ত আকাশ গঙ্জন করিতে থাকে, তখন সহজেই ব্রহ্মরন্ধের 
বাতায়ন খুলিয়৷ যায়। শোন, যাহ। কমল-গর্ভের হ্যায় সমান» 
যাহা দ্বিতীয় মহদাকাশই, সেখানে চৈতন্য নিবাস করে, সেই 


শপ লাস সা সিসি ০ ০ ্পিশী 


(ন) হৃদয়ে বাস্ধুলি ফুলের হ্যায় রক্তিমাভ দ্বাদশদল বিশিু 
চতুর্থ পল্প 'অনাহত চক্র বলিয়! খ্যা্ত। এই পদ্মের কণিকায় অরুণ 
বর্ণ হপ্যমগ্ডল এবং পৃষবর্ণ সটাকোণ বাযুমণ্ডুল আছে । এই স্থলে বায়বীজ 
যং আছে । 


মষ্ঠ অধ্যায় ১৮৭ 


হৃদয়রূপ ভুবনে কুগ্ুলিনী পরমেশ্বরী যেন তেজোময় বীজ অর্পণ 
করিয়া দেয়। বুদ্ধিরূপ শাকদ্বারা সে এরূপ উত্তম নৈবেগ্য রচনা 
করে যে, তখন দ্বৈতবোধ অদৃশ্য হইয়া যায়। কুগুলিনী 
আপন তেজ পরিত্যাগ করে এবং কেবল প্রাণরূপ হইয়া থাকে । 
সেই সময় কিরূপ দেখা যায়_যেন কোনও বায়ুময় পুতুল 
পরিহিত ত্বর্ণময় সাড়ী অঙ্গ হইতে খুলিয়া পুথক করিয়া 
রাখিয়া দিয়াছে; অথবা কোনও প্রদীপশিখা বায়ুর সংসর্গে 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; অথবা! আকাশে বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া 
বিলীন হইয়া গিয়াছে । হৃদয়কমলে কুগুডলিনী এরূপ দৃষ্ট হর 
যেন উহা স্থবর্ণশলাকা, অথব! প্রকাশরূপ জলের বর্ণ 
প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, এবং হৃদয় ভূমির নদীমধ্যে 
একেবারে লয় পাইয়া গিয়াছে । উক্ত শক্তির রূপ শক্তির 
মধ্যেই লুপ্ত হইয়া যায়, তথাপি উহাকে শক্তিই বলিতে হয়। 
অথবা উহাকে শুধু প্রাণ বলিয়াই বুঝিবে । সেই সময় নাদ, 
বিন্দু, কলা ও জ্যোতিঃ ইহারাও থাকে না। অথবা মনকে 
বশীভূত করা বা পবনকে আশ্রয় করা বা ধ্যানের অভ্যাস করা 
ইত্যাদি কথাও থাকে না। কোনও কল্পনা করা বা না করাও 
ছাড়িয়া যায়। ইহাকে পঞ্চমহাভূতের স্পষ্ট নিম্মলরূপ বলিয়াই 
জানিবে। পিগুদ্বারা পিণ্ডের গ্রাম যাহা নাথ সম্প্রদায়ের 
সাধনার মর্ম সেই অভিপ্রায় শ্রীমহাবিষু বর্ণনা করিলেন । 
মেই ধ্বনির গাঁঠুরী খুলিয়া শ্রোতাগণকে. গ্রাহক জাণিয়! 
আমি সত্যন্বরূপ বনের বয়ন কৌশল প্রদর্শন করিলাম ॥ ১৪ ॥ 


১৮৮ জ্ঞানেশ্বরী 


যুঞ্জন্নেবং সদাক্সীনং যোগী নিয়তমানসঃ | 
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিচ্ছতি ॥ ১৫ ॥ 


শোন, শক্তির তেজাংশ লোপ হইলে দেহের রূপ নাশ 
হইয়া যায়, যোগী তখন এরূপ শ্ক্ম হয় যে, চক্ষুর অন্তরালে 
লুকাইয়া থাকিতে পারে । যদিও সে পুবেরবের সমান অবয়র 
সম্পন্নই থাকে তথাপি তাহাকে এরূপ দেখায় যেন তাহার শরীর 
বায়ু দ্বারাই তৈরী হইয়াছে ; অথবা কোন কদলীবৃক্ষ আপন 
আবরণগুলি ফেলিয়া দিয়া শুধু কন্দ লইয়াই দ্রাড়াইয়া আছে; 
অথবা আকাশেরই কোন অবয়ব উৎপন্ন হইয়াছে । শরীর 
এই প্রকার হইলে তাহাকে খেচর বলা হইয়া থাকে । এই 
পদপ্রাপ্তি হইতেই সাধারণ শরীরধারী লোকের মধ্যে সে চমৎ- 
কৃতির বিষয় হয়। যোগী কোথাও হইতে বাহির হইয়! গেলে 
তাহার যে পদচিহ্ন ভূমির উপর থাকে উহাতে স্থানে স্থানে 
অণিমাদি সিদ্ধিসকল উপস্থিত হইয়া থাকে । যাহা হউক, 
উহা দ্বারা আমার কি প্রয়োজন আছে? হে ধনঞ্জয়, জানিও 
এই দেহের পূরবী, জল এবং তেজ এই তিন মহাভূত এই 
রীতিতে লোপ হইয়া যায়। হৃদয়ে জলতত্ব পুর্থীতত্বকে 
দ্রবীভূত করিয়া দেয়, জলকে তেজ শু করিয়া দেয় এবং 
তেজকে বায়ু নিবাইয়া দেয়। তদনস্তর কেবল বায়ুতত্বই 
থাকিয়া যায়, তবে উহা শরীরের আশ্রয় লইয়াই থাকে। 
পুনরায় কিছুকালের পর উহাও আকাশে মিলিয়া যায়। সেই 


ষষ্ঠ অধ্যায় ১৮৯ 


সময় উহা কুগুলিনী নামের বদলে বায়ু নামে অভিহিত হয়। 
কিন্ত যতদিন কুগুলিনী ব্রন্গে যাইয়া মিলিত না হয় ততদিন 
উহা শক্তিবূপেই থাকে । আবার সে জালন্ধর বন্ধ ছাড়িয়া 
দিয়া কাকীমুখেঞ্* কথস্থান ভেদ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের গগনরূপ 
পর্বতে যাইয়া অবস্থান করে । 

প্রণবের যে বেদী-অংশ আছে উহাতে পদ রাখিয়! পশ্যন্তী- 
বাণীর সিড়ি চড়িয়া সাগরে মিলিত নদীর মত প্রণবের অর্ধমাত্রা 
পর্যন্ত আকাশ তত্বের হৃদয়ে যাইয়া মিলিত হয়, পুনরায় 
ব্রহ্মরন্ধে স্থির থাকিয়া সোহং ভাব--বাহু প্রসারিত করিয়। 
দৌড়াইয়। গিয়া পরব্রন্মের সহিত মিলিত হয়। সেই সময় 
মধ্যস্থলস্থিত মহাভতের পরদা ছিন্ন হইয়া গিয়া শিব ও শক্তি 
দ্ুইএর সম্মেলন হইয়া যায় । সেই ব্রক্মানন্দে গগন সহিত সকলই 
বিলীন হইয়া যায়। সমুদ্র যেরূপ মেঘের মুখ হইতে বাহির 
হইয়া নদীর প্রভাবে প্রবাহিত রূপে পুনরায় আপন স্বরূপেই 
মিলিত হয়, সেইরূপ, হে পাণগুকুমার, পিণ্ের ছলে মনে হয় 
ব্রহ্মই ব্রঙ্গস্বর্ূপে প্রবেশ করে-_এইরূপ একতাপ্রাপ্ত হইয়া 
যায়। পুর্ধে দ্বই বস্ত্র ছিল অথবা একই বস্তু দ্ুই ভাগে ছিল, 
এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্যও সেই অবস্থায় কেহ বাকী 
থাকে না। গগনে গগনের লীন হইয়া যাওয়া যে কথা, উহা! 
যাহার অন্ুতব হয়, সেই পুরুষই সিদ্ধ । সেই অনুভবের সংবাদ 





টেরি টিটি ই 


* অনাহত চক্রে যে শক্তি বিরাজিত তাহার নাম কাকিনী। 





১৯০ জ্ঞানেশ্বরী 


বাণীর হাতে আসে না-যাহাতে উহাকে সংবাদরূপ গ্রামে 
প্রবেশ করানো যায়। হে অর্জন, এই অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিতে অভিমানী চতুর্থবাণী বৈখরীও দূরে পড়িয়া থাকে । *% 

জ্রমধ্য দর্শন করিয়া প্রণবের তৃতীয় মাত্রা “ম' কারও 
অধিক দূরে প্রবেশ করিতে পারে না। একা প্রাণেরও গগনে 
যাইতে সঙ্কট উপস্থিত হয়। অনন্তর যখন সেই প্রাণ গগনে 
মিলিয়া যায়, তখন শব্রূপ দিনেরও অবসান হয় এবং 
আকাশেরও বিনাশ হইরা যায়। মহদাকাশের দেহে 
খগ্ডাকাশের ঠিকানাও পাওয়া যায় না, তখন সেখানে 
শবকে আর কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে ? তাৎপর্য্য এই 
যে, উক্ত অনুভব নিশ্চয়রূপে এরূপ স্পষ্ট নয় যে, উহাকে শব্দ 
দ্বারা বর্ণনা করা যায়, অথবা কর্ণদ্বারা শ্রবণ করা যায়। যদি 
দৈবযোগে কিছু অন্থুভব প্রাপ্ত হও, তবে তুমি নিজেই এই বস্ত 
হইয়া থাকিবে । ইহার পরে জ্ঞাতব্য আর কিছুই থাকিবে 
না, একথা এখন থাকুক । হে ধন্বুদ্রঃ সেই কথা অনর্থক 
আর কত্ত বলিব? এই প্রকার যখন শব্দমাত্রই পশ্চাতে 
পড়িয়া থাকে তখন সক্গল্লের আযহু সমাপ্ত হইয়া যায় এবং 
তথায় বিচানের বাভামও প্রবেশ করিতে পারে না। যাহা 
উন্মনা অবস্থার শোভা তুরধ্যাবস্থার তারুণ্য, অনাদি এবং 

* ধ্বনির প্রবৃত্তি চারিটী--(১) পরা, (২) মপ্যমা, ৩) পশ্বস্ী 
ও (৪) বৈখরী । 
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অনন্ুমেয় পরমতত্্, যাহা বিশ্বের মুল» যোগবৃক্ষের ফল 
আনন্দের জীবন, আকারের সীমা, মোক্ষের অন্ত যাহাতে 
আদি এবং অন্ত লীন হইয়া গিয়াছে, যাহা মহাভূতগণের বীজ, 
মহাতেজের তেজ, এইরূপ হে পার্থ, যাহা আমার আপন 
স্বরূপ, উহ্হাই এই চতুর্ভজ আকার, যাহার শোভা আমার 
ভক্তনকলের প্রতি নাস্তিকগণের কৃত ছল দেখিয়া আবিভূত 
হয়। সেই মহান্ুখ অনিবার্য এবং প্রাপ্তি পধ্যন্ত যে পুরুষের 
প্রযত্বের সীমা সেই ব্যক্তি স্বয়ং স্খরূপ হইয়া থাকে । মৎ- 
কর্তৃক উত্ত এই সাধন যে ব্যক্তি শরীরদ্বারা আচরণ করে সে 
নির্মল হইয়া আমার যোগ্যতা লাভ করে ; এবং তাহার শরীর 
ও এরূপ দেখা যায় ঘে, মনে হয়, পরত্রক্মরূপ রস দেহাকৃতিরূপ 
টাচে ঢালিরা লওয়া হইয়াছে । এই অনুভব হৃদয়ে প্রকাশিত 
হইলে সম্পূর্ণ বিশ্বের লয় হইয়া যায়। 

তখন অর্জুন বলিলেন হে দেব, আপনি যে উপায় উপদেশ 
করিয়াছেন, উহা! সত্যই ব্রক্ষপ্রাপ্তির পথ। উহাতেই প্রাপ্তি 
হয়। এই অভ্যাসে দৃঢ়জন নিশ্চয় ত্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় 
ইত্যাদি যাহা আপনি বলিয়াছেন তাহাও বুঝিয়াছি। হে দেব, 
এ বর্ণনা শুনিলেই চিত্তে জ্ঞানোদ্রেক হয়; পুনরায় উহার 
অনুভব পাইলে যে তদ্রপতা লাভ হইবে তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? অতএব ইহাতে কিছু অসত্য নাই। যা হউক 
এক নিমেষের জন্য আমার একটা কথায়. একটু মনৌযোগ 
করুন। হে কৃষ্ণণ আপনি এখন যে যোগের নিরূপণ 
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করিয়াছেন উহা! আমার মনে ভালরূপে বোধের বিষয় হইয়াছে, 
কিন্তু যোগ্যতাহীন হওয়ার দরুণ আমি উহার অভ্যাস করিতে 
পারি না। আমার শরীরের স্বাভাবিক যে সামর্থ্য আছে 
উহাতেই যদি এই যোগে সিদ্ধ হওয়া যায়, তবে আমি 
আনন্দের সহিত এই পথের অভ্যাস করিব। অথবা হে 
দেব, আপনি যেরূপ যোগের উপদেশ করিলেন, উহা যদি 
আমার দ্বারা সাধনের যোগ্য না হয় তবে সেই যোগান্ুরূপ 
যোগ্যতা ছাড়াও যাহ] হইতে পারে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিবার 
জন্য আমার মনের ইচ্ছা । এই নিমিত্ত আমি প্রশ্ন করিতেছি, 
মনোযোগ করুনঃ আপনি যে সাধনের কথা বলিলেন, উহা! 
আমি শুনিয়াছি। অভ্যাস করিলে কি উহাদের সকলগুলিই 
প্রাপ্তির বিষয় হয়? অথবা উহাতে এরূপ কিছু আছে যে, 
যোগ্যতা বিনা সিদ্ধিলাভ হয়না ? 

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে ধন্ুদ্ধর, এই কথা কেন 
জিজ্ঞাসা করিতেছ? অধিকারের সহায়তা বিনা কি কেহ 
সাধারণ কার্য্যই করিতে সমর্থ হয়? আর ইহা ত মোক্ষ 
সম্বন্ধে কথা! তথাপি যাহাকে যোগ্যতা বলে উহা প্রাপ্তির 
অধীন বলিয়। জানিবে। কেননা যে কাধ্য করিতেই উহা! 
ফলদায়ক হর, উহ্াই যোগ্যতার সহিত অন্িত হইল বলিয়া 
বুঝা যায়। এই পথে কোন বস্তু সহজে মিলিবার নয়। 
তবে যোগ্যতার কি কোথাও কোন খনি আছে? ক্ষণকালের 
জন্য যে বৈরাগ্যবান্‌ হয়, বিহিত কর্মে নিযুক্ত হয়, তাহাকেই 
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কি ব্যবস্থিত অধিকারী বলা! যায় না? এই হিসাবে তুমিও 
সেই যোগ্যতা প্রাপ্ত । 

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন__ 
হে পার্থ, যোগ্যতার ব্যবস্থা এই প্রকার । অব্যবস্থিত মনুষ্যের 
সব্বথ। যোগ্যতা থাকেনা | ১৫ 

নাত্যন্নতস্ত যোৌগোইহস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ | 

ন চাতিন্বপ্নশীলন্ত জাগ্রতো! নৈব চার্জুন। ১৬॥ 

ঘেরপনেন্দ্িয়ের অধীন অথবা জীবভাবে মোহ নিদ্রার 
নিকট বিক্রীত হইয়া গিয়াছে তাহাকে এই বিষয়ে অধিকারী 
বলা যায়না । যে হঠ করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণাকে বন্ধ করিয়া দেয়, 
আহারকে মারিয়া ছি ডিয়া ফেলে, নিড্রার পথেও পদার্পণ করে 
না, এই প্রকার যে হঠতার অবতার হইয়া ব্যবহার করে, তাহার 
শরীরই যখন তাহার থাকে না, তখন তাহার যোগ আর কেমন 
করিয়া তাহার হইবে । এই হেতু বিষয়ের খুব বেশী সেবা 
করিব এরূপ ইচ্ছা করাও উচিত নয়, আবার সব্বথা উহাকে বন্ধ 
করিয়া দিব এরূপ ইচ্ছা করাও উচিত নয়। ১৬॥ 

যুক্তাহা রবিহীরস্ ঘুক্তচেষ্টম্য কর্ম । 

বুক্তন্বপ্লাববোধস্ যোগো ভবতি ছুঃখহা ॥ ১৭ ॥ 

আহাধ্যের সেবন ত করিতে হইবেই কিন্তু যুক্তির মূলে 
পরিমিত আহার করাই কর্তব্য । অন্য সকল কর্মের আচরণও 
সেই রীতিতে করা উচিত। পরিমিত কথা বলিবে ও পরিমিত 


১৩ 
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ব্যায়াম করিবে, যথাবসরে নিদ্রারও আদর কাঁরতে হইবে । 
জাগ্রত থাকা তাহাও পরিমিত সময় থাকিবে । এইরূপ চলিলে 
কফ, বায়ু প্রভৃতি ধাতুগণের সমতা থাকিবে । এই প্রকারে 
বিবেচনা পুর্বক ইন্ড্রিয়গুলির খাছ প্রদান করিয়া উহাদের 
তৃপ্ত রাখিলে মনের সন্তোষ বৃদ্ধি হয় ॥ ১৭ ॥ 

যদ] বিনিয়তং চিন্তমাত্মন্তেবাবতিষ্ঠতে | 

নিঃস্প হঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদ। ॥ ১৮। 

বাহিরের দিকে যখন যোগমুদ্রা এইভাবে নিয়মিত থাকে 
তখন ভিতরে ভিতরে সখের বৃদ্ধি হইতে থাকে । ইহাতে 
অভ্যাস ভিন্নও অনায়াসে যোগসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । 
ভাগ্যের উদয় হইলে উদ্ভমের ছলে সকল সম্পত্তি আপনা 
আপনি ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয় । সেইরূপ ঘুক্তিমান ব্যক্তি 
কৌতুক করিয়াও অভ্যাসের পথে প্রবৃত্ত হইতেই উহার 
অন্ুুভৃতি আত্মসিদ্ধিরূপ ফলপ্রাপ্চ হয় ; অতএব, হে পাগুব, থে 
ব্যক্তি দৈববশে এই ঘুক্তিলাভ করে সে মোক্ষের সাম্রাজ্য পদে 
বিরাজ করিয়া থাকে ॥১৮॥ 

বথ1 দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতৈ সোপম। স্মৃত। | 

যোগিনেো। বতচিন্তম্ত বুগ্তো বোগমাজ্মনঃ ॥ ১৯ ॥ 

গঙ্গা যমুনার মিলনে যেরূপ মহাতী্ঘ প্রয়াগ, সেইরূপ 
যোগ ও যুক্তির মিলনে প্রয়াগ। এই আত্মন্বরূপ প্রয়াগে 
ক্ষেত্র-সন্ন্যাসের জন্য যাবজ্জীবন যাহার মন স্থির রহিয়াছে 
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তাহাকে যঘোগযুক্ত বলিয়া বুঝিবে ॥) আর প্রসঙ্গব্রমে ইহাও 
জানিবে যে, তাহাকে নিব্বাত স্থানে রক্ষিত প্রদীপের উপমা 
দেওয়া যাইতে পারে। এখন তোমার মনের কথা বুঝিয়া 
আমি আরও কিছু বলিতেছি, উহা তুমি ভাল করিয়া মন 
দিয়া শোন । (তুমি প্রাপ্তির ইচ্ছা কর কিন্তু অভ্যাসে নিযুক্ত 
হও না, তবে বল দেখি তুমি কি যোগের কঠিনতা দেখিয়া 
ভয় পাও? হে পার্থ, মনে এরূপ ভরের স্থান দিও না। 
এই ছুষ্ট ইন্দ্রিয় বৃথা ভয় দেখায়।/ দেখ, যে আয়ুকে 
স্থির করে এবং পরিশেষে জীবনও রক্ষা করে সেই উষধকেও, 
জিহব। কি শক্র বলিয়া মনে করে না? এই প্রকার যে 
যে বস্ত কল্যাণ কারক ও হিতকারী, উহারা সবর্বদাই এই 
ইন্ড্রিয়গণের ছুঃখদায়ক । অন্যথা যোগের মত সুলভ আর 
কি কাছে? ১৯॥ 


যক্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া । 

যত্র চৈবাজ্মনাক্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০। 
স্থথমাত্যন্তিকং যক্তদৃবৃদ্ধিগ্রীহামতীন্্রিয়ম্‌। 
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ৃতঃ ॥২১॥ 


এই হেতু আমি দৃঢ়তার সহিত উত্তম আসনের অভ্যাসের 
রীতি বর্ণন করিয়াছি, উহাদ্বারা এই ইন্দ্রিয়গুলির নিরোধ 
হইলে ত হইলই। সাধারণতঃ যোগঘ্বারা 'যতখানি ইন্দ্রিয়- 
নিগ্রহ হয়, সেই পরিমাণে চিত্তও আত্মন্বরূপের অনুভবের 
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জন্য প্রবৃত্ত হয়। পশ্চাতে ফিরিয়া ঈাড়াইয়া নিজেই নিজেকে 
দেখিয়া চিনিয়া ফেলে, এই তত্ব যে আমিই । পরিচয় 
হইতেই সেই স্থখের সাআ্্াজ্যে সে অবস্থান করে এবং আপনার 
এক্যভাবে বিলীন হইয়া যায়। যাহার পর আর কিছু 
নাই, যাহাকে ইন্ড্রিয়গণ কখনও জানিতে পারে না, সেই 
বস্ত স্বয়ং রূপেই অবস্থান করে ॥ ২০২১॥ 

ঘং লব্ধ চাঁপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ । 

বস্মিন্‌ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২॥ 

পুনরায় মেরু পর্বত হইতেও বড় দেহ-ছঃখের বোঝা 
বহিলেও সাধক উহার ভারে চিত্বকে ভার বোধ করে না। 
অথবা শক্্রদ্ধারা দেহ কত্তিত হইলেও,» কিম্বা যদি তাহাকে 
অগ্রিকুণ্ডে ফেলিয়া দেওয়া যায় তথাপি মহাস্বখে নিদ্রিত 
তাহার চিত্ত জাগ্রত হয় না। এই প্রকার সে নিজের স্বরূপে 
প্রবেশ করিয়া স্থির হইয়া থাকে । সে দেহের আশা রাখে 
না_ দেহ ব্যতিরিক্ত অন্য প্রকার সুখের সহিত সে একরূপত। 
প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত সে দেহকে ভুলিয়। যায় ॥২২॥ 


তং বিদ্যাদ্দঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্বিতষ্। 

স নিশ্চযেন যোক্তব্যো যোগোহনিব্বিচেতস ॥২৩। 

যে সুখের মাধুরীতে মন সুখের স্মরণই ভুলিয়া যায় 
এবং সংসারের প্রলোভন ছিড়িয়া ফেলে, যে স্খ যোগের 
শোভা, সম্তোষের রাজ্য, যে সুখের জন্য জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্বের 
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প্রবৃত্তি হয়, যোগের অভ্যাস করিলেই সেই সুখ যুত্তিমান 
হইয়া দেখা দেয় এবং দেখাইয়! দেয় যে যোগী তদ্রপ 
হইয়া যায় । ॥২৩॥ 

সন্কল্পগ্রভবান্‌ কামী-স্ত্য্।] সর্ববানশেষতঃ | 

মনসৈবেক্তিয়গ্রামং বিনিযম্য সমন্ততঃ ॥২৪। 

এখন হে বৎস, এই যোগের এইটা স্থবলভ পন্থা এই যে, 
সঙ্বল্পের পুত্র কামক্রোধকে বিনাশ করিয়া সম্কল্পের পুত্রশোক 
উৎপাদন করিলে উহা সহজ সাধ্য হয়, সঙ্কল্প বিষয়ের বিলীন 
হওয়ার কথা শুনিয়া অথবা ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত অবস্থায় 
দেখিয়া আপন হৃদয় ভেদিয়া আত্মহত্যা করিয়া ফেলে। 
এইরূপ বৈরাগ্যলাভ করিলে সঙ্কল্পের গমনাগমন বন্ধ হইয়া বুদ্ধি 
ধৈর্যের মন্দিরে স্বখে বাস করিতে থাকিবে ॥২৪॥ 

শনৈঃ শনৈরুপরমেদৃবুদ্ধা। ধৃতিগৃহীতয়। | 

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদিপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥ 

যতো যতে। নিশ্চরতি মনম্চঞ্চলমস্থিরম্‌ 

ততস্ততো৷ নিয়ম্যৈতদীত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬| 

ধৈর্য্য বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিলে তখন সেই বুদ্ধি 
মনকে অনুভবের পথ দিয়া ধীরে ধীরে চালাইয়া লহইয়৷ 
ব্র্মস্বরূপে স্থাপিত করিয়া দেয়। দেখ, এইরূপে প্রাপ্তি 
হইতে পারে। ইহা সম্ভব না হইলে আর একটা সুলভ 
উপায় আছে । আপন মনে এইরূপ একটি নিয়ম করিয়া লও 
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যে, যাহা নিশ্যয় করিব উহা কিছুতেই উল্লজ্ঘন করিব না। 
ইহাতেই চিত্ত স্থির হইলে সহজেই কার্য সমাধা হইল, আর 
তাহা না হইলে মনকে অবাধ গতিতে ছাড়িয়া দাও । সে এই 
প্রকার মুক্ত হইয়া যেখানে যেখানে সে যাইবে সেই সেই স্থান 
হইতে উক্ত নিয়মই তাহাকে ফিরাইয়া লইয়! আসিবে । এই 
প্রকারে চিশত্তর স্থিরতার অভ্যাস হইয়া যাইবে ॥২৫।২৬।॥ 


প্রশান্তমনসং হোনং যোগিনং স্থখমুভমমূ | 
উপৈতি শান্তরজসং ব্রন্মভূতমকলাধম্‌ ॥২৭|॥ 


অনস্তর কিছুকালের মধ্যে সেই স্থিরতার বলে চিত্ত 
সহজেই আত্মন্বরূপের সমীপবর্তা হইয়া যাইবে এবং তাহাকে 
দেখিয়া তাহার সহিত মিলিয়া যাইবে । সেই সময় অদ্বৈতের 
মধ্যে দ্বৈত ডুবিয়া যাইবে এবং সেই একতার প্রকাশে 
ত্রিলাক প্রকাশিত হইয়া যাইবে । আকাশে বিভিন্নরূপে 
প্রতীয়মান মেঘ বিলীন হইয়া গেলে তখন যেরূপ সর্ধ- 
জগৎ আকাশদ্বারাই পুর্ণ থাকে সেইরূপ চিত্তের লয় হইয়া 
গেলে সকলই ব্রক্মরূপ হইয়া থাকে । এইরূপ প্রাপ্তি এই 
উপায় দ্বারা সহজেই লাভ হইয়৷ থাকে ॥১৭|| 


যুগ্রন্নেবং সদাত্সীনং ঘোঁগী বিগতকলাষঃ । 
স্থখেন ব্রহ্গমসংস্পর্শমত্যন্তং স্বথমশ্ন,তে ॥২৮॥ 
যে ব্যক্তি সঙ্কল্পরূপ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া এই ম্বুলভ 
যোগস্থিতিকে বিবিধরূপে অনুভব করে সে স্খে স্থখে 
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পরব্রহ্গে প্রবেশ করিয়া থাকে । তখন লবণ যেরূপ জলকে 
ছাড়িতে জানে না উহাদের পরস্পর মিলনেও সেইরূপ স্থিতির 
উন্তব হয় এবং সংসারে ব্রন্মানন্রূপ মন্দিরে মহাম্থখের 
দীপালী দেখা যায়। এই প্রকারে আপন পদবিক্ষেপই 
স্বযোগ বুঝিয়া বিপরীত ভাবে ফেলিতে হয় । হে পার্থ, যদি 
এই উপায় অবলম্বন করিতে ন। পার, তবে অন্য উপায় 
শোন ॥২৮| 


সর্ববভূতস্থমাত্বানং সর্বভূতানি চাত্সনি ॥ 

ঈক্ষাতে যোগধুক্তাত্মা! সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯| 

যে! মাং পশ্যতি সর্ববত্র সর্ববঞ্চ মঘি পশ্যতি | 
তস্তাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০। 


আমি যে সকল 'দেহেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি ইহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং সমগ্র জগৎও আবার আমাতেই 
আছে। এই রীতিতে পরম্পর মিলিয়া পরস্পরকে ব্যাপিয়া 
রহিয়াছে । বুদ্ধিদ্বারা এই কথা ধারণা করা চাই। হে 
অর্জন, সাধারণতঃ যে ব্যক্তি একাগ্রভাবনা দ্বারা আমাকে 
ভূত সকল হইতে অভিন্ন জানিয়া ভজন করে--ভূতগণের 
বন্ধুত্বে যাহার হৃদয়ে নানা তত্বের ভাব উৎপন্ন হয় না 
যে কেবল আমার একতাকেই জানে সে ও আমি একই 
ইহা বলাও নিশ্্রয়োজন, কেন নাঃ হে ধনঞ্জয়ঃ না বলিলেও 
সে মদ্তরপতাই প্রাপ্ত হইয়াছে । প্রদীপ ও দীপ্তিতে যেরূপ 
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একতার স্থিতি সেইরূপ যে আমাতে থাকে, আমি তাহাতে 
থাকি। যেরূপ জলের অস্তিত্বে রসের অস্তিত্ব আছে, অথবা 
গগনের অস্তিত্ব হেতু শুন্যতা আছে সেইরূপ উক্ত পুরুষ 
আমার রূপেই রূপ ধারণ করিয়া থাকে ॥১৯।৩০॥ 


সর্ববভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যে কত্বমাস্থিতঃ | 
সর্ববথা বর্তমানোহপি স যোগী মধ বর্ততে ॥ ৩১ 


হে কিরীটি, ঘে আমাকে সর্বত্র এই একতার দৃষ্রিদ্বারা 
দর্শন করে, বন্ত্রেরে মধ্যে একমাত্র অত্র ভিন্ন দ্বিতীয় 
স্তর অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ এক্য দৃগ্রিদ্বারা যে বুঝিয়া লইয়াছে 
যে আমিই সব্ধত্র ব্যাপ্ত হইরা রহিয়াছি”_অলঙ্কার 
যত্ত প্রকারেরই হউক্‌ না কেন, সোণা ত একই আছে, উহার 
মধ্যে অনেকতা নাই, সেইরূপ এক্যরূপ পর্ধতে যাহার 
অবস্থিতি ; যাহার অজ্ঞান-মত্ততা অদ্বৈত প্রকাশে উদ্‌- 
ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং বোধ হইয়াছে যে, যত মুকুল 
হয় তত ফলে না, সে পঞ্চভুঁতাত্মক শরীরে আবদ্ধ থাকিলেও 
আপন স্বরূপে প্রতিগ্িত হইতে কিছুমাত্র বাধা পায়না । 
কেননা অন্তুভব দ্বারা সে আমার একতা প্রাপ্ত হয়। আমার 
ব্যাপকতা তাহার অন্গুভব হয়, সেই জন্য উহ] না বলিলেও 
স্বভাবত; সে ব্যাপক হইয়া ধায় । অতএব সে শরীরী হইলেও 
শরীর সম্বন্ধ মুক্ত হইয়া থাকে । এই কথা কি শব্দ বিন্যাস 
করিয়া বুঝাইবার যোগ্য যে বর্ণনা করা যাইবে ? ৩১ ॥ 


বষ্ঠ অধ্যায় ২০১ 


আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন | 
স্রথং ব! যদি বা! দুঃখং স যোগী পরমে। মত? ॥ ৩২) 


এই জন্য আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি,যে বিশেষ 
করিয়া সবর্ধদা সবর্ব চরাচরে সমান দৃষ্টিসম্পন্ন, ঘে সুখ 
দুঃখ মর্ম ও শুভাশুভ কর্ম, এই ছুই মনোধর্্মকে হৃদয়ে স্থান 
দের না; সম ও বিষম ভাব এবং উহার মত অন্য যে বিচিত্র 
কথা আছে, উহাদিগকে যে আপন অবয়বের মত মনে করে )) 
এক একী করিয়া কত বলিব-_যাহার এরূপ সহজ জ্ঞান 
হইয়াছে ঘে সম্পূর্ণ ত্রলোক্য আমিই সে ব্যক্তি দেহধারী 
হইলেও-_ব্যবহারিকভাবে মুখী ছুঃখী বলিলেও, আমার 
বিশ্বাস যে সে পরত্রন্ষভূত। এই হেতু, হে পাণুব, 
সমতার এরূপ উপাসনা করা চাই যে, নিজের মধ্যেই বিশ্বকে 
দেখা এবং নিজেই বিশ্বের সকল বস্ত্র হওয়া যায়। 
এই কথা আমি অনেকবার তোমাকে বলিতেছি যে (সমদৃষ্র 
হইতে বৃহত্তর প্রাপ্তব্য বস্ত আর কিছুই নাই ॥ ৬২ 1) 


অর্জন উবাচ 


বোহংয় যোগন্ুযা। প্রো সাম্যেন মধুসুদন | 
এতম্তাঁহং ন পশ্যাঁমি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্‌ ॥৩৩। 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ গ্রমাথি বলবদদঢমূ | 

তন্তাঁহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব স্থদু্ষরম্‌ ॥৩৪॥ 


২০২ জ্ঞানেশ্বরী 


তখন অজ্ঞুন বলিলেন হে দেব, আপনি কৃপাপূর্ববক 
উপদেশ করিতেছেন কিন্তু এই মনের স্বভাবের কাছে আমার 
সামর্থ্য কাজে লাগাইতে পারিতেছি না। এই মন কিরূপ কত 
বড়, ইহা দেখিতে গিয়া ধরিতে পারিতেছি না; ইহার 
ব্যাপারের নিকট ত্রিলোকও অতি অল্প বলিয়া প্রতীতি হয় । 
চঞ্চলমতি মর্কটের সমাধি লাভ অথবা মহাবাযুকে 
বন্ধ করিতে চাহিলে বন্ধ করা কিরপে সম্ভব হয়? 
যে মন বুদ্ধিকে লয় করে, নিশ্চয় বুদ্ধিকে টলাইয়া৷ দেয়, 
ধৈর্যের সহিত হাত ধরিয়া ফাকি দিয়! যায়, যে বিবেককে 
ভুলাইয়া দেয়, সন্তোষকে যথেচ্ছ উৎপন্ন করায়, একস্থানে 
বনিয়। বসিয়া দশদিকে ঘুরাইয়া আনে, যাহাকে নিরোধ 
করিলে আরও উচ্ছুসিত হইয়া উঠে, নংঘম যাহার সহকারী 
হয়। সেই মন কি আপন চঞ্চল স্বভাব ছাড়িয়া দিবে? 
অতএব উপরোক্ত কারণে মন নিশ্ল হইয়া থাকিবে নার 
আমি সমদৃষ্টি লাভ করিব, ইহা হইতেই পারে না ॥ ৩৩1৩৪ ॥ 


শ্রীভ গবান্ু বা 
আসংশযং মহাবাহে| মনে। ছুনি গ্রহং চলষ্‌ 
অভ্যাসেন ভু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গহাতে ॥ ৩৫ ॥ 


তখন শ্রীকষ্ণ কহিলেন”_-সত্য, তুমি যে কথা বলিলে 
উহা ঠিকই বলিয়াছ। এই মনের স্বভাব সত্য সত্যই চপল । 


ষষ্ঠ অধ্যায় ২০৩ 


কিন্তু বৈরাগ্যের আশ্রয়ে উহাকে অভ্যাসের পথে লাগাইয়া 
দিতে পারিলে কিছুকালের পর এই মন স্থির হইতেও পারে । 
কেননা এই মনের একটা স্বভাব খুব ভাল এই যে, ইহার যে 
মধুরতার আন্বাদন একবার লাগিয়া যায় উহাতে সে লুন্ধ হইয়া 
থাকে । এই হেতু ইহার সমীপে কৌতুক করিয়াও সর্বদা 
আত্মনুখান্ভবের কথ! বলিতে থাকা চাই ॥৩৫! 


অসংযতাত্মনে! যোগে ছুশ্রীপ ইতি মে মতি? 
বশ্যাত্সনা তু যততা শক্যোহবাপ্ু মুপাঁয়ৃতঃ ॥ ৩৬ 


ঘাহার বৈরাগা নাই, সে কখনও অভ্যাসের চেষ্টা করে 
নাই, সে মনকে বশ করিবে এই কথা ত আমিও মানিনা। 
ঘদি যম নিয়মের পথে চলা না যায়, কখনও বৈরাগ্যের স্মরণও 
ন! করা যায়, কেবল বিষয়রূপ জলে ডুবিয়া থাকা যায়, আজন্ম 
কখনও যুক্তির রজ্জদ্বারা মনকে বীধা না হইয়া থাকে, সেই মন 
কেমন করিয়। আর কেনই বা নিশ্চল হইবে? অতএব 
মনকে নিগ্রহ করিবার জন্য যে উপায় আছে উহা আরম্ভ কর, 
পরে দেখ কেমনে সেই মন স্থির না হয়। যোগের যত সাধন 
আছে এ সকলগুলিই কি মিথ্যা? বরং ইহা বলা যায় যে, 
আমি উহার অভ্যাস করিতে পারি না। শরীরে যদি 
যোগ বল লাভ হয় মন আর কত চপল হইয়া থাকিতে 
পারে? ৩৬॥ 


২০৪ জ্ঞানেশ্বরী 


অর্জুন উবাচ 
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো। যৌগাচ্চলিত মানসঃ | 
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥ 
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রক্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্ঠাতি | 
অপ্রতিষ্ঠো মহাঁবাহে। বিমুটো ব্রহ্মণ? পথি ॥৩৮। 
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্ত মহস্তাশেষ তঃ 
ত্বদব্যঃ সংশয়স্থাস্ ছেল্তা ন হপপদ্যাতে ॥৩৯ ॥ 


তখন অজ্ঞুন বলিলেন,_সত্যই দেব, যাহা আজ্ঞা 
করিতেছেন তাহা মিথ্যা নয়। যথার্থত; যোগবলের সহিত 
মনোবলের তুলনা করা যায় না। এতদিন পর্যন্ত আমার এই 
বিচারও ছিলনা যে, এই যোগ কিরূপ এবং কেমনে উহা! জানা 
যায়। এই হেতু আমি মনকে অজেয় বলিয়া বুঝিয়াছিলাম । 
হে পুরুষোত্তম, আমার এই জন্মে আজ আপনার প্রসাদে 
যোগের পরিচয় পাইলাম । তথাপি, হে গোস্বামিন্, আমার 
আরও একটী সংশয় আছে। উহা আপনি ভিন্ন আর কেহ 
নিরাকরণ করিতে সমর্থ নয়। অতএব, হে শ্রীণগাবিন্দ, মনে 
করুন কোন এক ব্যক্তি অভ্যাস বিনা কেবল শ্রদ্ধা দ্বারা 
মোক্ষপদ প্রাপ্তির চেষ্ঠা করিতেছে । ইক্দ্রিয়্প গ্রাম হইতে 
বাহির হইয়া সে আন্মসিদ্ধিরপ অপর নগরে যাইবার জন্য 
আস্থার পথ ধরিয়া চলিয়াছে ; অথচ আন্মসিদ্ধি লাভ করিতেও 
পারিল না, পথ হইতে ফিরিয়াও আসিতে পারিল না, মধ্যস্থলেই 


ষষ্ঠ অধ্যায় ২০৫, 


তাহার আয়ু ত্য অন্ত হইয়া গেল। অকালের মেঘ 
কিছু পাত.লা হয় এবং কদাচিৎ উদয় হয়, আবার উদয় হইলেও 
প্রায়শঃ বর্ষণ করে না, সেইবপূ উক্ত ব্যক্তিরও দুই অবস্থা । 
প্রথমতঃ প্রাপ্তি ত দূরেই ' রহিয়াছে, আর শ্রদ্ধার উদয় হেতু 
অপ্রাপ্তি অর্থাৎ ইন্ড্রিয়ের বিষর বাসন! ছুটিয়া গিয়াছে । এইরনপ 
যে দ্ুইদিক হইতেই হস্ত ধৌত করিয়া বসিয়াছে এবং যে শ্রদ্ধার 
মধ্যেই ডুবিয়া গিয়াছে, ভাহার গতি কি? ॥ ৩৭1৩৮৩৯। 


শ্রীভগবান্ুবাচ । 


পা নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্ত বিদ্যাতে | 
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিন্দ গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥ 


তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,_হে পার্থ, যাহার মোক্ষসুখ 
প্রাপ্তির আস্থা আছে, সে কি মোক্ষ ভিন্ন অন্য কোন গতি লাভ 
করিতে পারে? তবে ইহার মধ্যে কথা এই যে, মধ্যস্থলে 
তাহাকে হয়ত বিশ্রাম করিতে হয়। উহাও এরূপ স্থখে যে 
দেবতাও সে সুখ লাভ করেন না। যদি মে আকুলিত ভাবে 
অভ্যাসের পদবিক্ষেপ করিয়া চলিত তবে আয়ু স্য্য অস্ত 
যাইবার পুর্ধেই তাহার সোহং সিদ্ধি হইয়া যাইত। তবে তাহার 
সেরূপ বেগ মা থাকায় তাহার বিশ্রামের আবশ্বাক হইয়া 
পড়িয়াছে। ইহার পরে মোক্ষ ত তাহার জন্য যত্তে রক্ষিতই 
আছে ॥ ৪০ ॥ 


২০৬ জ্ঞানেশ্বরী 


প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুযিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
শুচীনাং প্রীমতাঁং গেহে যোগতভ্রষ্টৌহভিজাযতে ॥৪১॥ 


শোন, ইহ! তোমার আশ্চর্য্য মনে হইবে, যে ইন্দ্রপদ লোকে 
অনেক কষ্টের পর লাভ করে কৈবল্যকামী উহা 
অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অনন্তর সেখানে যে অমোঘ 
ও অলৌকিক ভোগ আছে উহা! ভোগ করিতে করিতে মনের 
নিকট ইন্দ্রপদও কণ্টকের মত বোধ হয়। ন্বর্গভোগ করিবার 
সময় নিত্যই সে এই বলিয়া অনুতাপ করে যে,_হে শ্রীভগবন্‌ 
এই বিদ্ধ কেন অকম্মাৎ উপস্থিত হইল? যে কুল সকল 
ধন্মের বিশ্রাম স্থান সংসারে সে এরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করে । 
মোটা ধানেই মোটা ভাত হয়, সেরূপ এশ্বরধ্যবৈভব- 
শালীর ঘরেই এরুপ যোগী জন্মগ্রহণ করে। যে কুলের 
লোক নীতিমার্গেই বিচরণ করে, সত্যপূত বাণী বলে, 
শ্রাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা যাহা দর্শনীয় তাহাই দেখে, বেদ যাহাদের 
জাগ্রত দেবতা, যাহাদের ব্বধন্্মাচরণই ব্যবসায়, সারাসার 
বিচার যাহাদের মন্ত্রী, বে কুলের পতিব্রতা চিন্তা ঈশ্বরভজন- 
কারিণী, খদ্ধি সিদ্ধি যাহাদের গৃহদেবতা, এইরূপ আত্মপুণ্য- 
সঞ্চয়ের ফলে যে কুলে সকল প্রকার সুখের পরিপূর্ণতা হয় 
সেই সুখী কুলেই যোগত্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪১ ॥ 


অথবা, যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 
এতদ্ি ছুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌ ॥ ৪২ ॥ 


ষষ্ঠ অধ্যায় ২০৭ 


আরও রো চস স্ডা৮1 


তত্র তং বুদ্ধিনংযোগং লভতে পৌর্ববদেহিকম্‌ । 

বততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধোৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥ 

যে জ্ঞানাগ্রিহোত্রী, পরব্রহ্ম বিষয়ে শ্রোত্রীয়ঃ মহান্ুখ, 
ক্ষেত্রের ক্ষেত্রী, যে সিদ্ধান্তের সিংহাসনে বিরাজমান হইয়া 
ত্রিভুবনে রাজত্ব করে, যে সন্তোষের বনে কুজনকারী কোকিল, 
যে নিত্য ফলপ্রসবকারী বিবেক রূপ দ্রমের মুলে বসিয়া আছে, 
সেই যোগীর কুলে তাহার জন্ম হয়। দেহাকৃতির ক্ষুদ্রাবস্থায় 
বাল্যেই আত্মজ্ঞানের প্রভাত হইয়া যায়। সূর্যোদয় 
হওয়ামাত্র আলোক প্রকাশিত হয়, সেইরূপ অবস্থার অপেক্ষা 
না করিয়। প্রৌটাবস্থায় না পৌছাইতে বাল্যাবস্থাতেই 
তাহাকে সর্বজ্ঞতা জয়মাল্য দিয়া বরণ করে। সেই 
বুদ্ধি-দেবতার লাভে তাহার মন হইতে নিখিল বিছ্ভার প্রাছ্ুভাব 
হয় এবং মুখ হইতে আপনা আপনি সকল শাস্ত্র প্রকাশিত 
হয়। হে পার্থ” এই প্রকার জন্মের নিমিত্ত দেবতাও 
কামনা পুর্বক ব্বর্গে জপ হোম করিয়া থাকে, অমরগণ 
স্তাবক ও ভাট হইয়া এই জন্মলাভের নিমিত্ত মৃত্যু লোকের 
স্তুতি করে_ যোগভ্রই এই জন্ম প্রাপ্ত হয় ॥ ৪২। ৪৩॥ 


পুর্ববীভ্যাসেন তেনৈব হিয়তে হাবশোহপি সঃ। 
জিজ্ঞান্বরপি যোগস্ত শব্দব্রহ্লাতিবর্ততে ॥ 8৪ । 


পুর্বে তাহার যে সছৃদ্ধি ছিল, যাহা লাভ করিবার 
পর তাহার জীবনাস্ত হইয়াছিল উহা পুনরায় অতি সত্বর সে 


২০৮ জ্ঞানেশ্বরী 


ফিরিয়া পায়। কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি নয়নে দিব্যাঞ্জন 
লাভের ফলে যেরূপ ভূমিগর্ভগত বস্তর সন্ধান পায় সেইরূপ 
যাহা! অতিশয় কঠিন, যে সংবাদ একমাত্র গুরুদেবের সমীপেই 
লাভ হয় তাহাও সে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা ব্যতিরেকেও লাভ 
করিয়া থাকে । বলবান ইন্ড্রিয়গণ মনের বশ হইয়া যায়__মন 
তত্বের সহিত মিলিয়া যায় এবং পবন অতি সহজে গগনের 
সহিত মিলিবার চেষ্টা করে। এই প্রকারে, জানিনা কেমন 
করিয়া অভ্যাস স্বয়ংই তাহাকে প্রাপ্ত হয় এবং সমাধি তাহার 
মানর বাড়ীর খোঁজ করিরা চলিয়। আমে । তাহাকে 
দেখিলে মনে হয় দে যোগস্থাীনের অধিদেবভা, জগতের শেষ্ঠ 
স্্টি, বৈরাগ্য সিদ্ধির অনুভূতি মুত্তিমতী, দে সংসার পরিমাপ 
করিবার মান-যন্ত্র, অষ্টাঙ্গ যোগ সাহিত্যের দ্বীপ ; চন্দন যেরূপ 
একমাত্র স্তরগন্ধেরই মুন্তি অন্য কিছু নয় সেইরূপ উক্ত সাধককে 
সাধক দশাতেই এরূপ দেখায় যে মনে হয়, যেন সে সন্তোষ- 
দ্বারাই নিম্মিত হইয়াছে অথবা সিদ্ধিগণের ভাণ্ডার হইতে 
বাহিরে আসিয়াছে ॥ ৪৪ ॥ 


প্রবত্রাদ্যতষনস্থ যোগা সংশুদ্ধকিন্থিষঃ | 
আনেকজন্মনংসিদ্ধন্তাতা। যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ৪৫ ॥ 


কারণ কোটি বৎসরের পর সহত্র সহ জন্মের প্রতিবন্ধক 
উল্লজ্ঘন করিয়া সে আত্মসিদ্ধির সীমায় পৌছিয়াছে। এই 
হেতু সম্পূর্ণ সাধন সমূহ সহজেই তাহার অন্ুগনন করিতেছে 


মষ্ঠ অধ্যায় ২০৯ 


এবং সে বিবেক নির্মিত গদীর উপর উপবেশন করিয়াছে । 
বিবেকও তাহার বিচারের বেগের পশ্চাৎ পড়িয়া থাকে 
এবং বিচারের পরে ঘে ব্রহ্ম আছে তাহাতে মিলিয়া 
ঘায়। সেই সময় মনের মেঘ বিলীন হয়; পবনের পবনতা। 
বন্ধ হইয়া যায় এবং আকাশ আপন স্থানে লীন হইয়া যায় । 
ও কারের অর্ধমাত্রারও লয় হইয়া যায়। এই প্রকারে 
তাহার অনির্বাচ্য সুখ লাভ হয়। অতএব তাহার সম্বন্ধে 
ণব্দ মুক হইয়া থাকে । এই ত্রহ্ষস্থিতি সকল গতির গতি এবং 
মেই নিরাকারের মু্তি সে তাহা লাভ করে। পূর্ববজন্মের 
বিক্ষেপরূপ জলের ময়ল। স্বচ্ছ করিয়া লয় এই হেতু জন্ম 
হইতেই তাহার বুদ্ধিসংযোগ ঘটিকা জলে ডুবিয়া যায় এবং 
তদ্রপতা কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া সে অভিন্ন হইয়া 
থাকে। যেরূপ মেঘের লোপ হইলে উহ! আকাশ রূপ হইয়। 
থাকে সেইরূপ যাহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, আবার যাহাতে 
উহা লীন হইয়া যায়, দেহ বিদ্যমান অবস্থাতেই যোগী সেই 
ত্রন্মবস্ত হইয়া যায় ॥ ৪৫ ॥ 


তপদ্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। 
কর্মিভ্যশ্চাধিকো৷ যোগী তম্মাদ্‌ যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬ ॥ 


যে লাভের আশায় কন্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ ধের্যযরূপ ভূজবল 
 ভরসায় যজন যাজনাদি ষ্‌ কর্মের প্রবাহ উত্তীর্ণ হইতে চায়, 
যে অদ্বৈত বস্তর নিমিত্ত জ্ঞানীব্যক্তি জ্বানের দৃঢ় কবচদ্বারা 


২১০ জ্ঞানেশ্বরী 


অঙ্গ ঢাকিয়া প্রপঞ্চের রণ ক্ষেত্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, আরও 
যাহার প্রাপ্তির ইচ্ছায় তপত্বী তপস্যার দ্র্গদ্বার ভাঙ্গিবার 
জন্য পবর্বত গুহার আশ্রয় গ্রহণ করে,_যে ভজনীয়গণের 
ভজনীয়ঃ যাজ্জিকগণের যজনীয়, যে সর্বদা সকলের পুজ্য, 
যে পরব্রহ্ম সাধকের নিকট সিদ্ধিতত্ব, সেই তত্ব যোগী 
নিজেই হইয়া যায়। অতএব সে কর্্মনিষ্ঠগণের বন্দনীয়, 
জ্ঞানীর জ্ঞাতব্য এবং তপস্বীর মূল তপোনাথ। জীব 
ও পরমাত্মার মিলনে তাহার মনোধর্মেরি পূর্ণতা প্রাপ্তি হইয়া 
গিয়াছে । সে যদিও শরীরধারী থাকুক তথাপি সে উক্ত 
মহিমা পাইবার অধিকারী । অতএব, পাওুকুমার, আমি 
তোমাকে সব্বদা এই বলি যে, তুমি প্রাণের সহিত যোগী 
হয় ॥8৪৬॥ 


যোৌগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গাতেনাস্তরাতন। | 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যে। মাং সমে যুঞ্ডততমো মতঃ ॥8৪৭ ॥ 


যে গগন যোগী বলিয়া পরিচিত তাহাকে দেবতারও দেবতা 
বলিয়া জানিবে। সে আমার স্বখসর্ধস্বঃ আমার জীবন । 
ভজনকারী, ভজনীয় ও ভজন রাপ ভক্তিমাধনার ব্রিপুটা সর্বদা 
তাহার নিকট আমার অখণ্ডিত অনুভবে সমুদিত থাকে। (তাহার 
প্রতি আমার যে গ্রীতির স্বরূপ, হে ন্ুভদ্রাপতি, উহা শব্দদ্বারা 
প্রকাশ করিতে পারি না। সেই একাগ্র প্রেমের তুলনা 
চাহিলে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, আমি দেহ আর সে আত্মা । 


যঠ্ঠ অধ্যায় ২১১ 


সঞ্জয় বলিলেন,_ভক্তচকোরচন্দ্র, সর্ববগুণসাগর ব্রিভুবনৈ- 
কনরেন্দ্র শ্রীক্চ যখন এই প্রকার বলিলেন, তখন 
পার্থের প্রথম হইতেই যোগতন্ব নিরূপণ শ্রবণের জন্য যে 
আকাজ্ষা ছিল তাহা আরও দ্বিগুণিত হইয়া বৃদ্ধি পাইল। 
শ্রীকৃষ্ণ ইহা বুঝিলেন এবং মনে মনে এই বলিয়া সত্তপষ্ 
হইলেন যে, যাহা হউক অর্জুন আমার নিরূপণ করিবার 
নিমিত্ত একটা দর্পণ লাভ করিয়াছে। এই আনন্দে প্রফুল্লিত 
হইয়া তিনি আরও নিরূপণ করিবেন, তাহা পরে বলা হইবে! 
উহান্ত শান্তরস প্রকাশ পাইবে এবং সিদ্ধান্ত বীজের খবরের 
মুখ খুলিয়। যাইবে। এই নিমিত্ নিবৃত্তিদেবের জ্বানবীক্ত 
বপন করিবার ইচ্ছা হইয়াছে । জ্ঞানদেব বলিতেছে যে, সদ্গুরু 
লীলার আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমার মাথার উপর 
ত রাখির। বীজ বপন করিয়াছেন। (ক) এই জন্য আমার 


সপাপ্পীশসন শশিাস্পীশিসীপপিসশাপ৮া শা? তা 


(ক) মগবদেশে একনপ লাঙ্গল দিয়! চাম কর] হয় তাহার পিছন 
পিকে মে দিকৃটায় কনক হাতদিয়! চাপিয়! ধরিয়! হাল চালন! করে 
মেই্দিকে একটী লঙ্ব! বাশের চোঙ। সংযুক্ত থাকে । বীজগুলি সেই 
চোঙ্গার মধ্যে শিক্ষেপ করিতেই হাল চলিবার সঙ্গে উহ] নীচে ঠিক যে 
স্থানে লাঙ্গলের অগ্রভাগ মৃত্তিকার বুক দিয়! যায় সেই স্থানেই পড়ে 
এবং শস্য উৎপন্ন হইলেও উহারা৷ বেশ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ক্ষেতের শোভা 
বদ্ধন করে| জ্ঞাশেশ্বর আপন গুরুদেব শিবৃত্তি দেবকে কৃষক বলিয়! 
বর্ণন| পূর্বক তাহার জ্ঞান বীজ বপনের রীতি দেখাইলেন। জ্ঞানদেব 
নিজেই হালের পিছনে সংযুক্ত বাঁশের চোঙ্গার মত গুরুদেবের জ্ঞান বীজ 
বপনের যন্ত্র !' 





২১২ জ্ঞানেশ্বরী 


মুখ দিয়া যাহা যাহা বহির্গত হয় তাহা সাধুগণের অন্তঃকরণে 
সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়। যাহা হউক খুব হইয়াছে, আর 
অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই । শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন 
তাহাই নিবেদন করিতেছি । তবে উহ! মনের কান দিয়া 
শুনিবেন। সেই শব্গুলিকে বুদ্ধির চক্ষুদিয়া দেখিবেন এবং 
চিত্ত্কে বিনিময়ে দান করিয়া উহা! ক্রেয় করিয়া লইবেন । 
অবধান করিয়া উহা হৃদয়ের ভিতরে লইয়া যাইবেন। এই 
বাণী সঙ্জনগণের বুদ্ধিকে অভিরমিত করিবে ; এই বাণী নিজের 
নঙ্গল সাধন করিবে, সঙ্কট হইতে ত্রাণ করিবে এবং জীবের 
উপর ন্ুখরূপ কুম্থমের লক্ষ মালিকা অর্পণ করিবে । এখন, 
শ্রীমুকুন্দ অজ্ঞনের সমীপে যে উত্তম সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাই বর্ণনা করিতেছি ॥ ৪৭ ॥ 


ইতি শ্রীজ্ঞানদেব বিরচিতায়াং 
ভাবার্থ দীপিকায়াং যষ্ঠোহধ্যায়ঃ | 


ভভান-ন্হিভভান তন্াহস 
সপ্তম অধ্যায় 


শ্রীভগবান্থুবাচ-_ 


৬৮ 


ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুগ্তান্‌ মদণশ্রযুঃ | 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্তসি তচ্ছণু॥ ১॥ 
জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। 
যজজ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্জ, জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২। 


শ্রবণ করুন, অনন্তর শ্রীঅনন্ত পার্থকে বলিলেন, তুমি এখন 
যোগযুক্ত হইয়াছ । &% আমি অধুনা তোমার প্রতি বিজ্ঞান সহিত 


৮ পিট শিশ্ন শি পোপ শ শশী পিসী পাশিপীস্পীপ্প্পাী শীট পপ শিপ 


* যোগ বা সন্বন্ধণ জীবাত্া! ও পরমাত্বার মিলন | যোগী ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত । (১) নিগুণোপামক ও (২) সগ্ডণোপাসক। 
নিও্ণোপাসক ব্যতিরেক যোগী ও অন্বয় যোগী ভেদে ছুই প্রকার। 
দেহাভ্যন্তরে পরমাত্ম! বা নি বর্গান্ুসন্ধান পূর্বক নিবিকল্প সমাধিস্থ 
হওয়ার কথায় ব্যতিরেক যোগীর চেষ্টার পরিচয় | অন্বয় যোগী বিশ্বব্যাপী 
নিগুণাত্বা বা বন্দে বুদ্ধিকে স্থির করিবার চেষ্টা করে। গীতা! ৬।২৮,২৯, 
শ্লোকে যথাক্রমে এই ছুই প্রকার যোগীর সংবাদ পাওয়া যায়। অন্বয় 
যোগী জীবনুক্ত হইয়া যায়, অতএব ব্যতিরেক যোগী হইতে শ্রেষ্ট। 
দেহাস্তে ব্যতিরেক যোগী মুক্তিলাভ করে। নিও'ণোপাসনার উপযুক্ত 
যোগ্যতা বা সন্তশুদ্ধি যাহার নাই তাহার সগুণোপাসনায় মোটেই 
যোগ্যতা বা রুচি হয়না। হঠযোগাদির সাধন! পূর্বক সেই যোগী 
্্ষলোকে গমন করে ও প্রলয় কালে বক্মার সহিত ক্রম-মুক্তির রীতি 
অহ্থসারে তাহার গতি হয়। 


১৪ 





২১৪ জ্ঞানেশ্বরী 


জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, ইহাতে তুমি সর্বব্যাপী আমাকে 
করতলগত রত্বের ন্যায় অনায়াসে জানিতে সমর্থ হইবে । তুমি 
মনে করিতে পার, বিজ্ঞান বা ব্যবহার জ্ঞানের কি প্রয়োজন, 
বস্ততঃ প্রথমে উহাই জানিতে হয়। কেননা জ্ঞানের সময় 
জ্ঞাতৃত্বের নেত্র বন্ধ হইয়া যায়। নৌকা তীরে লাগিয়া গেলে 
উহা আর অগ্রসর হয় না, সেইরূপ জ্ঞানের ক্রিয়া যেখানে 
প্রবেশ করে না, বিচার আসিতেই বিপরীত হইয়া যায়, যাহার 
সমীপে তর্কের গতি চলে নাঃ হে অজ্জন, তাহাকেই জ্ঞান বলে। 
প্রপঞ্চ বিজ্ঞান এবং প্রপঞ্চে সত্য বুদ্ধি করা অজ্ঞান বলিয়া 
জানিও। যাহা হইতে সকল অজ্ঞান চলিয়া যায়, বিজ্ঞান নিঃশেষ 
শু হইয়া যায়, স্বরূপ জ্ঞানময় হইয়া যায়, বর্ণনাকারীর ছঃখ 
দূর হইয়া যায়, যাহাতে ছোট বড় ইত্যাদি ভেদভাব থাকেনা, 
এইরূপ গুপ্ত মর্ম আমি শব্দদ্বারা বর্ণন করিতেছি, ইহাতে অতি 
অল্লেই তোমার মনের বহু বাসন৷ পূর্ণ হইয়া যাইবে ॥ ১৯২ ॥ 


মনুষ্যাণাং সহত্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে | 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মীং বেত্তি তত্ততঃ ॥৩॥ 


সহআ্ লোকের মধ্যে কোনও একজনের এই বিষয়ে প্রীতি 
উৎপন্ন হয়, আর এইরূপ শ্রীতিমান বহুলোকের মধ্যেও এক 
জ্ঞানী বিরল । হে অর্জুন, এই সমগ্র ত্রিভুবনে উৎকৃষ্ট বীরপুরুষ 
বাছিয়া লইলে লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু শন্্রধারা 
যুদ্ধে বু শরীর বিনাশের পর কোনও. একজন মাত্র পুরুষই 


সপ্তম অধ্যায় ২১৪৫. 


বিজয়পগ্রী লাভ করিয়! বিজয়ীর পদে প্রতিিত হয়, সেইরূপ কোটা 
কোটী লোক শ্রদ্ধা! নদীর আোতে প্রবেশ করে, প্রাপ্তির অপরতীর 
পর্য্যস্ত মাত্র ছুই একজনই পোৌছাইতে সমর্থ হয়। এই নিমিত্ত 
এই পদ সামান্য নয়, এই স্থিতি অতি শ্রেষ্ঠ । ইহার বর্ণনা 
পরে করিব», এখন অন্য কথ! শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ 


ভূমিরাপোহনলো বাঁয়ুঃ খংমনো বৃদ্ধিরেবচ | 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥8॥ 

হে ধনপ্য়, মনোযোগ কর, শরীরের ছায়ার হ্যায় পূর্ব্বোক্ত 
মহত্বত্ব ইত্যাদিরূপে মায়া বহুভাবে প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে, ইহাকে 
প্রকৃতি বলে । সন্দেহ করিও না, এই প্রকৃতির কিরূপে ভিন্নভাবে 
আট প্রকারে প্রতীতি হয় সেই বিচার শ্রবণ কর। এই আট 
বিভাগ পৃথকই আছে । যথা-_জলঃ তেজঃ, আকাশ, পুরী: বায়ূ, 
মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ॥ ৪ ॥ 

অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 

জীবভূতাঁং মহাঁবাহো। যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥ 

হে পার্থ, এই আটটার যে এক্যাবস্থা, উহাই আমার শ্রেষ্ঠ 
প্রকৃতি; উহাকে জীব বলে। উহা! অচেতন পদার্থকে চেতন 
করে । চেতনকেও চেতন প্রদান করে । মন হইতে শোক ও 
মোহ কল্পনা করায় । অধিক আর বলিব কি,.বুদ্ধিকে জানিবার 
শক্তি উহার সান্নিধ্য বশতঃই আসিয়া থাকে এবং তাহারই 
অহঙ্কাররূপ কৌশলে জগতের স্থিতি সম্ভব হয় ॥ ৫ ॥ 





২১৬ জ্ঞানেশ্বরী 


এতদূ যৌনীনি ভূতানি সর্ববাণীত্যুপধারয় । 
অহং কৃৎস্সস্থ্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥ 


সেই স্ক্ম প্রকৃতি যখন লীলা দ্বারা স্থূল প্রকৃতির সহিত 
সংযুক্ত হয় তখন ভূত-স্থগ্রির ট্রাকশালের বার্ধ্য আরম্ত হয়, 
আর চার প্রকারের মুদ্রা আপনা আপনি প্রকাশ হইতে থাকে। 
উহাদের মুল্য সমান থাকিলেও পৃথক্‌ পৃথক জাতি। জাতি 
চৌরাশী লক্ষ । আরও এরূপ অগণিত জাতি আছে যে, উহাতে 
আকাশ হইতে অন্তভুবিনের ভাণ্ডার পর্যস্ত সকলই পূর্ণ হইয়া 
যায়। এরূপ এক এক প্রকার করিয়া পঞ্চ মহাভঁতের অসংখ্য 
মুদ্রা প্রকাশিত হয়। এই সম্পত্তির হিসাব প্রকৃতিই রাখিয়া 
থাকে । কেননা সে-ই মুদ্রার উপর চিহ্ন দিয়া উহ। বিস্তার 
করিয়া থাকে এবং পরিশেষে সে-ই এগুলিকে গলাইয়া ফেলে । 
মধ্যকালেও সে-ই উহাদিগকে কর্্মাকর্ম্মের ব্যবহারে প্রবৃত্ত 
করাইয়া থাকে । যাহা হউক এখন রূপক বর্ণনা থাকুক । সহজ 
কথায়, নাম এবং রূপের বিস্তার প্রকৃতিই করিয়া থাকে । আর 
প্রকৃতি আমাতেই প্রতিবিদ্িত আছে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই 
অতএব আমিই জগতের আর্ত, মধ্য এবং অন্ত ॥ ৬ ॥ 


মনত; পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় । 

মযি সর্বমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণ। ইব ॥ ৭ ॥ 

সগজলের মুল খু'জিয়া দেখিলে বুঝা যায় উহা! শুধু কিরণই 
নয়, সূর্য্যই উহার মুল। হে কিরীটি, সেই প্রকার এই প্রাকৃত 


সপ্তম অধ্যায় ২১৭ 


স্যর্টির লয় হইয়া শেষ হইলে আমিই থাকিব । অতএব উৎপত্তি 
হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, পুনরায় বিলীন হইয়া যাওয়া, উহা 
আমাতেই হইয়া থাকে । মণিগুলিকে স্ৃত্রদ্ধারা গাথিয়া লওয়। 
হয় সেইরূপ আমিই এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছি। স্বর্ণের 
মণি নিম্মীণ করাইয়া স্বর্ণশ্ুত্রে গাথিয়া লইলে যেমন হয়, সেইরূপ 
আমিই বিশ্বের অন্তর ও বাহিরে ধারণ করিয়া আছি ॥ ৭ || 
রসোহহমগ্ন, কৌন্তেয় প্রভাহন্তি শশিসুধ্যয়োঃ | 
প্রণবঃ সর্বববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥ 
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাম্মি বিভীবসৌ | 
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপন্থিযু ॥ ৯ ॥ 
জলের মধ্যে যে রস, পবনে যে স্পর্শ” চন্দ্র ও স্ূর্য্যে যে 
প্রকাশ, উহা আমিই । পৃথিবীর মধ্যে আমি শুদ্ধ সুগন্ধ, গগনে 
শব্দ এবং বেদের মধ্যে প্রণব । মানবের মানবত্ব, অহঙ্কারীর 
বল ও পরাক্রম আমিই ॥) আমি আপন যথার্থ স্বরূপ বলিতেছি। 
তেজের অগ্নি নামক যে উপরের আবরণ আছে, উহা পুথক্‌ 
করিলে তেজের যে নিজ স্বরূপ রহিয়া যায়, উহা আমি । 
নানাবিধ যোনিতে জন্ম লইয়৷ প্রাণিগণ যে আপন আপন 
উপজীবিকার নিমিত্ত কর্ম করিয়। থাকে, কেহ বায়ু পান করে, 
কেহ তৃণ খাইয়া জীবন ধারণ করে, কেহ অন্নের আধারে থাকে, 
কেহ জলের আশ্রয়ে বাঁচিয়া থাকে, এইরূপ প্রত্যেক প্রাণীরই 
প্রকৃতির বশে পৃথক্‌ পৃথক যে জীবন দেখা যায়, উহার মধ্যে 
সর্বত্র অভিন্নতঃ এক আমিই আছি ॥ ৮৯ ॥ 


২১৮ ' জ্তঞানেশ্বরী 


বীজং মাং সর্বস্ভূতানাং রিদ্ধি পার্থ সনাতনম্। 
বুদ্ধিবূদ্ধিমতামস্মি তেজন্তেজক্ষিনামহুম্‌ ॥ ১০ ॥ 
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবজ্জিতম্‌ | 
ধন্মীবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ঘভ ॥ ১১ ॥ 


যে উৎপত্তির সময়েই আকাশের অঙ্কুর হইতে বিস্তৃত হয়, 
আকার থাকে ততদিন যে বিশ্বের আকারে দৃষ্ই এবং মহাপ্রলয়ের 
মহাশুন্যতা, সহজ অনাদি সেই বিশ্ববীজ আমি। উহা আমি 
তোমার হাতে দিতেছি । হে পাগুব, উহা যখন তুমি খুলিয়৷ খুলিয়া 
আত্মানাত্ম বিচারের গ্রামে লইয়া যাইবে তখন উহার উপযোগিতা 
দৃষ্টিগোচর হইবে। এখন এই অবাস্তর কথা থাকুক। আমি সংক্ষেপ 
করিয়া বলি, তপস্বীর যে তপঃ উহা! আমার রূপ বলিয়া জানিবে। 
বঙ্গবানের মধ্যেযে অটুট বল উহাও আমি । বুদ্ধিমানের যে শুদ্ধ 
বুদ্ধি উহা আমি, আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-__প্রাণিগণের যে 
কাম, যাহাদ্বার অর্থ ও শ্রেন্ঠতর ধর্ম সাধ্য হইয়া থাকে, উহাও 
আমি। যাহাতে যথার্থ বিকার উৎপন্ন হইলে ধর্মাবিরুদ্ধ ইন্ড্রিয়ের 
ইচ্ছা অনুসারে কর্মে প্রবৃত্তি হয়,যে নিষেধরূপ বাকা পথ ছাড়িয়া 
বিধির পথে নিয়মরূপ রং মশাল সঙ্গে লইয়া চলে, যাহার এইরূপ 
ভাবে ব্যবহারেই ধর্মের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়, এবং সংসারের মোক্ষ- 
রূপ তীর্থগমনের ছাড়পত্র লাভ হয়, বেদ-মহিমা মণ্ডপের উপর 
কাম-ন্য্রির বিশ্বকে উহার পল্লব কর্মফল হইতে মোক্ষাবধি 


সপ্তম অব্যায় ২১৯ 


বিস্তৃত হওয়া পর্য্যন্ত আরোপণ করিয়া রাখে, এইরূপ নিয়মে 
চলে যে কাম, যাহা সকল প্রাণীর বীজরূপ, প্রাণিগণের নাথ 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, উহা আমি । এইরূপ এক একটির আর কত 
বর্ণনা করিব, এই সকল বস্তজাত আমা! হইতেই বিস্তৃত বলিয়া 
জানিবে | ১০।১১ ॥ 


যে চৈব সাত্বিকা! ভাব রাজসান্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে মযি ॥ ১২॥ 


সত্ব, রজঃ ও তমোভাব আমা হইতেই উৎপন্ন বলিয়া জানিবে। 
তবে উহারা৷ আমা হইতে উৎপন্ন হইলেও আমি উহাদের মধ্যে 
নাই । ন্বপ্রের দেহে জাগৃতি থাকেনা । বীজ-কণিকা দৃঢ় এবং 
ঘনরসে নির্মিত হইলেও উহার অস্কুরদশা হইতেই কাষ্ঠ উৎপন্ন 
হয়। কাষ্ঠ মধ্যে কি তাহা বলিয়া বীজত্ব থাকে? সেইরূপ 
যদিও আমাকেই বিকৃত বলিয়া মনে হয়, তথাপি মূলতঃ আমি 
বিকৃত হই না। গগনে মেঘ উৎপন্ন হয়, মেঘে গগন থাকেনা । 
মেঘ হইতে যে জল উৎপন্ন হয়, উহাতে মেঘ থাকেনা । মেঘ- 
জলের ঘর্ষণে যে প্রকাশ ঝিকৃমিক্‌ করিয়া উঠিতে দেখা যায়, 
সেই বিদ্ব্যৎ মধ্যেকি জল থাকে? বল দেখি, অগ্নি হইতে 
যে ধুম উৎপন্ন হয়, সেই ধূমে কি অগ্নি থাকে? সেইরূপ 
আমাকে বিকৃত বলিয়া মনে হইলেও স্বরূপে আমি বিকৃত 
হই না।। ১২।| 


২২৩ জ্ঞানেশ্বরী 


ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ববমিদং জগৎ । 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেত্যঃ পরমব্যযম ॥ ১৩ ॥ 


জলের উপর উৎপন্ন শৈবাল জলকে আচ্ছাদন করে, 
মেঘে আকাশ বৃথা অদৃশ্য হইয়া যায় । স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও নিদ্রা 
মধ্যে স্বপ্ন দর্শনকালে কি আর স্বপ্রদ্রষ্টা মন্ুষ্যের নিজস্বরূপ 
স্মরণ থাকে? আর অধিক কি, চক্ষুতে জ্বালা উৎপন্ন হইলে 
উহা দ্বারা কি দর্শন-শক্তিও নষ্ট হইয়া যায় না? সেইরূপ 
আমারই ত্রিগুণাত্মক ছায়া বিস্তৃত হইয়া--যবনিকার মত আমাকেই 
ঢাকিয়া রাখিয়াছে এই জন্যই প্রাণিগণ আমাকে চিনিতে 
পারিতেছে না। জল হইতে উৎপন্ন হইলেও মুক্তা জলে গলেনা 
সেইরূপ জীব আমার হইলেও মদ্তরপ হইতে পারেনা । মাটীর 
ঘট মাটাতে মিলিয়! যায় বটে, তবে এ ঘট একবার অগ্মি-দগ্ধ 
করিলে উহা! ভিন্ন পদার্থে পরিণত হয়। সেইরূপ প্রাণী সকল 
বাস্তবপক্ষে আমার অবয়ব হইলেও মায়ার কারণে জীব-দশাকে 
প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত আমার হইলেও মস্বরূপ নয় । 
আমারই তাহারা তবু আমাকে চিনেনা। অহস্তা এবং মমতার 
মদে তাহার! বিষয়ান্ধ হইয়া গিয়াছে ॥ ১৩ ॥ 


দৈবী হোষ। গুণময়ী মম মায়! দুরত্যয়া | 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ ১৪ ॥ 


হে ধনঞ্জয়, তাহার! মহত্ত্ব আদি আমার মায়ার পার হইয়া 
কিরূপে মদ্রপতার অন্থৃভবে সমর্থ হইবে ? যে মায়া নদী ব্রহ্মরূপ 


সপ্তম অধ্যায় ২২.১ 


পর্বতের ভগ্রকন্দর হইতে প্রবাহিত, প্রথম সঙ্কল্পরূপ জলের 
কোত লাগিয়া মহাভূত ক্ষুদ্র বুদৃবুদ নির্গত হয়-_যে স্থষ্টি- 
বিস্তাররূপ প্রবাহে বহিয়া যায়__কালগতির বেগে প্রবৃত্তিমার্গ 
এবং নিবৃত্তিমার্গ উচ্চ তট প্লাবিত করিয়া যায়-_ত্রিগুণরূপ 
মেঘের বর্ষণে ভরিয়া উঠিয়া মোহময় বহ্যায় যম নিয়মের নগর 
ভাসাইয়া লইয়৷ যায়-_দ্বেষরূপ আবর্ত, মাৎসর্য্যের বাক এবং 
প্রমাদাদি উজ্জলশরীর মহামীন পূর্ণ__যাহাতে প্রপঞ্চাকৃতি ধার 
কর্্মাকর্্ম পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুখ দুঃখ তরঙ্গ উঠাইয়। 
প্রবাহিত হয়__যাহাতে রতিরূপ শিলার উপর কামনার তরঙ্গ 
আঘাত খাইয়া পড়ে_চারিদিকে জীবরূপ ফেনসমূহ দেখা 
যায়__অহঙ্কার প্রবাহে বিদ্যা, ধন এবং সামর্থ্য তিনটি মদের 
তুফান উঠিয়া বিষয়ের তরঙ্গ সক্তঘর্ষ উচ্চ হইয়া উঠে_ 
উদয় এবং অস্তকালের জোয়ার আসিলে জন্মমরণ প্রস্তরখণ্ড 
স্বলিত হইতে থাকে এবং পঞ্চভৃতাত্মবক বুদ্বুদ্‌ উৎপন্ন 
ও বিলীন হতে থাকে । সেই নদীতে সম্মোহ ও বিভ্রম- 
মৎস্য ধৈর্যের মাংসটোপ গিলিয়া খাইতেছে-_অজ্ঞানের 
বৃহদায়তন আবর্ত, ভ্রাস্তিময় অপরিছন্ন জল ও আস্থা-কর্দমে 
পরিপূর্ণ, রজোগুণ প্রবাহেরঘর্থর গর্জনধ্বনি ব্বর্গদ্ধার পর্য্যন্ত 
পৌছায় । উহাতে তমোগুণের প্রবাহ ভয়ঙ্কর ; সত্বরূপ নিশ্চল 
দহ বা বড় সরোবরও আছে । অধিক বলিব কি, এই মায়ানদী 
তুস্তর- উহার জন্মমরণের জোয়ারে সত্যলোকের পাথর গলিয়া 
যায় এবং ব্রহ্মা পাথরও উহার আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে । 


২২২ জ্ঞানেশবরী 


উহার জলপ্রবাহের আজও পর্য্যন্ত স্থিরতা নাই । এইরূপ মায়ার 
বিস্তারকে কে পার হইতে পারে? ইহাও এক আশ্চর্য্য যে, 
মায়ার ওপারে যাইবার যত উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহাও 
বিদ্ধ বা অপায়রূপে পরিণত হইয়া যায়। কেহ কেহ আত্মবুদ্ধির 
অভিমান করিয়া আপন বাহুবল দ্বারা পার হইবার চেষ্টা করিলে 
দিক্‌ ভুল হইয়া যায় এবং জ্ঞান-শক্তির দহমধ্যে অভিমান ডুবাইয়া 
ফেলে। 

কেহ তিন বেদরূপ নৌকায় বসিয়া অহংভাব শিলার সত্ঘর্ষের 
ফলে গব্ধ মানের মুখের মধ্যে ঢুকিয়া যায়। কেহ অবস্থাবলের 
সহায়ে মদনের সেবা করিয়া থাকে, ফলে বিষয় মকর তাহাকে 
চিবাইয়া দূরে ফেলিয়া দেয় ;-_সে বার্ধক্য তরঙ্গে মতিভ্রংশ জলের 
মধ্যে চারিদিক হইতে আবদ্ধ হইয়া যায় এবং শোক কন্দর মধ্যে 
নিপতিত হয়__ ক্রোধের আবর্তে ভামিয়া উঠিতেই আপদ গৃথ 
উহাকে ঠোক্রাইয়া খায় । তখন পুনরায় ছুঃখময় কর্দদমাক্ত হইয়া 
মৃত্যু সৈকতে পড়িয়া থাকে । এইরূপে কাম-সেবীর জীবন বৃথা 
যায়। কেহ যজনক্রিয়ার গাঠরি বাঁধিরা বুকদিয়া চলিতে থাকে 
সে ব্ব্গত্রখের দ্বারে আবদ্ধ হইয়া যায় । কেহ মোক্ষলাভের 
আশায় ধর্ম ভেলার ভরসা করিয়া বিধি নিষেধ আবর্তে পড়িয়া যায়। 
সেখানে বৈরাগ্যের নৌকা প্রবেশও করিতে পারে না--বিবেকের 
রঙ্ঞুও কাজে লাগেনা, তবে যোগদ্বারা কিছু পার পাওয়া যাইতে 
পারে, তাহাও কচিৎ | নিজশক্তির বলে এই মায়ানদীর পারে 
যাওয়ার কথার উপমা কাহার সহিত দেওয়া যায়? যদি অপথ্য 
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খাইয়া ব্যাধিকে বশ রুরা যায়, ছর্জনের বুদ্ধি সাধুকে বশ করিতে 
পারে, বিষয়াসক্ত মানুষ প্রাপ্ত সিদ্ধিকে ত্যাগ করিতে পারে» 
যদি হ্যায় সভা চোরকে ভয় পায়, অথবা টোপ. মৎস্যকে গিলিয়া। 
ফেলিতে পারে, ভয়কাতর লোক পিশাচকে তাড়াইয়া দেয়, 
হরিণশাবক জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, পিপীলিকা মেরু- 
পর্ববতকে লঙ্ঘন করিতে পারে, তবে জীবও মায়ানদীর ওপারে 
যাইতে পারে | হে পাওুস্ৃত, সকাম মনুষ্য স্ত্রীকে বশীভূত করিতে 
পারে না, সেইরূপ প্রাণিগণ এই মায়ানদী পার হইতে পারে না । 
যে ব্যক্তি সরলভাবে আমাকে ভজন করে, সেই মনুষ্য সহজে 
পার হয়। তাহার কাছে এই মায়ানদীর পরাজয় এই পারেই 
শেষ হইয়া যায়। যথার্থতঃ সদ্গুরুই তাহার তারক । অনুভবের 
অনুসরণে দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকিলে আত্মনিবেদনের নৌকা 
মিলিয় যায় । সে তখন অহংভাবের বোঝা ত্যাগ করিয়া-_ 
বিকল্প তরঙ্গ সরাইয়া দিয়া এবং অন্নুরাগের জল প্রবাহ হইতে 
আত্মরক্ষা করিয়া বাহির হইয়া যায়। একতার ওপারে তখন 
তাহার বোধরূপ নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার আশ্রয়ে সে নিবৃত্তির 
পরপারে যাইয়া পৌছায় । সে বৈরাগ্যবাহুর আশ্রয়ে-_সোহং- 
ভাবের শক্তিতে অগ্রসর হইয়া অনায়াসে নিবৃত্তির তীরে পৌছায়। 
এই উপায়ে যে আমাকে ভজে সে-ই আমার মায়া পার হইয়া 
থাকে । এরপ ভক্ত বিরল, বহু পাওয়! যায় না ॥ ১৪ ॥ 


২২৪ ঢানেশ্বরী 
ন মাং ছুক্কৃতিনো মুটাঃ প্রপদ্ধান্তে নরাধমাঃ | 
মায়যাপহ্ৃতজ্ঞীন। আন্রং ভাবমাশ্রিতা ॥ ১৫ ॥ 
চতুর্বিিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্থকৃতিনোহর্ছুন | 
আর্তে জিজ্ঞাস্্ররর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ধভ ॥ ১৬ ॥ 


অন্য প্রকার সংখ্যায় বু আছে, তাহাদের মধ্যে অহঙ্কার 
ভূতের আবেশ হইয়াছে, এইজন্য তাহারা আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া 
নিয়মরূপ বস্ত্রের সন্ধান রাখে না । তাহার ভবিষ্যৎ অধোগতিতে 
লজ্জাহীন ও বেদ নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত । দেখ হে পাণ্ডব, যে জন্য 
শরীর গ্রামে আসা হইয়াছে সেই কর্তব্য ছাড়িয়া তাহারা ইক্ড্রিয়- 
গ্রামের রাজমার্গে অহংতা এবং মমতা জল্পনা করিয়া অনেক 
বিকার সম্থিকে সঞ্চয় করিয়া থাকে । দুঃখ এবং শোকের 
আঘাত তাহাদের স্মরণও হয় না। এই কথা বলিবার মূল হেতু 
এই যে, তাহাদিগকে মায়া গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, এইজন্য 
তাহারা আমাকে ভুলিয়া থাকে । তবে আপন কল্যাণ বৃদ্ধি 
কামী কেহ কেহ আমাকে ভজন করিয়া থাকে, তাহার চার- 
প্রকার । প্রথম ভজনকারী আর্ত, দ্বিতীয় জিজ্ঞান্, তৃতীয় 
অর্থার্থী এবং চতুর্থ জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত হয় । % ১৫।১৬॥ 





* আর্ত ভক্ত সংসারিক জীবনে বিপদে পড়িয়৷ পরমেশ্বরে শরণাগত 
হয়। উপাসন]| কালে ত্রিবিধ দুঃখ নিবুত্তির কথাই এই ভক্তের মনে 
প্রাধান্য লাভ করে, ভগবৎ স্বক্নপান্ুসন্ধান বা স্ব স্বরূপানুসন্ধান গৌণ ভাবে 
থাকে । অন্ত দেবোপাসকের ন্যায় আর্ত ভক্কেরও উৎকর্ষ অস্বীক্কত 
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তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে | 

প্রিয়ে হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

ইহাদের মধ্যে আর্ত আপন ছুঃখ নিবারণের নিমিত্ত ভজন করে, 
জিজ্ঞানু জ্ঞান লাভের ইচ্ছায়, তৃতীয় অর্থার্থা অর্থ প্রাপ্তির ইচ্ছায় 


শাীশীপিসপপীশিস শেপ সপ সপািস্প পপ তাপ আসিস 
ল্পপপস পপ পা ্পিিপ পপ আগ পল 








হইয়াছে । যদ্দিও পরমেশ্বর বাস্থদেবে ভক্তি করে বলিয়! অন্ত দেবোপাসক 
হইতে আর্ত ভক্তের উপান্ত মহিমায় উৎকর্ষ থাকুক তবুও শুদ্ধাভক্তির 
অভাবে আর্ত ভক্তের প্রশংসা করা হয় নাই। এই আর্ত ভক্তের ইচ্ছাও 
ভগবৎকপায় কোনও দিন পরিপূর্ণ হইয়া গেলে তাহার উপাসনার বৃত্তি 
অন্তম্খী হইতে পারে । সেই অবসরে জাগাতিক দুঃখের অশ্ৃসন্ধান নিবৃত্ত 
হইয়া পরম স্বরূপাহুসন্ধান ও আত্মাহ্বসন্ধিৎসা জাগিতে পারে । কাহারও 
প্রথম হইতেই এই অহ্সন্ধানবৃত্তির সহিত ভক্তির আবির্ভাব হয়। মহৎসঙ্গ 
ও মেবার ফলে পরমেশ্বরই নিখিল বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, এই 
জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞান শ্বব্ূপ পরমেশ্বরকে সণ্ণ ও নিওণ এবং অন্বয় ও 
ব্যতিরেক মুখে বিশেষন্ধপে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া ভক্ত জিজ্ঞাস বলিয়া 
অভিহিত হয়। জিজ্ঞাসু ভক্তের অবস্থা ৫&ম অধ্যায়ে ১০ ও ১১ সংখ্যক 
শ্লোকে বণিত হইয়াছে । অর্থার্থী যোগসিদ্ধি প্রভৃতি প্রাপ্তির নিষিত্ত 
আকাজ্ষা রাখে। এই হেতু তাহার ভক্তিকেও শুদ্ধাভক্তি বলা যায় না। 
পূর্জ্ঞানের উদয়ে সাধক-হৃদয় বিশুদ্ধ সত্তৃময় হইলে যে ভক্তির আবির্ভাব 
হয়, তাহাকেই এই স্থলে বিশেষ প্রশংসা কর! হইয়াছে। শুদ্ধাভক্তি ব 
পরাভক্তিরউপদেশই্ভগবানের অভিপ্রেত। এই পরাভক্তিতেই গীতার 
পরমগহ-_নিঃসংশয় সিদ্ধাস্ত প্রতিষ্ঠিত । ইছাতেই ভাগবত ধর্মের এবং 
পারমহুংস্ত ধর্মের ভিত্তি । পরাভক্তির অস্থগত হইয়| জ্ঞান ও বৈররাগ্য 
অনায়াসেই লভ্য হুইয়! থাকে । 


২২৬ জ্ঞানেশ্বরী 


ভজে, কিন্তু চতুর্থ জ্ঞানীর কোন কর্ম অবশিষ্ট থাকে না, এই 
নিমিত্ত ভক্ত বলিয়া একমাত্র তাহাকেই জানিবে,_যে জ্ঞানী । 
কেননা তাহার সমীপে জ্ঞানের প্রকাশে ভেদরূপ অন্ধকার নষ্ট 
হইয়া যায় এবং একতার নিমিত্ত সে মদ্রপতা প্রাপ্ত হইয়াও ভক্তই 
হইয়া থাকে । স্ফটিকে জলভ্রমের মত জ্ঞানীর অবস্থা হয় না। 
তাহার বর্ণন অদ্ভুত । বায়ু আকাশে বিলীন হইয়া গেলেও কি 
বায়ুত্ব পুথক্‌ থাকে না? সেইরূপ যদিও জ্ঞানী এক্য প্রাপ্ত হয়, 
তথাপি তাহার ভক্ত সংজ্ঞা নষ্ট হয় না। যদি সঞ্চালন করিয়া 
দেখা যায়, তবে আকাশ হইতে বায়ু ভিন্ন বলিয়া অনুভব হয়, 
অন্যথা আকাশ ত স্বভাবতঃ যেমন তেমনই থাকে । সেইরূপ সে 
শরীর গ্রহণ করে ও কন্ম করিয়া থাকে, ইহাতে ভক্ত বলিয়া 
জানিতে পারা যায়, কিন্তু আত্মান্বভব হেতু সে মদ্রপতাকেই প্রাপ্ত 
হইয়াছে । জ্ঞানোদয়ের ফলে সে আমাকে আপন আত্মা বলিয়া 
বুঝে, এই নিমিত্ত আমিও আনন্দিত হইয়া তাহাকে সেইরূপ 
অন্থুভব করাইয়া থাকি । তবে জীবের অতীত অবস্থার সঙ্কেত 
পাইয়া যে ব্যবহার করিতে জানে, সেকি আর দেহের ভিন্নতা 
হেতু আত্মা হইতে ভিন্ন হইতে পারে ? ১৭ ॥ 


উদ্দারাঃ সর্বব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌। 
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্সা মামেবান্ুুতমাং গতিম্‌ ॥১৮॥ 


অতএব আপন আপন কল্যাণ কামনার লোভে অন্যান্য ভক্ত 
আমাকে ভজন করে, আমি কিন্তু যাহাকে প্রেম করি সে একমাত্র 
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জ্ঞানীই । দেখ, দৃষ্ধের আশায় গাভীকে রজ্জু দিয়া বাধিয়া রাখে, 
কিন্তু বাছুরীর ছাদন-রজ্জু ভিন্ন কিরূপে উহা লাভ করা যায়? 
কেননা সে তন্নুঃ মন এবং প্রাণে সেই গাভী.হইতে অতিরিক্ত আর 
কিছু জানে না। উহাকে দেখিলেই সে বলে এই আমার মাতা । 
সে অন্যাশ্রয় রহিত বলিয়া উহার নিমিত্ত গাভীরও পুর্বোক্তরূপ 
প্রীতি । অতএব শ্রীকৃষ্ণ যথার্থই বলিয়াছেন । যাহাহউক, শ্রীকৃষ্ণ 
আবার বলিলেন-_যে ভক্তের বর্ণনা আমি করিয়াছি, তাহারা 
সকলেই আমার প্রিয়, কিন্তু আমাকে জানিয়া যে সংসারে 
ফিরিয়া যাওয়া ভুলিয়া যায়, সমুদ্র প্রাপ্ত হইয়া নদীতে ফিরিয়া 
যাওয়া বন্ধ হওয়ার ন্যায় অন্তঃকরণরূপ গুহায় জন্ম লহয়া যাহার 
অনুভব গঙ্গা আমাতে আসিয়া মিলিত হয়, সে মদ্রেপতা লাভ 
করে। এই কথা শব্ধ দ্বারা কতদূর বিস্তার করিব, যে জ্ঞানী 
বলিয়া অভিহিত হয়, সে আমার জীবন । এই কথা বলিবার 
নয় তথাপি কি করি যাহা বলিবার নয়, মে কথাও আমি বলিয়া 
ফেলিয়াছি। ১৮ ॥ 


বহুনাং জনম্মনীমন্তে জ্ঞানবাম্মীং প্রপদ্যতে 
বাস্দেবঃ সর্ববমিতি স মহাত্! সুছুলভঃ ॥ ১৯॥ 


কারণ, সেই জ্ঞানী বিষয়রূপ বিস্তীর্ণ বনের কাম ক্রোধের সঙ্কট 
হইতে উদ্ধার পাইয়া! সদ্বাসনারূপ পর্ধতে পৌছিয়াছে। হে 
বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, সে সাধুগণের সঙ্গে সতকর্মময় সরল পথে চলে 
ও শত অকর্ম্ের জাকাবাকা পথ পরিত্যাগ করে । আজন্ম সে 
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এঁ পথেরই প্রয়াসী হইয়া থাকে, সে আস্থার ভরসা করে না, ফল 
লাভের গণনা আর কোথায় লাগে? এইরূপে শরীর-সংযোগ 
রাত্রিতে একাকী চলিতে চলিতে আপনা আপনি কর্মক্ষয়ের 
প্রকাশময় প্রাতঃকাল উপস্থিত হয় এবং গুরুকৃপা উষার প্রকাশ 
হইতেই জ্ঞানের কোমল কিরণপাতে উহার আলোকে সমতার 
দৃ্টি-এশ্বর্য্য প্রকাশ হইয়া থাকে । সেই সময় যে দিকেই সেই, 
জ্ঞানীভক্ত দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকেই একমাত্র আমিই তাহার 
দৃষ্টিগোচর হই । অধিক বলিব কি, সর্বত্র সে আমাকে ভিন্ন 
আর কিছু দেখিতে পায় না। সরোবরে ঘট ডুবিতেই তাহার 
অন্তরে বাহিরে জলময় হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই ভক্ত আমাতেই 
ডুবিয়া আছে আর আমিই তাহার অন্তর বাহির হইয়া থাকি। 
এই কথা ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য । অতএব উহা থাকুক, 
এই প্রকার সে জ্ঞানের মূলধন লাভ করিয়া বাণিজ্যে উহাকে 
খাটাইয়া৷ নিখিল বিশ্বকে আপনার সম্পত্তি করিয়া লয় । তাহাতে 
আবার সে এরপ স্বান্থুভবের ভাবমর মুত্তি হইয়া যায় যে, তখন 
সে অনুভব করে এই সমস্ত জগৎ শ্রীবান্রদেবেরই রূপ । এই 
নিমিত্ত সে-ই ভক্ত মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সে-ই জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত 
হয়। হে ধন্ুর্ধর, যাহার অনুভবের দোকানে বিশ্ব-চরাচরের 
স্থান হয়, এরূপ মহাত্মা ছ্র্পভ। তবে হে কিরীটি, দ্বিতীয়তঃ 
এরূপ অনেক আছে যাহাদের ভজন শুধু ভোগের নিমিত্ত এবং 
যাহাদের দৃষ্টি আশার অন্ধকারে মন্দ হইয়া গিয়াছে। 
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কামৈস্তৈস্তৈহ তজ্ঞানাঃ প্রপদ্যান্তেহন্যদেবতাঃ | 
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্য! নিয়ত? ম্বযা ॥ ২০ ॥ 


ফলের আশায় যাহার হৃদয়ে কাম প্রবেশ করে এবং উহার 
ংসর্গে যাহার জ্ঞানময় প্রদীপ নিবিয়া যায়, সে অন্তর বাহিরে 
অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে । আমার কাছে থাকিয়াও আমাকে ভুলিয়া 
যায় এবং সর্বপ্রকারে অন্যদেবতাকে আরাধনা করে। সেই 
প্রকৃতির দাস ভোগের নিমিত্ত কাঙ্গাল, লোভের বশে কৌতৃহলের 
সাহত ভজন করে, কতই না নিয়মে চলে, কত প্রকার বিচিত্র 
পুজা সামগ্রীই না একত্র সংগ্রহ করে, আর কেমন করিয়াই না 
বিধিপৃর্বক বিহিত বস্তু সকল সমর্পণ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ 


যো৷ যো যাং যাং তনুুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচ্চিতুমিচ্ছতি | 
তশ্তা। তশ্তাঁচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥২১॥ 


যে ব্যক্তি অন্য কোনও দেবতার ভজনের ইচ্ছা করে আমিই 
তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণ করি । দেখ, দরের এরং দেবী সকলই 
আমি। তবে তাহার এরূপ অভেদ-নিশ্য় থাকে না। সে 
উহাদের মধ্যে পৃথক্‌ পৃথকৃ ভাব রাখে ॥ ২১ ॥ 


স তয় শ্রদ্ধয়া ঘুক্তস্তস্তারাধনমীহতে । 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌ ॥২২॥ 


সে সেই শ্রদ্ধার সহিত যুক্ত হইয়া কাধ্য সিদ্ধি হওয়া পধ্যন্ত 
বিধি-পুর্বক সেই দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকে । যে যেরূপ 
১৫ 
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ভাবনা করে তাহার সেইরূপ ফল লাভ হয়, এই সব আমারই 
জন্য ঘটিয়া থাকে ॥ ২২ ॥ 


অন্তবন্ত ফলং তেষাং তদ্তবত্যল্পমেধসাম্‌। 
দেবান্‌ দেবযজে। যান্তি মন্তুক্তা যান্তি মামপি ॥২৩।॥ 


সেই ব্যক্তি আমাকে জানেনা, কেননা সে কল্পনার বাহিরে 
যায় না। অতএব বিনাশশীল ফলমাত্র উহার লাভ হয় । অধিক 
আর কি এইরূপ ভজন সংসারেরই হেতু আর তাহার ফলভোগও 
স্বপ্নের মত ক্ষণেকের জন্য দৃষ্ট হর মাত্র। ইহাকে পৃথক করিয়া 
দিলে যদি কোনও দেব দেবতা তাহার অত্যন্ত প্রিয় হয়, তবে 
উহার পুজার ফলে সেই ভক্তের দেবত্ব লাভ হয় । যে তন্ন-মন- 
প্রাণে আমারই অনুসরণ করে, মে এই দেহান্তে মদ্রপ হইয়া 
যায় ॥২৩| 
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মাঁমবৃদ্ধয্ | 
পরং ভাবমজানন্তেো মমাব্যয়মনুরতমম্‌ ॥২৪। 
তবে কিনা প্রাণিগণ এরূপ করে না; বুথা আপন অমঙ্গলই 
করিয়া থাকে । সে গগুষ-মাত্র জলে সন্ভরণ করিতে ইচ্ছ]1 করে । 
অস্বতের সমূদ্রে ডুব খাইবার সময় কি মুখ বন্ধ করিয়া লওয়া 
উচিত বা ডাবরের ঘৃণিত জলের স্মরণ করিতে হয়? এরূপ 
কেন করিবে? অমৃতে প্রবেশ করিয়া মরণ অপেক্ষা সুখে স্থখে 
অমৃতে অমৃত হইয়৷ থাকাই কি কর্তব্য নয়? আরও হে ধন্ুধর, 
ফলাকাজ্সার পিঞ্তর ছাড়িয়া অন্ুভবরূপ পক্ষের সহায়তায় 
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চিদাকাশে উড়িয়া তাহারই প্রভু হইয়া কেন না থাকা যায়? যে 
বস্ত এরূপ উচ্চ যে তাহাতে উড়িবার জন্য মনোমত বিস্তৃতির লাভ 
হইতে পারে, সেই অপরিমেয় বস্ত্র পরিমাণ করিবার চেষ্টা 
করা কি উচিত? নিরাকারকে কি সাকার বালয়া মানিতে হয়? 
সিদ্ধ থাকিলেও কি সাধক-জীবনের অন্ত করিতে হইবে? তবে 
হে পাণ্ডব, বিচার করিলে বুঝা যায় যে, উক্তবাক্য নার নিকট 
বিশেষ ভাল লাগে না ॥ ২৪ ॥ 


নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়ালমারৃত? | 

মুঢ়োহযং নাভিজীনাতি লৌকো মামজমব্যযম্‌ ॥২৫॥ 

মধ্যস্থলে আদিমায়ার পরদার নিমিত্ত এই সকল জীব অন্ধ 
হইয়া গিয়াছে । তাহারা আমার প্রকাশময় দিবালোক দেখিতে 
পারে না। অন্যথা এরূপ কোনও বস্তব আছে কি যাহাতে আমি 
নাই? এমন কি কোন ফল আছে যাহা রস রহিত? পবন। 
কাহাকে নাস্পর্শ করে? আকাশ কোথায় না প্রবেশ করে? 
এই প্রকার এক আমিই সকল জগৎ পূর্ণ করিয়া আছি ॥ ২৫ ॥ 

বেদাহং সমতীতাঁনি বর্তমানানি চাঁজ্জুন | 

ভবিষ্যাণি চ ভূতাঁনি মান্ত বেদ ন কশ্চন ॥ ৬| 

যে সকল প্রাণী ইতিপূর্বে গিয়াছে তাহারা মদ হইয়া 
গিয়াছে, বর্তমানে যাহারা আছে তাহাদের মধ্যে আমিই, যাহারা 
ভবিষ্যতে হইবে তাহারাও আমাহইতে ভিন্ন নয় । হওয়া বা যাওয়া 
কেবল শব্দ ব্যবহার বস্তৃতঃ কিছু হয় না, বা কিছু যায় না। রজ্জুতে 
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দৃষ্ট সর্প, কৃষ্ণ বা গীত বর্ণ ইত্যাদি কেহ গণনা করে না । সেইরূপ 
ভূতমাত্র মিথ্যা, এই হেতু তাহারও গণনা করা যায় না। হে 
পাও্স্ত, আমি সব্্বদা এইরূপ অখণ্ড আছি তথাপি এই প্রাণি- 
গণের যে সংসার বোধ উহার কারণ পৃথক । এখন আমি একটু 
তাহারই বর্ণনা করিতেছি । যখন অহঙ্কার এবং তনুর প্রীতি হয়, 
তখন উহা হইতে কামনা নামক এক কুমারী উৎপন্ন হয় ॥ ২৬॥ 

ইচ্ছাদ্েষ্সমুখেন দ্বন্দনোহেন ভারত । 

সর্বভূতানি সম্মৌহং সর্গে বান্তি পরন্তপ ॥২৭॥ 

কামকন্ার তারুণ্য প্রাপ্তি হইলে দ্বেষের সহিত তাহার বিবাহ 
হয়। সেই ভ্বইএর সম্বন্ধে ছ্ন্দ-মোহ হয়। উহাকে ঠাকুরদাদ। 
অহঙ্কার পালন করিয়া ছোট হইতে বড় করে । সে সর্বদা ধের্য্যের 
এরূপ বিরোধী এবং বলবান্‌ হয় যে, তাহাকে নিয়মের বশ করা 
যায় না; আজন্ম আশারসে পুষ্ট হইয়া সে ক্রমশঃ স্থুলকায় হইয়া 
থাকে । হে ধহুর্ধর, সে অসন্তোষ-মদিরায় মত্ত, বিষয়ের কৃঠরির 
মধ্যে বিকৃতির সঙ্গে শুদ্ধ ভাবের পথে বিকল্পরূপ কণ্টক বিছাইয়া 
দেয় এবং কুৎসিত কুটিলতার পথ খুলিয়া দেয় । ইহাতে প্রাণিগণ 
ভ্রমে পতিত হইয়া সংসার কান্থারে ছুঃখের বোঝার ভারে অবনত 
হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥ 

যেষাঃ ত্রন্তগতং পাপ জনা নাং পুণ্যকশ্মণাম্‌ | 

তে দন্দখোহনিন্ম্ন্তা ভজন্যে মাং দৃঢব্রতাঃ ॥২৮॥ 

এই নিক্ষল বিকল্পের তীক্ষ কণ্টক দেখিয়া যে পুরুষ 
মতিভ্রমকে কাছেও আসিতে দেয় না, যে সরল ভক্তির একনিষ্ঠ 
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পদক্ষেপে কণ্টক দলিত করিয়া মহাপাতক বন অতিক্রম করে 
এবং পুণ্যময় পথে ক্ষিপ্রগতি আমার নিকট আসিয়া পৌছে, 
অধিক বলিব কি পথের সকল ক্লেশ হইতে সে নিস্তার পায় ॥২৮|॥ 


জরামরণমোক্ষীয় মাঁমাশ্রিত্য যতন্তি ঘে। 
তে ব্রহ্ম তদ্বিছুঃ কৃৎস্রমধ্যা তং কশ্মচাখিলম্‌ ॥২৯॥ 


হে পার্থ, যে আস্থাপুব্বক চেষ্টা করে যে, জন্ম-মরণ-কথা বন্ধ 
হইয়া যাউক্‌, তাহার একবার প্রধত্র করিতেই পরত্রহ্মরূপ ফল 
হস্তগত হয় । সেই ফলও এরুপ স্পন্ক যে, তাহা হইতে পূর্ণতারূপ 
রস ক্ষরিত হইতে থাকে । তখন আবার সমস্ত জগৎ কৃতার্থতা 
পূর্ণ দৃষ্ট হয়, আত্মজ্ঞানের কৌতুক পূর্ণতা লাভ করে, কর্মের 
কাধ্য শেষ হইয়া যায়, এবং মনও শান্ত হইয়া যায় । হে ধনঞ্জয়, 
যাহার ব্যবসায়ের মূলধন আমিই তাহার এইপ্রকার অধ্যাত্ম লাভ 
হয়। উহার সাম্যরূপ ব্যাজও লাভ হয়, তাহার এক্যরূপ 
গ্রাহকসমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ভেদবুদ্ধি দীনতার সহিত 
তাহার কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় না ॥ ২৯ ॥ 


সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ৰরঞ্চ যে বিছুঃ। 
প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুযুক্তচেতনঃ ॥৩০॥ 
যে ব্যক্তি পঞ্চভৃতাত্মক সাকার আমাকে অনুভবের হস্তদ্বারা 


ধারণ করিয়া অধিদৈব জীবাত্মাকে স্পর্শ করিয়াছে_যাহার 
জ্ঞানশক্তির বলে অধিষজ্ঞ পরমাত্মা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, সে এই 
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শরীর বিয়োগে শোক করে না। আযুর রজ্ভু ছিন্ন হইবার সময় 
প্রাণিগণের যে ব্যাকুলতা৷ তাহা দেখিয়া যে না মরিতেছে, তাহারও, 
চিত্তে কি প্রলয় উপস্থিত হয় না? কিস্ত যে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত 
হইয়াছে, সে দেহান্তের ব্যাকুলতার সময়েও কেন জানিনা, আমাকে 
ভুলিয়া যায় না। সাধারণতঃ ইহাই বুঝিও, এরূপ নিপুণ ব্যক্তিই 
অন্তঃকরণযুক্ত যোগী। এই. তত্ব বর্ণন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ 
গঙ্গাজলির ধারার শীচে অজ্ঞুনের মনোযোগ অঞ্জলি ছিল না, 
অজঙ্ভুনের লক্ষ্য তখন বিষয়াস্তরে নিবিষ্ট ছিল । সেই ব্রক্গ- 
প্রতিপাদক কথাফল নানার্থ রসে পরিপূর্ণ ছিল তাহার ভাবভক্তির 
স্ববাস চতুদ্দিক আমোদিত করিতেছিল। শ্রীকষ্ণরূপ বৃক্ষের 
বচন ফল সহজ কৃপারূপ মন্দবাযুর হিল্লোলে অর্জনের শ্রবণাঞ্চলে 
অকস্মাৎ পড়িলে দেখা গেল যে, সেই ফল বেদান্ত সিদ্ধাস্ত অথবা 
ব্রহ্মরসের সমুদ্রে চুবাইয়া লওয়া হইয়াছে এবং পরমানন্দে মিলাইয়। 
লওয়! হইয়াছে । নিম্ম্ল সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া অর্জুনের জ্ঞান-নেত্র 
বিস্ময়রূপ অমৃতদ্রধ পান করিতে লাগিল । এই স্থখ সম্পত্তি প্রাপ্ত 
হইতেই সে ন্বর্গ-স্থখ তুচ্ছ বোধ করিতে লাগিল এবং তাহার হৃদয় 
গদ্গদ ভাবে পুর্ণ হইল। সেই ফলের বাহিরের সৌন্দর্য দর্শন 
করিয়া স্ত্খ বৃদ্ধি হইলে উহার ভিতরের রসের আম্বাদনের নিমিত্ত 
অর্জুনের ইচ্ছার উদ্‌গম হইল । অতএব তাড়াতাড়ি অর্জুন সেই 
বচনামৃত-ফল অনুমানের হস্তে লইয়া একেবারে স্বান্ুভবের মুখমধ্যে 
নিক্ষেপ করিবার প্রয়াসী হইল । যখন সুভদ্রাপতি দেখিল যে, এই 
ফল বিচাররূপ রসনায় গলেও না, আর হেতুবাদ দস্তে উহা ভাঙ্গেও 
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না, তখন সে উহ। মুখে স্পর্শ করিল না। সে আশ্চ্যযাদ্বিত হইয়া 
বলিতে লাগিল-_অহো, জলমধ্যে নক্ষত্র দর্শনের মত অক্ষরের 
সৌন্দর্যে আমি কেমন মুগ্ধ হইয়।পড়িয়াছি | ইহা তষথার্থতঃ শব 
মাত্রই নয় ; ইহা আকাশের তত্ব । ইহাতে আমার মতি ডুবিয়াও 
তল স্পর্শ করিতে পারিতেছেনা । অন্য প্রকারে ইহাকে জানিবার 
কথা কোথায় লাগে? এই প্রকারে মনে মনে চিন্তা করিয়া সে 
শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি করিল এবং মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল 
আপনার সাতটা%* কথাই অনাস্বাদিতপুবর্ধ ও অত্যাশ্চর্য্য। অবধানের 
তীব্রতা থাকিলে ইহা হইতে অনেক সিদ্ধান্ত, অনুভবের কথা 


** সপ্তম অধ্যায় ২৯।৩০ শ্লোকে সাতটী অতিশয় প্রয়োজনীয় কথার 
অবতারণ| কর! হইয়াছে । এই বিবয়গুলি ভাল করিয়া বুঝিবার নিমিত্ত 
অষ্টম অধ্যায়ে অর্জনের বিশেষ জিজ্ঞাসা । গুরুসমীপে সাধ্য সাধন তত্ব 
জিজ্ঞাসারও একটা যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার আছে । শ্রীভগবানের 
উপদেশে অজ্ঞুন যোগ্য জ্ঞান লাভের পর বিশেষ ভাবে প্রশ্ন করিয়াছেন। 
সাধ্য সাধন নির্ণয় না হইলে উপাসনায় পূর্ণ প্রবৃত্তি অসভ্ভব। উপাস্য, 
উপাসক ও উপাসনার সাধারণ জ্ঞানে সাধকের প্রথম প্রবৃত্তি এতৎসম্বন্ধে 
বিশেষ জ্ঞানে সাধক জীবনের চরিতার্থতা। ২৯শ শ্রোকে প্রঙ্গ তথ্িদৃঃ” 
এই অংশ উপান্তের (১) নির্দেশ করিতেছে । “অধ্যাত্্ং'' উপাসক 
জীবের (২) ও পকর্মচাখিলং৮, উপাসনা রহুস্তের (৩) অবতারণা করিয়াছে । 
৩০শ শ্রোকে পসাধিভূত” অংশে কর্মফল (8) নির্দেশ। কর্মফল 
উপদেশাস্তে জীবোন্নতির অবলম্বন "অধিদৈবং* (৫) এবং পারলৌকিক 
শুঁভাশুভের নির্ণয় নিমিত্ত সাধিযজ্ঞং৮ (৬) ও প্রয়াণকালেহপি* 
(৭) ইত্যাদি উক্ত হুইয়াছে। বাহ দৃষ্টিতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া, তাহার মূল 
কারণ ও পরিণতি সম্বন্ধে বিবিধ বিচার আছে । কেহ বলেন, পঞ্চমহা ভূত 
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দূরে থাকুক, শুধু শ্রবণের বলেই জ্ঞাত হইয়া থাকে । তবে 
সম্প্রতি হে দেব, আমার অবস্থা এরূপ হয় নাই । আমি অক্ষর 
সমূদয় দর্শন করিয়াছি, ইহাতে আমার বিস্ময়েরও বিস্ময় হইয়াছে, 
কর্ণরূপ গবাক্ষদ্বারে ভবদীয় উপদেশরূপ কিরণালোক হৃদয়ে 
প্রকাশিত হইতে না পারায় চমতকৃত হইয়া আমার অবধান বন্ধ 


০০০ শশী শী শী পাশ পো সপ শসা পা পা আাটাসপাা। 


হইতেই হি জগৎ ্ হইয়াছে । অপর কেহ কেহ বলেন, পরম পুরুষ 
যজ্ঞমূর্তি, যজ্ঞ দ্বারাই বিশ্ব-স্থষ্টি | বিশ্বব্যাপার একটা বিরাট যজ্ঞ কাহারও 
মতে, __জড়্ কর্ হইতে স্ষ্টি অসম্ভব) প্রত্যেক বস্ত্রতেই সেই বস্ত হইতে 
পথক্‌ চেতন দেবতার খেলা, অতএব (সই সকল দেবতার আরাধন! 
কর্তব্য | অন্যমতাবলম্বী বলেন, বস্তু হইতে অপুথক্‌ প্রত্যেক বস্তরই 
হুক্ম নিজস্ব স্বরূপ আছে। উহাই স্থল স্ষ্টির মূল। এক সম্প্রদায় 
বলেন, অনাদি কর্মের সংস্কার বদ্ধ জীব কর্মফলের প্রেরণায় জন্ম মরণ 
ও লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ওলয়ের কারণ এই 
কর্ম | অপরে নির্দেশ করেন- দেহাস্তকালে স্থির চিত্তে শান্ত স্বরূপের 
চিন্তায় নিমগ্ন হইলে চিরকালের নিমিত্ত শাস্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ 
করা যায়। কোন সময শাস্তি ভঙ্গ হইয়াছিল সেই শান্তিতে প্রত্যাবর্তনই 
বিশ্বব্যাপার । কোনও মহাল্লা বলেন, _একবস্ত হইতেই বছর সৃষ্টি । 
বহু এক স্বরূপে ভিন্ন নয়। একের আশ্রিত বহু। বহর পরমাশ্রয় এক । 
একের অস্তিত্বে বছর অস্তিত্ব । সেই একের সন্ধানই অনাদি কষ্টি 
প্রবাহ । তাহারই প্রাপ্তিতে চরম গচ্ি। আপাত দৃষ্টিতে পূর্বোক্ত 
যত সপগ্তক ভিন্ন ভিন্ন মনে হইলেও কোনও ন! কোনও অংশে সকলেরই 
এক মত। এই একতার হ্যত্রে গ্রথিত করিয়া শ্রীভগবান্‌ উপরোক্ত 
সাপ্য সাপন তন্ের অবাতারণায় দেখাইয়াছেন, অধ্যাত্বঃ অরধিভূত, অধি- 
দৈব, অপিষজ্ঞ, ব্পিকর্্, অধিদেহ এবং বরক্ম সকলেরই “অধি” অর্থাৎ 
“তমধিকৃত্য” উহ্হাতে স্থিতিশীল এক ভগবান্‌ বাহ্থদেব | 


সপ্তম অপ্যায় ২৩৭ 


হইয়া গিয়াছে এবং এই শব্দের তাৎপর্য জানিবার জন্য আমার 
ইচ্ছা! হইয়াছে । এই কথা বলিয়া কালক্ষেপ করা আমার সহ্য 
হয়না । এজন্য হে দেব, অনতিবিলম্বে নির্দেশ করুন । এই 
প্রকার ভবিষ্যৎ সমালোচনা ও পূর্ব-প্রকাশিত অভিপ্রায়ের প্রতি 
দৃষ্টি করিয়া এবং মধ্যভাগে আপন শ্রবণেচ্ছা প্রদশিত করিয়া 
(জিজ্ঞাসা করিবার কৌশল দেখুন ) মর্যাদার সীমা লঙ্ঘন করিতে 
না দিয়াও পার্থ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়কে আলিঙ্গন করিবার চেষ্ট৷ 
করিয়াছিলেন । শ্রীগ্ডরুর নিকট প্রশ্নের সমাধান ও তাহার সম্পূর্ণ 
মন্্ম এক অর্জুনই জানেন । এখন তাহার প্রশ্ন এবং সর্বজ্ঞ 
শ্রীহরির উত্তর সঞ্জয় কি অদ্ভুত প্রেমের সহিতই না বর্ণন করিবে। 
সেই কথা শুদ্ধ প্রাকৃত ভাষায় বর্ণন করা হইবে, উহার প্রতি 
মনোযোগ করুন; ইহাতে অন্ধের পূর্ব দৃষ্টি লাভ হইবে। বুদ্ধির 
রসনায় শব্দের সার চাখিয়া দেখিবার পুর্রেই অক্ষর শোভা 
ইন্দ্রিয় সকলকে মোহিত করিয়া ফেলে । ভ্রাণেক্দ্রিয় মালতীর 
কলিকার গন্ধ লইয়া তাহার পরিচয় লয়, কিস্তু নেত্র কি প্রথমতঃ 
তাহার উপরের শোভা দেখিয়াই সুখী হইয়া যায় না? সেইরূপ 
এই কথোপকথনের ভাষার শোভাতেই ইন্ড্রিয়গণ স্বখের রাজ্যে 
প্রবেশ করিবে, পরে আবার ধীরে সিদ্ধান্তরূপ নগরীও লাভ 
করিবে । সেই অনির্বচনীয় উত্তম কথা শ্রবণ করুন। আমি 
শ্রীনিবৃত্তির দাস জ্ঞানদেব উহা! নিবেদন করিতেছি ॥ ৩০ ॥ ইতি 
শ্রীজ্ঞানদেব বিরচিতায়াং ভাবার্থদীপিকায়াং সপ্তমোহধ্যায়ঃ | 


০০ 


শ্শম্শ্ত্জতঙন্ ত্মাহা 


অগ্ম অধ্যায় 
অর্জুন উবাচ-__- 


কিং তদ্ত্রক্ম কিমধ্যাত্মং কিং কন্ম পুরুষোন্তম | 
অধিভূতঃ চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১॥ 


পুনরায় অজ্ঞুন বলিলেন-__হে দেব শুনুন, আমি যাহা জিজ্ঞাসা 
করিয়াছি তাহার নিরূপণ করুন । ব্রহ্ম কেমন, কর্ম কাহাকে 
বলে, অধ্যাত্ম কি, অধিভূত কিরূপ, এবং সংসারে অধিদৈবতই বা 
কি, ইহা আমাকে বুঝাইয়া দিন । এসকল বিষয় এরূপভাবে 
নিরূপণ করিবেন যাহাতে আমি উহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি ॥১॥ 


অধিষজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্‌ মধুসুদন | 
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিযতাতআভিঃ ॥২॥ 


হে দেব, অধিষজ্ঞ অনুমান দ্বারা জানা যায় না, উহা! দেহে কি 
বস্ত ; আরও হে শাঙ্গপাণি, যিনি আপন অন্তঃকরণের নিয়মন 
করিয়াছেন তাহার দেহত্যাগ সময়ে যে আপনার জ্ঞান হয় উহা কি 
প্রকার, তাহা বর্ণন করুন | দেখুন, যে ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি চিস্তামণি 
রত্বের মন্দিরে শয়ন করে তাহার ঘ্বুমের মধ্যেও যে কথা মুখ 
হইতে বাহির হয় তাহাও বিফলে যায় না, সেইরূপ অর্জুনের মুখ 
হইতে পুর্বেরবোক্ত কথা বাহির হইতেই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “তুমি যাহা? 


অঞ্টম অধ্যায় ২৩৯ 


জিজ্ঞাসা করিয়াছ, উহা! ভাল করিয়া শ্রবণ কর। অর্জন কামধেনুর 
বৎস এবং কল্পতরুর মণ্ডপে বাঁধা রহিয়াছে অতএব মনোরথ সিদ্ধি 
তাহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিলে উহা কিছু আশ্চর্ষ্যের বিষয় 
নয় ।” শ্রীকৃষ্ণ কোপ করিয়া যাহাকে বধ করেন তাহারও পরব্রহ্ম 
সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তবে কৃপা করিয়া যাহাকে উপদেশ করেন 
তাহার কি লাভ না হয়? আমি যদি কৃষ্ণের হইয়া যাই আমার 
অন্তঃকরণও কুষ্ণময় হইয়া যাইবে এবং আমার সঙ্কল্পের অঙ্গনে 
সিদ্ধিসমৃহ আশ্রয় লইবে। অর্নেরই এইরূপ অসীম প্রেম 
আছে এই জন্য তাহার মনোরথ সব্র্দাই সফল হইয়া থাকে । 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার মনোগত প্রশ্ন জানিয়া পূর্বেই উত্তমরূপ ভোজ্য 
পরিবেশন করিয়া রাখিয়াছেন। ত্তন্যপায়ী শিশুর ক্ষুধা মায়েরই 
অন্বভব হয়, অন্যথা সে কি মুখে কহিয়া তাহা জানাইতে পারে 
আর তাহা শুনিয়া মাতা তাহাকে ছুধ পান করায়? সেই প্রকার 
কৃপালু গুরু সম্বন্ধে এই কথা কিছু অদ্ভুত নয়। যাহউক সেই 
কথা এখন থাকুক ভগবান্‌ কি বলিলেন তাহা শিশ্ন ॥২ 
শ্রীভগবান্ুবাচ-_ 

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহ্ধ্যাত্বমুচ্যতে | 

ভূতভাবোস্ভবকরো বিসর্গঃ কম্ম সংজ্ভিতঃ ॥৩। 


পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,_এই ভন্কুর শরীরে যে বস্ত 
ওতপ্রোতভাবে পুর্ণ হইয়া আছে, যাহা কোনও কালে বিনাশপ্রাপ্ত 
হয় না,অতি শুক্ষ্ম বলিয়া দেখা গেলেও যাহা শুন্য নয়, যাহা৷ এরাপ 


২৪০ জ্ঞানেশ্বরী 


পাত.লা যে মনে হয়, আকাশের অঞ্চলে তাহাকে ঢাকিয়া রাখা 
হইয়াছে এবং এই প্রপঞ্চজ্ঞানের শরীর দ্বারা যাহাকে ধর যায় 
না তাহাকে পরব্রহ্ধ বলিয়া জানিবে। আকার উৎপন্ন হইলেও 
সেই বস্তকে জন্মধন্ম স্পর্শ করেনা, আকারের লোপ হয়, তবু 
উহার কখনও নাশ হয় না। এই প্রকার আপন স্বাভাবিক সততায় 
সত্তাবান্‌ পরব্রন্মের যে নিত্যতা হে শুভদ্রাপতি, তাহাকেই 
অধ্যাত্ম বলে। নির্মল গগনকে যেরূপ কোন সময় অজানিত 
ভাবে বিচিত্র বর্ণের অভ্রপটল ছাইয়া ফেলে, সেইরপ অত্যন্ত শুদ্ধ 
নিরাকাররূপ অধিষ্ঠানে মহত্ত্ব ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের ভূতভেদাত্বক 
আকার দৃষ্ হইয়া থাকে । কল্পনাতীত ব্রন্গম্বরূপা ধরিত্রীর 
বুকে আদি সঙ্কল্পরূপ অঙ্কুর উদ্গম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের 
আকৃতির বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়া থাকে । উহার মধ্যে 
পরস্পরের অন্তরের দিকে দৃষ্টি করিলে প্রত্যেকেই বীজদ্বারা 
পূর্ণ বলিয়া দূ হয়, উহা হইতে উৎপত্তিশীল এবং বিনাশশীল 
জীবের গণনা করা যায় না । আবার সেই ব্রঙ্গাপ্ডের অনেকাংশ 
অসংখ্যাত আদিসঙ্কল্প উৎপন্ন করিয়া থাকে, অধিক কি, এই 
প্রকারে বহুবিধ স্প্টি প্রসার লাভ করে । তথাপি অছিতীয় এক 
পর্রহ্মই পুর্ণ হইয়া আছেন এবং তাহাতেই মনে হয়ঃ অনেকতার 
ক্োয়ার আসিয়া চরাচর সম-বিষম ভাবের অনির্বচশীয় ব্যর্থ রচনা 
করিয়া থাকে । উহা হইতে উৎপন্ন যোনিরও লক্ষ লক্ষ বিভেদ 
দৃ্ঘ হয়। জীবভাব এবং আরও অনেক অস্কুরের সীমা নির্দেশ 
করা একপ্রকার অসম্ভব ইহাদের উৎপত্তি কোথা হইতে হইতেছে 


অষ্টম অধ্যায় ২৪১ 


তাহা অন্বেষণ করিলে অব্যক্তই এই সকলের মূল বলিয়! নির্ধারণ 
করিতে হয় । এই প্রকারে মুখ্য কর্তাকে দেখা যায় না এবং 
শেষ হেতুও কিছু থাকেনা শুধু মধ্যে কার্য্যই আপনা আপনি বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই রীতিতে কর্তা চেনা ও অব্যক্তে প্রকাশিত 
আকারের যোজন] ব্যাপারকেই কর্ম্ম বলা যায় ॥৩| 


অধিভূতং ক্ষরো ভাব? পুরুষশ্চীধিদৈবতম্‌ | 
অধিযজ্জৌহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাঁং বর ॥৪॥ 


এখন যাহাকে অধিভূত কহা যায় তাহাও সংক্ষেপে 
বুঝাইতেছি । অভ্র উৎপন্ন হয় এবং বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ 
যাহার অস্তিত্ব মিথ্যা এবং না হওয়া সত্য-_পঞ্চমহাভূতের প্রণয়ে 
যাহার রূপ নির্মাণ হয়, যে ভূতমাত্রের আশ্রয় হইয়া থাকে, 
ভুতগণের সংযোগে যাহাকে দেখা যায় অথচ উহাদের বিয়োগের 
সময় যাহার নাম রূপ ইত্যাদির নাশ হইয়া যায়__তাহাকেই 
অধিভূত বলে । এখন অধিদৈবত অর্থাৎ পুরুষকে বুঝিয়া লও । 
যে প্রকৃতির সম্পাদিত সম্পত্তি ভোগ করে, যে বুদ্ধির দ্রপ্ঠা, যে 
ইন্দ্রিয় দেশের রাজা, যে দেহের অন্ত কালে সম্বল্পরূপ পক্ষিগণের 
আশ্রয়বৃক্ষ, যে পরমাত্ম স্বরূপ হইয়াও ভিন্ন বলিয়া মনে হয়, কেন 
না সে অহঙ্কার নিদ্রায় শায়িত থাকিয়া ্বপ্নচেষ্টায় সখী এবং ছুঃখী 
হইয়া থাকে । যাহাকে সাধারণতঃ জীব নামে অভিহিত করা হয়, 
তাহাকে এই পঞ্চায়তনের অধিদৈবত জানিবে। হে পাণুকুমার, 
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এখন এই শরীর নগরে যে শরীর ভাবকে লয় করিয়। দেয় সেই 
অধিধজ্ঞ আমি | অপর যে অধিভূত এবং অধিদৈব আছে উহাও 
নিশ্চিত জানিও আমি । উত্তমন্বর্ণ হীনত্বর্ণের সহিত মিলাইয়া লইলে 
সেই মিশ্রিত অবস্থায় উহার মূল্যও কমিয়া যাইবে তাহা বলিয়া! 
বাস্তবপক্ষে উত্তমন্বর্ণের কিছু মালিন্য ঘটে না, বা উহা হীনস্বর্ণের 
কোন অংশেও মিশিয়া যায় না যতক্ষণ হীনস্বর্ণের সম্বন্ধে থাকে 
ততক্ষণ উহাকে অল্প মূল্যেরই বলিতে হইবে । সেইরূপ অধিভূত 
ইত্যাদি অবিদ্ভার অঞ্চলে আবৃত থাকা পধ্যন্ত ইহাদিগকে ভিন্ন 
বলিয়াই বুঝিতে হইবে । অবিদ্ভার আবরণ সরিয়া ভেদভাবের 
সীমা দূর হইলে যদি বলা যায় যে, উহা একের মধ্যে মিলিয়া 
গিয়াছে, তাহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, উহা বাস্তবিকই পুথক্‌ 
ছিল ? ভূপতিত কেশের উপর কাচ খণ্ড রাখিয়া দিলে উহা বাহতঃ 
দেখিতে ভগ্র বলিয়া দেখা যায়, কিন্তু কেশগুচ্ছ সরাইয়া লইলে আর 
উহা ভগ্ন বলিয়া বুঝা যায় না; তাহাতে কি ভগ্র বলিয়া প্রতীয়মান 
কাচ কেহ আসিয়া জোড়া লাগাইয়া দিয়া যায়। কখনও নয়, 
উহাত স্বরূপত অখপগ্ডই তবে শুধু সঙ্গ বশে ভিন্ন বলিয়া দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছিল মাত্র । সেই সঙ্গ সরাইয়া লইতেই উহা যাহা তাহাই 
হইয়া থাকে । এই এক্য যাহাতে হয়, যথার্থতঃ সেই অধিষজ্ঞবও 
আমিই । কেন না, আমি ঘে কহিয়াছিলাম সকলই যজ্ঞ-কর্্ম 
হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা যে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়াছিলাম 
উহা নিখিল জীবের বিশ্রাম স্থান নৈদর্্ম-__ মুখের আশ্রয় । হে পার্থ, 
তাহাই আমি স্পই করিয়৷ বলিতেছি । প্রথমতঃ বৈরাগ্যরপ ইন্ধন 
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দিয়া প্রজ্বলিত ইদ্দ্রিয়াগ্রিতে বিষয়রূপ দ্রব্য আহুতি দিলে 
বজ্রাসনে পৃর্থীর শোধন করিয়া শরীর মণ্ডপে মূলবন্ধের বেদী 
নিম্মাণ করা হয়। তাহার পর ইন্ড্রিয়নিগ্রহরূপ অগ্রিকুণ্ড মধ্যে 
ইন্দ্রিয় দ্রব্য শ্রেষ্ঠ যোগমন্ত্র দ্বারা যজন কর! হয়। আবার মন এবং 
প্রাণবায়ুর নিগ্রহই যে হবন সম্পত্তির আরন্ত উহাতে ধুমরহিত 
জ্ঞানাগ্রির সন্তোষ বিধান করা হয় । এই প্রকারে সকল সামগ্রী 
জ্ঞানে অপিত হয় এবং জ্ঞান জ্ঞেয় পদার্থে লীন হইয়া যায়, পরে 
যে জ্ঞেয়মাত্রই পুর্ণ স্বস্বরূপে অবশিষ্ট থাকে উহারই নাম 
অধিষজ্ঞ । এই প্রকারে সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ নিরূপণ করিলে পর উহা 
মহাবুদ্ধিমান্‌ অর্জুনের বুদ্ধির অধিগত হইল। ইহা বুঝিতে পারিয়া 
ভগবান্‌ বলিলেন, হে পার্থ, বেশ শুনিলে ত? শ্রীকৃষ্ণের এই 
বাক্যে অর্জুনের অত্যন্ত আনন্দ হইল । দেখুন, বালকের তৃপ্তিতে 
তৃপ্ত হওয়া অথবা শিষ্যের কৃতার্থতায় কৃতার্থ হওয়া, একমাত্র মাতা 
অথবা সদৃগুরই জানেন ! অতএব অজ্জুনের আগেই শ্রীকৃষ্ণের 
হৃদয়ে সান্বিকভাবের এরপ প্রাচ্য প্রকাশ হইয়াছিল যে, উহার 
আর স্থান হইতেছিল না। তবে ভগবান্‌ উহা বুঝিয়াই সেই 
ভাবের সংযম করিয়াছিলেন এবং এরূপ কোমল অথচ সরস বাক্য 
প্রয়োগ করিলেন যে, তাহাতে মনে হইল যেন উহা পরিপক্ক 
মুখেরই স্থ্গন্ধ অথবা শাস্ত অমৃতের তরঙ্গ । তিনি বলিলেন, হে 
শ্রোতৃশ্রেষ্ঠ বংস ধনঞ্জয়, শ্রবণ কর, এই প্রকার মায়া জলিয়া 
গেলে বোধ হয় মায়াবিনাশী জ্ঞানও জ্বলিয়া যায় ॥৪॥ 
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অন্তকালে চ মামেব স্মরন্‌ যুক্ত কলেবরম্। 
যঃ প্রয়াতি স মদ্ডাবং বাতি নাস্তযত্র সংশয়? ॥৫॥ 


কেননা, এখন আমি যাহার বর্ণন করিয়াছি, যাহাকে অধিষজ্ঞ 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি, যাহা সকল বস্তুর আদি কারণ, দেহাস্ত- 
কাল জানিতে পারিয়া__দেহ মিথ্যা বুঝিয়া আকাশপুর্ণ মঠ 
যেরূপ আকাশেই অবস্থান করে, সেরূপ যে নিজে আত্ম-স্বরূপ 
হইয়া থাকে, যাহার অন্নুভবরূপ মধ্য ঘরে নিশ্চয়রূপ কুঠরি দৃষ্টি- 
গোচর হয়, যে বাহিরে আসিবার কথা চিস্তাও করে না এ প্রকার 
যে অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণ একতাদ্বারা মদ্রপ হইয়া থাকে,তাহার 
বাহ ভূতের পাঁচটা আবরণ অজানিত ভাবে নষ্ট হইয়া যায়। 
আবরণ অখপ্ডিত থাকিলেও উহার দিকে যাহার চিত্ত লাগে না, 
সেই আবরণের বিনাশ হইয়া গেলে তাহার আর কি দুঃখ হইতে 
পারে? উহার অন্থভবরূপ উদরের জলও একটু নড়ে না। 
তাহার বিশ্বাস এক্যভাবের সহিত মিশ্রিত করিয়া তখন মনে হয়, 
হৃদয় অবিনশ্বরতার সাচে ঢালিয়া লওয়া হইল । ইহাও মনে হয় 
যে, পুর্ণানন্দ সমুদ্রে উহা ধুইয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া উহার 
মলিনতা নাই । গভীর জলে ঘট ডুবাইলে উহার অন্তর বাহির 
জলে পূর্ণ হইয়া যায়, পরে দৈবাৎ উহা! ভাঙ্গিয়া গেলে কি আর 
ঘটের অভ্যন্তরস্থ জলের বিনাশ হইয়া যায়? সর্প বা বৃশ্চিক 
থাকিলে অথবা এ্রীক্মবোধে অঙ্গ হইতে বন্ত্রাবরণ মুক্ত করিয়া 
ফেলিয়৷ দিলে কি অঙ্গের কিছু হানি হয়? সেইরাপ বিনাশ এই 
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উপরিস্থিত আকারেরই হইয়া থাকে । তত্ববস্ত অখণ্ডই আছে। 
উহার বোধ হইলে ব্যাকুলতা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে ? 
অতএব যে আমাকে অস্তকালে এই প্রকার জানিয়া দেহ ত্যাগ 
করে সে মত্তরূপ হইয়া যায়। সাধারণতঃ নিয়ম এই যে, 
যখন মরণ আসিয়া বুকের উপর পড়ে তখন অন্তঃকরণ যাহার 
স্মরণ করে সে তাহাই হইয়া যায়। কোন লোক বিপদে 
পড়িয়া! বায়ু গতিতে দৌড়াইয়া অবশেষে অকস্মাৎ কূপ মধ্যে 
নিপতিত হয়_কৃুপে নিপতিত হইবার পুবের্ব তাহার পতন 
নিবারণ করিবার কোথাও কিছু থাকে না বলিয়াই সে পড়িয়া 
যায়, সেইরূপ মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যে বস্তু জীবের সম্মুখে 
আসিয়া দাড়ায় উহারই রূপে মিলিয়া যায় । জাগ্রত অবস্থায় 
মানুষ যাহ! ধ্যান ও ভাবনা করে চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্বপ্পেও 
সে তাহাই দেখিয়া থাকে ॥৫। 


ঘং বং বাপি স্মরন ভীবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌ । 

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদ তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬॥ 

জীবিত অবস্থায় মনে যে ইচ্ছা থাকিয়া যায় উহাই 
বিশেষতঃ মরণ সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই প্রকারে 
মরণ সময়ে যিনি যে বস্তুর স্মরণ করেন তাহার গতিও সেইরূপ 
লাভ হয় ॥৬॥ 

তম্মাৎ সর্থ্বেষু কাঁলেষু মামনুম্মর যুধ্য চ। 

ময্যপিতমনোবুদ্ধি মমেবৈস্যস্তাসংশয়ম ॥৭॥ 


১৩ 
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এই নিমিত্ত সর্বদা তুমি আমাকেই স্মরণ করিবে । চক্ষু 
দ্বারা যাহা দেখ, কাণে যাহা শোন, মন দিয়! যাহা ভাবনা কর, 
বাক্য দ্বারা যাহা বল, উহা সকলই অন্তরে বাহিরে মদ্রুপ করিয়া 
ফেলা চাই । তখন স্বভাবতঃ সব্ধদা আমিও এ সকল হইয়াই 
থাকিব। হে অর্জন, এইরূপ নিশ্যয়ে দেহের বিনাশ হইয়া 
গেলেও যথার্থ মৃত্যু হয় না। তবে আর সংগ্রাম করিতে 
তোমার ভয় কি? যদি তুমি যথার্থই আপন মন এবং বুদ্ধি 
আমার স্বরূপে সমপিত করিয়া দেও তবে অবশ্যই আমাকে লাভ 
করিবে । ইহা কেমন করিয়া সম্ভবে, এই সন্দেহ হইলে 
প্রথমতঃ অভ্যাস করিয়া দেখ, তারপর আমি যাহা বলিলাম 
তাহা না হইলে ক্রোধ করিও ॥৭॥ 


অভ্যাসযোগযুজ্জেন চেতসা নান্যগামিনা । 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্‌ ॥৮॥ 


এইরূপ অভ্যাস-যোগ চিত্তের হিতকারী | উপায়ের সামথ্যে 
পঙ্থুও পর্বত আরোহণ করিতে পারে। সেইরূপ নিরস্তর 
উত্তম অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে পরম পুরুষে লাগাইয়া দেও, তাহাতে 
শরীর থাকে থকুক্‌, যায় যাউকৃ। যে চিত্ত বহু বিষয়ে ধাবিত 
হয় উহা যদি আত্মাকে অস্বীকার করিয়া লয় তবে কি আর দেহ 
থাকিল কি গেল এই বিষয়ে তাহার সন্ধান থাকে? নদীর 
প্রবাহ যখন হু' হু' করিয়া সমুদ্রে আসিয়। মিলিত হয় তখন কি 
আর সে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে যে পিছনে কি হইয়াছে না 
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হইয়াছে? তাহা কখনও দেখে না, কারণ সে ত তখন সমুদ্র 
হইয়াই রহিয়। যায় । এইরূপ যেখানে চিত্ত জ্ঞানরাপ হইয়। যায়, 
যেখানে জন্ম মরণ বন্ধ হইয়া যায়, যে বস্তু পরমানন্দ__1৮॥ 
কবিং পুরাণমনুশীসিতার- 
মণোরণীয়াং সমনুম্মরেদ যঃ। 
সর্ববস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ- 
মাঁদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯| 
প্রয়াণকালে মনসাঁইচলেন 
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব । 
ভ্রুবোম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যকৃ 
স তং পরং পুরুষযুপৈতি দিব্যম্‌ ॥১০॥ 
যাহার স্থিতি আকার রহিত, যাহার জন্ম অথবা মরণ হয় 
না, যে সর্বব্যাপী বলিয়! দৃষ্ট হয়, যে আকাশ হইতেও পুরাতন, 
যে পরমাণু হইতেও সুক্ষ, যাহার সান্নিধ্যবশতঃ বিশ্ব ব্যাপার 
চলে, যে সব্্জগৎ স্থষ্টি করে, যে সর্ব জগতের জীবন, যে 
এরূপ অচিস্ত্য যে তাহাকে শাস্ত্রের অনুমানও ভয় পায় 
যেরূপ পতঙ্গ কখনও অগ্নি খাইয়া ফেলে না৷ অথবা আলোকের 
মধ্যে আধার কখনও প্রবেশ করিতে পারে না সেইরূপ যাহাকে 
অন্নুমানও করা অসম্ভব, অজ্ঞানাত্মক বাহা দৃষ্টির সমীপে 
দিলেও অন্ধকারের সমান, যে নির্মল সূর্য্-কিরণ রাশির সদৃশ, 
জ্বানিগণের নিকট যাহার নিত্য উদয় এবং যে কখনও অর্ত 
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ফাইবার কথা জানে না-_সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মকে চিনিয়া লইয়া 
যে মরণকালে একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহার স্মরণ করে, বাহাতঃ 
পল্লাসনে উত্তর মুখে উপবেশন করিয়া হৃদয়ে কর্্মযোগ-সুখের 
আশাশৃন্য, অন্তর্যযামীতে একাগ্রচিত্ত, স্বরূপ প্রাপ্তির স্থখে 
বিভোর, আপনা আপনি বর্ষের সহিত মিলিত হইবার জন্য যে 
অভ্যাস প্রাপ্ত যোগদ্বারা সুযুয়ার মধ্যপথ দিয়া অগ্নি চক্র হইতে 
ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে যায়, যাহার প্রাণ ও চিত্তের সম্বন্ধ বাহিক 
বলিয়া অনুভব হয়, প্রাণ আকাশে লীন হয় এবং মনের স্থিরতায় 
ধৈর্যযযুক্ত হইয়া, ভক্তির ভাবে পূর্ণ হইয়া, যোগবল দ্বারা আবৃত 
ও স্ুসঙ্জিতভাবে চেতনায় চেতনকে বিলীন করিয়া ভ্রমধ্যে 
প্রবেশ করে, এবং ঘণ্টাধ্বনি যেরূপ ঘণ্টার মধ্যেই লীন হইয়া 
যায় অথবা ঘটের নীচে চাপা দেওয়া প্রদীপ শিখা যেরূপ 
অজানিতভাবে অন্তহিত হয়, সেইরূপ হে পাগডব, যে দেহত্যাগ 
করে, সে কেবল পরব্রহ্ম পরম পুরুষ আমার নিজ ধামের 
স্বরূপতা লাভ করে ॥৯।১০॥ 


যদক্ষরং বেদবিদে। বদন্তি 

বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ। 
যদিচ্ছন্তে। ব্রহ্মচর্ষ্যং চরন্তি 

তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে 1১১॥ 


সকল জ্ঞানের সীমা, আত্মজ্ঞানের আকর, জ্ঞানী যাহাকে 
আপন বুদ্ধি অনুসারে অক্ষর বলিয়া থাকেন ; যে বাস্তবিক 
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এরূপ এক আকাশ যে প্রচণ্ড বায়ুতেও ভাঙ্গে না। যে বস্তু 
বুদ্ধিগত হয় উহা! জ্ঞান হইতে ক্ষুদ্রায়তন, যাহা জ্ঞানদ্বারা কখনও 
পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয় না উহাই স্বভাবতঃ অক্ষর বলিয়া 
অভিহিত হয় । অতএব বেদার্থ-জ্ঞানী যাহাকে অক্ষর বলে, 
যাহা প্রকৃতির পার, পরমাত্মন্বরূপ, আরও বিষয়ের বিষ 
শূন্য করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের প্রায়শ্চিত্তের অস্তে দেহরূপ 
বৃক্ষের নীচে বসিয়া বৈরাগ্যবান্‌ নিরস্তর যে তত্বান্বেষণে 
পথ চাহিয়া থাকে ; নিষ্কাম পুরুষের ইষ্ট, ষীহার ইচ্ছার কাছে 
বেচারা ব্রহ্মচর্ধযাদি সন্কটের পর্ধদিন থাকে না, নিষ্ঠুরভাবে 
ইন্ড্রিয়কে দুর্বল করিয়া ফেলে এইর্নপ যে দুর্লভ এবং অগাধ, 
বেদ যাহার তীরে ডুবিয়া রহিয়াছে, সেই পদ উক্ত পুরুষের 
লাভ হয়, সে পূর্ববোক্ত রীতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। হে পার্থ, এই 
স্থিতি আবারও একবার আমি বর্ণন করিতেছি । অর্জুন 
বলিলেন- হে প্রভু, আমিও এই কথা বলিতেছিলাম। হহার 
মধ্যে আপনিই সহজ কৃপা করিয়াছেন । এখন দয়া করিয়া 
অত্যন্ত সাধারণ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করিবেন । তখন ত্রিভুবনের 
প্রদীপ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলিলেন--তোমার অধিকার কি 
পর্য্যন্ত তাহা কি আমি জানি না? আমি সংক্ষেপে বলিতেছি 
শোন। এরূপ যত্ব করিবে যেন মন বাহিরে আমিবার পথ না৷ 
পায় শুধু হৃদয় সরোবরে ডুবিয়া থাকে ॥১১॥ 

সর্বব দ্বারাণি সংযম্য মনে হদি নিরুধ্য চ। 

মুপ্নযাধায়াত্বনঃ প্রাণমাস্থিতো। যৌগধারণীম্‌ ॥ ১২ & 
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নিরস্তর সকল ইন্দ্রিয় দ্বারে সংযম কবাট লাগাইয়া রাখিলেই 
ইহা সম্ভব হয়, মন হৃদয়ে বন্ধ হইয়া সহজ ভাবে স্থিরতা লাভ 
করে। হাত পা অবশ হইয়া গেলে মানুষ কখনও ঘরের 
বাহিরে আসিতে পারে না । এই প্রকার হে পাগুব, চিত্ত স্থির 
হওয়ার পর প্রাণকে ওকাররূপে পরিণত করিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্গরন্ধ 
পর্য্যস্ত লইয়া যাওয়া চাই । এই ধারণার বলে উহাকে এই প্রকার 
স্থির রাখা চাই যে আকাশে মিলিল কি মিলিল না এইরূপ 
বোধ না হয়। ওকারের তিনটী মাত্রা যতক্ষণ পর্য্যস্ত অর্ধ 
মাত্রাতে বিলীন না হইয়া যায় ততক্ষণ সেই বায়ু আকাশে স্থির 
রাখিতে হইবে ৷ এক্যাবস্থার সময় ওকার বিশ্ব মধ্যেই বিরাজ- 
মান থাকে ॥১১। 

ওমিত্যেকাক্ষরঃ ব্রন্ম ব্যাহরন্‌ মামনুম্মরন্‌ | 

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্‌ দেহং স ঘাঁতি পরমাং গতিম্‌ ॥১৩। 





ওকারের স্মরণ বন্ধ হইয়া গেলে প্রাণও বহির্গত হইয়া যায় 
তখন ওকারের যে ব্রহ্গানন্দ স্বরূপ উহাই অবশিষ্ট থাকে | অতএব 
এক প্রণবই যাহার নাম, এরূপ যে একাক্ষর ব্রহ্ম % যাহা আমার 
* প্রণব, একাক্ষর ব্রহ্ম, শব্দ ব্রহ্গ, নাম ব্রঙ্গ, ওকার, প্রভৃতি একার্থ 
বাচক। শ্রীচৈতন্ত চরিততামৃতের মতাহ্বসারে প্রণব বেদের মহাবাক্য। 
যথা আদি লীলায়-_ 
প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান। 
ঈশ্বর স্বব্ূপ প্রণব সর্ব বিশ্বধাম | 
সর্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ । ( ৭ম পরিচ্ছেদ) 
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ব্বরূপ, উহার স্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করে 
সে নিশ্য়ই আমাকে লাভ করে_ এই প্রাপ্তি ভিন্ন আর অধিক 
কোন লাভ নাই। হে অজ্ঞুন, ইহার পর যদি তুমি জিজ্ঞাসা 


সংহিতা ও উপনিষদের আদি মধ্য ও অন্তে প্রণব । প্রত্যেকটী 
মন্ত্র ও প্রার্থনার আদি অস্তে এই ধ্বনি। প্রণবের বিরাট মধুর বঙ্কারে 
বেদ বেছ্ পরমপুরুষের নির্দেশ । কোন্‌ অচেন| যুগে কোন্‌ অনশৃভূত- 
পৃর্বালোকে উদ্ভাসিত অন্তর হৃদয়াকাশে মোহন মন্ত্র সঙ্গীতে এই 
মহামন্ত্রের প্রথম বিকাশ তাহা কে বলিবে ? অমর লোকের অন্তরে 
যে ধ্বনির বিকাশ তাহাই ক্রমে গুরুপরম্পবাশ্রয়ে জগতের 'জীব লাভ 
করিঘাছে। এই মহাকীজ মন্ত্রের দ্রষ্টা খধি ব্রহ্মা । পগুকারশ্থ বক্গথমিহ? 
বরহ্ধা কপাপুর্বক আধর্বাণকে এই মন্ত্র উপদেশ করেন। আথর্কা।ণ 
পিপ্ললাদকে, পিগ্ললাদ সনৎকুমারকে, সনৎকুমার অঙ্গিরসকে, অঙ্গিরস 
ভরদ্বাজকে, ভরদ্বাজ সত্যবাহকে, সত্যবাহ আঙ্জিরসকে, আঙ্গিরস 
শৌনককে যথাক্রমে উপদেশ করেন। শৌনক হইতে ক্রমে জগতের 
লোকে এই যছামুত লাভ করিয়াছে । মহ্ুসংহিতায় প্রণবকে একাক্ষর 
পরম ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ আছে যথা-_. 


একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরংতপঃ 
সাবিত্যাস্ত্ব শরং নাস্তি মৌনাৎ সতাং বিশিষ্যতে | ২।৮৩ ॥ 


ছান্দ্যোগ্যোপনিষদের প্রারস্তে উদ্‌গীথ উপাসনার প্রসঙ্গে প্রণবের 
রম্য বর্ণনা আছে। প্রণবের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা । “ওমিত্যেত 
দক্ষরমুদ্গীথমুপানীতোমিতি হ্যদ্‌গায়তি তন্তোপব্যাখ্যানমিতি” 
মাগুক্যোপনিষদে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত, কাল ও কালাতীত সকলই 
প্রণব স্বন্ধপে বণিত হইয়াছে ।_ও ইত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তন্তোপ 


২&হ ঠ্ঞানেন্বরী 


কর যে অস্তকালে এই স্মরণ কেমন করিরা হয়-_ ইন্দড্রিয়গণের 
সম্কটকাল উপস্থিত হইলে-_জীবনের সুখ ডুবিয়াঘাইবার সময়-_ 
অন্তর বাহিরে মৃত্যুর চিহ্ন প্রকাশ পাইলে-_কে তখন আসন 


ব্যাখ্যানং ভূতং যদ্তবিষ্যদিতি সর্বযোক্কার এব । হচ্চান্তত্রিকালাতীতং 
তদপ্যোঙ্কার এব 1” কঠোপনিষদে প্রণবের বর্ণনা যথা-_সর্বকে বেদা 
যৎপদমামনস্তি তপাংমি সর্বাণিচ যদ্বদস্তি যদিচ্ছস্তে। ব্রহ্মচর্য্যং চরস্তি 
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ। ২।১&।॥ 

প্রণবের বিশ্লেষণ বহু প্রকার, কয়েকটা মাত্র দেখাইতেছি। 

(১) আদিবর্ণ বলিয়া স্বীকার করিলে ইহাকে আর বিশ্লেষণের 
প্রয়োজন হয় না। 

(২) অ+উ+ম-্ওম্। অ-্বিষুরউ -ব্রঙ্গা, ম-মহেশ্বর | 

অ.্সত্ব, উ-্রুজ্ঃ) ম- তমঃ | ত্রিগুণ ও তিন দেবতার সমষ্টি । 
অ-্বায়ু,১ উন্অগ্থি, মলহুর্য্য। অর্দমাত্রা পরমা মাত্রা | 

তে) অ+উ+ম+4(€৮) নাদ (০) বিন্দু -ও 

(৪) অ-্বিশ্ব (রোহিনীতনয় বলদেব )। উ-ততজস (প্রছ্যয়)। 
মস্প্রাজ্ত (অনিরুদ্ধ )| অর্দমাত্রা! -তুরীয় (্রীরুষ্। বা বাসুদেব ) 
(গোপাল তাপনী ) 

(&) অন-্ববিষু। উস্লক্দী, ম-ভগবদ্দাস অথবা ম- শেষনাগ | 
€ভক্তিসন্দর্ভধত পাস্পোত্তর খণ্ডবাক্য ) 

(৬) ও মন্ত্রের আদিতে ব্রক্ম ও মঙ্গল, মন্ত্রের শেষে শাস্তি; কখনও 
অশ্ুজ্ঞা বা স্বীকাতিবাচক। 

(৭) প্রণব-্হংস | অকার উক্ত হুংসের দৃক্ষিণ পক্ষ, উকার 
বাষপক্ষ, মকার পুচ্ছ, অর্ধমাত্রা যা নাদবিন্দু প্রণবময় হংসের মস্তক । 


অষ্টম অধ্যাক্স ২৪৩ 


করিয়া বসিতে পারে অথবা কে তখন ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে 
পারে আর কাহারই বা অন্তঃকরণ তখন প্রণব স্মরণ করিতে 


রজঃ ও তমঃ প্রণৰ হংসের ছুই চরণ, সত্তৃগুণ তাহার শরীর, ধর্ম ধর্ম 
যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম চক্ষু । এই হংসের চরণে ভূলোক, জাতে 
ভুবলোক, কটিতে স্বলোক, নাভিতে মহ, হৃদয়ে জনলোক, কণ্ঠে তপ 
ও ললাটে সত্যলোক বর্তমান । 
প্রণবের দ্বাদশমাত্র। বা ঘাদশকলা 1 
নাম ফল 
(৮) (১) ঘোষিণী- প্রজ্ঞ! প্রদরায়িনী | 
অ (২) বিদ্যন্মীল-_যক্ষরাজত্ব ও যক্ষলোক 
(৩) পতঙগী-- আকাশ গতি 
(৪) বায়ু বেগিনী-_শীঘ্রগতি 
উ | (৫) নামধেয়--পিতৃলোক 
(৬) শ্রী- ইন্দ্র সাযুজ্য 
(৭) বৈষ্ণবী-বিষুনলোক 
ম | (৮) শাঙ্করী_শিবলোক 
(৯) মহতী- মহলোক 
ৃ (১০) গ্রবা_ফ্বলোক 
৮ (১১) মৌনী-_মুনিলোক 
। (১২) ব্রাঙ্মী- ব্রক্ষলোক 
প্রণবের মাত্। জ্ঞানের সহিত উচ্চারণ কালে যে মাত্রা হদয়ে করিয়া 
দেছত্যাগ হয় সাধক তদহুসারে গতি লাভ করে। এই দ্বাদশ কলারও 
অতীত স্বরূপ সাধকের চরম লক্ষ্যন্থল | সেই অবস্থাকে নাদবিন্দু কলাতীত 
বলা যায়। বিশেষ জিজ্ঞাস গুরুসমীপে সন্ধান করিবেন । 


২৫৪ জ্ঞানেশ্বরী 


পারে? এইরূপ আশঙ্কা মনে স্থান দিও না, কেন না আমার 
নিত্য সেবকের অস্তকালে আমিই সেবক হইয়া যাই ॥১৩। 


অনন্্যচেতাঃ সততং যে! মীং ম্মরতি নিত্যশঃ | 

তস্তাহং সথলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥১৪॥ 

মামুপেত্য পুনর্জন্ম ছুঃখালয়মশাশ্বতম.। 

নাগ্ন, বন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫ ॥ 

যে ব্যক্তি বিষয়ে তিলাঞ্জলি প্রদানপুরর্ক প্রবৃত্তির পদে 
শৃঙ্খল দিয়া উহা আমার হৃদয়ে রাখিয়া ভোগ করে এবং 
ভোগের অতৃপ্তি হেতু যাহার সহিত ক্ষুধা প্রভৃতির দেখা শুনাও 
হয় না, চক্ষু প্রভৃতির দারিদ্র্যের আর কি কথা? যেনিরন্তর 
একাগ্র অন্তঃকরণে আমার সহিত যুক্ত ও আমার স্বরূপে ব্যাপ্ত 
হইয়া আমাকে ভক্তি করে দেহান্তের ময় সে আমার স্মরণ 
করিলে আমি তাহার সমীপবত্তী না হইলে তাহার উপাসনায় 
আর কি প্রয়োজন? কোনও অসহায় মনুষ্য বিপদে পড়িয়া 
আকুল ভাবে যদি ডাকে “ছুটিয়া এস- ছুটিয়া এস” তাহার 
চীৎকার শুনিয়া ছুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত কি আমি 
দৌড়াইয়া যাইব না? ভক্তেরও সেই দশা উপস্থিত হইলে 
ভক্তির নিমিত্ত তীত্র কামনা কেন করা হয়? অতএব এরূপ 
কথা বলিও না। ভক্ত স্মরণ কর! মাত্রই আমি তাহার সমীপে 
উপস্থিত হইয়া থাকি । তবে সে যে আমাকে স্মরণ করে 
ইহাতেই আমি খণী হই। এইরূপ খণী অনুভব করিয়া 


অষ্টম অধ্যায় ২৫৫ 


নিজেকে অঞ্চণী করিবার জন্য ভক্তের দেহবসানের সময় সেবা! 
করিয়া থাকি । তাহার স্থকোমল শরীরে যাহাতে বিকলতা পবন 
স্পর্শ না হয় সেই নিমিত্ত আমি তাহাকে আত্মজ্ঞানরূপ পিগ্জর 
মধ্যে রাখিয়।৷ দিই এবং মদ্বিষয় স্মরণরূপ নুশীতল ছায়া বিতরণ 
করিয়া থাকি । আমি নিত্যই বর্তমান । এই নিমিত্ত আমার 
ভক্তের দেহ ত্যাগের সময় কখনও সন্কট উপস্থিত হয় না । আপন 
সেবককে আমি আপনার কাছে শ্রখে মুখে লইয়া আসি । তাহার 
বাহা শরীরের আবরণ ফেলিয়৷ দিয়া মিথ্যা 'অহঙ্কারের ধুলা 
ঝাড়িয়া শুদ্ধ বাসন! দ্বার৷ নিজের স্বরূপের অন্তর্গত করিয়া লই। 
ভক্তেরও শিজ শরীরের সহিত বিশেষ তাদাত্্য ভাব থাকে না 
বলিয়া উহা! ছাড়িতে কিছুমাত্র বিরহ দুঃখ অনুভব হয় না। 
দেহান্তের সময় সে এরূপও চিন্তা করে না যে, আমিও 
যাই, আমার দেহকেও লইয়া যাই, কারণ সে প্রথম হইতে 
আমার স্বরূপে লাগিয়া আছে। অহঙ্কারয় শরীররূপ 
জলে আত্মারূপ চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, ৪ ভাবে 
বাস্তবিক চন্দ্রই ত চক্দ্রিকার নিবাসস্থান । এইরূপে যে নিরম্তর 
আমার সহিত যুক্ত থাকে তাহার সমীপে আমি সর্বদাই সলভ । 
এই নিমিত্ত শরীর ত্যাগের সময় সে নিশ্চয় আমার স্বরূপ প্রাপ্ত 
হয়। ক্লেশরূপ বৃক্ষের উদ্যান যে দেহ, যাহা আধ্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপের কুণ্ড, আরও যাহা মৃত্যুকূপ 
কাকের নিমিত্ত বলিপ্রদান করা হইয়াছে, যাহা দারিদ্র্য উৎ-. 


পত্তির মুল এবং মৃত্যুয়বদ্ধনকারী, ষে সকল প্রকার ছুঃখ 


২৬ জ্ঞানেশ্বয়ী 


ব্যবসায়ের মূলধন, যাহা হুর্মতির গোড়া, যে কুকর্মমের ফল, 
ভ্রান্তির শুদ্ধন্বরূপ, সংসারের বসিবার স্থান, সকল প্রকার 
বিকারের উদ্যান, সকল রোগের পরিবেশন কর! থালা, কালের 
উচ্ছিষ্ট খিচুরী, আশার অবয়বের ছাচ, জন্ম মরণের স্বাভাবিক 
আসা যাওয়ার রাস্তা, যাহা৷ ভ্রমদ্বার! পরিপূর্ণ, বিকল্পদ্বারা ঢালাই 
করা, অধিক আর বলিব কি বৃশ্চিকপূর্ণ গর্ত, যে শরীর ব্যাদ্ছের 
ক্ষেত্র, বেশ্যার মিত্র, বিষয় ভোগের উত্তম যন্ত্র, ডাকিনীর প্রেমের 
স্থান, বিষরূপ শীতল জল পান করা, সাধুবেশধারী চোরের 
বিশ্বাসী সহবাসী, ব্যাঘ্বের আলিঙ্গন, মহাবিষধর সর্পের মুছুতা, 
যাহার স্বভাব শিকারী ব্যাধের সঙ্গীত সদৃশ, যাহা শক্রর 
অতিথিসৎকার, ছুর্জনের আদর, আর বলিব কি; হাহা 
অনর্থের সমুদ্র, স্বপ্নে দেখা স্বপ্ন, মৃগতৃষ্তার বিস্তৃত ক্ষেত্র, 
অথব! ধুত্রময় ধুলিপুর্ণ গগনমণ্ডল ; আমার অপার ন্বরূপের 
সহিত যে ব্যক্তি এক হইয়া যায় তাহাকে আর কখনও এইরূপ 
দেহ ধারণ করিতে হয় না ॥১৪।১৫। 


আব্রহ্মভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবপ্ভিনোহর্জুন | 

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্ভাতে ॥১৬। 

ব্রহ্মত্বের গরিম! করিয়া কেহ পুনর্জন্মের চক্র হইতে রক্ষা পায় 
না। মৃত মানুষের উদরবেদনা অঙ্কুভব হয় না, জাগ্রত অবস্থায় 


স্বপ্নময় বন্যায় কেহ ডুবিয়া যায় নী, যে ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত 
হয় সে সংসারে লিপ্ত হয় না। জগদাকারের শিখর, 


অষ্টম অধ্যায় ২৫৭ 
চিরস্থায়িগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ত্রেলোক্যস্বরূপ পর্বতের সীমা যে 
ব্রহ্মভুবন, যেথায় একপ্রহর বেলা পর্য্যন্ত একচন্দ্রের আয়ুফালও 
কুলায় না, একটা দিনে চতুর্দশ ইন্দ্রের পংক্তি উঠিয়৷ যায় ॥১৬| 

সহত্যুগপর্য্যন্তমহর্ষদ্‌ ব্রহ্মণো৷ বিছুঃ | 

রাত্রিং যুগসহত্রান্তাং তেহহোরান্রবিদে। জনাঃ ॥১৭॥ 

যুগের সহস্র তুষ উড়িয়া গেলে যেখানে বাস্তবিক একটা 
দিন অতিক্রান্ত হয়, সেইরূপ একসহস্রযু্গ অতীত হইলে 
এক রাত্রি হয়, যেখানে এই প্রকার বৃহৎ দিনরাত্রির পরিমাণ, 
সেখানে থাকিয়৷ যে ভাগ্যবান অক্ষর ত্বরূপ লাভ করিয়াছে 
সে-ই উহা দর্শন করিতে পারে ;-সে-ই স্বর্গস্থ চিরঞ্রীব । 
সেখানে আর অপর দেবতার প্রতিষ্ঠার বিশেষ বিবরণ কি করা 
যাইতে পারে । মুখ্য ইন্দ্রেরই দশ! দেখ_-এক দিনের মধ্যেই 
চৌদ্দজন ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করে । ব্রহ্মার অষ্টপ্রহরকে যে ব্যক্তি 
আপন নয়নে প্রত্যক্ষ করে তাহাকেই অহোরাত্রবিদূ বলা 
হয় |1১৭। 

অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ প্রভবন্ত্য হরাঁগমে | 

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮॥ 

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্ব। ভূত্বা প্রলীয়তে । 

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥ 

সেই ব্রহ্মভুবনে প্রভাত হইলে নিরাকার হুইতে বিশ্ব এরূপ 
বহুল ভাবে প্রকাশ হইতে থাকে যে তাহার গণন। করা যায় না । 


১৫৮ জ্ঞানেশ্খরী 


পরে দিবসের চারিটী প্রহর অতীত হইলে এই আকার-সমুদ্র 
শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে এবং পুনরায় প্রভাতকালে পুর্ব্ববৎ হইয়া 
থাকে । শরৎকালের আরম্তে মেঘ আকাশে বিলীন হইয়া যায়; 
পীম্মখতুর অন্তে পুনরায় প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মার 
দিবসের আরস্তে এই ভূত-স্থ্টির সকল বস্ত প্রকাশ হইয়া 
সহত্রবর্ষ পূর্ণ হওয়৷ পর্যযস্ত অবস্থান করে । রাত্রিকাল উপস্থিত 
হইলে বিশ্ব অব্যক্তে লীন হইয়া যায় এবং একটা ক্ষুত্র যুগ- 
সহত্র অতীত হইয়া গেলে পুর্ব্ববৎ প্রকাশ হয়। বক্তব্য এই 
যে, জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় ব্রহ্মতুবনের দিবা ও রাত্রির 
ক্রমে হইয়া থাকে । উহার শ্রেষ্ঠতা এই যে, উহা সৃষ্টির 
বীজ-ভাগ্ডার এবং জন্মমৃত্যুরও পরিমাণ দণ্ড। হে ধনুর্ধরঃ 
এই ট্রলোক্য সেই ব্রহ্মভুবনেরই বিস্তার, ইহাও ব্রহ্মার 
দিবসোদয়ে রচিত হয় এবং রাত্রি সমাগমে আপনা আপনি 
লীন হইয়া যায়। বৃক্ষত্ব বীজত্বকে প্রাপ্ত হয় অথবা মেঘ 
গগনরূপ হইয়া যায়। সেইরূপ অনেকত্ব যেখানে প্রশমিত 
হয়, তাহাকে সাম্য বলা হয় ॥১৮।১৯| 


পরস্তম্মা্ ভাবোইন্যোইব্যক্তোহব্যক্তৎ্ সনাতিনঃ। 
যঃ স সর্ব্বষু ভূতেষু নশ্যাৎ্ন্ু ন বিনশ্যতি ॥২০॥ 
সে অবস্থায় অল্প বা অধিক কোন ভাবই থাকে না। এই 


নিমিত্ত পদার্থমাত্রের নামও সেই অবস্থায় লোপ পায়। 
দধিরূপে পরিণত হইলে দ্ুগ্ধের নাম রাপ তাহাতে থাকে নাঃ 


অষ্টম অধ্যায় ২৫৯ 


আকৃতির বিনাশে জগতের জগৎ ভাব নাশ হইয়া যাহা হইতে 
উহা উৎপন্ন হইয়াছিল সেই বস্তই যেমনটা তেমন অবশিষ্ঠ থাকে। 
অতএব উহাকে সাধারণতঃ অব্যক্ত বলা হয়। আকৃতি ধরিয়া 
প্রকাশ পাইলে ব্যক্ত বলা হয়। এই নামও বাস্তবিক পক্ষে 
পৃথক বস্তরই স্ৃচক। পূর্ববোক্ত ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই দ্বই 
নামের একটীও যে পরম পদার্থের নহে। রৌপ্য গলিত 
করিয়া পাশা ( চল্তি কথায় কাইম ) করিয়া রাখা হয়, 
উহারই আবার ঘনীভূত অবস্থার পরিবর্তন করিয়া অলঙ্কার 
নির্মাণ করা হয়। পাশা বা অলঙ্কার এই ছুই কথাই সাক্ষীভূত 
রৌপ্য অবলম্বনে--সেইরূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই ছুই কথাই 
ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া ব্যবহার করা হয়। (সেই ব্রশ্গ ব্যক্ত 
নয়, অব্যক্তও নয়, নিত্যও নয়, বিনাশীও .নয়, তবে এই দুই 
প্রকার ভাবেরই অতীত এবং অনাদিকাল হইতে সিদ্ধ। তিনি 
বিশ্বময়, অক্ষর মুছিয়া ফেলিলে অর্থ নষ্ট হইয়া যায় না, সেইরূপ 
বিশ্বের বিনাশ হইয়' গেলে তাহার ধ্বংশ হয় না। দেখ, তরঙ্গ 
উৎপন্ন ও বিলীন হয় জল কিন্তু অখণ্ডিত ভাবে থাকে সেইরূপ 
অবিনাশী ব্রহ্ম ভূতমাত্রের অভাবেও অখণড-স্বরাপ। অলঙ্কার 
গলাইয়া ফেলিলে ত্বর্ণও নষ্ট হইয়া যায় না, সেইরূপ জীব 
আকারে মৃত্যু হইলেও তিনি অমর থাকেন ॥২০| 


অব্যক্তোহক্ষর ইত্যক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিমৃ। 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তৃস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১॥ 


২৬৩ জ্ঞানেশ্বরী 


স্ততি করা হয় না”_কেননা উহা মন এবং বুদ্ধির অতীত । 
আকার প্রাপ্ত হইলেও নিরাকারতার বিকৃতি হয় না, আবার 
আকারের লোপ করিয়া দিলেও নিত্যতার হানি হয় না। এই 
নিমিত্ত যাহাকে অক্ষর বলা হয় এবং এইরূপ বর্ণনায়ই যাহা 
জ্ঞান লাভ করা যায়, যাহার পর আর কোনও কিছুর নির্দেশ 
করা যায় না তাহাকেই পরমাগতি বলা হয় ॥২১॥ 


পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্য। লত্যস্তবনন্যয়] | 
য্যান্তঃস্থানি ভূতাঁনি যেন সর্বমিদং ততম্‌ ॥ ২২॥ 


এই দেহ নগরে শায়িত পুরুষেরই মত যে পরম পুরুষ শরীর 
ব্যাপার করায় না বা নিজেও করে না। শরীর ব্যাপারের 
কোনটার গতিও বন্ধ রাখেন না। দশ ইন্ড্িয়ের ক্রিয়৷ চলিতেই 
থাকে । বিষয়রূপ প্রবেশদ্বার খুলিয়া মনের চতুস্পথ নিন্মিত 
হয় এবং সেখানে জীবের সুখ দ্বঃখরাপ উত্তম অংশ লাভ হইয়া 
থাকে । রাজা স্বুখে শয়ন করিয়া থাকিলেও দেশের কোন 
ব্যাপার যেরূপ বন্ধ হর না এবং প্রজাগণ আপন ২ ইচ্ছান্ুসারে 
কাজ কর্্ম করিতে থাকে সেইরূপই বুদ্ধির জ্ঞান, মনের সন্কল্প 
বিকল্প, ইক্ড্রিয়ের বিবিধ ক্রিয়া । বায়ুর স্ষুরণ প্রভৃতি কেহ না 
চালাইলেও বেশ ভালরাপেই চলিতে থাকে । স্্ধ্য কাহাকেও 
না চালাইলেও জীবগণ তাহার প্রকাশেই আপন ২ কর্মে নিধুক্ত 
হয়, সেইরূপ হে অর্জন, এই দেহ পুরী মধ্যে শয়ন করিয়া, 


অষ্টম অধ্যায় ২৬১ 


আছেন বলিয়া অথব! প্রকৃতিরূপা পতিব্রতা রমশীর প্রতি 
একপত্বী-ব্রত " আচরণশীল বলিয়াও পুরুষ বলা যাইতে 
পারে। বেদের ব্যাপক বুদ্ধি যাহার আঙ্গিনায়ও ক্াড়াইতে 
সুযোগ পায় না, যে আকাশের ব্যাপক, এই তত্ব জানিয়া 
যোগিগণ যাহাকে পরা্পর বলিয়া অভিহিত করেন 3 
যে একনিষ্ঠতার গৃহ খুঁজিয়া সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত 
হয়, কায়মনোবাক্যে দ্বিতীয় বস্তু অভিনিবেশশুন্য 
একনি ভক্তের যাহা উত্তম পক্ষ ক্ষেত্র সদৃশ, হে পাগুব, 
এই ত্রিলোককেই সত্যরূপে পুরুষোত্তম মননকারী আস্তিক 
পুরুষের আশ্রয়, নিরহক্কারীর মহত্ব, নিগুণের জ্ঞান, 
নিস্পৃহ পুরুষের সুখের রাজ্য, সন্তষ্ট চিত্তের ভোজন নিমিত্ত 
পরিবেশন করা পাত্র, সংসারের চিন্তাহীন শরণাগত জনের 
জননী, যেখানে পৌছিবার জন্য ভক্তির সরল পথ মিলিয়া যায়, 
এই প্রকার এক একটি কথা কহিয়া আর কেন বৃথা তুলনা 
খুজিতে যাই ?-হে ধনপ্তয়, যে অবস্থা লাভ করিলে মানুষ 
তদ্রূপ হইয়া যায়; শীতল বায়ুর হিল্লোলে উষ্ণ জলও শীতল 
হহয়া যায়; স্্যের কাছে যাইতে অন্ধকার আলোকময় 
হইয়া যায়, সেইরূপ হে পাণ্ডব, যে গ্রামে যাইতে যাইতে সংসার 
সম্পূর্ণরূপে মোক্ষময় হইয়া যায় ; অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠ অগ্রিময় 
হইয়। যায়, তাহাতে আর পুথক্‌ কা্ঠত্ব থাকে না, যতই বুদ্ধির 
প্রয়োগ করা যাউক ন| কেন শর্করাকে আর ইক্ষুরূপে পরিণত 
কর যায় না, পরশপাথর লৌহকে সুবর্ণ করে কিন্ত 
১৭-_ 
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এমন কোন্‌ বস্তু আছে যাহা ব্বর্ণরূপে পরিণত লৌহের লৌহত্বকে 
ফিরাইয়া আনিতে পারে ?1-_ঘৃতকে ছুপ্ধরূপে পরিণত করা যায় 
না, সেইরূপ যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না, উহাই 
আমার শ্রেষ্ঠ সত্য নিজ ধাম। ইহার রহস্য আমি তোমাকে 
প্রকাশ করিয়া বলিতেছি ॥১২॥ 


যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমারভিঞ্চের যৌগিনঃ | 
প্রয়াত যান্তি তং কাঁলং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩।॥ 


ইহা আরও এক রীতিতে সোজামুজি জানা যাইতে পারে । 
দেহ ছাড়িবার সময় যোগী যাহাতে মিলিয়া যায় তাহাকেই 
আমার গুহাত্বরূপ জানিও । দৈবাৎ অসময়ে দেহত্যাগ হইলে 
অবশ্যই আবার দেহধারণ করিতে হয়। শুদ্ধ কালে দেহ 
ছাঁড়িলে দেহান্ত হইতেই যোগী ব্রহ্গস্বরূপ হইয়া যায় অন্যথা 
পুনর্জন্ম হয় । এই প্রকার সাযুজ্য লাভ ও পুনর্জন্ম ছুই অবস্থা 
আছে আমি উহা প্রসঙ্গক্রমে তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি । 
হে নুভট শোন, মৃত্যুর নিশা হইতে হইতেই পঞ্চতত্ব আপন 
আপন পথ দিয়া বাহির হইয়া ঘায়। প্রয়াণকাল মাসিতেই 
বুদ্ধিকে ভ্রম গ্রাস না করিয়া ফেলে, স্মরণ অন্ধ না হইয়া যায়, 
মনোবৃন্তি ধ্বংশ না হইয়া যায়, শরীরের বায়ু মমূহ প্রাণবান্‌ 
হইয়া উঠে এবং অনুষ্ঠুত ব্রহ্মভাবকে যাহাতে আলিঙ্গন করিয়া 
থাকে অগ্নির সহায়তায় এইরূপ সাবধানতার সহিত সাষুজ্য 
লাভ এবং মরণ পরধ্যস্ত নির্বাহ সম্ভব হয়, দেখ প্রদীপের 
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শিখা বাতাস অথবা জলে নিবিয়া গেলে দৃষ্টিশাক্ত 
থাকিলেও কি তখন উহা! দেখ! যায়, সেইরূপ মরণ সময়ের বায়ু 
প্রকোপে অন্তর ও বাহিরে শরীর কফ দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে অগ্নির 
তেজ নিবিয়া গেলে প্রাণের প্রাণ না থাকিলে বৃদ্ধি থাকিয়া কি 
করিবে? অগ্নি ভিন্ন দেহে চেতনা থাকিতে পারে না। 
শরীর হইতে অগ্নি চলিয়া গেলে উহা আর শরীর নয় 
উহা তুষ ও মৃত্তিকা হইয়া পড়িয়া থাকে । এই অবসরে 
যোগী অন্ধকারে বৃথা আপন মরণ সময়ের অনুসন্ধান করে 
এবং গত বিষয়ের স্মরণ থাকিলে অথবা দেহত্যাগ করিয়া 
স্বরূপে মিলিত হইবার চেষ্টা করিলেই কফ কুণ্ডে চেতনা 
ডূবিয়া পুর্ববাপর সকল স্মৃতি লোপ হয়। এই ভাবে ভূতলে 
রক্ষিত বস্তু দর্শন করিবার পূর্বেই হস্তস্থিত প্রদীপ নিবিয়া 
গেলে যে অবস্থা, পুর্বকৃত অভ্যাস মৃত্যুকাল আসিবার পৃবের 
নষ্ট হইয়া গেলেও সেইরূপ । এখন এ সকল কথা থাকুক। 
তবে ইহা জানিও যে জ্ঞানের মূল অগ্নি এবং মৃত্যুকালে 
অগ্নিরই সমস্ত বল থাকে ॥২৩॥ 


অগ্নির্েতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাস! উত্তরায়ণমৃ। 
তত্র প্রয়াত! গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদে! জনাঃ ॥২৪॥ 


হৃদয়ে অগ্নির জ্যোতি: প্রকাশ হউক আর বাহিরেও 
শুরুপক্ষ এবং দিবসকাল হউক, আর উত্তরায়ণের ছয় মাসের 
মধ্যে কোনও মাস হউক, এই সকল দিক্‌ দিয়া স্যোগ পাইলে 
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যে ব্রহ্মবিদ দেহ ত্যাগ করেন তিনি ব্রহ্গ্বরূপ প্রাপ্ত হন । 
হে ধন্ুর্ধর, এই কালের এইরূপ সামর্থ্য বিশেষ আছে । মোক্ষ 
প্রাপ্তির এই সরল পথ। ইহাতে অগ্নি প্রথম, জ্যোতিঃ 
দ্বিতীয়, দিবসকাল তৃতীয়, শুক্লপক্ষ চতুর্থ, এবং উত্তরায়ণের ছয় 
মাস উপরের ধাপ। ইহাদ্বারা যোগী সাযুজ্যতার ভুবনে 
পৌছিয়া যায় । ইহাকে উত্তম কাল বলিয়া জানিও। ইহাকে 
অচিরাদি অর্থাৎ সূর্য্য কিরণ দ্বারা যাইবার পথ বলা হয়। এখন 
প্রসঙ্গক্রমে অযোগ্য সময়েরও বর্ণনা করিতেছি ॥২৪॥ 


ধুমে! রাত্রিস্তথ। কৃষ্ণঃ ষন্মীসা দক্ষিণায়নম্‌। 
তন্র চান্দ্রমলং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥২৫॥ 


মৃত্যুকালে বাযু ও কফের আধিক্য হেতু অন্তঃকরণ অন্ধকার 
পূর্ণ হইয়া যায়, সকল ইন্দ্রিয় কাষ্ঠ সদৃশ হইয়া স্মৃতি ভ্রাস্তির 
মধ্যে ডূবিয়া যায় ; মন পাগল, প্রাণ রুদ্ধ ও অগ্নির আগ্রিত্ব নির্গত 
হইয়া সকলই ধুত্রময় হইরা যায়; ইহাতে শরীরের চেতনার 
প্রকাশও বন্ধ হইয়া যায়। ঘন ও সজল জলদের দ্বারা আচ্ছাদিত 
হইলে চন্দ্র অন্ধকারময় না হইলেও উজ্জল রূপে প্রকাশ পায় 
না, কিছু ঘোর বর্ণ দেখায়, সেইরূপ জীবিত থাকিলেও এরূপ 
স্তব্ধ ভাব উপস্থিত হয় যে, মৃত্যু না হইলেও চেতনা থাকে না 
এবং আয়ু মৃত্যুর সময় প্রতীম্ণ করিয়া থাকে মাত্র মন, বুদ্ধি ও 
ইক্ড্রিয়গণের চারিদিকে ধুর শ্যায় এরূপ স্তব্ধতা জমাট 
রাঁধিয়া যায় যে, তখন সারাজীবন কষ্টোপাঞজ্জিত সকল লাভের 
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অন্ত হইয়া যায়। করতলগত লভ্যাংশ চলিয়া গেলে অপর 
লাভের আশা বৃথা । মৃত্যুর সময়ে এইরূপ দশা । এইত 
গেল দেহের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কথা । এদিকে 
বাহিরে যদি কৃষ্ণপক্ষ হয়ঃ তাহাতে রাত্রিকাল এবং দক্ষিণায়- 
নের ছয় মাসের কোনও একটী মাস হয়, এইরূপ পুনর্জন্ম 
লাভের সাধন যাহার মৃত্যুকালে সকলে মিলিয়া একত্র হয়, 
তাহার আত্মপ্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব? এইভাবে যাহার মৃত্যু 
হয় যোগী হওয়ার ফলে সে চন্দ্রলোক পর্যন্ত যায় কিন্তু 
সেখান হইতে ফিরিয়া তাহাকে পুনরার সংসারে জন্মগ্রহণ 
করিতে হয়। হে পাগুব! আমি ইহাকেই অযোগ্য কাল 
বলিয়াছি এবং এইটাই জন্ম মরণ গ্রামের ধুত্রময় পথ। অপর 
যে অচিরাদি পথ উহা স্থগন্ধময় এবং স্বলভ তাহাতে আবার 
উত্তম ও সুগম মোক্ষ পর্য্যন্ত সেই পথের বিস্তৃতি ॥২৫। 


শুরু কৃষ্ণে গতী হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে । 
একয। যাত্যনাবৃত্ভিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥২৬। 


এই ভাবের দুইটাই আদি মার্গ & তাহাদের একটী সরল 
আর একটা কুটিল আমি তাহা তোমাকে বলিয়াছি। 





* জীব-গতিকে গীতোপনিষদে প্রধানতঃ ছুইটি পথের নির্দেশ 
করিয়। সমাধান করা হইয়াছে । এই পথের সন্ধান পাওয়া! আবার 
পরলোক যাত্রীর যাত্রা! কালের উপর নির্ভর করে। সেই কাল তাহার 
নিয়ন্ত্রণকারী দেবতার ইঙ্গিত অহৃসারে পথের সন্ধান দেয়। বিভিন্ন পথে 
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আপন কল্যাণ অভিলাষী উত্তম ও অধম মার্গ বাছিয়া৷ চলিবে, 
সত্য ও মিথ্যাকে চিনিয়া লইবে এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল জানিয় 
লইবে। দেখ, উতকৃষ্ট সুগঠিত নৌকায় আরোহণ করিয়। 
অগাধ জলে কি কেহ ভয় পায়? উত্তম রূপে পথ যে চিনে 





বিভিন্ন স্থানে গতি হয়। কাল বিভাগ করিয়! দেখা গিয়াছে স্্য্যই 
এই কাল-বিভাগক | তাহার গতি ছুই প্রকার, এক দক্ষিণায়ন অপর 
উত্তরায়ণ। স্র্য্যের উদয় ও অস্থদয়ে দিবা ও রাত্রি । চন্গের পুষ্ঠতা লাভ 
ও ক্ষীণতাদ্বারা শুক্লু ও রুষ্চ এই ছুই পক্ষ। দিবা, শুক্লপক্ষ ও 
উত্তরাধণ (মাঘ হইতে আধাঢ় মাস) দ্বারা একটী পথের পরিচয় 
পাওয়া যায় ১ আর রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন (শ্রাবণ হইতে পৌষ 
মাস) দ্বারা অন্থটার উদ্দেশ পাওয়া যায়! এই ছুই পথই শাশ্বত । 
একটী পথ গোলাকার বৃত্তের (01016) ন্যায় । যত দেরীই হউক ন 
কেন সেই পথে গমন করিলে যে বিন্দু 5ইতে পর্ম্যইন আরম করা যায় 
উহ্বাতেে ফ্লিরিয়া আসিতে হয় আর অপর পথ সোজ্ঞাস্থভি সেই 
গোলাকার বৃত্তের পরিধির যে কোনও বিন্দু হইতে অনস্তের দিকে 
প্রসারিত সরল রেখা (80600 এপ বলা যাইতে পারে । 
গোলাকার বৃত্ত সসীয় কিন্তু অনন্ত বিন্দুর আশ্রয় । যাহাতে ফিরিয়] 
আসিতে ভয় উহা অন্ধকারময় অজ্ঞানের পথ । যে পথে চলিলে আর 
ফিরিয়া আসিতে ভয় না] উহ] আলোকের বা জ্ঞানময় পথ | 

বৃহদারণ্যকে এই পথদ্বয়ের স্বন্দর বর্ণনা আছে। “তে ধূমমভি সং 
ভবস্তি, ধূমাদ্রাত্রিং  রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষংঃ . অপক্ষীয়মাণপক্ষাদ 
যান্বম্মাসান্‌ দক্ষিণাদিত্য এটি মাসেভ্যঃ পিতৃুলোকং পিতৃলোকচ্চন্দ্রং 
তে চন্দ্র প্রাপ্যান্গং ভবস্তি ইন্ত্যাদি।” 


অষ্টম অধ্যায় ২৬৭ 


সেকি আর বনে প্রবেশ করে? যে কোন্টি বিষ আর 
কোন্টি অমৃত তাহা চিনে সেকি আর অমৃতকে ত্যাগ করিতে 
পারে? সেইরূপ যে সরল পথ জানে সে কুটিল পথে যায় 
না। সমীপে আগত বস্তর মধ্যে ভাল মন্দ বিচার করা 
প্রয়োজন । পরীক্ষা করিয়৷ রাখিলে অকালে বিপদ আসিতে 


ইহারই নাম পিতৃযান। এই পথ ধুত্রময়, রাব্রিময়, কৃষ্ণপক্ষ ও 
দক্ষিণায়নের ছয় মাস এই দিকে গতি । জীব কাম্য কন্মাদির অনুষ্ঠান 
করিয়া ধূ্? রাত্রি, প্রভৃতির অভিমানিনী দেবতা পরিচালিত হইয়া 
স্বর্গাদি ভোগ করে আর নিষিদ্ধ কশ্বান্থন্ভ।ন করিয়া পাপময় যোনিতে 
নরকাদি যন্ত্রণাভোগ করে। এতছুভয়ের কিন্তু জন্মমরণরহিত দশার 
সহিত পরিচয় হয় না। 

যিনি কাম্য নিষিদ্ধ কশ্বাদি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধাঃস্তকরণে 
ভগবছুপাসনায় নিযুক্ত থাকিয়! সৌভাগ্য ক্রমে দিবাভাগে, শুর্ুপক্ষে ও 
উত্তরায়ণের ছয় মাসের মধ্যে দেহত্যাগ পূর্বক গমন করেন তিনি 
অচ্চিরাভিমানিনী দেবতা, তৎপর দিনাভিমানিনী দেবতা; শুক্রপক্ষা- 
ভিমানিনী দেবতা উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা এবং সংবৎসরাভিমানিনী 
দেবতার সহাষে হৃর্য্য, চন্দ্র, ও বিদবান্ময় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন 
তখন অমানব অমৃতময় পুশ্র তাহাকে ব্রক্মলোকে লইয়া যান। 
ইহাকেই বুহদারণ্যকে দেবহান বা! ব্রাঙ্গমার্গ বল! হইয়াছে । এ পথের 
পথিক ফিরিয়। আসে না। ব্রহ্গা হইতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত 
জন্মমরণের পুনরাবর্তনের অধীন । দেবযানে যাহার গতি তাহার কিন্ত 
আর ফিরিয়া আসিবার কথা নাই। তবে ভগবানের কার্য সাধনের 
নিমিত্ত লীলাশরীর ধারণ করিতে পারেন। 


২৬৮ জ্ঞানেশ্বরী 


পারে না। অন্যথা মৃত্যুকালে এই পথ সম্বন্ধে ভীষণ ভ্রাস্তির 
উৎপত্তি হয় এবং তাহাতে সারা জীবনের অভ্যাসও বৃথা হইয়া 
যায়। অচিরাদি পথ ছাড়িয়া দৈবাৎ যোগী ধূআঅ পথে পড়িলে 
তাহাকে সংসার পথে আবদ্ধ থাকিয়া ঘুরিতেই হয় । এই বড় 





পূর্বে যে বল! হইয়াছে কাল তাহার ইঙ্গিত কারক দেবতার নির্দেশ 
অন্ুসারে জীবগতি নিয়ন্ত্রণ করে এই বাক্য সর্বতোভাবে স্বীকারেও কিছু 
দোন আছে, কেনন! শুধু কালের উপর নির্ভর করিয়াই মৃত ব্যক্তির গনি 
সঠিক নির্ণয় কর! যায় না। এরূপ করিলে জ্ঞানের বা উপাসনার কোন 
মহিমা! থাকেনা । মহাভারতে দেখা যায়, ভীম্মদেব শরশয্যায় পড়িয়। 
উত্তরায়"ণর নিমিত্ত প্রতীক্ষা! করিয়াছিলেন--শ্রীগীতার উপদেশও 
ভগবান্‌ স্প্ বলিয়াছেন_যেকালে মৃত্ামুখে পত্তিত হইলে যোগী 
ফিরিয়। আসে অথব। আসে না এখন সেই কালের কথ! তোমাকে 
বলিব।” ইহা হইতেও স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে পুরাকালে দিন; শুরুপক্ষ 
ও উত্তরায়ণ, মরণের প্রশস্ত কাল বলিয়! বিবেচিত হইত । খগবেদ 
দশম মণ্ডলে ৮৮1১৫ মন্ত্রে যেখানে এই ছুই পথের বর্ণনা আছে 
উহ্হাতে কালবাচক অর্থই প্রতীতি হয়। বুহদারণ্যক মন্ত্র যাহা 
পুর্বে উল্লেখ কর] হইয়াছে তাহাতেও উহার সমর্থন । পরুলোকগত 
বাল গঙ্গাধর তিলক গীতারহন্তে বলিয়াছেন--“যে স্থানে স্ূর্ম্য ক্ষিতিজের 
উপর বরাবর ছয়মাস দৃশ্য হইয়া থাকে সেই স্থান অর্থাৎ উত্তর ঞ্রুৰ 
স্বানে ব| যেরুস্কানে বৈদিক খবিগণের যখন বসতি ছিল তখন হইতেই 
উত্তরায়ণের ছয়মাস প্রকাশ কালকেই মৃত্যুর প্রশস্তকাল বলিয়া 
মানিবার প্রথ| প্রচলিত হইয়া! থাকিবে |” তবে বেদাস্ত স্থত্র ও গীতার 
ভাষ্য আলোচন! করিলে বেশ বোঝ! যায় আচার্ধ্য শঙ্কর সেই পূর্বেকার 
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বড় ক্লেশের দিকে চিন্তা রাখিয়া যোগী কিরূপে এই দিক্‌ 
হইতে দূরে থাকিতে পারে তাহা বলিবার জন্য আমি ছুইরূপ 
যোগের পথই উত্তম রূপে পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছি। একে 
ব্হ্মস্বরূপ লাভ অন্যটিতে পুনর্জন্ম প্রাপ্তি । দেহান্তের সময় দৈব 
গতি যাহা প্রাপ্তি হয় তাহাই লত্য ॥২৬॥ 


নৈতে স্যতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহাতি কশ্চন | 
তন্মাৎ সর্বেধু কালেধু যোগঘুক্তো ভবাঙ্ছুন ॥২৭॥ 


সেই সময় আপন ইচ্ছান্ুরূপ ব্যবস্থার কথা চলে না। 
দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রন্মরূপ হওয়া সেই উত্তম পথেই সম্ভব । 
শরীর থাকুক আর যাউক আমি ত কেবল ব্রহ্মই কেননা রজ্জুতে 
যে সর্প আরোপ উহার কারণ রজ্ছুতে অবস্থিতি। জল কি 
কখনও চিন্তা করে আমাতে তরঙ্গ আছে কি নাই? জলকে 
যে অবস্থায়ই দেখনা কেন উহা যেমন তেমনই আছে তরঙ্গের 





প্রচলিত কাল বাচক অর্থ প্রকাশ করিয়া সবদিকের সামঞ্জন্ত করিবার 
নিমিত্ত তত্তৎ অভিমানিনী দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন । 

দেবধান হইতে পিতৃযান নিকট হইলেও ইহা হইতে আরও নিকুষ্ট 
একপ্রকার গতির কথ গীতা, ছান্দোগ্য ও কঠশ্রুতির বাক্য শুনিতে 
পাওয়া যায়। উহাকে তৃতীয় মার্গ বা নিরয় গতি বলা হইয়াছে। 
জীবদশায় পাপাচারণে রত থাকিয়। মরণের পর পশুপক্ষী তি্যক্‌ যোনির 
জন্ম ও নরকাদি ভোগ হয়, আমাদের মনে হয় ইহাও পিতৃযানেরই 
একটী অবস্থা । 
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জন্মে জলের জন্ম অথবা তরঙ্গের লোপে জলের বিনাশ 
হয় না। এইরূপ বিচার করিয়। যে ব্যক্তি শরীর থাকার 
অবস্থায় ব্রন্মরূপ হইয়া যায়, উহাতে শরীরের নামও থাকে 
না। তবে তাহার মৃত্যু কবে কেমন করিয়া হইতে পারে ? 
আর তাহার পথ খুঁজিবারই বা কি প্রয়োজন? দেশ 
কাল সকলই সে স্বয়ং হইয়া যায়, কাজেই কে তখন 
কোথা হইতে কোথায় যাইবে ? ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে আকাশের 
সরল গতিতে এ ঘটাকশ মহাকাশেই মিলিয়া যায় 
অন্যথা নয় । আরও দেখ, যথার্থতঃ আকারেরই বিনাশ হয়, 
আকাশ ঘটত্বের অপেক্গা না করিয়া পুবর্ব হইতে মহাকাশেই 
আছে । এইরূপ জ্ঞানে সুখে সাধকের সোহং শব্দে 
যোগ্য বা অযোগ্য পথ ঘুরিবার সঙ্কল্প উপস্থিত হয় 
না। হে পাণ্ডু নন্দন! তোমাকে যোগযুক্ত হইতে হইবে, 
তাহাতে সব্ধদ! সাম্যভাব আপনা আপনি সিদ্ধ হইয়া থাকিবে 
ফলে যেখাহন খুসী, থে কালে, দেহ থাকুক বা যাউক, নিত্য বন্ধন 
রহিত ত্রহ্মভাবের সহিত কখনও বিচ্ছেদ হইবে না। এইরূপ 
বোগী কল্লের আদিতে জন্মের বশীভুত হয় না, কল্লাস্তে মৃত্যুতে 
ডুবিয়া যায় না, আর মধ্যেও স্বর্গ ও সংসারের সৌন্দর্য্য 
মোহিত হইয়া আবদ্ধ হয় না। যে যোগী এই জ্ঞান লাত 
করে সে জ্ঞানমার্গের সরলতার সহিত পরিচিত হয়। সে 
লাথি মারিয়া বিনয় ভোগকে একদিকে সরাইয়া দিয়া সরল 
পথে আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন কি সে সকল 
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প্রকার সুখের কারণ রূপে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রাদি দেবতাগণের রাজ্যও 
পরিত্যজ্য বুঝিয়া দূরে ফেলিয়া দেয় । ২৭। 


বেদেষু বজ্জেষু তপঃস্থ চৈব 
দানেধু ঘ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্‌। 
অত্যেতি তৎ সর্ববমিদং বিদিত্বা 
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাছযম্‌ ॥ ২৮ ॥ 
বেদ পাঠে যে পুণ্য লাভ হয়, যজ্ঞরূপ ক্ষেত্রে পরিপক 
তপস্যা দান ইত্যাদি দ্বারা যাহা লাভ করা যায় সেই অখণ্ড 
পুণ্যের উদ্যান যদি ফল শোভায় পুর্ণ হইয়াও উঠে তথাপি উহা 
নির্মল পরব্রন্দের সম্মুখে ঈাড়াইতে পারে না। যে স্বুখ 
নিত্যানন্দের তুলনায় কিছু কম বলিয়া মনে হয় না, যে সুখের 
নিমিত্ত বেদ যজ্ঞাদি সাধন, যাহা কখনও বিকৃত হয় না, আর 
শেষও হইয়া যায় না, যাহা ভোগকারীর ইচ্ছান্ুরূপ স্ুখাশ? 
পুরণ করিয়া দেয়, আরও যাহা মহাম্নুখের সন্বন্ধযুক্ত ভ্রাতা, 
দৃষ্টির সুখময় বলিয়া যেখানে প্রারন্ধ গিয়া আশ্রয় লয়, যাহা 
যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা সাধিত হয় না, যোগীশ্বর দিব্য 
দৃষ্টির যুক্তিদ্বারা কৌতুকের সহিত দর্শন করিলে তাহার নিকট 
অল্প মুল্যের বলিয়া প্রতীতি হয়; হে কিরীটী, সেই সুখকেও 
সিড়ি করিয়া যোগী পরব্রহ্ম পদে আরোহণ করিয়া থাকে । 
[নি স্থাবর জঙ্গম সকলের একমাত্র ভাগ্য” যিনি ব্রহ্মা ও 
শঙ্কর কর্তৃক পুজিত, যিনি যোগীর উপভোগ্য ভোগ-সম্পত্তি, 
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যিনি সকল কলাবিগ্ভার মূল কলাবিদ্া, যিনি পরমানন্দের 
বিগ্রহ, যিনি জগতের জীবের জীবন, যিনি সর্ববজ্ঞতার হৃদয় 
যিনি দাছুকুলের প্রদীপ সেই শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনের প্রতি 
এইরূপ নির্দেশ করিলেন । জ্ঞানদেব বলিতেছে, এই কুরুক্ষেত্র 
বৃত্তান্ত স্জয় ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে বর্ণন করিয়াছিলেন সেই কথা 
আরও শ্রবণ করুন । 


ইতি শ্রীজ্ঞানদেববিরচিতায়াং ভাবার্থদীপিকায়াং 
অই্টমোধ্যায়ঃ | 


ল্রাত্জহ্হিদক 4 আ্রীভ্ ও তম্া্গা 
নবম অধ্যায় 


আমি স্পট কথায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এই কথা 
শ্রবণ করিলেই আপনারা সকল নখের পাত্র হইয়া যাইবেন । 
ইহা আমি গর্ব করিয়া বলিতেছি না। আপনার! সববজ্ঞ, এই 
সমাজে শুধু আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত ইহা 
আমার প্রেমময় মিনতি । আপনাদের ম্যায় ভাগ্যবন্ত জনের 
কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করিয়া যেরূপ ইচ্ছাই করুক না কেন 
তাহা পুর্ণ হইবে, এরূপ গৃহে মনোরথেরও মনোবাসনা পূর্ণ হয়। 
আপনাদের দৃষ্টির আদ্রতায় মনে হইতেছে, প্রসন্নতার উদ্ানে 
নব পুষ্পাগমকাল উপস্থিত। তাই আমি পরিশ্রান্ত কলেবর 
হইয়া আপনাদের প্রসন্নতা উদ্যানের ছায়ায় লুটাপুটি খাইতে 
ছিলাম । হে প্রভু, আপনারা স্থখরূপ অমৃতের সরোবর অতএব 
আমার মনে হয় আমি ম্ুশীতল হইতে পারিব। তবে যদি 
অভিলাষ করিতে ভয় পাই তবে আর কিরূপে শীতল হইব ? 
শিশুর অর্দস্ফুট বাণী অথবা আকাবাকা গমন ভঙ্গীর কৌতুকে 
মাতা আনন্দিত হইয়া থাকেন এই নিমিত্ত কোনও প্রকারে 
আমার প্রতি আপনাদের ন্যায় সাধুগণের প্রেমদৃষ্টি' পতিত হউক 
এই বড় উৎকণ্ঠার সহিত আমি আপনাদের সহিত প্রেমের হঠ 
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করিয়াছি। অন্যথা আপনাদের ন্যায় সর্বজ্ঞ শ্রোতৃগণের 
সমীপে আমার কোনও সিদ্ধান্ত করার যোগ্যতা কি আছে? 
সরন্বতীর পুত্রকে কি আর অপর কাহারও নিকট পাঠ চাহিয়া 
বিদ্যা শিখিতে হয়? দেখুন, খগ্যোত যত বড় হউক না কেন 
আর যত বিক্রম প্রকাশ করুক না কেন, স্র্যযালোকে সে 
আপন দ্যুতি চমকিত করিতে পারে না। এরপ কি ব্যঞ্জন রন্ধন 
করা যায় যাহা অমৃতের থালায় পরিবেশনের যোগ্য ? চন্দ্র 
কিরণকে পাখার বাতাস করা, নাদকে গান শুনানোঃ অথবা 
অলঙ্কারকে অলঙ্কৃত করা কেমন করিয়া সম্ভব হয়? বলুন 
দেখি, সুগন্ধ স্বয়ং কেমন করিয়া আত্াণ লইতে পারে? সমুদ্র 
আর কোথায় গিয়া সান করিতে পারে? এরূপ আর কে 
বিস্তৃত আছে যে তাহাতে সম্পূর্ণ আকাশের স্থান হয়? সেই 
প্রকার এরূপ বক্তৃতা কে করিতে পারে যাহাতে আপনাদের 
শ্রবণের তৃপ্তি উৎপাদিত হয়? যাহা আপনারা উত্তম বলিয়া 
আখ্য! দিবেন, অথবা! যাহাতে আপনাদের আনন্দ হইবে ? তবে 
বিশ্ব প্রকাশক স্ৃর্যযের আরতি কি হস্ত নিম্মিত প্রদীপ শিখায়ই 
সম্ভব হয় না? অথবা ক্ষুদ্র অঞ্জলি করিয়াও জল লইয়া কি 
সমুদ্রকে প্রদান করা হয় না? হে প্রভু, আপনারা শক্ষরের 
অবতার, অসহায় আমি আপনাদের নিকটে প্রীতির সহিত 
প্রার্থনা করিতেছি আনার বাণী যদিও নিগুণ এবং উগ্র হউক 
তথাপি আপনারা উহা! অস্বীকার করিবেন। বালক পিতার 
ভোজন পাত্রে বসিয়। পিতাকে খাওয়াইতে আরম্ভ করিলে 
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পিতা আনন্দিত হইয়া মুখ বাড়াইয়া৷ দেয় সেইরূপ বালক- 
বুদ্ধিতে প্রণোদিত আমি আপনাদের সন্তোষ বিধান করিতে 
চেষ্টিত হইতেছি ;__মনে হয়, প্রেমের মহিমায় আপনাদের 
সন্তোষ হইতেছে । আপনার করিয়া লইবার মত আপনাদের 
অগাধ প্রেম আছে তাহাতেই আমার হঠের বোঝা আপনাদের 
সমীপে ভার বোধ হইবে না। বালকের মুখনাড়া দেখিয়া মাতা 
অধিকতর প্রসন্নতা লাভ করেন । অত্যন্ত প্রেমীজনের ক্রোধে 
প্রেম দ্বিগুণিত হইয়া বৃদ্ধি পায়। বালক আমার কথায় 
আপনাদের সপ্ত দয়ালুতা জাগ্রত হইয়াছে ইহা জানিয়াই আমি 
আন্দও বলিতে প্রয়ান করিতেছি । অন্যথা চন্দ্রালাক কি 
জাকে দিয়া পরিপক করা যায় অথবা বায়ুর চলিবার ভন্য 
কোনও পথ তৈরী করিয়া দেওয়া যায় ?-__-আকাশকে কোনও 
আবরণের মধ্যে কেমন করিয়া রাখা যায়? জল আর 
তরল করা যায় না, মাখনের মধ্যে আর মন্থন করা চলে না; 
সেইরূপ যাহাকে দর্শনমাত্র ব্যাখ্যা লঙ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসে 
আর সে কথাও থাকুক, স্বয়ং বেদও নিঃশব্দ হইয়া যে পালম্কের 
উপর শাস্তভাকে শরন করিয়া থাকে, সেই ভগবদ্গীতার্থ প্রাকৃত 
ভাষায় কিরূপে বলা যায়ঃ এক আশাতেই আমাকে ধৈধ্যশীল 
করিয়াছে যে, এই প্রযতুদ্ধারা আপনাদের প্রেমের অধিকারী 
হইতে পারিব। অতএব, চন্দ্র হইতেও সুশীতল, অমৃত হইতেও 
অধিক জীবনদাতা আপনাদের মনোযোগ প্রদান করিয়া আমার 
মনোরথের তৃপ্তিবিধান করুন। কেন না, আপনাদের কৃপা 
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দৃষ্টির বর্ষণে আমার বুদ্ধিতে নিখিল তাৎপর্য্য সম্পত্তি পরিপক্ক 
হইবে আর যদি আপনারা উদাসীন থাকেন তবে আমার জ্ঞানের 
অন্কুর শু হইয়া যাইবে । বাগ্মীতা মনোযোগরূপ সার পাইলে 
উহার অক্ষরে বীজের সিদ্ধান্তাবরণ ফাটিয়া বাহির হয়, অর্থ 
শব্দের পথে আসিয়া দাড়ায়, এক অভিপ্রায়ে ভিন্নার্থ ফুটিয়া উঠে 
এবং বুদ্ধির শিরে ভাবকুমুম বর্ষণ হয়। সংবাদরূপ অনুকূল বায়ু 
প্রবাহিত হইলে হৃদয়াকাশ বক্তার শক্তিতে ভরিয়া উঠে, শ্রোতা 
অমনোযোগী হইলে ঘনীভূত রসও গলিয়া যায়। চন্দ্রকাস্তমণি 
গলিত হয় বটে তবে তাহার রহস্য চন্দ্রের হাতে । শ্রোতা ভিন্ন 
বক্তা বক্তাই নয়। ভোক্তার সমীপে কি তগুলের মিনতি করিতে 
হয় যে আমাকে অঙ্গীকার করুন? পুতুল নাচাইবার কর্তার কি 
পুতুলকে নাচিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে হয়? পুতুলের 
উপকারের নিমিত্ত সে পুতুলকে নাচায় কি? অথবা নিজের 
কলাবিদ্ার নৈপুণ্যই তাহাতে প্রদশিত হয়? অতএব আমার 
বৃথা কলহে কি প্রয়োজন? শ্রীগ্চর বলিলেন, কিছুই হানি 
নাই, ভোদার সম্পূর্ণ স্তুতি আমি অঙ্গীকার করিয়াছি এখন প্রভু 
প্রীকৃঞ্ণের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করাও । নিবৃত্তিদান তখন হর্যভরে 
“বথাজ্ঞ| বেশ তাহাই হউক" বলিয়া বর্ণনা আরন্ত করিলেন, এখন 
শুহ্থন, শ্রীকৃঞ€্ বলিলেন-_ 
শ্রীভগবান্ুবাচ 
ইদন্ত তে গুহতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসুযবে | 
জ্ঞানং বিজ্ভঞীনসহিতং যজজ্জাত্ব। মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১॥ 
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আমার অন্তরের অস্তরতম গুহা-বিগ্ভা এই আদি বীজ-রহস্য 
বর্ণনা করিতেছি । হে বুদ্ধিমান অর্জুন, উহা কেন বলিব তাহার 
কারণ শোন । তুমি মুত্তিমান শ্রদ্ধা__-আমার বাক্য অবজ্ঞা কর না। 
এই হেতু আমার ইচ্ছা রহস্ত প্রকাশ করি এবং অনির্বচনীয় 
বিষয়ও ব্যক্ত করি । আমার হদয়ের বস্তু তোমার হৃদয়ে গিয়া 
অবস্থান করুক । গাভীর বাটের দগ্ধ গাভী আসম্বাদ করিতে 
পারে না। স্নেহের পাত্র বৎস পাইলে গাভী তাহার ইচ্ছা পূর্ণ 
করে। ভাগ্ডারের বীজ লইয়া ক্ষেত্রে বপন করিলে উহা ছড়াইয়৷ 
ফেলা হইল বলা যায় না। প্রসন্নান্তঃকরণ, শুদ্ধবুদ্ধি, অনিন্দুক, 
একনিষ্ঠ প্রেমিকের সমীপেই গুহা বিষয় বর্ণনা করা কর্তব্য । 
তুমি এই গুণ সমূহে অলঙ্কৃত, গুহা হইলেও ইহা তোমাকে 
জানাইব। রহস্য বলক্ছত ছুরহ মনে করিতে পার, আমি বিজ্ঞান 
সহিত উহার উপদেশ করিব। সত্য ও মিথ্যা একত্র মিশ্রিত 
থাকিলেও পরীক্ষাদ্বারা উহা বিশ্লেষণ করিতে পারিবে । রাজহংস 
চঞ্চুর সহায়তায় দুগ্ধ ও জল পৃথক করে । আমিও উহার ন্যায় 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান পৃথক্‌ ভাবে বুঝাইব । তুষ বায়ুতে উড়িয়া গেলে 
তগুল পড়িয়া থাকে; সেইরূপ জ্ঞান লাভ করিলে সংসার ত্যাগ 
পূর্বক মান্ৃষ মোক্ষ লক্ষ্মীর সিংহাসনে বিরাজ করে ॥ ১ ॥ 

রাজবি্য। রাজগুহাং পবিভ্রমিদমুত্তমমূ । 
প্রত্যক্ষাবগমং ধন্ম্যং স্বস্থখং কর্ত,মব্যয়মূ ॥ ২ ॥ 

সেই জ্ঞান সু-বিগ্ভার নগরে শ্রেষ্ঠ আচার্যের পদে 

বিরাজিত | উহাই সকল গুহা বিষয়ের প্রভু, পবিত্র বস্তর রাজা, 


১৮ 
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ধর্মের নিজ ধাম এবং উত্তম বস্ত মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । উহার 
প্রাপ্তিতে আর অন্য প্রয়োজন থাকে না। উহা গুরুমুখ হইতে 
অল্প পরিমাণে নির্গত হয় বলিয়া বোধ হয় কিন্তু যথার্থতঃ সেই 
জ্ঞান হৃদয়ে নিত্য সিদ্ধ, গুরু কৃপায় স্বয়ং প্রত্যক্ষ অনুভব 
গোচর হইতে থাকে । উহা লাভের নিমিত্ত সিড়ি নিম্মীণ 
করিয়া আরোহণ করিলে সেই জ্ঞান-শ্ুখ অবশ্যই লাভ হয়, 
এমন কি উহা লাভের পৃবের্ব এপারের সীমাতেই চিত্ত পূর্ণ- 
সুখে স্থির হইয়া যায়। উহা সলভ ও ম্গম তবে পরব্রহ্গ 
উহারও অতীত । এই জ্ঞান সম্বন্ধে আরও একটী কথা আছে। 
তাহা এই যে, উক্ত জ্ঞান একবার লাভ করিলে আর কখনও নষ্ট 
হইয়া যায় না, এবং অনুভব দ্বারা ইহার কিছু কমিয়া যায় না। 
ইহার উপরেও তাকিকের এরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, 
এরূপ বৃহৎ বস্ত লোকের নিকট হইতে কেমন করিয়া দূরে 
থাকিতে পারে? যে মানুষ একশত মুদ্রার, স্থদের ছুঃখে 
জ্বলন্ত অনলে ঝাপাইয়া পড়িতে পারে সে অনায়াস লভ্য এই 
স্ব-মাধুরীকে কিরূপে ত্যাগ করে? এই জ্ঞান পবিত্রঃ রমণীয়, 
স্বলভ, সুগম্য সুখদায়ক, ধর্মধুক্ত, স্বস্বরূাপেই লভ্য ও পুর্ণানন্দ 
প্রদায়ক হইলে উহা কিরূপে মানুষের দরে থাকে ? বাদীর এরূপ 
আশঙ্কার অবসর আছে ইহাতে সন্দেহ নাই, সেই আশঙ্কা দূর 
করা প্রয়োজন ॥ ২ ॥ 
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষ ধর্শস্াস্ত পরন্তপ। 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে স্ৃত্যুসংসারবত্মনি ॥ ৩॥ 
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গোদ্ুপ্ধ পবিত্র ও মধুর, ত্বকের একটা আবরণের নীচেই উহা 
ভরপুর হইয়া থাকে তথাপি কীটবিশেষ ( জোক ) ছুধ পান না 
করিয়া শোনিত পান করে। ভ্রমর ও ভেক এক স্থানে 
বাস করিলেও ভ্রমরই কমলের পরাগ আস্বাদন করে ভেকের 
নিমিত্ত কর্দমই থাকে । ছূর্ভাগ্যের ঘরে সহত্র ভাগ দ্রব্য পূর্ণ 
থাকিলেও উপবাস ও দরিদ্রতায় দিন যায়। সেইরূপ সকল 
স্বখের বিশ্রান্তি ভগবৎ স্বরূপ আমাতে থাকিলেও লোক ভ্রান্ত 
হইয়া বিষয়ের কামনা করে । মৃগতৃষ্িকার জল নয়নগোচর হইতে 
মুখভরা অমৃত ফেলিয়া, শুক্তির চাকচিক্যে কণ্ঠলগ্ন পরশমণি 
ফেলিয়া, অবোধ জীব অতি তুচ্ছ অহংতা ও মমতায় মাখামাখি 
করিয়। আমাকে পর্ধান্ত পৌছাইতে পারে না এবং জন্ম মরণ 
ছুই তীরের মধ্যস্থলে হাবুডুবু খাইতে থাকে । আমি সূর্য্য স্বরূপ । 
অস্তে যাওয়া বা অদৃশ্য হওয়া স্র্য্যের এই নুযুনতা আছে আমাতে 
তাহাও নাই ॥ ৩ ॥ 


ময়া ততমিদং সর্ববং জগদব্যক্তমুন্ভিন! | 
মৎস্থানি সর্ববভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ ॥8॥ 


পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ কি আমার বিস্তারে বিস্তৃত নয়? 
দুগ্ধ জমিয়া দধি হয়, বীজ বৃক্ষে পরিণত হয়, স্তববর্ণ অলঙ্কার হয়, 
সেইরূপ এক আমারই বিস্তার এই জগৎ। অব্যক্ত ঘনীভূত 
এবং বিশ্বাকার আমার তরল দশা। এইরূপে নিরাকার 
ব্রহ্ম ত্রেলোক্যরূপে সাকার হইয়াছে । মহত্ত্ব হইতে স্ুল দেহ 
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পর্যাস্ত সমগ্র ভূতগণ আমাতেই প্রতিবিদ্িত আছে । জলে 
ফেন থাকে, ফেনে জল দেখা যায় না, স্বপ্নের অনেকতা 
জাগ্রত অবস্থায় থাকে না, সেইরূপ আমাতে প্রতিবিন্বিত 
ভূতগণে আমি নাই। এতৎ সম্বন্ধে যুক্তি আমি পুর্ব্বেই 
দিয়াছি, বণিত বিষয়ের পুনরুক্তি কর্তব্য নয়। উহা থাকুক্‌ 
এইটুকু বলিয়া! দিই যে, আমার স্বরূপেই আপন দৃষ্টির প্রবেশ 
করাইবে ॥ ৪] 


ন চ মহস্থানি ভূতানি পশ্য মে বোগমৈশ্বরম্‌ | 
ভূতভূন্ন চ ভূতহ্থো মমান্মা ভূতভাবনঃ ॥৫॥ 


বিকল্প রহিত হইয়া প্রকৃতির অতীত্ত আমার দর্শনে 
সমর্থ হইলে বুঝিবে আমাতেই সমগ্র ভূতাত্বক জগৎ 
বর্তমান এই কথাও সত্য নয়। আমিই সব্্বময়, তবে সঙ্কল্পের 
সন্ধ্যায় ক্ষণকালের নিমিত্ত বুদ্ধির নয়ন অন্ধের হ্যায় হইয়া 
যায় এই নিমিত্ত অখণ্ডিত বস্তও বুদ্ধির ঘোরে পৃথক্‌ ভূতরূপে 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । সম্বল্পরূপ সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে 
অখণ্ডিত স্বরূপই অবশিষ্ট থাকে, সন্দেহের অপনোদনে রজ্জুর 
সর্পত্ব থাকে না, শুধু রজ্জুত্বই অবশিষ্ট থাকে। মৃত্তিকার 
ভিতর হইতে কি আর ঘট বা কলসীর স্বয়ং সিদ্ধ অন্কুর উদগম 
হয়? উহারা কুস্তকারের বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
সমুদ্রের জলে কি তরঙ্গের খনি আছে? উহা কি বায়ুরই ভিন্ন 
ভিন্ন কার্য নয়? কার্পাসের উদরে কি বস্ত্রের সিন্দুক পূর্ণ 
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থাকে? উহা কেবল ব্যবহার নিপুণ ব্যক্তির দৃষ্টিতেই বস্ত্র 
বলিয়া গৃহীত হয়। ন্বৃবর্ণ অলঙ্কাররূপে পরিণত হইলে তাহার 
স্ববর্ণত্বের হানি হয় না, আর অলঙ্কারও ব্যবহারকারীর ভাবনা 
অন্ুসারেই নিম্মিত হয় । বল দেখি, প্রতিধবনিতে শব্দ অথব! 
দর্শণে দৃষ্ট রূপ পুর্ব হইতেই সেই সেই স্থানে জমা থাকে ?না 
কি যথার্থতঃ নিজেরই শব্দ করা অথবা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই 
উহা হয়? সেইরূপ আমার এই নিম্মল স্বরূপে পদার্থের 
কল্পনার ফলেই বস্তর আভাস উৎপন্ন হয়। সেই কল্পনা স্থাপন 
কারিণী প্রকৃতির শেষ হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভূতাভাস 
লুপ্ত হইয়া যায় এবং একমাত্র আমার শুদ্ধস্বরূপ অবশিষ্ট 
থাকে । অন্যকথা ছাড়িয়া দেও, পব্বত কন্দরের মধ্যে থাকিয়া 
নিজেই কয়েকবার ঘুরপাক খাইয়া চারিদিকে চাহিলে পর্বত 
কন্দরই ঘূর্ণায়মান বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ আপন কল্পনার 
হেতুই অখগু ব্রহ্ষের স্থানে ভূতমাত্র দর্শন হইয়া থাকে। 
সেই কল্পনা ছাড়িয়া দেখিলে আমিই সকল পদার্থে আছি ও 
আমাতেই সকল পদার্থ আছে এরূপ কথা স্বপ্নেও মনে স্থান 
পাইবে না। আমিই ভূতগণকে ধারণ করিয়া থাকি অথবা 
ভূতগণের মধ্যে থাকি ইহাও সঙ্কল্প-সান্নিপাত রোগের ফল। 
হে প্রিয়োত্তম, আমি বিশ্বের এরূপ আত্ম! যে এই মিথ্যা ভূত- 
গ্রামেও আমাকে ব্যাপ্ত ভাবনা করিয়া থাকে । সূর্যের কিরণ 
আশ্রয়েই অবাস্তর মৃগতৃষ্ণিকার জল দেখা যায়, সেইরূপ 
আমারই অধিষ্ঠানে ভূত সকলকে দেখা হয় এবং উহারা আষারই 
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বলিয়৷ ভাবনা! করা হয়। সূর্য্য ও হূর্য্যকিরণ স্বরূপে অভিন্ন, 
সেইরূপ ভূতমাত্রের উৎপত্তির হেতু আমাকে ও ভূতগণে 
অভিন্নতা। তুমি আমার এশর্যয-যোগ বেশ ভাল করিয়া 
দেখিলে ত? এখন বল দেখি, ইহাতে প্রাণিগণের ভেদ বুদ্ধি 
করিবার কোন কারণ আছে? মুল কথা এই যে, প্রাণিগণ 
আমা হইতে ভিন্ন নয়, আমাকে প্রাণিগণ হইতে ভিন্ন মনে 
করিও না ॥ ৫ ॥ 


যথাকাশস্থিতে নিত্যং বাঁয়ুঃ সর্ববত্রগো মহাঁন্‌ 
তথা সর্ববানি ভূতাঁনি মৎস্থানীত্যুপধাঁরয় ॥ ৬॥ 


আকাশের সমান বৃহৎ পবন আকাশের সহিত মিলিত 
হইয়া অবস্থান করে, শুধু সঞ্চালনেই উহাকে অতি সহজে পুথক্‌ 
বলিয়া বুঝা যায়, নতুবা উহা আকাশ হইতে অভিন্ন থাকে। 
আমার অধিষ্ঠানে কল্পনা করিলেই প্রাণিগণের অস্তিত্ব অনুভব 
হয়, কল্পনা না থাকিলে উহাদের অনুভব হয় না। সেই সকলই 
আমি হইয়া থাকি । নাশ ও উৎপত্তি কল্পনার সম্বন্ধে, কল্পনা- 
কারী না থাকিলে নাশ ও উৎপত্তি কোথায় থাকিবে? পুনরায় 
আমার এ্বর্ধ্য দেখ, এই অঙ্নুভব-জ্ঞানময় সমুদ্রে আমাকে একটা 
তরঙ্গের স্বরূপে অনুভব কর । এখন চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া 
দেখ সকলই তুমিময় হইয়া গিয়াছ । পুনরায় ভগবান্‌ প্রশ্ন 
করিলেন, এই জ্ঞান তোমার লাভ হইয়াছে ত? তোমার দ্বৈত 
স্বপ্ন মিথ্যা হইয়াছে কি? আবার কখনও বুদ্ধির কল্পনার নিদ্রা! 
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আসিয়া পড়িলে স্বপ্নের আবেশ হইতেই অভেদ জ্ঞান লোপ 
পাইবে । এই নিমিত্ত আমি তোমার সমীপে এরূপ সত্যধর্ম্ের 
প্রকাশ করিব যাহাতে নিদ্রার পথ ধ্বংস হইয়া যায় এবং সকলই 
জ্বানময় দৃষ্ট হয়। অতএব হে ধেধ্যবান্‌ ধনুর্ধর ধনঞ্য়, 
মনোযোগ পুরর্বক শ্রবণ কর জীবগণের উৎপত্তি ও সংহার মারা 
হইতেই সম্পাদিত হয় ॥ ৬ ॥ 


সর্বভূতানি কৌন্তেয প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্‌। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদে বিস্থজাম্যহম্‌ ॥ ৭ ॥ 


প্রকৃতি দুই প্রকার, প্রথম বিভাগে আট রকমের ভেদ* 
দ্বিতীয় জীবরূপ। মায়ার নকল বিষয়ই তুমি শুনিয়াছ উহার 
কথা বারবার আর বলিব কেন? এই প্রকৃতির হেতুই মহাকল্পের 
অন্তে সকল প্রাণী অব্যক্তে একরূপ হইয়া অবস্থান করে। 
গ্রীষ্মের আধিক্য হইলে তৃণ বীজ সমেত ভূমির মধ্যে বিলীন 
হইয়া থাকে বর্ধাকালের আড়ম্বর শেষ হইলে গুপ্ত শারদীয় খতুর 
প্রকাশ হয়, তখন মেঘসমূহ আকাশের অবকাশে লুপ্ত হইয়া যায়, 
আকাশের শূন্যতায় বায়ু শান্ত হইয়া থাকে, তরঙ্গের স্বরূপ জলে 
মিশিয়া যায় ; জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্রের ন্যায় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন 
জগৎ কল্পান্তে প্রকৃতিতেই বিলীন হইয়া! যায়। কল্পের আরস্তে 
আমিই জগৎ স্থষ্টি করিয়া! থাকি এখন এই উক্তির যথার্থ সিদ্ধান্ত 
শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥ 
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প্রকৃতিং স্বামবক্টভ্য বিস্জামি পুনঃ পুনঃ | 

ভূতগ্রামমিমং কৃতৎস্রমবশং প্রকৃতের্শাৎ ॥৮। 

হে কিরীটি, আমি প্রকৃতির আশ্রয় । তন্তর সমবায় রূপ 
বস্ত্রে য়ন কৌশলই কারণ এবং সেই কৌশলের আশ্রয়ে একটা 
ক্ষু্র চতুক্ষোণ হইতে উহাতে বৃহৎ এক থান বস্ত্র হয়, সেইরূপ 
আমার আশ্রয়ে পঞ্চভূতাত্বক আকারের রূপ হইতে 
প্রকৃতিই বিভিন্নরূপে উৎপন্ন হয় । অয সংযোগে ছৃপ্ধের হ্যায় 
প্রকৃতিও পরিণত হয় । বীজ জলের সম্বন্ধ পাইলে শাখা উপশাখা 
রূপে পরিণত হয়, সেইব্রপ প্রাণিগণের স্ট্টি আমার নিমিত্ত 
হইয়! থাকে । রাজা নগর বসাইয়াছে বলিলে রাজা আপন 
হাতে কষ্ট করিয়া নগর বসাইয়াছে বুঝিতে হইবে না। আমিও 
প্রকৃতিকে আশ্রয় দিই উহা কি প্রকার? স্বপ্রদ্রষ্টা পুনরায় 
জাগ্রদবস্থায় ফিরিয়া আসে-স্বপ্প হইতে জাগ্রতে আসিতে কি 
পায়ে ব্যথার অনুভব হয়? অথবা স্বপ্পে অবস্থান করা কি 
বিদেশে থাকা হয়? এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, 
স্্টি রচনার নিমিত্ত আমাকে কিছুই করিতে হয় না। রাজার 
আশ্রয়ে প্রজ্জাগণ আপন আপন ইচ্ছানুসারে বাণিজ্যাদি করিয়া 
থাকে, প্রকৃতির সহিত আমার সেরূপ সম্বন্ধই জানিবে, কর্ম 
করে প্রকৃতিই । দেখ দেখি, পূর্ণচন্দ্র দর্শনেই সমুদ্রের জোয়ার 
আসে, হে কিরীটি, উহাতে চন্দ্রের কি শ্রম হয়? লৌহ জড় 
অগচ চুশ্বকের সানিধ্যে গতি প্রাপ্ত হয়, চুম্বকের কাছে 
থাকা কি কষ্টের কারণ ? অধিক বলিব কি এই প্রকার আপন 
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প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করিতেই স্থপতি বিকাশ হইতে থাকে । হে 
পাণ্ডব, সকল প্রাণী প্রকৃতির অধীন । বিল্ববীজ হইতে বিল্ব ও 
পল্লব উৎপন্ন করিতে একমাত্র ভুমিই সমর্থ । শরীর সঙ্গই বাল্য, 
তারুণ্য প্রভৃতি অবস্থার এবং নিদ্রাই স্বপ্নের কারণ, সেরূপ 
অপার জীব-সমুদ্রের একমাত্র কন্রাঁ প্রকৃতি । স্থাবর, জঙ্গম, 
স্থল, স্ুম্ম অধিক কি সমগ্র ভূতগণের মূলই প্রকৃতি । অতএব 
প্রাণিগণের স্থষ্টি, উৎপন্ন প্রাণীর প্রতিপালন আদি কার্য্যে 
আমার সম্বন্ধ নাই। চন্দ্র যেরূপ জলে চক্দ্রিকার বিস্তার না 
করিয়া স্বয়ং দূরেই অবস্থান করে, সেইরূপ যে আমার স্বরূপ 
লাভ করে, সে সকল কর্ন্ম হইতে দূরে থাকে ॥ ৮ ॥ 





ন চ মাং তানি কম্মীণি নিবরন্তি ধনঞ্জয় | 
উদাসীনবদাসীনমসক্ভং তেধু বন্ধন ॥ ৯॥ 


দেখ, সমুদ্রে যে জলের লহরী ছোটে তাহাকে লবণের 
বাধ বাধা দিতে পারে না, সকল কর্মের অন্তু আমাতে 
বলিয়া কর্মও আমাকে বাঁধিতে পারে না। ধুম বা ধুলির 
পিগ্তরে কি প্রবাহিত বায়ুকে থামাইতে পারে অথবা সূর্য্য বিশ্বে 
কি অন্ধকার প্রধেশ করিতে পারে ? বর্ষার ধারা কি পৰ্বতকে 
ভিজাইতে পারে? প্রকৃতির কর্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে 
না। প্রকৃতির সকল কার্যে এক আমিই পূর্ণ হইয়া আছি 
তবে ঠবে উদাসীনের মতও আমি কিছু করি না। গৃহে রক্ষিত 
প্রদীপ যেরূপ কাহাকে কর্মে প্রবৃত্ত করায় না বা কাহাকে 
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নিবারণও করে না এবং ইহাও জানে না যে কে কি করিতেছে ; 
প্রদীপ সাক্ষীভূত অথচ গৃহ কর্মের প্রবৃত্তি কারক সেইরূপ 
জীবের কর্মে উদাসীন থাকিয়াও আমি সকল প্রাণীতে ব্যাপ্ত 
আছি। নানারূপ যুক্তি দ্বারা এই একই অভিপ্রায় বারবার 
আমি আর তোমাকে কত বলিব? হে সুভদ্রাপতি একবার এই 
কথা বুঝিয়া লও যে-__॥ ৯ ॥ 


ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুযতে সচরাচরমূ । 
হেতুনাঁনেন কৌন্তেয় জগদ্‌ বিপরিবর্ততে ॥ ১০ ॥ 


সূর্য্য মানুষের সকল কর্মের কেবল নিমিত্ত ; হে পাওস্থত, 
সেইরূপ আমিও জগতের উৎপত্তির নিমিত্ত কারণ । প্রকৃতি 
আমার আশ্রয় লয় বলিয়া চরাচরের উৎপত্তি হয়, অতএব 
আমিই ইহার কারণ, জগৎ সম্বন্ধে এইরূপ বিচার । এই সত্য 
প্রকাশের সহায়তায় আমার এশ্বর্্য যোগের বিস্তার দেখিলে 
বুঝা যাইবে যে(আমাতেই সকল প্রাণী আশ্রিত কিস্ত আমি 
প্রাণিগণে নই ; এই সঙ্কেতটি কখনও ভুলিও নাঃ ইহা আমার 
পরম রহস্য । তোমার কাছেই খুলিয়া বলিলাম । এখন 
ইন্ড্রিয়ের দ্বার বন্ধ করিয়া হৃদয়ে এই সত্য অন্নুভব কর। 
এই মর্ম অধিগত না হওয়া পর্য্যন্ত হে পার্থ, তুষে মিলিত 
তগুল কণার মত আমার সত্য ন্বরূপ লাভ হয় না। অনুমান 
দ্বারা নিশ্চয় জানিলাম বলিয়া মনে হয় কিন্তু মরীচিকা 
জলের আত্রতায় ভূমি সিক্ত হয় কি?--জলে নিক্ষিপ্ত জালে 
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চন্দ্রবিশ্ব ধরা পড়িয়াছে দেখা যায়, উহা তীরে উঠাইয়া ঝাড়িয়। 
ফেলিতে ফেলিতে চন্দ্রবিন্ব কি কোথাও চলিয়া যায়? সেইরূপ 
অনুভবের দৃষ্টির বিষয় শব্দ-বিন্যাস বলে বাঁধা পরে বলিয়া 
বৃথা মনে হয়। যথার্থ জ্ঞানের সময় উহার সত্যতা পাওয়া 
যায়না। ॥১০ ॥ 
অবজানন্তি মাং মুঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতষ্‌ | 
পরং ভাবমজানন্তে! মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ ১১ ॥ 

অধিক বলিব কি যথার্থতঃ সংসারের ভয় হইলে এবং আমাকে 
লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে এই বিচার পদ্ধতিকে যত্তব পূর্বক ধ্যানের 
বিষয় করিয়া রাখিবে। অন্যথা হইলে চক্ষু কামলা রোগগ্রস্ত 
হইলে জোতস্বাকেও হলুদ বর্ণ দেখার ন্যায় আমার নির্মল স্বরূপও 
দোষষুক্ত দৃষ্ট হয়। জ্বর রোগে রসনা দূষিত হইলে ছধও বিষের 
মত কটু বোধ হয়, সেইরূপ লোকে লোকাতীত আমাকেও মানুষ 
বলিয়া মনে করে । এইজন্য হে ধনপ্তয় বার বার আমার এই অন্থ- 
রোধ পূর্বোক্ত অভিপ্রায় ভুলিও না । উহাস্ুল দৃষ্টিতে দেখা বৃথা! । 
আমাকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যথার্থতঃ অজ্জান। স্বপ্নে অমৃত খাইয়া 
কেহ অমর হয় না। মুঢ় জন স্থুল দৃষ্টিতে আমাকে ভাল রকম 
জানে কিন্ত সেই জানা অজ্ঞানের আশ্রয়ে অবস্থান । নক্ষত্রের 
প্রতিবিষ্বে রত্ব বুদ্ধি করিয়া হংস বড় আশায় জলে প্রবেশ করে 
কিন্তু উহা বৃথা । গঙ্গা বুঝিয়া মরীচিকার জলের সমীপে উপস্থিত 
হইলে কি কোন ফল হয়? কণ্টক বৃক্ষকে কল্পতরু বুঝিয়া সেবা 
করিলে কি লাভ? নীলমণির হার মনে করিয়া সর্পকে গ্রহণ 
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করিলে, রত্ব মনে করিয়া শ্বেত প্রস্তর সংগ্রহে অথবা বহুমূল্য 
দ্রব্য পাওয়া গেল বলিয়া অঞ্চলে অক্রার বাধিলে, সিংহের ন্যায় 
প্রতিবিম্ব চিনিতে না পারিয়া কূপে লাফাইয়া পড়িলে, 
দ্রর্গতির সীমা নাই । জলে প্রতিবিশ্থিত চন্দ্রের কিরণকে চন্দ্র 
মনে করিয়া ধরার ন্যায় আমি প্রপঞ্চে আছি এই সিদ্ধান্ত করিয়া 
যে উহাতেই নিমগ্ন হয় তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যায়। পচা 
ভাতের জল খাইয়া অমুতের আম্বাদ পাওয়া যদি সম্ভব হয় 
তবে বিনাশী স্ুলাকারে অবিনাশী আমাকেও দেখিতে পারা যায় । 
পশ্চিম সমুদ্রে যাইতে হইলে কি পূর্বদিকের পথে চলিলে হয়? 
হে ন্থৃভট, তুষ ভানিলে কি উহা হইতে তগুল পাওয়া যায়? 
সেইরূপ বিকৃত এই স্ুুল প্রপঞ্চে কি শুদ্ধ স্বরূপ জানা যায়? 
ফেন খাইলে কি জল খাওয়ার ফল পাওয়া যায়? তাৎপর্য এই 
যে, মোহযুক্ত ভাবনার হেতু অবোধ জন ভ্রমে পড়িয়া মনে করে 
আমিও সংসারে আছি । সংসারের জন্ম কর্্মও তাহারা আমাতে 
আরোপ করে । & অনামক আমার নাম রাখে অক্রিয় আমাতে 


% উীভগবৎ্স্বরূপ, নাম ও বিগ্রহ পৃথক্‌ নয়। দেহ ও দেহী বিভাগ 
তাহাতে নাই | ভগবৎ বিগ্রহ পাঞ্চভৌতিক বিকার রহিত | সচ্চিদানন্দময় 
ভগবান সচ্চিদানন্দময় তন্ন | নিশ্বার্ক ভাষ্য ও বট সন্দর্ভধূত বৃহদ্বৈষ্ণবীয় 
বচন যথা 

খে] বেন্তি ভৌতিকং দেহং কুষ্ণশ্ত পরমাত্মনঃ | 

স সর্বস্মাদ্বহিষ্ষার্য্যঃ শৌ তম্ার্তবিধানতঃ ॥ 

মুখং তল্তাবলোক্যাপি সচেলঃ ম্নানমাচবেৎ। 

পশ্যেৎ স্থর্ম্যংস্পূশেদ্‌ গাঞ্চ ঘ্বতং প্রাশ্য বিশুদ্ধযতীতি ॥ 
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ক্রিয়ার আরোপ করে, বিদেহ আমাতে উৎপত্তি প্রভৃতি ধর্ম 
আরোপ করে, আমার নিরাকার স্বরূপের আকার মানিয়া লয়, 
উপাধিরহিতকে স্থুখের সাহিত্য প্রদান করে, কর্তব্যাকর্তব্য 
হইতে মৃক্ত আমাতে আচার ব্যবহার আরোপ করে, বর্ণহীনের 
বর্শ_গুণাতীতের গুণ_চবণ রহিতের চরণ__হত্তরহিতের হস্ত, 
অপরিমেয়ের পরিমাপ, সব্বগবস্তর একদেশ বত্তিত্ব প্রভৃতি স্বীকার 
করে। শধ্যা শায়িত ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্নে অরণ্য দর্শন করে 
সেইরূপ শ্রবণরহিত আমার কর্ণ, নয়ন রহিতের নয়ন, গোত্র 
রহিতের গোত্র, অপরূপকে রূপ, অগ্রকটকে প্রকটতা, অদ্বঃখীকে 
দুঃখী এবং আত্মতৃপ্তের তৃপ্তি চিন্তা করিয়। থাকে । অনাচ্ছাদিতকে 
আচ্ছাদন করিতে চেষ্টা করে, অলঙ্কারাতীতকে সুসজ্জিত 
করে, বিশ্বকারণেরও কারণ নির্দেশ করে, স্বয়ংরূপ আমার 


ন ভূত সংস্বানে! দেহোইস্য পরমাত্ন ইতি মহাভারতে । 
দেহ দেহি ভিদ1 চৈব নেশ্বরে বিছ্ভতে কচিদিতি স্বৃতেশ্চ | 
'ঈশ্বরঃ পরমঃ কুষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ইতি ব্রহ্ম সংহিতায়াং । 
বিজ্ঞান ঘনানন্দঘনঃ ইত্যাদি শ্রুতে: | ্‌ 
নির্দোষ পূর্ণ গুণ বিগ্রহ আত্মতন্ত্ো নিশ্চেতনাঘ্বক শরীর গুণৈম্চহীনঃ। 
আনন্দ মাত্র কর পাদ মুখোদরাদি সর্বত্র চ স্বগত ভেদ বিবঙ্গিতাত্ম।॥ 
গোবিন্দ ভাষ্য ধৃত স্মৃতি । 
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরপ। 
তিনে ভেদে নাই তিন চিদানন্দরূপ ॥ 
বিষুণ নিন্দা নাহি আর ইহার উপর । 
প্রাকৃত কবিয়! মানে বিষুণ কলেবর ॥ 


শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত! 
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আকার স্বীকার করে, চিরসিদ্ধ আমার প্রতিষ্ঠা করে, নিরস্তর 
সত্বাবান আমার আবাহন ও বিসঙ্জন করে, সর্বদা স্বয়ংসিদ্ধ 
একরূপ আমাতে বাল্য, বৃদ্ধত্বঃ ও তারুণ্যাদি সম্বন্ধ স্থাপন করে, 
অদ্বৈত আমাতে দ্বৈত, অকর্তাকে কর্তা এবং অভোক্তাকে ভোক্তা 
বলিয়া মনে করে, অকুটুম্বী আমার কুলের দর্শন, নিত্যন্বরূপ 
আমার মরণে ভ্বঃখ, এবং অন্তর্যযামী আমাকে শক্র বা মিত্র বলিয়া 
মনে করে, আত্মানন্দে বিভোর আমার স্বখের বামনা এবং সর্বত্র 
সমভাবে অবস্থিত আমাকে একদেশস্থিত বলিয়া আখ্যা দেয়। 
যদিও আমি চরাচরের আত্মা তথাপি আমি কাহারও পক্ষ লইয়া 
অপরের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়া তাহাকে বধ করি ইত্যাদি 
প্রচার করে । অধিক বলিব কি পূর্বে প্রকৃতি-উৎপন্ন মন্থৃয্য-ধর্ম 
বলিয়া যাহ বর্ণন করিয়াছি উহ1 আমার স্বরূপ মনে করে, লোকের 
এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি! যতদিন কোনও আকার সম্মুখে পায় 
বেশ ভাবের সহিত দেবতা বলিয়া ভজন করে কিস্তু উহা ভগ্ন 
হইলে ফেলিয়া দেয় এবং মনে করে উহার দেবত্ব চলিয়া গিয়াছে। 
এইভাবে আমাকেও মান্গুষের মতই মনে করে অতএব এই প্রকার 
লোকের জ্ঞান সত্য জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥ 


মোঘাশ মোঘকন্মীণে। মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ | 
রাক্ষদীমাস্থরীপৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥ 


তাহার জন্মগ্রহণ বিফল। বর্ষা খতু ভিন্ন মেঘ অথবা 
মরীচিকার জলের তরঙ্গ কেবল দূর হইতেই শোভা পায়, খেলনার 
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ঘোড় শোয়ার, বাঁজীকর প্রদশিত অলঙ্কার, গন্ধর্ব নগরের দুর্গ, 
সরলভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত সাবরী * যেরূপ নিষ্ষল ও অন্তঃসারশুন্ 
অজাগলস্তন যেরূপ অনর্থক, দান ও গ্রহণের অন্থ্‌পযোগী 
সাবরীর কল্পিত ফলের ন্যায় সেই মূর্খের অনর্থক কর্ম্মে ধিক । 
নারিকেল ফলের ছোবড়া ছাড়াইয়াও মর্কট যেরূপ উহার আস্বাদ 
হইতে বঞ্চিত হয় অথবা অন্ধ মুক্তা কুড়াইয়া পাইলেও 
উহার মুল্য নিদ্ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া যেরূপ অনাদরে 
দূরে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ পুর্ববোক্ত ব্যক্তির শাস্ত্রাধ্যয়নও 
বিফল হয়। তাহার অধিগত শাস্ত্র চপলা বালিকার হস্তের 
শন্ত্র অথবা দ্ুষ্টলোককে উপদিষ্ট বীজমন্ত্রের মতই হইয়া থাকে । 
ঘে চিত্তকে অধীন না রাখিতে পারে তাহার সকল জ্ঞান এবং 
সকল অভ্যস্ত বিষয় বিফল হইয়! যায় । প্রকৃতিরূপা তমোগুণময়ী 
রাক্ষপী, শ্ৃবুদ্ধির গ্রানকারিণী নিশাচরী, বিবেকের চিহ্ন মাত্র 
লোপ করিয়া দেয়, যাহার চিত্ত বশীভূত থাকে না সে তাহারই 
অধীন হইয়! পড়ে । এই নিমিত্ত চিন্তারূপ গুহার মধ্যে ঢুকিয়া সে 
তমের মুখবিবরে নিপতিত হয়,__যে মুখবিবরে আশার লালাপূর্ণ 
হিংসারূপা বসন লকৃলক করিতেছে,__যে প্রকৃতি অসন্তোষ রূপ 
মাংস পি নিরন্তর চব্বণ করিতেছে__যাহার রসনা ওঠ প্রান্ত 
লেহন করিতে অনর্থরূপ কর্ণ পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আসে-_যে 
মুখ প্রমাদরূপ পব্বতের গুহা সদৃশ, তাহার দ্বেষরূপ দত্তে জ্ঞানকে 


পপ ০ পাপী শীল 


*সাবরী - শের, বৃক্ষজাতির প্রকার ভেদ। [7৩ টি 0050, 
[00007018 701190810), 
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চবর্বণ করিয়া চূর্ণ করে, অস্থি এবং চর্ম মুর্খের স্থল বুদ্ধিকে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এইরূপ রাক্ষসী প্রকৃতির মুখে যে প্রাণী 
বলিরূপে নিপতিত হয়, সে ভ্রান্তিরূপ কুণ্ডে ডুবিয়া যায়। 
অন্ধকারের গর্ভে পড়িয়া সে বিচারের কাছেও যাইতে পারে না। 
অতএব এই বৃথা কথা থাকুক । মুখের বর্ণনা করিয়া কি লাভ? 
বৃথা ভার চাপাইলে বাণী দ্বঃখিতা হইবেন । শ্রীকৃষ্ণ প্রভু এই 
প্রকার বলিতেই অর্জন বলিলেন, “বেশ আপনার যাহা ইচ্ছা 1” 
পুনরার শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,_-এখন বাণী যে কথায় বিশ্রাম সুখ 
লাভ করেন, সেই কথা শোন ॥ ১২ ॥ 


মহান্রানন্ত মাং পার্থ দ্রেবীং প্রকুতিমাশ্রিতাঃ | 
ভজন্ত্যনন্যমনসো! জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যযমূ ॥ ১৩ ॥ 


যাহার মনের মধ্যে আমি ক্ষেত্র-সন্গ্যাসী হইয়া অবস্থান 
করি-_যাহাকে নিড্রিত অবস্থায়ও বৈরাগ্য সেবা করিয়া থাকে 
যাহার মন বিবেকের জীবন, জ্ঞান গঙ্গায় সাত, পূর্ণতার ভোজনে 
তৃপ্ত, শান্তিবৃক্ষের নব পল্লব ত্রহ্মরূপের পরিণত নবাঙ্ক,র, 
ধৈর্য্য মণ্ডপের স্তম্ত- আনন্দ সাগরের সলিল পূর্ণ কুন্ত+ যাহার 
ভক্তি এরূপ অবস্থা লাভ করিয়াছে যে, সে মোক্ষকেও দুরে 
সরিয়া যাইতে বলে-_যাহার কৌতুকের মধ্যেও নীতি বিরাজিত, 
সকল ইল্দ্রিয়কে শান্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, হৃদয়ে সর্বব্যাপী 
আনারও আচ্ছাদন করে, যে মহান্ভব “দবী প্রকৃতির সৌভাগ্য 
স্বরূপ, আমার সমগ্র স্বরূপ অবগত হইয়াও যে মহাত্মা নিরস্ত্র 
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বর্ধনশীল প্রেমে আমাকে ভজন করে, অথচ যাহার মনোধর্ন্ম 
১দ্ধতের স্পর্শও করে না, হে পাণ্ডব, সে মদ্রুপ হইয়াই আমাকে 
সেবা করিয়া থাকে । তবে আরও অভিনব কথা বলিতেছি 
শোন-_ ॥ ১৩ ॥| 

সততং কীর্তযান্তে! মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ | 

নমস্থান্তশ্চ মাং ভক্ত্য! নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥ 

সে প্রেমভরে হরিসঙ্কীর্তনে নাচিয়! প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার 
চুকাইয়া লয়। কেননা তাহাতে পাপের নামও লোপ হইয়া 
যায়। যম ও দমের অবস্থাও দুর্বল হইয়। পড়ে, তীর্থবাসের 
চেষ্টাও শেষ হইয়া যায় এবং যমপুরীর সকল ব্যবহার বন্ধ 
করিয়া ফেলে । যম বলে-_আমি কি সংযত করিব ? দম বলে-__ 
আমি কাহাকে দমন করিব? তীর্থ বলে-_আমি কি দোষ 
ক্ষালন করিব? পাপের কণামাত্রও যে অবশিষ্ট নাই। এই 
প্রকাব্র সেই ব্যক্তি আমার নামকীর্তনের ধ্বনিতে সংসারের 
দ্রঃখ দূর করে এবং মহাস্থখ আনিয়া সকল সংসার কানায় 
কানায় ভরপুর করিয়া দেয়। সেই ব্যক্তি প্রাতঃকাল ভিন্নও 
আত্মজ্ঞানে দিক্প্রকাশ করে, অমৃত বিনাও জীবন দান করে, 
সোগ সাধন ছাড়ীও চক্ষুর সমীপে কৈবল্য দর্শন করায়। সে 
রাজা ও ভিখারীর ভেদ গণনা করে না, বড় ছোটর বিচার করে না, 
সমগ্র জগতের জন্য এক সার্ধজনীন আনন্দ-মন্দির রূপে বিচরণ 
করে। বৈকুণ্ঠে কচিৎ কোন ভাগ্যবান যাইতে পারে কিন্তু 


সে সর্বত্র বৈকুষ্ঠকে প্রকাশ করে । এক প্রকার নাম ভজনের 
১৪ 
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যোগ্যতা প্রদান করিয়া সে সকল সংসার পবিত্র করে । ত্য 
আপন তেজে এ ব্যক্তির মতই উজ্জল কিন্ত তাহার একটা 
দোষ আছে সে অন্তাচলে যায়। চন্দ্র একমামে একবার পূর্ণ 
হইয়া প্রকাশ পায়, পৃরবে্রাক্ত ভক্ত কিন্তু সর্বদাই পুর্ণন্বরূপ ! 
মেঘ উদার বটে তবে সেও জলবর্ষণ করিতে করিতে শুন্যোদর 
হইয়া যায় বলিয়া সেই ভক্তের সহিত তুলনার অযোগ্য । তাহার 
বিক্রম নিঃশস্কচিত্ত পক্ষধুক্ত সিংহের হ্যায় । আমার যে নাম 
একবার মুখে উচ্চারণ করিতে হইলে সহত্র জন্ম আমার 
সেবা কর! প্রয়োজন সেই নাম তাহার মুখে নিরস্তর আনন্দে 
নৃত্য করিতে থাকে । আমার নামের মহিমা এরূপ যে, আমি 
বৈকুন্ঠেও কদাচিৎ অবস্থান করি, একবার শূর্ধ্যবিষ্বেও দেখা দিই 
না-_যোগিগণের মনকেও উল্লজ্ঘন করিয়া যাই কিন্তু হে পাগুব, 
যে উচ্চৈঃম্বরে নাম কীর্তন করে আমি খু'জিয়া খু'জিয়া তাহার 
সমীপে মিলিত হই | &% 


শশী টি তা ২» শি - ্প্ শত শন ভু রি 
শপ ০৮ ৮১৯ পপি ঠা ১০ 


উভনারাির নাম সম্ীর্তন হ্যা সে বহু প্রকারে টি ণত 
হইয়াছে । অনন্ত নাম অনন্থ মহিম]। কয়েকটি এখানে উল্লেখ 
করিচ্তেছি। ধ্ীমস্তাগবতে যথা 
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তম শ্লোক নাম যৎ। 
কীক্তিতমঘং পুংসো দভেদেধো যথানলঃ ॥ (৬. ২, ১৯১) 
অগ্নির কান্ঠ দহনের ন্যায় উত্তমস্্লোক শ্রীভগবানের নাম জ্ঞানপূর্ব্বক 
অথবা! অজ্ঞানে যে ভাবেই সংকীন্তিত হউক ন| কেন উহ! জীবের নিখিল 
পাপ দহন করে। 
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সে আমার গুণে এরূপ তৃপ্ত যে দেশ কালাদির কথা৷ 
বিস্বাত হইয়া সর্বদা একমাত্র আমার নামসঙ্ীর্তন যোগে 
আপনা আপনি আনন্দে অবস্থান করে। কৃষ্ণ, বিষ, হরি, 
গোবিন্দ নাম মালাদ্বারা আত্মানাত্ম বিচার করিয়।_-সতত আমার 
স্মরণ করিতে থাকে । হে পাণুকুমার, বহু ভাগ্যে কেহ এই 


ংহঃ সংহরতেহখিলং সকৃছুদয়াদেব সকল লোকস্ত 
তরণিরিব তিমির জলপিং জয়তি জগন্মঙ্গলং 'হরেনণম | 
শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন ্্য্যোদয় মাত্রেই যেরূপ অন্ধকার-সমুদ্র 
শোষণ পূর্বক পুণ্যময় দিনের শুভাগমন স্চনা! করে, ভূবন মঙ্গল শ্রীহরি- 
নামও তদ্রপ একবার মাত্র উচ্চারিত হইতে লোক সকলের অখিল পাপ 
ংহার করে ; সেই শ্রীনাম জয়যুক্ত হউন । 
আকুষ্টিং কত চেতসাং স্ুমহতা মুচ্চাটনং চাংহসা 
মাচগ্ডালমমূক লোক স্থলভো৷ বশ্যশ্চ মোক্ষশ্রিয়ঃ। 
নে দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরম্চ্ধ্যাং মনাগীক্ষতে 
মন্ত্রোহয়ং বসন। স্পগেৰ ফলতি শ্রী (রাম ) কঙ্ণ নামাত্মকঃ ॥ 
নাম কৌমুদী গ্রন্থে শ্ীলক্ষমীধর স্বামী বলিয়াছেন- চিত্তাকর্ষক, মহা- 
পাপ উচ্চাটন কারী, চণ্ডালাবধি বাকৃসম্পন্ন জীবমাত্রের স্বলভ ও মোক্ষত্রী 
বশীকরণ সমর্থ শীকম্ (রাম) নামাত্বক মন্ত্র, দীক্ষা, সৎক্রিয়া বা পুরশ্চরণ 
প্রভৃতির অল্পমাত্রও অপেক্ষা করেন ন1, রসনাম্পর্শ মাত্র ফলদান করেন। 
যোগস্রত্যুপপন্তি নিজ্জনবনধ্যানাধ্ব সংভাবিতাঃ 
স্বারাজ্যং প্রতিপদ নির্ভয়মমী মুক্ত] ভবন্ত ছ্বিজা;। 
অন্মাকস্ত কদণ্কুঞ্জ কুহর প্রোন্ীলদিন্দীবর- 
শ্রেণী শ্যামলধাম নাম যুষতাং জন্মাস্ত লক্ষাবধি ॥ 
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প্রকারে আমার গুণান্নুবাদ কীর্তন করিয়া জগতে বিচরণ করে ॥ 
হে অজ্ঞুনঃ॥ অপর কেহ বহু যত্বে পঞ্চপ্রাণ ও মনের নিকট 
হইতে জয়পত্র লইয়া বাহিরে যম-নিয়মের কণ্টক বেষ্টনী 
দিয় ভিতরে বজ্রাসনের দর্গ নিন্মীণ করে এবং প্রাণায়াম করিয়া 


শ্ীমদীশ্বর পুরীপাদ এই শ্লোকে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
প্রত্ৃতি দ্বিজগণ অষ্টাঙ্গ যোগ, বেদাহুশীলন ও নির্জনবনে উপবেশন পূর্বক 
ধ্যান এবং তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা সম্ভাবিত নির্ভয় স্বরূপাহ্ভব লাভ করিয়া 
মুক্ত হন হউন, আমরা কিন্তু কদ্বকুঞ্জকুহরে উদয়শীল ইন্দীবরশ্রেণী তুল্য 
শ্যামন্বন্দরের প্রীনামের সেবক, অতএব আমাদের লক্ষাবধি জন্ম হউক 
কোন ক্ষতি নাই । 
চেতে1 দর্পণমাজ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণং 
শ্রেয়; কৈরব চক্দিক] বিতরণং বিদ্যাবধূঙ্জীবনং | 
আনন্দাশ্ুবি বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং 
সর্বান্নস্সপনং পরং বিজয়তে শ্রীক্ন্সঙ্কীর্তনম্‌ ॥ 
কৃ্চৈতন্তমহা প্রভুর শ্রীমুখ উক্তিতে প্রকাশ হইতেছে । শরীক 
সন্কীর্ভন জয়যুক্ত হউন । ইনি চিত্তদর্পণ যার্জনকারী, সংসার মহাদাবা- 
নলের নির্বাপক, কল্যাণ কুমুদের সম্বন্ধে চন্্রতুল্য, বিদ্যাবধূর জীবন, 
আনন্দ সমুদ্রের বৃদ্ধিকারক, পদে পদে সম্পূর্ণ অযুতের আস্বাদ স্বব্ধপ এবং 
অন্তঃকরণের তাপনাশকারী | 
অহং ভগবন্নাম গৃণন্কতার্থো বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্া 
মুদূর্মমাণস্য বিমুক্তয়েহহং দিশামি মন্ত্রং তব রাম নাম | 
অন্যাত্ম রামায়ণে রাবণবধাস্তে শ্রীরামচন্দ্রের স্তি নতি প্রসঙ্গে "কর 
বলিয়াছেন হে রামঃ তোমার এই রাম নাম গ্রহ্ণ পূর্বক ভবানীর সহিত 


নবম "অধ্যায় ২৯৭ 


অস্ত্র সংগ্রহ করে । আর কুগুলিনী ও পবনের সহায়তায় চন্দ্রামৃত 
সরোবর অধিকার করিয়া লয়। তখন প্রত্যাহারের পরাক্রম 
প্রকাশ করে, বিকারের মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং ইক্ড্রিয়বৃত্তি- 
গুলিকে বন্ধন করিয়া হৃদয়ে লইয়া যায়। পুনরায় ধারণারূপ 
নিজেকে কৃতার্থ মনে ভাবিয়া এই কাশীধামে নিরন্তর বাস করিতেছি 
এবং মুমূর্ষ,'জনের মুক্তির নিমিত্ত শ্রীরাম নামমন্ত্র উপদেশ করিতেছি । 

যেথা সাঙ্গরে কর্ম তে হী ঘডেন1। 

ঘডে ধর্ম তো পুণ্য গান্ঠীং পড়েন] । 

দয়া পাহতাং সর্বভূতীং অসেন]। 

ফুকাচেং মুখীং নাম তেংহী বসেন] ॥ 

সমর্থ শ্রীরামদাস স্বামী দাসবোধে বলিয়াছেন, হায় কলিযুগের কি 

দুর্দশা এই কলিযুগে যথাবিধি কর্ম সম্পাদন ঘটেইনা যদিও বা কোন- 
গতিকে উহ সম্পন্ন হয় যথা যোগ্য ধন্মাচরণের ফল পাওয়া যায় না, 
, ভূতদয়ামাত্র দেখা যায় না, অতি অনায়াসে যে রাম নাম উচ্চারণ করা 
যায় সেই নামও একবার মুখে লয় ন1। শ্রীহরি নামে পাষাণ গলে,বহুজীব 


এই নামের মহিমায় উদ্ধার পাইয়াছে । পাপী জীবের মুখে নাম উচ্চারিত 
হয় না। 





দম্পতি বস রসন। দমন পরিজন বদন সুগেহ। | 
তুলসী হুরহিত বরণ সিস্ু সম্পতি সহজ সনেহ ॥ 
মহাকবি তুলসীদাস বলিয়াছেন-_মুখ সুন্দর গৃহ, এ গৃহে রস ও রসন। 
নামে দম্পতি-স্ত্রী পুরুষ বাস করে, এই দম্পতির পরিজন দস্ত সমুদয় । 
উক্ত দম্পতির ছুইটি পুত্র-_রা এবং ম এই ছুইটা বর্ণ, এই বর্ণ ছুইটা 
মহাদেবেরও অতিশয় প্রিয়। এই বর্ণবূপী পুত্র ছুইটার উপর দম্পতির 
স্বাভাবিক ভালবাসাই হইল এ বদনগৃহের সম্পত্তি । 


২৯৮ জ্ঞানেশ্বরী 


অশ্বারোহীর বীর্ষযপ্রকাশ করিয়া মহাভৃতগণকে একত্র করিয়া 
সঙ্কল্পের চতুরঙ্গ সেনা মন, বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার বিনাশ করিয়া 
ফেলে । অনতিবিলঘ্বে ধ্যান “জয় হইল, জয় হইল” বলিয়া 
ডঙ্কা বাজায় এবং তন্ময়তারূপ একচ্ছত্রভাব ঝিকৃমিক করিতে 
থাকে । তখন সমাধি লম্মীর সিংহাসনে পুর্ণ আত্মান্ুভবরূপ. 


পপ পপ ৯ ভি. - ০ 
স্পা পপ শপ শী তিশা শশী» শাশীি্গীট  িশীপীশিসি স্পা শাশি শা পাত পাশপাশি 


নাম ঘেতাং নলগে মোল। নাম মন্ত নাহী খোল ॥ 
দোংচি অক্ষরাংচে কাম ।  উচ্চারাবেং রাম নাম ॥ 
নাহি বর্ণাশ্রম যাতি। নামী অবধীংচি সরতি ॥ 
তুকা হনে নাম। চৈতন্ঠ নিজধাম ॥ 
ভক্তকুল প্রদীপ তুকারাম এই অভঙ্গে গাহিয়াছেন প্রীহরি নাম গ্রহণে 
কাহাকেওমৃল্য দিতে হয় না। নাম মন্ত্রের কোন বিধি-নিষেধ রহস্তও নাই। 
মাত্র ছুইটা অক্ষরের প্রয়োজন | মুখে উচ্চারণ কর প্রাম" | ইহাতে বর্ণ, 
আশ্রম ব! জাতি বিচারের অবকাশ নাই । তুঁকা বলে শ্রীনামচৈতন্থ স্বরূপ । 
নাম রতন ধিন গুরুমুখ পায়া। তিস কিছু অবর নাহি দৃমটায়া ॥ 





নামধন নামে রূপ রংগ। নাম সুখ হরি নামক। সংগ ॥ 
নাম রস যে জন ত্রিপতানে । মন তণ নামহি নাম সমানে ॥ 
উঠত বৈঠত শোবত নাম। কহুৃনানক জন কে সদকাম।॥ 


্রন্থসাহেবে শিখগণের উপদেশ বণিত আছে-_নিয়ত সেই প্রস্ুর নাম 
কর। যেশিষ্য গুরুকপায় এই নামরত্ব পাইয়াছে সে আর কিছুর দিকে 
দৃষ্টি করেনা । নামই তাচ্চার ধন, সৌন্দর্য্য ও আনন্দ নামই তাহার সুখ 
নামই সৎসঙ্গ | নামরসে তপ্ত নাম করিতে করিতে দেহ মন নামেই 
ডুবাইয় দেয়, উঠিতেঃ বসিতে শয়ন করিতে সকল সময়ে সে নাম করে।* 
ইহাই হরিজনের সকল সময়ের কর্তব্য । 


নবষ অধ্যায় ২৯৯ 


রাজ্যম্থখের এক্যভাব রসে রাজ্যাভিষেক হয়। হে অর্জুন, 
আমার ভজন এইরূপ ত্বরূহ। এখন অপরে কেমনে আমার 
ভজন করে তাহা শোন-বন্ত্র খণ্ডের তানা ও পরেন দত্বই 
দিকে যেরূপ একমাত্র স্ুত্রই আছে, সেইরূপ ইহারা জানে 
চরাচর বিশ্বে আমি ছাড়া কিছু নাই ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র মশক পর্য্যন্ত 
মধ্যম আকৃতির সকলকেই আমার স্বরূপ বলিয়া ইহারা বুঝিয়া 
লয়। তাহাদের কাছে বড় ছোট বুদ্ধি নাই, সজীব নিজীব দৃষ্টি 
নাই, যাহা কিছু দেখে উহা আমারই স্বরূপ বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম 
করে। নিজের উত্তমতা ও সমীপস্থ বস্তুর যোগ্যতা অযোগ্যতা 
বিচার করে না, শুধু বস্তু মাত্রের সম্মুখে প্রণাম করাই তাহারা 
পছন্দ করে। জল যেরূপ স্বভাবতই উচু হইতে নীচের দিকে 
গড়াইয়া যায় সেইরূপ প্রাণী মাত্রের দর্শনে তাহাকে নমস্কার করা 
তাহাদের স্বভাবে পরিণত হয় । ফলবান বৃক্ষ যেরূপ স্বভাবত 
ভূমির দিকে নত হয় সেইরূপ ইহারাও সকল প্রাণীকেই প্রণাম 
করিয়া থাকে । ইহারা নিরম্তর নিরভিমানী, বিনয় ইহাদের 
সম্পত্তি এবং “জয় জয়” মন্ত্র বলিয়া সেই সম্পত্তি তাহারা আমাকে 
সমর্পণ করিতে থাকে । প্রণাম করিতে করিতে তাহাদের মান 
অপমান দুর হইয়া যায়, ইহার ফলে অকম্মাৎ মদ্রপতা৷ লাভ 
করে। এই প্রকার নিরন্তর আমার সহিত মিলিত থাকিয়া 
আমাকে ভক্তি করিয়া থাকে । 

এখন জ্ঞান ষজ্তদ্বারা কিরূপে আমার ভক্তি করা হয় তাহার 
বর্ণনা শ্রবণ কর। হে কিরীটি তুমি সেই ভজনের রীতি পূর্বেই 


৩০০ জ্ঞানেশ্বরী 


অবগত আছ কেননা আমি উহা পুবের্ব তোমাকে উপদেশ 
করিয়াছি। তখন অজ্ঞুন বলিলেন- প্রভু, আপনার কথা যথার্থ, 
উহা আপনার কৃপা তবে অমুতের পরিবেশন করা হইতে থাকিলে 
উহাতে কি কেহ খুব হইয়াছে আর প্রয়োজন নাই, এরূপ বলিতে 
পারে? এই উক্তি শ্রবণ করিয়া অর্জুনের ওৎস্থৃক্য দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ 
আনন্দিত অস্তরে হেলিয়া দুলিয়া বলিতে লাগিলেন হে পার্থ, বেশ 
উহা এখন বলিবার কোন প্রয়োজন নাই তবে তোমার ওংস্ৃক্য 
আমাকে অধিক বর্ণনা করিবার জন্য প্রবৃত্ত করিতেছে । তখন 
অর্জন বলিলেন, ইহা কিরূপ কথা, চকোর বিনা কি জ্যোৎস্বা 
থাকিতে পারে না? জগৎকে শীতল করাই যে জ্যোতস্বার 
স্বভাব। চকোর শুধু আপন আকাঙজ্ষায় চন্দ্রের দিকে 
হা করিয়া থাকে সেইরূপ হে প্রভু কৃপাসিন্কু, আমিও কিঞ্চিৎ 
মিনতি করিয়াছি। মেঘ আপন শ্রেষ্ঠতাগুণেই জগতের পীড়া 
শান্তি করে অন্যথা তাহার বর্ষণের কাছে চাতকের পিপাস৷ 
আর কতটুকু? এক অগ্লি পূর্ণ করিবার ইচ্ছাতেও যেরূপ 
গঙ্গাতে যাইতে হয় সেইরূপ ইচ্ছা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যাহাই হউক 
না কেন তথাপি প্রভুকে উহার নিরূপণ করিতেই হইবে । তখন 
প্রীকৃঃ বলিলেন_ রাখ, আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি আর বেশী 
প্রশংসার প্রয়োজন নাই। তুমি যে ভাল করিয়া মন দিয়া 
শুনিয়াছ তাহাতেই আমার বক্তৃতার স্থবিধা হইয়াছে । এইরূপে 
অঞ্ূুনের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া শ্রীহরি আপন বক্তৃতা আরম্ভ 
করিলেন | ১৪ | 





নবম অধ্যায় ৩০১ 
জ্ঞীনযজ্ঞেন চাপ্যন্তে বজন্তো মামুপাঁসতে | 
একত্বেন পৃভ্তেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
জবান যজ্ঞ কাহাকে বলে ?-_যাহাতে আদি সম্কল্পই যন্ত্র স্তস্ত; 
পঞ্চমহাভূত মণ্ডপ, দ্বৈত পশ্ত, পঞ্চ মহাভতের বিশেষ গুণ, 
ইন্ড্রিয়গণ ও প্রাণ দ্রব্য সামগ্রী, অজ্ঞান ঘুত, এবং মনবুদ্ধি জ্ঞানাগ্নি 
প্রদীপ্ত যজ্ঞকুণ্ড, সাম্যভাব সুন্দর বেদী, বিবেকময় বুদ্ধির কুশলতা 
মন্ত্র, বিবেকের মহিমা এবং শান্তি আ্রক এবং জ্রব। যজ্জঞকারী 
জীব অনুভবের পাত্র হইতে বিবেকরূপ মহামন্ত্রে জ্ঞানাগ্রিহোত্র 
করিয়া ভেদবুদ্ধি আহুতি দেয় । তখন অজ্ঞান সমাপ্ত হইয়া যায় ; 
এবং যজ্ঞকর্তা ও যজ্ঞকর্ম্টে ভেদ থাকে না। জীব একরসাম্বাদন 
অবভূথ স্বান পুরর্বক যজ্ঞের সমাপন করে । পঞ্চমহাকূত, ইন্দ্রিয় 
গ্রাহ রূপরসার্দি বিষয় এবং ইন্ড্রিয়গণ তখন পুথক্‌ মনে হয় না 
বরং আত্মজ্ঞানে সকলই একভাবে দৃষ্ট হয়। জাগ্রত হইলে 
মানুষ বুঝিতে পারে নিদ্রাবেশে আমিই স্বপ্নময় বিচিত্র সৈহ্যসমূহ 
রূপে পরিণত হইয়াছিলাম। ন্বপ্নদৃষ্ট সৈন্য যথার্থ সৈহ্য নয়, 
আমি একাই সব হইয়া ছিলাম, সেইরূপ জ্ঞানী নিখিল বিশ্বে 
একত্বই দেখে । তখন আর এরূপ ভাবও থাকে না যে, এইটা 
জীব। ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সেই পরমাত্ম জ্ঞান পুর্ণ হইয়া যায়। 
এই প্রকারে কেহ জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা আমার ভক্তি করিয়া থাকে । 
যদিও জগৎ অনাদি এবং ভিন্ন রূপেও.আছে, কেননা এক পদার্থ 
অন্য পদার্থ হইতে ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয় এবং নাম রূপ প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন রহিয়াছে, তথাপি জ্ঞানযজ্ঞকারী ভক্তের জ্ঞান ভিন্ন হয় 
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না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইলেও উহারা একই শরীরের, শাখা 
সমূহ ছোট বড় হইলেও উহারা একই বৃক্ষের, কিরণ পুথক্‌ 
পুথক বহু হইলেও এক স্র্য্যের, সেইরূপ ব্যক্তি অনেক, নাম 
পৃথক্‌ পৃথক এবং বৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সেই বিভিন্ন ভূতগণের 
মধ্যে অভিন্ন মতস্বরূপেরই জ্ঞান হইয়া থাকে । হে পাগডব, এই 
ভিন্নতা দ্বারা সেই ভক্ত উত্তম জ্ানযজ্ঞ সম্পাদন করে, কেননা 
সে অভিন্নতার জ্ঞান লাভ করিয়াছে । তাহার এরূপ জ্ঞানোদয় 
হইয়া যায় যে, যে সময়ে যে স্থানে যে যাহাই দেখুক না কেন, 
উহাতে আমাকে ভিন্ন সে আর কিছুই দেখে না। দেখ, 
বুদ্ধদ যেখানেই যাউক উহা জলেরই, উহা গলিয়া যাউক কি 
সেইরূপেই থাকুক উহা জলেই থাকে । পবন সংযোগে 
উড্ডীয়মান পরমাণু পুথিবী হইতে পৃথক নয়, উহা উড়িতেই 
থাকুক আর ভূমিতেই পতিত হউক, উহা! পৃথিবীকে আশ্রয় 
করিয়াই থাকে । সেইরূপ ভক্তের এই প্রতীতি হয় যে, যে 
কোন ভাবনা হইতে যাহাই উৎপন্ন হউক অথবা বিনষ্ট হউক 
না কেন উহা সকলই আমি । আমার ব্যাপ্তির মতই তাহার 
প্রতীতি । এই প্রকারে সেই ভক্ত বহুধা আকার যুক্ত ধরাতলে 
মদ্রূপ হইয়াই লোক ব্যবহার করিয়া থাকে । হে ধনঞ্জয়, হ্ূর্য্য- 
বিদ্বকে যে দিক্‌ হইতে দেখা হউক সে নিয়তই দ্রষ্টার সম্মুখেই 
দৃষ্ট হয়, হে অর্জুন বামু আকাশের সর্ধাঙ্গ পূর্ণ করিয়া" 
রহিয়াছে সেইরূপ তাহার জ্ঞানে ভিতর বাহির নাই। সে 
পূর্ণস্বরূপ আমার সমতুল। এই নিমিত্ত হে পাগুব, সে কিছু 
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না করিলেও আমার ভজন হইয়া যায়। আমি সর্বময়, 
আমার উপাসনা কে কখন না করিয়াছে? তবে জ্ঞানের অভাবে 
আমার অপ্রতীতি অর্থাৎ যাহার সমীপে আমি অপ্রাপ্ত তাহার 
উপাসনা আমার যথার্থ জ্ঞানের অভাবে বন্ধ হওয়ার মত হইয়া 
থাকে । এখন অধিক বর্ণনা থাকুক। জ্ঞান যজ্ঞের যজন 
করিয়া যে আমার উপাসনা করে তাহার বর্ণনা হইল । এই 
সকল কর্ম নিরন্তর সকল দিক্‌ দিয়া এক আমাতেই পৌছাইয়া 
দেয়। মুর্খ লোক ইহা জানেনা বলিয়াই আমাকে প্রাপ্ত 
হয় না। ॥১৫ | 


অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্‌ | 
মন্ত্রে হমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্‌ ॥১৬॥ 
উক্ত জ্ঞানের উদয়ে এরূপ প্রতীতি হইবে যে মুখ্য বেদ, 
বিধি যজ্ঞ ও সেই যজ্ঞের অঙ্গোপাঙ্গ সহিত যে সম্পূর্ণ য্ঞানুষ্ঠান, 
হে পাগ্ডব, উহাও আমি। স্বাহা, স্বধা, সোমলতা প্রস্তৃতি 
ওষধি, ঘৃত, সমিধ, মন্ত্র এবং হোমদ্রব্য আমিই । খত্বিকঃ 
যক্ঞস্থলীর অগ্নি ও যজ্ঞীয় দ্রব্য সকলই আমি ॥১৬| 
পিতাহহমস্থ জগতো। মাতা ধাতা পিতামহঃ। 
বেছ্যং পবিভ্রমোন্কার ধক সাম যজুরেব চ ॥১৭॥ 
যাহার পূর্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতি হইতে জগৎ জন্মগ্রহণ 
করে সেই পিতা আমি । অর্ধনারী নটেশ্বর স্বরূপে যিনি পুরুষ 
তিনিই নারী সেইরূপ আমি চরাচর বিশ্বের মাতাও। জগৎ 
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উৎপন্ন হইয়া যাহাতে অবস্থান করে এবং বৃদ্ধি পায় উহাও 
বস্ততঃ আমাহইতে অতিরিক্ত পদার্থ নয়। এই ছুই প্রকৃতি 
পুরুষ যে অন্তঃকরণ রহিত স্বরূপের আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করে 
বিশ্বের সেই পিতামহ ব্রিভুবন মধ্যে আমাকেই জানিবে । হে 
সযোদ্ধা, সকল জ্ঞানের গতি যে গ্রামের দিকে, বেদের চতুষ্পথে 
যাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য বলিয়া নিদ্ধীরিত, যেখানে বিভিন্ন 
মতাভিমানীর বুদ্ধি সম্মিলিত, শান্ত্রগণের পরস্পর পরিচয়, 
ভ্রান্ত জ্ঞানও যে স্থানে ফিরিয়া আসে, যাহা পরম পবিত্র বলিয়। 
কথিত, ব্রহ্মরূপ বীজের যাহা অঙ্কুর স্বরূপ, পরা পশ্যন্তী প্রভৃতি 
বাণীর রূপের গৃহ যে ওকার উহাও আমি । সেই ওকারের 
উদরে অকার, উকার ও মকার সহিত বর্ণমাল! অবস্থান করে, 
তাহারা স্থষ্টি প্রক্রিয়ার আরম্ভের সহিত বেদত্রয়ের সহিত উঠিয়া 
ঈাড়ায় । আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন খক্‌ বজুঃ ও সাম তিন বেদ 
এবং তাহাদের বংশপরম্পরা আমাকেই জানিবে । ॥১৭॥ 


গতির্ভর্তা প্রভৃঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্থহৃৎ | 

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যযম্‌ ॥ ১৮ ॥ 

এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ যে প্রকৃতির গর্ভে অবস্থিত উহাও 
পরিশেষে যাহাতে বিশ্রাম লয় সেই নিদানের গতিও আমি । 
যাহাদ্বারা প্রকৃতি জীবন ধারণ করে, যাহার অধিষ্ঠানে বিশ্বের 
সি যে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুণের ভোগ করায়, 
হে পাণুসৃত, সেই..বিশ্বলঙ্ট্রীর ভর্তা আমি । আমিই এই 
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সম্পূর্ণ ব্রিলোকের স্বামী। আকাশ সর্বব্যাপী হইয়া থাকে, 
৯০৭ না 
জল বর্ষণ করে, পর্বত আপন স্থান পরিত্যাগ করে না, সমুদ্র 
আপন সীমা লঙ্ঘন করে না, পৃথিবী, প্রাণিগণকে ধারণ করে 
ইত্যাদি সকল নিয়ম আমার আজ্জায় বলাইলে বেদ বলে, 
আমি চলাইলে তূর্ধ্য চলে/জগতের গতিশীল হইবার মূল প্রাণ 
আমাদারা স্পন্দিত হয় বলিয়াই ম্পন্দিত। “আমার আজ্ঞাতেই' 
কাল প্রাণিগণকে গ্রাস করে / হে পাুসুত, এই সকল যাহার 
অনুচর, যে এই প্রকার সমর্থ, সেই জগতের নাথ আমি এবং 
গগনের ন্যায় নিলিপ্ত সাক্ষীভূত আমিই। হে পাণ্ুব, নাম রূপের 
সহিত যে সর্বত্র টিটি উজ 
পায়, সে আমিই । তরঙ্গ জলেরই এবং তরঙ্গ জল হইতে 
পৃথক্‌ নয়, সেইরূপ সর্বত্র আমি ।/যে অনন্যভাবে আমার শরণ 
গ্রহণ করে, আমি তাহার জন্ম মরণ দূর করিয়া দিই । এই 
নিমিত্ত শরণাগতের আশ্রয় আমিই আমিই এক ও বহু হইয়া 
পৃথক পৃথক্‌ স্বভাবান্নুারে জীব জগতের প্রাণ সঞ্চার করিয়া 
থাকি। সমুদ্র অথবা ক্ষুদ্র গর্তের ভেদ মনে না করিয়া সূর্য 
সর্বত্র সমভাবে প্রতিবিদ্বিত হইয়া থাকে, সেইক্ুপ আমি ব্রহ্ষা 
হইতে ক্ষুত্র প্রাণী পধ্যস্ত সকলেরই মিত্র ।/হে পাণুব, আমিই 
ত্রিভুবনের জীবন, সৃষ্টি ধংস ও পালনের কারণ/ বীজ 
বৃক্ষশাখা উৎপন্ন করে, পুনরায় বৃক্ষত্ব বীজের মধ্যে আশ্রয় লয়, 
সেইরূপ সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় সকলই সঙ্কল্পে 
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মিলাইয়া যায়। জগতের সঙ্কল্প-বীজ যাহ! অব্যক্ত ও বাসনারূপ 
উহা কল্পান্তে যে স্থানে পতিত হয়, উহ্ঠও আমি । যখন 
এই নাম রূপ লয় হইয়া যায়, বর্ণ ও আকার ধ্বংস হয়, 
জাতি ভেদ আর থাকেনা, তখন সঙ্কল্প ও বাসনার সংস্কার 
পুনরায় আকার রচনার নিমিত্ত যে গৃহে অমর হইয়া বাস করে 
উহাও আমি । ॥ ১৮॥ 


তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্াম্যুৎস্জামিচ | 
অসৃতপ্ব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯ ॥ 


সুর্ধ্যের বেশ ধারণ করিয়া তাপ প্রদান করিলে এই জগৎ 
শুফ হইয়! যায়, পুনরায় আমি চন্দ্ররাপে বর্ষণ করিলে অভাব 
পূর্ণ হয়, অগ্নি যে কাণ্ঠ খণ্ডকে দগ্ধ করে উহা৷ অগ্নিময় হইয়া 
যায় সেইরূপ মরণশীল ও মৃত্যুর কারণ আমিই । এইরূপে যাহারা 
মৃত্যুর সীমায় আসিয়া থাকে এবং যাহারা অমর উহাদের 
সকলই স্বভাবতঃ আমি । অধিক বলিব কি এইটুকু বুঝিয়া 
লও ব্যক্ত ও অব্যক্ত সকলই আমার রূপ। এই নিমিত্ত 
হে অর্জন, এরূপ কোন স্থান আছে যেখানে আমি নাই? 
প্রাণিগণের কি দুর্ভাগ্য যে তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। 
তরঙ্গ জলাভাবে শুষ্ক, সূর্য্যকিরণাভাবে প্রদীপ অদৃশ্য, মদ্্রপ 
হইয়াও ইহার! মদ্রপের সন্ধান রহিত । এই জগতের অস্তর 
বাহিরে আমি পূর্ণ, এই জগৎ সম্পূর্ণ আমারই ছ্াচে গড়া কিন্ত 
জীবের কর্ম কি বিপরীত যে, তাহারা বলে আমি নাই। যে 
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অমৃত কৃপে 'পতিত হইয়া বাহিরে যাইবার ইচ্ছা করে সেই 
অভাগাকে আর কি করা যায়? হে কিরীটি, এক মুষ্টি অন্নের 
জন্য ছুটিয়া অন্ধকার হেতু অন্ধ পদস্পুষ্ট চিস্তামণিকে পদদ্বারা 
সরাইয়া দেয়, জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া জীবের তদন্ুরূপ দশা । 
জ্ঞান ভিন্ন কোন কর্্মই সফল হয় না। অন্ধ যদি গরুড়ের 
পাখা পায়, উহাতে তাহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? সেইরূপ 
জ্ঞান ভিন্ন সতকর্ম্ের পরিশ্রম বৃথা ॥ ১৯ ॥ 


ত্রেবিদ্া মাং সৌমপাঃ পৃতপা পা 
যজ্ঞৈরিষ্ট। স্বর্গতিং প্রারথয়ন্তে | 
তে প্ৃণ্যমীসাছ্ হ্বরেন্রলৌক-_ 
মন্মন্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥ ২০ ॥ 


হে কিরীটি, যে আশ্রম ধর্ম্মের রীতি সম্বন্ধে নিজেই বিধিমার্গের 
নিকষ পাথর, যাহার উৎসাহপূর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় বেদত্রয়ের 
মস্তক ঘৃণিত হইয়া যায়, এবং ফল সহিত অনুষ্ঠিত কর্ম যাহার 
সম্মুখে দণ্ডায়মান, যজ্ঞে সোমপান করিবার নিমিত্ত যে দীক্ষিত 
হইয়াছে, যে নিজেই যজ্ঞস্বরূপ হইয়! গিয়াছে, সে পুণ্যের নামে 
পাপেই প্রবৃত্ত হইয়াছে ৷ সে বেদত্রয় জানিয়া পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞান্ুষ্ঠান 
করিয়াও মূল যাজ্য আমাকে ভুলিয়া স্বর্গ প্রাপ্তির হচ্ছ 
করে। ছুর্ভাগালোক কল্পতরুর তলে বসিয়া ভিক্ষার ঝুলির 
্রস্থিদেয় এবং ভিক্ষার নিমিত্ত বহির্গত হয়, সেইরূপ যজ্জদ্বারা 
আমার যজন করিয়া স্বর্গস্খের আশা করে। সেই পুণ্য 
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কি যথার্থতঃ পাপ নয়। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্বর্গলাভ 
অজ্ঞানীর পুণ্যমার্গ । জ্ঞানী উহাকে বিদ্ব বলিয়া বুঝিয়া৷ লয় । 
যথার্থতঃ ইহাকে নারকীয় ছুঃখের তুলনায় স্বর্গ সুখ বলা হয়, 
নির্দোষ নিত্যানন্দ কেবল আমার স্বরূপই । হে অর্জুন, 
আমার দিকে আসিবার সময় স্বর্গ ও নরক নামক দ্বই 
প্রকার আকা বাঁকা চোরা পথে পড়িয়া পুণ্যরূপ পাপে স্বর্গে 
পৌছায় ও পাপরূপ পাপে নরকে যায়, যে পথে আমার সমীপে 
পৌছায় উহা শুদ্ধ পুণ্যময়। হে পাও স্থৃত, আমার পথে 
থাকিয়া যাহার নিমিত্ত আমাহইতে বঞ্চিত থাকে, উহা 
যদি পুণ্য বলিরা পরিচয় দেয়, তবে উহার জিহবা কেন খসিয়া 
পড়ে না? এখন সে কথা থাকুক শোন, বৈদিক যজ্ঞে দীক্ষিত 
ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকারে আমার যজন করিয়াও স্বর্গ ভোগেরই 
প্রার্থনা করে । এইরূপ পাপরূপ পুণ্য, যাহাতে আমাকে লাভ 
হয় না, উহ। পাইয়া তীব্র আকাজ্ষার সহিত সে ত্বর্গে গমন 
করে। যেখানে অমরত্বের সিংহাসন, এরাবত বাহন,অমরাবতী 
রাজধানী, যেখানে মহাসিদ্ধির ভাণ্ডার, অমৃতের প্ু্ষরিণী, যে 
গ্রামে দলে দলে কামধেন, যেখানে দেবত। ভূৃত্যরূপে সেব৷ 
করে, চতুদ্দিকে চিন্তামণির ভিত্তি, কল্প বৃক্ষের উপবন, 
যেখানে গন্ধ গান করে, রম্তা প্রভৃতি অপ.সরা নৃত্য করে, 
তাহাদের প্রধানা উর্বশী, এইরূপ বিলাসিনী শোভিত, 
যেখানে শয্যায় শয়ন করিতেই মদন সেবা করে, যেখানে চন্দ্র 
অঙ্গন ঝাট দেয়, পবনের হ্যায় দ্রুতগামী আজ্ঞাবহ ভৃত্য 
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সর্বদা আজ্ঞার অপেক্ষা করিয়া দাড়াইয়! থাকে, স্বস্তি শ্রী ইত্যাদি 
আশীব্বাদ বর্ষণকারী, ব্রাহ্মণের মুখ্য বৃহস্পতি ও যেখানে বহু 
স্তুতি কারক দেবতা! বর্তমান, যেখানে লোকপাল প্রহরীর কার্ধ্য 
করেন, যেখানে উচ্চৈশশ্রবা নামক ইন্দ্রের অশ্বও নগররক্ষীর 
অশ্বের তুলনায় ক্ষুদ্র; আর অধিক বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত পুণ্যের লেশ থাকে ততক্ষণ সে ইন্দ্র-স্বখের সমান এরূপ 
বিবিধ ভোগ লাভ করে ॥ ২০ ॥ 


তে তং ভুক্ত স্বর্গলৌকং বিশালং 

ক্ষীণে পুণ্যে ম্ত্যলোকং বিশন্তি । 
এবং ত্রয়ীধন্মমনু প্রপন্না 

গতাঁগতং কামকাঁমা লভন্তে ॥ ২১ ॥ 


পুণ্যের সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে উহা শেষ হইয়া গেলে 
ইন্দ্রত্বের তেজ কমিতে থাকে এবং সেই স্বর্গকামীকে ফিরিয়া 
মর্ত্টলোকে আসিতে হয়। বেশ্যার ভোগ করিতে করিতে 
সম্পদ হীন হইয়া পড়িলে তাহার দ্বারে পা বাড়াইবারও উপায় 
থাকে না, বলিব কি কাম্য যজ্জঞে দীক্ষিত ব্যক্তিরও সেইব্প 
লঙজ্জাকর অবস্থা । নিত্যস্থিতিশীল আমাকে ভুলিয়া যে পুণ্যদ্বারা 
স্বর্গ লাভের আশা করে, তাহার অমরত্ব লাভ বৃথা । পরিশেষে 
তাহার মর্ত্যলোকেই ফিরিয়া আসিতে হয়। মাতার উদররূপ 
গুহার মধ্যে বিষ্ঠার বেষ্টনে পচিয়া এবং নয় মাস পর্যস্ত বাস 
করিয়া জন্ম জম্ম তাহাকে মরিতে হয়। স্বপ্নে প্রাপ্ত দ্রব্য 

৪ 
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জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়া যায়, যজ্ঞকর্তার স্বর্গ 
স্থথকেও সেইরূপ বুঝিয়া লইবে । হে অর্জুন, বৈদিক যজ্ঞ 
হইলে কি হয়, আমার স্বরূপ না জানিলে তগ্ডুল ফেলিয়া তুষের 
যত্ব করিবার মত সকলই বিফল । এক আমাকে ছাড়িয়া বেদোক্ত 
ধর্মও নি্ছল । তুমি আর কিছু জানিতে না পারিলেও আমাকে 
জানিয়া লও | ইহাতেই তুমি সখী হইবে ॥ ২১ ॥ 


অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তেো। মাং ঘে জনাঃ পধুঠ্পাসতে | 
তেষাং নিত্যাভিঘুক্তানাং যৌগক্ষেমং বহাম্যহম ॥২২। 


সকল মনোভাব লইয়া যে আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া দেয়, 
যে গর্ভস্থ পিণের ন্যায় কোনও ক্রিয়ার সহিত পরিচিত নয়, 
যাহার সমীপে আদি ভিন্ন আর কিছুই উপাদেয় বোধ হয় না, 
যে আপন জীবনকে মদ্রপ করিয়াছে এবং একনিষ্ঠ হইয়া 
আমাকে একাগ্রচিত্তে ভক্তি করে, তাহাকে আমিও সেবা 
করিয়া থাকি। সে যে সময় একাগ্রচিত্বে আমার ভজনে 
লাগিয়া থাকে, সেই সময় আমাতেও তাহার সম্বন্ধে চিন্তার 
উদ্দেক হয়! তাহার কর্মগুলি আমাকেই করিয়া লইতে হয় 1 
পক্ষিণী অজাতপক্ষ শাবকের জন্য জীবন যাপন করে, আপন 
ক্ষুধা তৃষ্ণার দিকে দৃষ্টিপাতও করে না, শাবকের কুশলই 
মাতার একমাত্র কার্য, সেইরূপ যে প্রাণের সহিত আমার 
অন্থুসরণ করে তাহার সকল কাধ্যই আমি সম্পাদন করিয়া থাকি। 
আমার সহিত সাধুজ্য লাভের ইচ্ছা হইলে আমি তাহার সেই 
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আকাজ্ষা পুর্ণ করি আর নেবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাহার 
সমীপে প্রেম রাখিয়া দিই। এইব্পে সে মনে যে যেভাব 
পোষণ করে উহাই আমি বারবার পুর্ণ করিয়া দিই এবং তাহাকে 
প্রদত্ত বস্তর রক্ষাও আমিই করি। হে পাণ্ডব, যাহার সকল 
ভাবের আশ্রয়ই আমি তাহার ঘোগক্ষেম এইরূপে আমাকেই 
বহন করিতে হয় ॥ ২২ ॥ 


ঘেহপ্যন্যদেবতা ভন্তা ঘজন্তে শ্রদ্ধয়।শ্বিভাঃ 

তেহপি মামেব কৌন্তেয় * বজন্ত্যবিধিপূর্ববকম, ॥২৩ 

আরও এক সম্প্রদায় আছে। তাহারা আমাকে সমষ্টি 
রূপে পরিজ্ঞাত নহে কেননা তাহারা অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য এবং 
সোমের গিমিত্ত যজন করিয়! থাকে । ইহারা বাস্তব পক্ষে 
আমারই যজন করে কেননা এই সমগ্র বিশ্ব আমিই । তবে উহা! 


* শ্রীকষণ গম্ভীরার্থ পূর্ণ সময়োপযোগী বহু সম্বোধনে অজ্দুনকে উদ্ব-্ধ 
করিয়াছেন । যথা_-+(১) অনঘ € অপাপবিদ্ধ, জ্ঞানং উৎপদ্ধতে পুংসাং 
ক্ষয়াৎ পাপস্ কশ্মণঃ অতএব অনঘ সন্বোধন দ্বারা জ্ঞান লাভের উপযুক্ত 
অধিকারীত্বের সচনা। )* (২) অজ্ঞন ? (৩) কিরীটী; €৪) কুরুনন্দন ; 
(৫) কুরুপ্রবীর ) (৬) কুরুত্রেষ্ঠ ? (৭) কৌন্তেয় (বুস্তীনন্দন) ; (৮) গুড়াকেশ 
(নিদ্রালস্ত জয়ী); (৯) ধনঞ্জয (যিনি পরাজয় পূর্বক নিখিল জনপদের 
ধন সংগ্রহ করিয়াছেন ); (১০) পরস্তপ (শক্রবিজয়ী) ; (১১) পাগুব; 
(১২) পার্থ; (১৩) পুরুষব্যাস্ত্র; (১৪) পুরুষর্ষভ ; (১৫) ভরতর্ষভ ; 
(১৬) ভরতশ্রেষ্ঠ ; (১৭) ভরত সত্তম $ (১৮) ভারত ; (১৯) মহাবাছে। 
€২০) সব্যসাচিন্‌ (বাম হস্তে শর ক্ষেপণকারী বীর )। 


৩১২ জ্ঞানেশ্বরী 


আমার ভজনের সরল পথ নয়, আকা বাকা পথ । দেখ, বৃক্ষের 
শাখা পল্লব একই বীজ হইতে উৎপন্ন হয় নাকি? তবুও রস 
আকর্ষণ করা মুলেরই কার্ধ্য, মূলেই জল সেচন করিতে হয় । 
এক দেহেরই দশ ইন্দ্রিয়, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত বিষয়-স্থখ 
এক স্থানে পৌছায় কিন্ত উৎকুষ্ট রন্ধন করিয়। সেই খাদ্য কর্ণরন্ধে 
কেমন করিয়া পূর্ণ করা যায়? কুসুমের গন্ধ চক্ষুদ্ধারা লওয়া 
যাইতে পারে 1-মুখ দ্বারাই রসের আম্বাদন, নাসিকাদ্বারাই 
স্বগন্ধের আঘ্বাণ করিতে হইবে ; আমার: প্রীতির নিমিত্ত আমার 
যজন করিতে হইবে । আমাকে না জানিয়া যে ভজন করে তাহার 
চেষ্টা বৃথা অতএব কর্মের নেত্ররূপ যে জ্ঞান উহা নির্দোষ 
হওয়া প্রয়োজন ॥২৩| 


অহ্‌ং হি সর্ববযজ্জানাং ভোক্তাচ প্রভুরেব চ। 
ন তু মামভিজানন্তি তত্রেনাইতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪॥ 


হে পারুস্ৃত, এই সম্পূর্ণ যজ্ঞের উপচার ভোগ করিতে 
আমি ভিন্ন আর কে আছে? আমিই সকল যজ্রের আদি ও 
পরিণতি তবে দ্রবুর্ধি মাহ্যই সাধারণতঃ আমাকে ভুলিয়া অনেক 
দেবতার ভজন করে । গঙ্জাজল দেবতা ও পিতৃপুরুষের প্রীতির 
নিমিত্ত অঞ্জলি করিয়া গঙ্গার জলেই নিক্ষেপ করা হয়, সেইব্নপ 
ইহারা আমাতেই আমাকে দান করে, তাহাদের ভাব ভিন্ন ভিন্ন 
মাত্র । এই নিমিত্ত হে পার্থ, তাহারা সর্বভাবে আমাকে পায় ন। 
এবং মনে যে ভাব রাখে তাহারা সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হয় ॥২৪॥ 


নবম অধ্যায় ০০ 
যান্তি দেবব্রতা দেবান্‌ পিতন্‌ যাঁন্তি পিতৃত্রতাঃ | 
ভূতানি ঘান্তি ভূতেজ্যা ঘান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌ ॥২৫॥ 


যে মন, বাক্য ও ইন্ড্রিয়ের সহিত দেবতার নিমিত্ত ভজন 
করে সে শরীর ত্যাগের সহিত দেবরূপতা প্রাপ্ত হয়। যাহার 
চিত্ত পিতৃ ব্রত ধারণ করে তাহার দেহান্তে পিতৃত্ব লাভ, ক্ষুদ্র দেবতা 
ইত্যাদি ভূতগণ যাহার পরম দৈবত, যে মারণাদি নানাগ্রকার 
অভিচার কর্মদ্বারা তাহাদের ভক্তি করে, তাহার দেহরূপ যবনিকা 
সরিয়া যাইতেই ভূতত্ব লাভ হইয়া থাকে। তাহার সম্কল্প অন্ুসারেই 
ব্বকর্ম তাহাকে ফল প্রদান করে। তবে যে নয়নে আমাকেই 
দর্শন করে, কর্ণে আমার বিষয়ই শ্রবণ করে, মনে আমারই চিন্তা 
করে, বাক্য দ্বারা আমারই বর্ণনা করে, যে সব্বাঙ্গে আমাকেই 
নমস্কার করে, আমার উদ্দেশ্যে দান পুণ্য ইত্যাদি সকলই করে 
আমার বিষয়ই অধ্যয়ন করে, অন্তরে বাহিরে আমাকে লইয়াই 
তৃপ্ত থাকে, আমার নিমিন্তই জীবন ধারণ করে, শ্রীহরির 
গুণান্রবাদ বর্ণন করিবার নিমিত্তই তাহার জন্ম যে এরূপ অভিমান 
করে মাত্র, একমাত্র আমার লোভ করিয়াই জগতে লোভী আমার 
ইচ্ছাতেই সকাম আমার প্রেমেই প্রেমিক আমার মোহে ভ্রমযুক্ত 
হইয়া জগতের দিতে দৃষ্টিপাত করে না, যে শাস্ত্র হইতে আমারই 
জ্ঞান উপার্জন করে, মন্ত্রদ্ধারা আমাকেই লাভ করে, এই 
প্রকার সম্পূর্ণ ক্রিয়াদ্বারা আমারই ভজন করে, সে বাস্তবিক 
মরণের এ পারেই আমাকে মিলিয়া যায়, মৃত্যুর পরপারে গিয়। 





৩১৪ জ্ঞানেশ্বরী 


আর কোন্‌ দিকে যাইবে? আমার যজনকারী, যে সেবার 
অছিলায় সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছে আমার সহিত 
তাহার এঁক্যভাব হইয়া যায়। হে অজ্জুন, আত্মসমর্পণ ভিন্ন 
আমার নিমিত্ত প্রেম উৎপন্ন হয় না। আমি অন্য কোন উপচারেই 
বশীভূত হই না । এই বিষয়ে যে নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া বুঝে সে 
অজ্ঞানী, সে বড় বলিয়া বড়াই করে উহাই তাহার কষুদ্রতার স্চক 
আর আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া পরিচয় দেয় তাহার কিছুই প্রাপ্তি 
হয় নাই । অথবা হে কিরীটি, যজ্ঞ, দান ইত্যাদি অথবা তপস্যার 
ষে প্রতিষ্ঠা আছে উহা আন্মসমর্পণের সমীপে একটা তৃণের 
সমানও নয় । বল দেখি, জ্ঞানবলে বেদ হইতে শ্রেঠঠ কেহ আছে 
কি? শেষ নাগ হইতেও কেহ বড় বক্তা আছেন কি? সেও 
আমার শয্যার নিয়ে চাপা পড়িরা রহিয়াছে, বেদও ত “নেতি 
নেতি” “এরূপ ময়, এরূপ নয়” বলিয়া পশ্চাৎপদ হয় । এই বিষয়ে 
সনকাদি মুনিগণও পাগল হইয়া গিয়াছেন। তপস্বীর বিচার 
করিলে শঙ্গরের তুল্য আর কাহাকে পাওয়া যাইবে? সেই 
শহ্গরও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া আমার ঢরণতীর্থ মস্তকে ধারণ 
করিয়াছেন । সমৃদ্ধির বিচারে লক্ষ্মীর সমতুল আর কে আছে ? 
সেই গ্রা দাসী। হাঁহার নিশ্মিত খেলাঘরকে অমরাপুর 
বলা যায় তাহার সমীপে ইন্দ্রাদিকে কি খেলার সামগ্রী 
বলিতে হয় না? অপ্রসন্ন হইয়। খেলাঘর ভাঙ্গিরা ফেলিলে 
ইন্দ্রকেও পথের কাঙ্গাল হইতে হয়। তিনি যে বৃক্ষের 
দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই বৃক্ষ কল্পবৃক্ষবূপে পরিণত হয়। 


নবম অধ্যায় ৩১৪ 


ধাহার গৃহে দাসীগণই অপার সামর্থ্যযুক্ত সে স্থানে প্রধান 
নায়িকা লক্ষমীদেবীরও কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠা নাই। হে পাণুব, 
তিনি সকলভাবে সেবা করিয়া পরিশেষে অভিমান পরিত্যাগ 
পূর্বক চরণ ধারণ করিবার অধিকারিণী হইয়াছেন । এই নিমিত্ত 
প্রতিষ্ঠা দূরে রাখিয়া বিদ্যার গরিমা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইতে 
হইবে । জগতে নিদ্দি্চন ভাব প্রাপ্ত হইলে আমার সান্গিধ্য 
ল[ভ হইবে । স্ূর্য্যের দৃষ্টির সম্মুখে চন্দ্রের প্রভা লোপ হইয়া 
যার, জোনাকীর ক্ষুদ্র আলোক সেখানে কিরূপে প্রতিষ্ঠা পাইতে 
পারে? যেখানে লক্ষ্মীরও প্রতিষ্ঠা চলে না, শঙ্করের তপস্যায় 
পূর্ণতা হয় না, সেখানে প্রাকৃত অজ্ঞানী অপর লোক কিরূপে 
আমাকে জানিতে পারে? এই নিমিত্তই দেহের অভিমান 
ছাড়িতে হইবে । আমার উপর হইতে গুণের উপাধি সকল 
নামাইয়া লইয়া সম্পত্তির অভিমান দূর করিয়া দেওয়! কর্তব্য ॥২৫ 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রষচ্ছতি। 
তদহং ভক্ত/যপন্ৃতমশ্নামি প্রযতান্মনঃ ॥ ২৬ ॥ 


যে কোন জাতীয় ফল হউক না কেন যদি কোন ভক্ত অত্যন্ত 
প্রেমের উল্লাসে অর্পণ করিবার নিমিত্ত আমার সমীপে আনয়ন 
করে আমি হস্ত প্রসারণ করিয়া উহা গ্রহণ পুর্বক বন্ধল না 
ছাড়াইয়াই তৎক্ষণাৎ ভোজন করি । আরও ভক্তিপূরর্বক যদি 
আমাকে একটা কুস্থম অর্পণ করা যায় উহার গন্ধ লওয়াই আমার 
কর্তব্য কিন্ত উহাও আমি ভোজন করি । থাকুক ফুলের কথা, 


৩১৬ জ্ঞানেশ্বরী 


প্রেমের দান একটী পত্র হইলেও উহা টাটকা হউক কি শু 
হউক, পুর্ণভাবে যী হইলে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি হঠাৎ অমৃত 
পাইলে যেরূপ তৃপ্তি লাভ করে বৃক্ষপত্রও আমি সেইরূপ 
সন্তোষের সহিত ভোজন করি । এরূপ হইতে পারে যে কেহ 
পত্রও যোগাইতে পারে না, জলের ত আর কখনও অভাব 
হয় না? জল বিনা মূল্যে বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায়। 
উহাও কেহ প্রেমের সহিত আমার উদ্দেশ্যে দান করিলে সে 
বৈকৃ% হইতেও উচ্চ মন্দির এবং কৌত্তরভ হইতেও উজ্জল 
অলঙ্কার সমর্পণ করিয়াছেন আমি এইরূপ অন্ৃভব করি। 
আমার নিমিত্ত সে ক্ষীরসমূদ্রের হ্যায় মনোহর অপার দ্ুপ্ধময় 
শষ্যাস্থান নিম্মাণ করিয়া দিয়াছে ; . ক্র, চন্দন, অগুরু 
ইত্যাদি পদার্থের সুগন্ধি মহামের রচনা করিয়া দীপমালার 
পরিবর্তে শ্বর্্যদ্বারাই আমার আনত্রিক করিরাছেঃ গরুড়ের 
হ্যায় বাহন, কল্পতরুর বাগান বাড়ী, কামধেন্থুর মত গাভী 
দান করা হইয়াছে, আমাকে অমৃত হইতেও স্বাদ ও 
সুরপপূর্ণ বহু পর্কান্ন পরিবেশন করা হইয়াছে, ভক্ত প্রদত্ত 
জলবিন্দুদ্ধারা আমি এই প্রকার সন্তোষ লাভ করিয়! থাকি। 
হে কিরীটি, আরও কি বুঝাইতে হইবে? তুমি ত স্বচক্ষেই 
দেখিয়াছ ঘে আমি তুল কণার নিমিত্ত শ্দামা (শ্রীদাম) বিপ্রের 
বান্ত্রের গ্রন্থি খুলিনাছি । এই প্রকারে আমি একমাত্র ভক্তিকেই 
জানি উহার মধ্যে ছোট বড় দেখিনা । ঘেকেহ হউক না কেন 
আমি শুধু ভাবটার দিকে দৃষ্টিপাত করি। আর পত্র, পুষ্প, ফল, 
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জল, এই সকল কেবল ভজনের উপাদান, আমি নিরুপাধি 
ভক্তিতত্বকেই চাই । অতএব হে অর্জন, শোন, তুমি বুদ্ধিকে 
অধীন করিয়া লও এবং মনোমন্দির মধ্যে সব্রদা আমাকে স্মরণ 
কর ॥ ১৬॥ 


যকরোধি ঘদশ্গীসি বজ্জ্হোধি দদাসি যু । 
য তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুত্ব মদর্পণম্‌ ॥ ২৭ ॥ 


কর্ম, ভোগ, উপভোগ, বিবিধ যক্জদ্বারা ঘন, কখনও কোন 
সংপাত্রে দান, সেবককে বেতন প্রদান, তপস্তা এবং ব্রত স্বাভাবিক 
ভাবে ভর্তির সহিত আমার গ্রীতির নিমিত্ত করিতে থাক। 
কখনও আপন অস্তঃকরণে সে সকল কর্মের স্বতন্ত্র স্মৃতিকে স্থান 
দিও না। এইবরপে সম্পূর্ণ কর্ম আমাকে সমপ্ণ কর ॥ ২৭ | 


শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কম্মবন্ধনৈঃ | 
সপ্যাসযোগযুক্তান্মা বিম্মুক্তো মামুপেযসি ॥ ২৮ ॥ 


অগ্নিকৃণ্ডে নিক্ষিপ্ত বীজ যেরূপ অঙ্কুর দশা হইতে বঞ্চিত 
হয় সেইরূপ আমাতে সমগপিত শুভাশুভ কর্ম নিহ্ল হইয়া 
যাইবে । কর্ম জীবিত থাকিলে উহার সখ ছুঃখ রূপ ফল প্রসব 
করিবে এবং উহার ভোগের নিমিত্ত উপযুক্ত শরীরে জন্মগ্রহণ 
করিতে হইবে । কর্ম যখন আমাতে সমর্পিত হইয়া গিয়াছে 
তখন বুঝিয়া লইবে যে জন্মমরণ ততক্ষণাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে, 
আর জন্মের সহিত কষ্ট অবশিষ্ট নাই। অতএব হে অজ্ঞুন, 
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এইভাবে তোমাকে আমি সুলভ সন্গযাসের যুক্তি বলিলাম ইহাতে 
অতি শীঘ্ব আত্মান্ুভব হইয়া যায়। তুমি এই যুক্তির বলে এই 
দেহ বন্ধনে সুখ ছঃখ সমুদ্রে নিমজ্জিত না হইয়া সুখ ব্বরূপ 
আমাতে অনায়াসে মিলিত হইয়া যাইবে ॥ ২৮ ॥ 


সমোহহং সর্বভৃতেঘু ন মে দ্বেয্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ | 
যে ভজন্তি তু মীং ভভ্্যা ময়ি তে তেথু চাপ্যহম. ॥২৯॥ 


আমি কিরীপ এই প্রশ্ন করিলে বলিতে হয়, আমি সব্বর্ব 
ভূতে সমান, আমার আপন পর ভাব নাই। যে আমাকে 
এই ভাবে জানে ও অহঙ্কারের গৃহ ভাঙ্গিরা কর্মে নিরত হয়, 
প্রাণের সহিত আমার ভজন করে, সে শরীর ব্যাপারে লিপ্ত আছে 
বলিয়া দৃষ্ট হইলেও শরীরে থাকেনা কিস্ত আমাতেই অবস্থান 
করে এবং আমিও পূর্ণভাবে তাহার হৃদয়ে অবস্থান করি। 
বটবৃক্ষ বিস্তার সহিত আপন বীজের মধ্যে অবস্থান করে, 
এবং বীজ কণাও বটের মধ্যে অবস্থান করে সেইরূপ তাহাতে ও 
আমাতে শুধু বাহিরের নামেই পার্থক্য, অন্তরের বস্ত বিচারে 
সে আমার স্বরূপতাই লাভ করে । পরের গৃহে চাহিয়া আনা 
অলঙ্কার কেবল শরীরেরই পৌন্দর্যয বিস্তার করে, অন্তরে উহার 
প্রতি আমার বলিয়া বুদ্ধি থাকে না; সেইরূপ উদাসীনতার সহিত 
সে দেহ ধারণ করিয়া থাকে । কুন্ুমের গন্ধ পবনের সহিত 
উডিয়া গেলে উহা নির্গত হইয়া বৃস্তের সহিত পড়িয়। থাকে 
সেইরূপ এ ব্যক্তির দেহ কেবল অন্তকালের অপেক্ষায় থাকে 
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এবং তাহার সকল অভিমান মদ্ভক্তিকে লাভ করিয়া অবশেষে 
আমাতে আসিয়া মিলিত হয় ॥ ২৯ ॥ 


অপি চে€ স্ছুরাঁচারে। ভজতে মীমনন্যভাক্‌ | 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ, ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥ 


এরূপ ভজন-গ্রীতি হেতু পুনরায় দেহ ধারণ করে না এরূপ 
ব্যক্তি যে কোনও জাতির হইতে পারে । হে সুুভট, দেখিতে 
কাহারও আচরণ যতই খারাপ হউক যদি জীবন ভক্তির পথে 
সমর্পণ করিয়া দিয়া থাকে ;_ মৃত্যু সময়ের বৃদ্ধি অনুসারেই পর 
জন্মের গতি নির্দিষ্ট হয় এই নিমিত্ত যে আপন জীবন অবশেষে 
ভক্তিকে অর্পণ করিয়া দিয়াছে সে প্রথমতঃ দুরাচারী হইলেও 
তাহাকে অধুনা! সর্বোত্তম বলিয়াই জানিবে | বিশাল বন্যার কুলে 
ডুবিয়াও কেহ প্রাণে বাঁচিয়া তীরে উঠিলে বন্যায় নিমজ্জন 
বিফল হইয়া যায়, সেইরূপ অন্তে ভক্তি করিলে পূব কৃত 
পাপও ধ্বংস হইয়া যায় । সে দু্ষর্্মকারী হইলেও অন্নুতাপ রূপ 
তীর্থে মানের ফলে সব্বতোভাবে আমার স্বরূপে প্রবেশ করে। 
ইহাতে তাহার কুল পবিত্র হইয়া যায়। তাহার কৌলীন্য 
উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়, জন্মও সাফল্য লাভ করে । সে-ই সকল 
শাস্ত্র পাঠ করিয়া লইয়াছে, সকল তপস্তা আচরণ শেষ করিয়াছে, 
অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনাও তাহার অভাষ করিতে বাকী নাই । 
হে পার্থ, সে সর্ধপ্রকারে সকল কর্মের পরপারে পৌঁছিয়াছে। 
নিরন্তর যাহার বিশ্বাস আমার নিমিত্তই, যে সম্পূর্ণ মন ও বুদ্ধিকে 
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ক্রিয়া হইতে একনিষ্ঠারূপ পেটারিকায় বন্ধ করিয়া হে কিরীটি, 
আমাতে রাখিয়া দিয়াছে-__ ॥ ৩০ ॥ 


ক্ষিপ্রং ভবতি ধন্ীত্বা শশ্রচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি | 
কৌন্তভেয প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥ 


সে কিছুকাল পরে আমার সমান হয় এরূপ মনে করিও না। 
কেননা যে অমৃতের মধ্যে অবস্থান করে তাহার সমীপে মৃত্যু আর 
কেমন করিয়া আসিতে পারে? যে সময় স্ুর্য্যোদয় হয় না 
তাহাকেই রাত্রি বলে । সেইরূপ আমার ভক্তি বিনা যাহা অনুষ্ঠিত 
হয়, তাহাই মহাপাপ । হে পাওুস্থৃত, যখনই তাহার চিত্ত আমার 
সানিধ্য লাভ করে তৎক্ষণাৎ উহা তত্বৃত: আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত 
হয়। একটা প্রদীপ হইতে অপর প্রদীপ প্রজলিত করিয়া 
লইলে কোন্‌ প্রদীপ পুবের্বকার তাহা জানা যায় না, সেইরূপ যে 
সর্রতোভাবে আমার ভজন করে সে মদ্রপ হইয়া যায় এবং 
আমান নিত্য-শান্তি ও কান্তি লাভ করে । সে আমার জীবনেই 
জীবন ধারণ করে । হে পার্থ বার বার আর সেই কথা কত 
বলিব? আমাকে লাভের ইচ্ছা! থাকিলে ভক্তিকে ভুলিও না । 
কুলের শুদ্ধতার দিকে দৃষ্টি করিও না, আভিজাত্যের গরিমা করিও 
না, অকারণ বিদ্যার অভিলাষ করিও না রূপ অথবা যৌবনের মদে 
মন্ত্র হইও না এবং সম্পত্তিরও আর গব্ধ করিও না। এক আমার 
বিষয়ে গ্রীতি না থাকিলে এ সকলই ব্যর্থ । তগুলহীন ভুন্টায় 
খোসা-তুষ ভানিলে অথবা সুন্দর নগরী শৃহ্য পড়িয়া থাকিলে উহা! 
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কোন্‌ কাজে লাগে? জলশুহ্য সরোবর, বনমধ্যে দ্ুঃখীর সহিত 
তুঃখীর মিলন অথবা বন্ধ্যাফুলের শোভায় শোভিত বৃক্ষের মতই 
সম্পত্তি আভিজাত্য ও জাতির শ্রেষ্ঠতা ; সকল অবয়ব সহিত 
শরীর থাকিয়াও জীবন না থাকিলে যেরূপ উহা পচিয়া যায়, মদ্- 
ভক্তিহীন জীবনেরও সেইরূপ দশা । পুৃথ্থীতলে তাহার দেহ 
পাষাণের তুল্য । পুণ্যও অভক্তকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যায়। ফলের ভারে নিশ্ববুক্ষ বু'কিয়া পড়িলে কাকের খুব স্ুসময় 
উপস্থিত হয়, সেইরূপ ভক্তিহীন মানুষও পাপাচরণের নিমিত্বই 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । ষড়রস পরিবেশন করিয়া চৌরাস্তায় রাখিয়া 
দিলে উহাতে কুকুর ভোজেরই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ভক্তি হীনের 
জীবনও সেইবপ । সে স্বপ্নেও সবকৃতি কাহাকে বলে জানেনা এবং 
ংসারের নানাপ্রকার ছুঃখ তাহার জীবন-থালায় পরিবেশন করা 
হইয়া থাকে, অতএব উত্তম কুলের কোনও প্রয়োজন নাই । শুড্র 
জাতিই হউক অথবা পশুরই শরীর হউক কোন ক্ষতি নাই । 
দেখনা কুম্তরীর কর্তৃক আক্রান্ত হস্তী আকুলভাবে এরূপ প্রেমের 
সহিত আমার স্মরণ করিয়াছিল যে, সে আমার সানিধ্য লাভ 
করিয়াছিল আর তাহার পশুত্বও ঘুচিয়া গিয়াছিল ॥ ৩১ ॥ 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ | 
সজ্িয়ো৷ বৈশ্যান্তথ। শুদ্রান্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্‌ ॥ ৩২ ॥ 


যাহার নামোচ্চারণও উচিত নয়, যে সকলের অধম পাপ 
যোনিতে জন্মিয়াছে, পাপোৎ্পন্ন, মুঢ় প্রস্তরের ন্যায় জড়বুদ্ধি কিস্ত 
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আমাতে সব্বতোভাবে দৃঢ়-যুক্ত, বাক্যে আমার গুণান্ৃবাদ ক্ফুত্তি, 
দৃষ্টি আমারই রূপ মাধুরী আস্বাদন করে, মণ আমারই সঙ্কল্প 
ধারণ করে, শ্রবণ আমার কীন্তি শ্রবণ ভিন্ন ক্ষণকাল থাকেনা, 
আমার সেবাই সব্ধাঙ্গের অলঙ্কার, জ্ঞান বিষয়ের সন্ধান মাত্রও 
জানেনা, জ্ঞাতৃত্ব একমাত্র আমাকেই জানে; যে এই প্রকার 
লাভকে জীবন এবং তদন্যথাকে মরণ বলিয়া বুঝিয়া লয়; হে 
পাগুব, যে সকল প্রকারে সকল স্বভাবকে সজীব রাখিবার 
নিমিত্ত আমাকেই জীবন বলিয়া জানে, সে পাপযোনি হউক, 
বেদ অধ্যয়ন না করুক, আমার সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে 
তাহার যোগ্যতা আমা হইতে কম নয় । দেখ, ভক্তির সমৃদ্ধিতে 
দৈত্য দেবতাকেও হীনপ্রভ করিয়া দিয়াছে । যাহার মহিমায় 
আমি নৃনিংহরাপ ধারণ করিয়াছি সেই প্রহলাদকে আমার সহিত 
তুলনা করিলে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ দেখা যাইবে । কেননা 
তাহাকে আমি যে সকল বস্তু দিতে চাহিয়াছিলাম সে সকল 
তাহার পুর্ধেই প্রাপ্ত ছিল। সে দৈত্য কুলে জন্মগ্রহণ করিলে 
হইবে কি? ইন্দ্রও তাহার শ্রেষ্ঠতার সহিত তুলনার অযোগ্য । 
অতএব একমাত্র ভক্তিই শোভা বিস্তার করে, জাতি কোন 
কাজে লাগে না। রাজার মুদ্রা-চিহ্ চর্ম খণ্ডের উপর পড়িলে 
উহাদ্বারাও সকল প্রকার সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারে, উহাতে 
স্বর্ণ বা রৌপ্যের প্রয়োজন নাই রাজাজ্জাই বলবতী। যখন 
মন ও বুদ্ধি আমার প্রেমে পুর্ণ হইয়া যায় সেইরূপ উৎকৃষ্টতা 
তখনই লাভ হয়। সর্ধজ্ঞতাও তখনই শোভা পায়। কুল, 
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জাতি ও বর্ণ সকলই বৃথা । হে অর্জন, সংসারে আমার ভক্তি- 
দ্বারাই কৃতার্থ হওয়া যায় । যে কোন ভাবে হউক মন আমাতে 
প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া চাই । আমাতে মনোবৃত্তি প্রবিষ্ট করাইলে 
তৎপর কৃত কন্্ম নকল বৃথা হইয়া যায় । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা যতদিন 
গঙ্গার সহিত মিলিত ন] হয় ততদিনই নালা বলিয়া অভিহিত হয়, 
গঙ্গার সহিত মিলিয়া গঙ্জাই হইয়া যায় । খদির, চন্দনাি কাঠের 
বিভিন্নতা ততক্ষণই বুঝা যায় যতক্ষণ উহাদের একত্র করিয়া 
অগ্রনিতে নিক্ষেপ করা না হয়। সেইরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী অথবা 
শূদ্র অন্ত্যজাদি জাতি ততদিনই ভিন্ন থাকে যতদিন আমাকে 
লাভ না করে। প্রেমে ডুবিয়া আমাতে আসিয়া মিলিলে জাতি 
ও ব্যক্তির কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে নাঃ লবণের কণা সমুতের 
জলে নিলাইয়া দিলে যেমন হয় ঠিক সেইরূপ । যতদিন সমুদ্রে 
যাইয়া মিলিত না হইতেছে ততদিনই নদ ও নদীর নাম এবং 
পৃবব বা পশ্চিম বাহিনী হইয়া বহিয়া যাওয়া প্রভৃতি আছে। 
সেইরূপ কোনও প্রকারে চিত্ত আমাতে প্রবেশ করিলেই সে নিজে 
নিজেই মদ্রেপ হইয়া যায়। পরশমণি ভাঙ্গিবার নিমিত্তও লৌহকে 
পরশমণি স্পর্শ করাইলে স্পর্শ মাত্র উহা স্বর্ণ হইয়া যাইবে। দেখ, 
ব্রজ গোপা পতিরূপে আমাকে ভজন করিয়া কি আমার ন্বরূপ 
এবং ধৈর-ভাব পোষণ করিয়াও শিশু পাল প্রভৃতি কি আমাকে 
লাভ করে নাই ? আরও হে পাণ্ডব, একগোত্র এই গুণে যাদবগণ 
এবং মমতা বুদ্ধিতে বন্দে প্রভৃতিও আমাকে লাভ করিয়াছেন । 
নারদ, খ্রুব, অক্রুর, শুক এবং সনৎকুমারকে আমি ভক্তির 
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সহায়তায় লাভ করিয়াছি সেইরূপ গোপীগণকে পতিবুদ্ধি,কংসকে 
ভয় এবং শিশু পাল প্রভৃতি ঘাতকগণকে তাহাদের পৃথক পৃথক্‌ 
মনোধন্ম আমাকে লাভ করাইয়াছে । আমি নিদানের আশ্রয় । 
ভক্তি, বিষয় বৈরাগ্য অথবা বৈরভাব আমাকে যে কোন উপায়েই 
পাওয়া যায়। অতএব হে পার্থ, সংসারে আমাকে লাভ কবিবার 
উপায়ের অভাব নাই | যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক, আমাতে 
ভক্তি করুক অথব' শক্রতা করুক, ভক্ত অথবা শক্র আমারই । 
কোন প্রকারে আমার ভক্তি লাভ করিলে আমার শ্বরূপতা 
লাভ হয়, এই নিমিত্ত হে অর্জুন, পাপযোনি অথবা বৈশ্য, 
শূদ্র কিস্ত্রী আমার ভজন করিলে আমারই গৃহে পৌছাইতে 
সমর্থ হয় ॥ ৩২ ॥ 


কিং পুনব্রণন্ষণ।ঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ধয়স্তথা | 
অনিত্যমস্তখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


নর্ণশ্রেন্ ত্রা্গণের কথা আর কি বলিব? স্বর্গ যাহার 
জায়গীর, ঘে মন্ত্ববি্ভার গৃহন্বরূপ, ভুদেবতা, তপন্ার মুণ্তিমান 
অবভার,সব্বভীর্ঘেন সৌভাগ্য স্বরাপ,যাহার সমীপে সর্বদা যজ্ঞের 
পল্লী,ঘে দেবের কবচ, যাহার দৃষ্টি স্ণলনে মঙ্গল বৃদ্ধিলাভ করে, 
বিশ্বাসের সরলতার সংকশ্েরি বিজ্তার হয়, সত্য সঙ্কল্লে জীবন 
ধারণ করে, আশীর্বাদ বাণীতে অগ্রি আয়ু লাভ করে যাহাকে 
সমুদ্র আপন জল সমর্পণ করিয়াছে,যাহার শ্ুখের নিমিত্ত লম্মীকে 
দূরে সরাহয়৷ দিয়াছি, এবং চরণ ধুলি পাইবার জন্য কৌস্ত্রভ কণ্ঠ 
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হইতে নামাইয়! হাতে লইয়াছি, বুকের আবরণ খুলিয়া রাখিয়াছি, 
হে স্ভদ্র; আমি আপন শান্তি রক্ষার নিমিত্ত যাহার পদাঘাত- 
চিহ্ন আজও হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি, হে সুুভট, যাহার 
ক্রোধ কাল, অগ্নি ও রুদ্রের নিবাস স্থান, যাহার কৃপায় 
অনায়াসে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, এইরূপ পবিত্র এবং পুজনীয় 
আমার বিষয়ে অতীব জ্ঞানবান্‌ ত্রাহ্গদণ আমাকে লাভ করিবে 
ইহাতে আর বলিবার কি আছে? দেখ, চন্দনের স্পর্শ প্রাপ্ত 
বায়ুর স্পর্শে সন্নিকটবর্তী নিম্ববৃদ্ধও সুগন্ধি হইয়া যায় এবং উহা! 
দিয়াও দেবতার মস্্রকের মুকুট নিম্মিত হয়, স্বয়ং চন্দন সেই 
মুকুট নির্মাণে উপযোগী ময়, একথা কেহ বলিতে পারে কি? 
চন্দনের উৎকৃষ্ইতার সত্যত। নিদ্ধারণের জন্য কোন যুক্তি সমর্থনের 
প্রয়োজন আছে? শীতলতার ভন্য শঙ্কর খণ্ডিত চনক্দ্রকেই 
নিরন্তর ললাটে ধারণ করেন; তবে চন্দ্রের সমানই শীতলতা 
প্রদানকারী অথচ পূর্ণতা ও নুগন্ধে চন্দ্র হইতেও অধিক চন্দন 
কেনই বা সব্বাঙ্গে ধারণ না করিবে? যাহার অন্থুগমন করিলে 
রাজপথের নিকৃষ্ট লও সমূদ্র-ত্বরূপ লাভ করে স্বয়ং সেই 
গঙ্গার কি সমুদ্র ভিন্ন আর পুথক গতি হইতে পারে? অতএব 
রাজমি অথবা ব্রাহ্মণ যে পুরুষ আমাকেই গতি, মতি ও শরণদাতা 
বলিয়া জানে, তার নিমিত্ত আমিই মুক্তি, আমিই ভক্তি । 
ছিদ্রযুত্ত নৌকায় বসিয়া অচেষ্ট হইয়া থাকা কি কর্তব্য ? যেখানে 
শন্ত্রের বর্ষণ হইতেছে সেখানে অঙ্গাবরণ খুলিয়া রাখা উচিত কি? 
শরীরে যখন প্রস্তর নিক্ষেপ হইতেছে তখন ঢালখানা কি সম্মুখে 
২১ 
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তুলিয়া ধরা উচিত নয়? রোগের আক্রমণ হইলে কি উষধ 
সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া উচিত? যেখানে চারিদিকে দাবানল 
জ্বলিয়া উঠিয়াছে সে স্থান হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করাই 
কর্তব্য নয় কি? সেই প্রকার স্থখছ্ুঃখপূর্ণ মর্ত্যলোকে আসিয়া 
আনার ভজন কর! কর্তব্য নয়কি? আর কোন্‌ সাহসেই বা 
আমাকে ভজন করিবে না? বিষর-ভোগের গৃহে নিশ্চিন্ততা 
লাভ করিয়াছ কি? জীবের বিদ্যা, যৌবন বা সুখের ভরসা 
আছে কি? উপভোগের সামস্্রীগুলি দেহের সজীবতার উপর 
নির্ভর করে । শরীর ত কালের গ্রাসের মধ্যেই পড়িয়া আছে । 
যে মন্ত্যলোকের হাটে বহুল দুঃখের বোঝা এদিক সেদিক 
আছে এবং মৃত্যুরূপ সামগ্রীর বহু বোঝা স্তপাকার হহয়া 
রহিয়াছে, সেই হাটে যে এই শরীরও আসিরা পৌছিল! 
পাণুসৃত, বল দেখি এই হাটে জীবনের স্থখদায়ক পণ্য কেমন 
করিয়া মিলিবে? ভম্মস্তপে ফুৎকার প্রদানে প্রদীপ প্রজ্মলিত 
হয়কি? বিষময় কন্দ পেষণ করিয়া যে রস নিঙ্গানিয়া বাহির 
করা হয় উহাকে অমৃত বলিয়া সেবন করিলে অমরত্ব লাভ যেরূপ 
স্বখদায়ক, সেইরূপ বিষয়ের স্থখকেও জানিবে। উহা পরম 
ছুঃখ। তবেকি করাযায়? মূর্খলোক উহা সেবন না করিয়াও 
থাকে না। একদিকে আপন মস্তক ছেদন অপরদিকে চরণ-ক্ষত 
ধ্ন্ধন করার মতই মর্ত্যলোকের স্থখের প্রকৃতি । সেই সুখের 
কথা শুনিবে__হ্বলন্তঅঙ্গারের শয্যায় কে ল্ুখে শয়ন করিতে 
পারে? যে জগতে চন্দ্রও ক্ষয়রোগগ্রস্ত, অস্ত যাইবার জন্যই 
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সূর্য্য উদিত হয়, দুঃখ যেখানে সখের স্বরূপ লইয়া জীবনকে 
প্রতারণা করে, মঙ্গলের অস্কুরের সহিত অমঙ্গলের আচরণ আসিয়া 
পড়ে, মৃত্যু যেখানে উদররূপ গৃহে স্থিত সন্তানকেও খু'জিয়া 
সন্মুখে উপস্থিত হয়,--যাহা বাস্তবিক নাই তাহারও চিন্তা করায় 
সঙ্গে সঙ্গে যমপূত দ্বারা তুলিয়া লইয়া যায়, কোথায় লইয়া যায় 
তাহাও জানিতে দেয় না ; সকল পথ খু'জিয়া বেড়ায় তবু মৃত্যুর 
ওপার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এরূপ মানুষ দেখা যায় না, 
মৃতগণের কথা যেখানকার পুরাণ-কথা, যেখানকার অনিত্যতার 
কথা ব্রহ্মার আযু লইয়া বর্ণনা করিলেও শেষ হয় না, এইরূপ যে 
স্থানের রীতি-নীতি সেই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহাকেও 
নিশ্চিন্ত থাকিতে দেখিলে আশ্চধ্য অনুভব হয় । ইহলোক এবং 
পরলোকের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহার গাঠুরী হইীতে কাণাকড়িও 
বাহির হয় না, অথচ যেখানে সব্বপ্রকার অমঙ্গল সেই স্থানে কোটি 
মুদ্রাও ব্যয় করিতে কুঠা নাই ; যে বহু প্রকার বিষয়-বিলাসে 
আবদ্ধ হইয়াছে সে উহাতেই আপনাকে স্খী বলিয়া মনে করে, 
লোভের বোঝায় ঝুঁকিয়া উহাতেই সে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান 
করে। যাহার আয়ু দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, বল ও 
বুদ্ধি লোপ পাইতেছে তাহাকেই বড় মনে করিয়া তাহার চরণে 
পতিত হয়। বালক যতই বড় হইতে থাকে ততই আনন্দে 
ও সন্তোষে নাচিতে থাকে, ভিতরে যে আয়ু ফুরাইয়া যাইতেছে 
তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ করে না। প্রত্যেক জন্মদিনে মানুষ 
কালেরই অধীন হইতেছে তবু সে আনন্দপুর্বক বর্ষগ্রন্থি নির্মাণ 


৩২৮ ভ্ঞানেশ্বরী 


করে এবং ধ্বজা পতাকা উড়াইয়া উৎসব করে । তাহাকে “মর” 
বলিয়া গালি দিলে সহ হয় না, মরিলে ক্রন্দন করে, হত্তস্থিত আয়ু 
যাহা খরচ হইয়া যাইতেছে তাহাতে কর্তব্য করে না। ভেককে 
গিলিবার নিমিত্ত সর্প ফণা তুলিয়া আছে তথাপি ভেক 
মক্ষিকা ধরিয়৷ খাইতে আরস্ত করিয়াছে ; সেইরূপ মন্তৃষ্যুও অত্যন্ত 
লোভের বশীভূত হইয়া বাসনাকে বৃদ্ধি করিতেছে । হায় কি 
ছুরবস্থা ! এই মর্ত্যলোকে সকলই বিপরীত ! হে অর্জুন, যদিও 
তুমি অকস্মাৎ এখানে জন্ম লইয়াছ, তথাপি শীঘ্র শ্রীঘ্ব এখান 
হইতে পুথক্‌ হইয়া বাহির হইয়া এস। যাহাতে অবিনাশী 
আম।র নিজধাম লাভ করিবে সেই ভক্তি-পথে চল ॥ ৩৩ ॥ 


মন্মনা ভব মন্তন্তো মদ্বাজা মাং নমন্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি যুজ্েেবমাক্সানং মৎপরায়ণ? ॥ ৩৪ ॥ 


তুমি আপন মন আমার ন্বরূপ করিরা দেও, গ্রীতির সহিত 
ভজন করিতে থাক, সর্ধত্র এক আমাকেই নমস্কার কর । 
যে আমার দিকেই ধ্যান রাখিয়া! সঙ্কল্প একেবারে নিঃশেষ করিয়া 
জ্বালাইয়া ফেলে তাহাকেই নিম্মলি ভ্জনকারী বলা যায় । এইরূপে 
আমা হইতে সমৃদ্ধ হইলে আমারই স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে । অন্তরের 
কথা তোমাকে বলিয়া দিতেছি । যে রহস্য আমি সকলের সমীপে 
গোপন রাখিয়াছি উহা লাভ করিয়া তুমি স্ুখ-স্বরূপ হইয়া যাও । 
সেই শ্যামল পরক্রহ্গ, ভক্তগণের মনোরথের কল্পবৃক্ষ, প্রীকৃষ্ণচ এই 
প্রকারে বলিলেন এবং সঞ্জয় তাহা বর্ণন। করিয়াছেন । 
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মহিষ নদীর জোয়ারের জলে শরীর ডুবাইয়া অবস্থান করে, 
সেইরূপ বৃদ্ধ ধতরাষ্রসগ্য়ের কথা শুনিয়া নিঃশব্দে বসিয়া ছিলেন। 
সঞ্জয় মস্তক ঈষৎ কম্পিত করিয়া বলিলেন, অমৃতের বর্ষা হইয়া 
গেল, ধৃতরাঞ্ এখানে থাকিয়াও যেন অন্য গ্রামে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। ইনি আমার অন্নদাতা, ইহাকে দোষারোপ করিয়া 
আমার বাণী কলঙ্কিত হইবে । কি আর করা যায় ইহার স্বভাবই 
এই প্রকার । বড়ই ভাগ্য যে এই কথা বলিবার জন্য মুনিশ্রেষ্ঠ 
শ্রীব্যাসদেব আমাকেই নিযুক্ত করিরাছেন। এইভাবে দৃঢ়তা ও 
গাঢ় বিশ্বাসের সহিত কথা বলিতে সঞ্জয়ের এরূপ সাত্বিক ভাবের 
উদয় হইল যে, উহা নিজের মধ্যে আর নাম্লাইতে পারিলেন 
না। তাহার চিত্ত চমকিত হইয়া স্থির, বাক্য স্তব্ধ, আপাদমস্তক 
রোমাঞ্চিত, অদ্ধনিমীলিত নয়ন হইতে আনন্দাশ্র বর্ষণ এবং 
অন্তরের স্থুখের তরঙ্গে শরীরও কম্পিত । সবর্ব রোমকৃপ হইতে 
শিল্মল ম্বেদ বিন্দু সব্র্বা্গ ব্যাপ্ত করিয়াছিল, উহা মুক্তামণি নিন্মিত 
অঙ্গাবরণের সদৃশ | এই প্রকার মহাস্থখের প্রীতিতে যখন তাহার 
জীবদশা সঙ্কুচিত হইতে লাগিল তখন তিনি ব্যাসের সমপিত 
কার্য সম্পাদন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের ধ্বনি 
কর্ণে প্রবেশ করিতেই তাহার দেহ-স্মৃতিরপ উষ্:প্রদেশের 
অন্বুভব হইল, তিনি অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন এবং শরীরের 
স্বেদ মুছিতে মৃছিতে ধৃতরাষ্্রকে বলিলেন';_ শ্রবণ করুন । 

বাক্য নির্্মলবীজ, আর সঞ্জয় সাত্বিকভাবপূর্ণ কষিত ক্ষেত্র, 
অতএব এখন শ্রোতৃগণের সিদ্ধান্তরূপ ফসলের সুদিন আসিতেছে । 
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মনোযোগ করুন এবং প্রচুর আনন্দের অধিকারী হউন । 
বহুভাগ্যে শ্রবণেক্দ্রিয়ের জয়মাল্য লাভ হইয়াছে । নিবৃত্বিদাস 
জ্ঞানদেব বলিতেছেন, সিদ্ধগণের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে 
বিভূতির স্থান দেখাইয়া দিবেন ॥ ৩৪ ॥ 


ইতি গ্রীজ্ঞানদেব বিরচিতায়াং ভাবার্থ দীপিকায়াং 
নবমো হধ্যায়ত | 


ল্লিভতভ্ভি ত্যাগী 
দশম অধ্যায় 


হে নির্মল বোধ-দানচতুর, হে বিগ্তারূপ কমল প্রকাশক, 
হে পরাপ্রকৃতিনিলাসি, তোমাকে নমস্কার । হে সংসারান্ধকার 
বিনাশকারী স্ূর্যা, হে অগণিত শ্রেষ্ঠ শক্তিশালিন্, চির নবীন 
তুরীয়াবস্থায় লীলা বিলাসকারি, তোমাকে নমস্কার । হে নিখিল 
জগৎ পালন কারি, হে সকল কল্যাণ রত্ব নিধান, হে সঙ্জনবন 
চন্দন, হে সব্বারাধ্য, তোমাকে নমস্কার । হে বিদ্বজ্জন চিত্ত 
চকোর, আত্মান্নভবকারী প্রজারগুক,হে বেদজ্ঞান সমুডরঃ হে মদন- 
গব্বহারি, তোমাকে নমস্কার । হে প্রেমিকজনের ভজনীয়, হে 
সংসার মাতঙ্গগণ্ডবিদারণকারি, হে বিশ্বোৎপত্তি স্থান শ্রীগুররাজ 
তোমাকে নমস্কার ! তোমার অন্ুগ্রহরূপ গণেশের কৃপা হইলে 
বালকরও সকল বিগ্যায় প্রবেশ লাভ হইতে পারে । গুরুদেব 
উদার বাক্যে অভয় প্রদান করিলে নবরসামৃত সমুদ্রেরও পার 
পাওয়া যায় । তোমার প্রেমরূপা সরম্বতী অঙ্গীকার করিলে যুকও 
বৃহস্পতির ন্যায় গ্রন্থরচনার প্রতিজ্ঞ করিতে সমর্থ হয়। আঁধক 
কি মাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়, যাহার শিরে হস্ত-কমল 
স্থাপিত হয়, সে জীব হইলেও শঙ্করের সমতা লাভ করিতে পারে। 
যাহার মহিমা এইরূপ তাহাকে আমি কোন্‌ বাক্য বলে বর্ণনা 
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করিব? স্যষ্যের অঙ্গকে আর কিরূপে মীর্জন! করা যায়, কল্প- 
বৃক্ষ রোপণের বাগান আর কেমন করিয়া স্থন্দর করা যায়, ক্ষীর 
সাগরকে কিরূপে আতিথ্য গ্রহণ করাইয়া সন্তষ্ট করা যায়? 
কপুরিকে কোন্‌ স্থগন্ধ ছারা সুগদ্ধিত করা যায়? চন্দ্রালোকে 
কিসের প্রলেপ দেওয়! যায়? অমতে কেমন করিয়া রন্ধন করা! 
যায়? আকাশে কেমন মণ্ডপ করা যায়? সেইরূপ শ্রীগুরুর 
মহিনা বর্ণনা করিবার সাধন কোথায় আছে ? ইহা বুঝিয়াই আমি 
নিঃশবে শুধু নমস্কার করিতেছি । বিদ্বান সম্পশ্নতায় শ্রীগুরুর 
সামর্থ বর্ণন মুক্তাকে অভ্রের আবরণ দেওয়া, স্ততিবাক্য উত্তম 
ব্বর্ণকে রৌপ্য মণ্ডিত করার হ্যায়ই অশোভন । অতএব বিনাবাক্যে 
চরণের উপর মস্তক রাখিয়া প্রণাম করাই ভাল । 

পুন্রায় শ্রীজ্ঞানেশ্বর বলিতেছেন, হে স্বামিন্, আপনার 
কৃপাদৃষ্টিতেই আমি কৃষ্ণার্ছন সংবাদরূপ প্রয়াগতীর্থের অক্ষয়-রট 
স্বরূপ হইয়াছি। পুরাকালে দ্রপ্ধ প্রার্থনা করিলে উপমন্থ্যর সমীপে 
শঙ্কর ক্ষীরসমুদ্রের অফুরন্থ ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছিলেন, বৈকুণ্- 
লোকনায়ক শ্রীবিষু বিষণ ঞ্লুবকে এঞ্বপদরাপ মিষ্টান্ন প্রদান করিয়া 
প্রেমের প্রবোধ দিয়ছিলেন, আপনি সেইরূপ কৃপা করিয়াছেন । 
ব্রহ্মবিগ্ঠার মধ্যে শ্রেষ্ঠ,সকল শাস্ত্রের বিশ্রান্তি স্থান,ভগবদৃগীতাকে 
আমি “ওবী'ছন্দে গান করিয়াছি | যে বাণীরাপ বনে ভ্রমণ করিয়া 
কখনও কোন অক্ষরের ফল লাভের কথা কর্ণগোচরও হয় নাই 
আমি সেই বাণীর দ্বারাই নিজের বিচাররূপা কল্পলতার স্ষ্টি 
করিয়াছি । যাহার কেবল দেহাত্মবুদ্ধিই ছিল তাহাকে আনন্দের 
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ভাণ্ডার করিয়া লইয়াছি, মনকে গীতার্থরূপ ক্ষীরসাগরের বুকে 
জলশধ্যা প্রাপ্ত করাইয়াছি । আপনার এক একটা কপাই অপার; 
উহা বর্ণনা করিতে আমি কিজানি? তথাপি দৈর্ধা ধরিয়া কিছু 
বর্ণন করিতেছি এই ধ্টতার নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন । 
আপনাদের কৃপা প্রসাদে আমি ভগবদ্গীতার পুর্বর্বাদ্ধ “ওবী*ছন্দে 
আনন্দে বর্ণনা করিয়াছি । প্রথম অধ্যায়ে অর্জনের বিষাদ, 
দ্বিতীয়ে নির্মল যোগ ও সাংখ্যবুদ্ধির প্রাভের দেখাইয়া তৃতীয়ে 
কেবল কর্ম্মের মহিমা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । চতুর্থে উহাকেই 
জ্ঞানের সহিত বর্ণনা এবং পঞ্চম অধ্যায়ে যোগতন্ব প্রতিপাদিত 
করা হইয়াছে । যোগের স্থিতি এবং যোগভ্রষ্টের গতি উহা 
সকলই ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । সপ্তম অধ্যায়ে 
প্রকৃতি, উপক্রম ও পরিহার এবং পুরুষোত্তমূক চারি প্রকারে 
ভজনের রীতি বর্ণনা করা হইয়াছে । অনন্তর সপ্ত প্রশ্নের উত্তর 
এবং দেহান্তের সময় চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদি সকল বাক্যের দিদ্ধাস্ত 
অষ্টম অধ্যায়ে কর] হইয়াছে । 

অসংখ্যাত শ্রুতির অভিপ্রায় একলক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত 
গ্রন্থে বলা হইয়াছে । মহাভারতে যাহা আছে উহা সকলই 
কৃষ্ণ-অজ্জুন সংবাদে সংগৃহীত আছে । গীতার সপ্তশত শ্লোকে যে 
অভিপ্রায় তাহা এক নবম অধায়েই আছে। অতএব নবম 
অধ্যায়কে স্পষ্ট করিবার বিষয়ে বেদও ভয় পায়, আমি কেন 
বৃথা অভিমান করিব? গুড় ও শর্করার খণ্ডে একই রস ঘনীভূত, 
তথাপি উহাদের মাধুষ্যের স্বাদ ভিন্ন প্রকারের ৷ সেইরূপ গীতার 
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কোন অধ্যায় ত্রন্মত্রূপকে জানিয়া উহার প্রতিপাদন করে, কেহ 
আপন স্থান হইতেই ব্রহ্গস্বরূপের নির্দেশ করে আর কেহ 
জানিবার প্রযত্র করিয়া জ্ঞান গুণের সহিত ব্রহ্গরাপ হইয়া 
গিয়াছে । গীতার অধ্যায়গুলি এইরূপ, নবম অধ্যায় অবর্ণনীয় | 
আমি উহার যে বর্ণন! করিয়াছি হে গ্রভুঃ উহা তোমারই সামর্থ্য | 
তুমি কাহারও অঙ্গপ্রভা দ্বারা সৃর্ধ্যের কাধ্য সম্পাদন করাইয়া, 
কাহারও দ্বারা স্ষষ্টির উপরেও স্থ্টি রচনা করা ইয়াছ, সমুদ্রে শিলা 
ভাসাইয়া ওপারে সৈন্য পার করাইয়াছ, কাহারও দ্বারা সুর্যের 
গতি রোধ করাইয়াছ, গণ্ডষে সমুদ্রকে পান করাইয়াছ, সেইর্নপ 
তুমিই আমার মত মুখের দ্বারা অনিব্বাচ্য ব্রহ্দের নিরূপণ 
করাইয়াছ ! তব এখন এ সকল কথা থাকুক । শ্রীরাম রাবণের 
যুদ্ধ অতুলনীয় । সেইন্ূপ আমি বলিয়াছি যে নবম অধ্যায়ে 
শ্রীক্চের বাক্য নবম অধ্যায়েরই যোগা । গীতার্থ যাহার 
করতলগত হইয়াছে সেই তত্ৃজ্ঞ ব্যক্তিই এই সিদ্ধাস্ত অবগত 
হয়। প্রথম নয়টা অধ্যায় আমি যথাবুদ্ধি বর্ণনা করিয়াছি 1 
গ্রন্থের উত্তুর ভাগ আরন্ত হইতেছে উহ শ্রবণ করুন । 

শ্রীক্ণ অর্জনের সদীপে মুখ্য ও গৌণ বিভৃতির বর্ণন। 
করিতেছেন সেই সরস ও শ্ন্দর কথা বর্ণন করিতেছি । ইহা! 
ভামার উৎকর্ষে শান্তরস শ্রঙ্গরকেও পরাজিত করিবে এবং পদ 
অলঙ্কার-শাস্ত্রের ভূষণ হইয়া থাকিবে । মুল সংস্কৃত গ্রন্থের 
সহিত ভাষাব্যাখ্যার তুলনা করিলে কোন্টা মূল গ্রন্থ এই বিষয় 
চিত্তে স্তির করা কঠিন হইবে । অলের সৌন্দর্য্য হেতু উহা 
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ভূষণেরও ভূষণ হইয়া গেলে বুঝা যায় না কে কাহাকে স্থশোভিত 
করিয়াছে মেইপূপ সংস্কৃত ও ভাষা ব্যাখ্যা একই ভাবার্থকূপ 
নির্মল ম্বখাসনে আনন্দে শোভা পাইবে । ভাবের রূপ উদর 
হইতেই রসবৃত্তির বর্ষণ হইতে থাকিবে এবং চাতুর্ধ্য বলিবে 
আমার খুব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । ভাষার লাবণ্য লুণ্ঠন করিয়া রস 
তরুণ হইবে এবং উহাদ্বারা এই অনন্কুমেয় গীতা-তত্বের রচনা করা 
যাইবে । অনন্তর, চরাচরের শ্রেষ্ঠ গুরু, জ্ঞানীর চিত্তচমৎকতি 
যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিরূপণ করিতে আরম্ত করিলেন । নিবৃত্তির 
দাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন--শ্রীহরি বলিলেন, অর্জন, সব্বপ্রকারে 
তোমার মন ভাল আছে ত? 
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ভূষ এব মহাবাহো শুধু মে পরমং বট । 
ঘন্তেহহং প্রীয়মীণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥ 


আমি যাহা নিরূপণ করিয়াছি উহাদ্বারা তোমার মনোযোগের 
পরীক্ষা করিতেছিলাম । দেখিলাম, তোমার মনোযোগ পুর্ণ ই 
আছে । ঘটে প্রথমত অল্প জল ঢালিয়া দেখিতে হয়, উহা৷ 
চুয়াইয়া পড়ে কিনা, ঘট নিশ্ছিড্র বলিয়া নিশ্চয় হইলে উহা 
জল পূর্ণ করা হয়। সেইরূপ আমিও তোমাকে অল্প সিদ্ধান্ত 
শ্রবণ করাইয়াছি এখন আরও ইচ্ছা হইয়াছে । অকস্মাৎ নবাগত 
কোনও ব্যক্তিকে কোন দ্রব্যের 'রক্ষার ভার দিয়া তাহাকে 
সত্যনিঠ বলিয়া দেখা গেলে পরিশেষে তাহাকে ভাগ্ডারের 
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অধিকারী করিয়া দেওয়া যায়, সেইরূপ হে কিরীটি, তুমি এখন 
আমার নিজধাম হইয়া গিয়াছ। মেঘ পর্র্বতকে দেখিয়া জলপূর্ণ 
হইয়া আসে সেইরূপ সর্বেশ্বর অর্জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
প্রেমপূর্ণ সঙ্গোধন করিয়াছিলেন ৷ কপালুগণের অধীশ্বর শ্রীকৃ্ণ 
বলিতে লাগিলেন হে অর্জন, অবহিত হও, প্রথম যে অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছি উহাই দৃঢ়তার নিমিত্ত পুনরার বলিতেছি। 
প্রতি বৎসরই কৃষি করিয়া উত্তরোত্তর অধিক ফসল পাইলে 
কুষিকর্ম্ম হইতে বিরত হওয়া উচিত নর। বারবার অগ্নিশুদ্ধ 
কর্ণ নিকয প্রস্তরে উজ্জলতর রেখাপাত করিবার যোগ্যতা লাভ 
করে| এই নিমিত্ত হে পাঞসুত, ন্বর্ণ শুদ্ধ করা সকলেরই উচিত । 
সেইরূপ হে পার্থ, তোমার কোন উপকার না! হইলেও আমার 
আপন স্বার্থের নিমিত্তই পুনরার এ কথা বলিয়াছি। বালককে 
অলঙ্কারে অলগ্পত করিলে নে উহার মুল্য অবধারণ না করিলেও 
তাহার অলঙ্কার-শোভা মাতার নয়নের আনন্দবদ্ধক। সেইরাপ 
তোনার যাহাতে সম্পূর্ণ নঙ্গল উহাই আমার দ্বিগুণিত সুখবদ্ধক 
এখন হে অর্জন, আলঙ্কারিকের ভাষা থাকুক । স্পষ্ট করিয়া 
বলিতেছি_তোমাকে প্রীতি করি, এই নিমিত্ত তোমাকে বলিতে 
আমি কিছুমাত্র কু্টিত হইতেছি না। যাহা হউক এখন মন দিয়া 
হে মরমী, আমার পরমশ্রেষ্ঠ বাক্য শ্রবণ কর । পরক্রহ্মই অক্ষরের 
অলঙ্কার পরিধান করিয়া আমার বাকারূপে তোমাকে আলিঙ্গন 
করিতে আসিতেছে ৷ হে কিরীটি, তুমি আমার সত্যন্বরূপ জান 
না। আমিই এই বিশ্ব ॥ ১ ॥ 


দশম অধ্যায় ৩৩৭ 


ন মে বিছুঃ স্বরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়। 

অহমাদিহি দেবানাং মহরমীণাঞ্চ সর্ববশঃ ॥ ২ ॥ 

আমার জ্ঞানের বিষয়ে বেদ মূক হইয়া গিয়াছে । মন ও 
প্রাণ পন্ধু হইয়াছে, স্্ধ্য চন্দ্র রাত্রি বিনাই অস্তাচলে গিয়াছে । 
গর্ভস্থ সন্তান মাতার অবস্থা জানিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ 
দেবতাগণও আমাকে সম্পৃ্রূপে ক্রানিতে পারে না। ভলচরগণ 
সমুডের বিস্তার কতদূর তাহা জানিতে পারে না, মশক 
আকাশকে লঙ্ঘন করিতে পারে না, সেইরূপ মহষিগণের জ্ঞানও 
আমাকে জানিতে সমর্থ হয় না। আমি কে, কত বৃহৎ, কোথা 
হইতে কবে উৎপন্ন হইয়াছি, এই কথার নির্ণয় করিতে কত 
কল্পান্তর হহয়া গিয়াছে । মহযি দেবতা ও প্রাণীমাত্রের, আদি 
কারণ আমিই | হে পাণ্ডক আমার জ্ঞান লাভ- অঘটনীয়। 
পর্বত হইতে প্রবাহিত জল যদি ফিরিয়া পব্বতৈর উপর উঠিয়! 
যায়, বৃক্ষ বৃদ্ধিশীল হইয়া মুল ফিরিয়া যায় তবেই আমা 
হইতে উৎপন্ন জগৎ আমাকে জানিতে পারে । বটবুক্ষের বীজ 
নধ্যে যদি বটবৃঙ্গকে পাওয়া যায়, তরঙ্গের মধ্যে সমূহকে ভরিয়া 
লওয়া যায়, পরমাণুর মধ্যে এই ভুমগডুলের স্থান হয়, তবেই 
আমাহইতে উৎপন্ন প্রাণী, মহযি, দেবতা, আমার জ্ঞান লাভ 
করিবার অবসর পায় । যদি কেহ কখনও বাহ প্রবৃত্তি ছাড়িয়া 
সকল ইন্ডদ্রিয়ের দিকে বিমুখ অথবা প্রবৃত্ত হইয়াও অনতি বিলম্বেই 
উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় তবে সে দেহভাবত্যাগের পর মহাভূত- 
গণের শিখরে আরোহণ করিতে পারে ॥ ২ ॥ 





৩৩৮ জ্ঞানেশ্বরী 


যো মাঁমজমনীদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌ । 

অসংমুঢ়ঃ স মত্ত্যেতু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ 

সেই অবস্থায় স্থির ভাবে অবস্থান করিলে নির্মল আত্ম- 
প্রকাশে স্বচক্ষে আমার অজত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয়। যে 
ব্যক্তি আমাকে এইরূপ বুঝিয়া লয় যে, আমি আরম্ভেরও 
পরবস্ত্র-সকল লোকের মহেশ্বর, সে প্রস্তর খণ্ডের মধ্যেও 
স্পর্শমণি | রসের মধ্যে অম্বতের হ্যায় মনৃষ্যের মধ্যে সেও আমার 

ংশ বলিয়া জানিবে ! সে গতিশীল জ্ঞানের প্রতিবিষ্ব । তাহার 

অবয়ব সখের অঙ্কুর, লৌকিক দৃষ্টিতে তাহার মন্ুঘ্যত্ব শুধু ভ্রম । 
দৈবাং কপ্ূররের মধ্যে পতিত হীরকখণ্ডের উপর বৃষ্টি হইলে 
হীরকখণ্ডের পরিচয় লাভ করা বড়ই কঠিন; সেইরূপ যদিও 
মনুষ্যুলোকে পুবেরবাক্ত মানুষ লৌকিক ভাবেই অবস্থান করে 
তথাপি সে প্রাকৃত রাজ্যের দোষের সংবাদ রাখে না। তাহার 
সমীপ হইতে পাপ ভয় পাইয়া পলাইয়া যায় । প্রহ্বলিত চন্দন- 
বৃক্ষকেও সর্প পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমাকে জানিতে ইচ্ছুক 
ব্যক্তিকে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে ৷ মদ্বিষয়ক জ্ঞান কিরূপে লাভ 
হয় এই বিষয়ে তোণার হৃদয়ে অভিলাষ উদ্গম হইলে শ্রবণ 
কর ;--আমি এবং আমার ধর্ম কিরূপ । আমার এই ধর্ম 
পুথক্‌ পুথক ভুতে প্রকৃতির ন্যায় হইয়া সমগ্র জগতে বিস্তারিত 
হইয়া আছে ॥৩॥ 

বুদ্ধিজ্ঞনমসংমোহঃ ক্ষম। সত্যং দমঃ শমঃ । 

স্থখং ছুঃখং ভবোহভাবে। ভয়ঞ্চাভয়মেবচ ॥ ৪ ॥ 


দশন অধ্যায ৩৩৯ 


অহিংস সমতা তৃষ্টিস্তপে। দানং যশোহ্যশঃ 
ভবন্তি ভাব! ভূতানাং মন্ত এব পুথগ বিধবা ॥ ৫ ॥ 


উহাদের মধ্যে প্রথম বুদ্ধি, পূর্ণভ্ঞাণ, সহনশীলতার সিদ্ধি- 
স্বরূপ মোহহীনতা, ক্ষনা, সত্য, মনোনিগ্রহ, হন্দ্িরনিশ্রহ, সুখ ও 
ত্রঃখ যাহা জগতের ব্যাপার শিব্বাহ করিতেছে, হে অর্জুন, 
জন্ম ও মৃত্যু যাহা! জগতে সব্বদাই ঘটিতেছে, হে পার্ডস্ুত, ভয় 
ও নির্ভরতা, অহিংসা ও সমানভাঃ সন্তোষ, তপস্তা, দান, যশ 
ও অপযঘশ প্রভৃতি যে ভাব সব্বত্র প্রাণিগণে দেখা যায় উহারা 
আমাহইতেই উৎপন্ন । প্রাণিগণের ন্যায় এই ভাবগুলিকেও 
পৃথক পুথকৃ জানিবে । কোনটা আনার জ্ঞানের সদয় উদ্‌য় হয়, 
কোনটা অঙ্জানের সঙ্গে সঙ্গে । প্রকাশ ও অন্ধকার দুই-ই 
সুর্যের হেতু, স্র্য্যের উদয়ে প্রকাশ আর অস্তরকালে অন্ধকার | 
আমার সম্বন্ধে জবান অথবা অজ্ঞান প্রাণিগণের পৃথক্‌ ভাবের ফল। 
ভাবের পার্থকা হেতুই প্রাণিগণের মধ্যে বৈষম্য । হে পার্ুকুমার, 
এই সম্পূর্ণ জীব স্থষ্টি আমার ভাবরজ্জুতে আবদ্ধ আছ । 

যাহাদের অধীন হইয়া লোক বাবহার করে দেই একাদশ 
স্্টির পালক, বর্ণনা করিয়া বুঝাইতেছেন ॥ ৪1 & | 


মহধয়ঃ সণ পূর্বেব চত্বারো! মনবন্তথা | 
মদ্ভাঁবা মানস জাতা বেঘাং লোক ইমাঃ প্রজীঃ ॥৬। 


সব্বগুণে গরিষ্ঠ মহষিগণের মধ্য পরম জ্ঞানী কশ্যুপ ইত্যাদি 
যে প্রসিদ্ধ সপ্ডঝষি এবং চতুর্দশ মন্ত্র মধ্যে স্বায়স্ুর আদি যে 


৩৪০ জ্ঞানেশ্বরী 


চতুঃসংখ্যক শ্রেষ্ঠ মহ আছেন এই একাদশ হে ধনূর্ধর, স্থ্টি 
ব্যাপারের নিমিত্ত আমার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । যখন 
লোকস্থিতি হয় নাই বা! ত্রিভুবনের রচনা কিছুমাত্র হয় নাই 
মহাতীত যখন অক্রিয় অবস্থায় শুদ্ধভাবে অবস্থান করিতেছে,তখন 
পূর্ব্বোন্ত একাদশ ভাব উৎপন্ন হইয়াছিল । অনস্তর ইহারাই 
জগতের রচনা করিয়া তাহার মধ্যে মনুয্যুকে শ্রেঠ করিয়া রচনা 
করিয়াছে । অতএব এই একাদশ রাজা আর সমগ্র জগৎ 
তাহাদের প্রঙ্গা। এইভাবে পরিদৃশ্যমান বিশ্ববিস্তার আমার 
বলিয়াই বুঝিতে হইবে । দ্রেখ আরম্তে একটা মাত্র বীজ থাকে 
উহাই অস্কুররূপে উদ্গত হইয়। বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, শাখা 
বিস্তার হয়, অগণিত শাখ| হইতে উপশাখার উদ্গম, তাহাতে 
পল্লব ও পত্রের স্থ্টি হ়। পঞ্লবে কুম্থম বিকাশ ও ফল জন্মে 
এই প্রকারে বুক্ষ পূর্ণাঙ্গ হইয়া থাকে ৷ বিচার করিয়া দেখিলে 
বুঝা যাইবে এ সকল বীজ ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেইরূপ 
আদিতত এক আমিই | সেই আমাহইতে মনস্তত্ব, মণস্তত্ব হইতে 
সপ্তঘি, প্তঞধি হইতে চারি মনুর জন্ম হইয়াছে । এই: প্রকারে 
লোকপালগণ উৎপন্ন হইয়াছে । লোকপালগণ কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন 
লোকসকল উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই সকল জগৎ হইতে প্রজ। 
সকল উৎপন্ন হইয়াছে । এই রীতিতে বাস্তবিক আমিই এই 
বিশ্বে বিস্তৃত হইয়া আছি। তবে ভাপ দ্বারাই আমার এই স্বরূপ 
জানিতে পারা যায় ॥ ৬ ॥ 


দশম অধ্যায় তি 
এতাং বিভূতিং যোঁগঞ্চ মম যে। বেত তত্বতঃ | 
সোহবিকম্পেন ঘোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয় ॥ ৭ ॥ 


হে স্ৃভদ্রাপতি, এই ভাব আমার বিভূতি এবং উহা দ্বারা 
জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে । ত্রঙ্গা হইতে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্য্যন্ত 
আমি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্ত্র নয় । ইহা যথার্থরূপে যে জ্ঞাত তাহারই 
জ্ঞানের জাগরণ হইরাছে। তাহার সং অসংরূপ স্বপ্ন দর্শন 
হয়না। সেআমাকে এবং আমার বিভতির আশ্রয়ে অবস্থিত 
সকল ব্যক্তিরই অভেদ দর্শন করিয়া থাকে । ফলে সে 
মহাযোগের প্রভাবে অন্তঃকরণে আমার সহিত মিলিত হইয়া 
অবস্থান করে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । সে নিশ্চয়ই 
কৃতার্থ হইয়া যায়। হে কিরীটি, পুব্বোক্ত প্রকার অভেদ 
দৃষ্টিতে আমাকে ভজন করিয়া সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়। 
অভিন্নতার ভাবদ্বার! যে ভক্তি করা যায় তাহার কোনও ন্যুনত 
নাই । অভ্যাস করিতে করিতে ভক্তিযোগ বন্ধ হইলেও কোন 
হানি হয় না। এই কথা আমি ষণঠ অধ্যায়ে বলিয়াছি। এই 
অভিন্নতা কি প্রকার উহা৷ জানিতে ইচ্ছা হইলে শ্রবণ কর, আমি 
বর্ণন করিতেছি ॥ ৭ ॥ 


অহং সর্ববস্ত প্রভবে! মন্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে । 
ইতি মত্ত ভজন্তে মং বুধা ভাবসমন্থিতাঃ ॥ ৮ ॥ 


হে পাগুব, নিখিল জগতের উৎপত্তি ও নির্বাহ আমা হইতেই 


হয়। জলে অসংখ্য তরঙ্গমালার জন্ম হয়, তরঙ্গের আশ্রয় ও 
২, 
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জীবন একমাত্র সেই জল । সব্বতোভাবে তরঙ্গে এক জল ভিন্ন 
অপর কিছুই নাই সেইরূপ এই বিশ্বে আমি ভিন্ন আর কিছুই 
নাই এই ভাবে আমাকে বাপক বলিয়া বুঝিয়া, যেখানে ইচ্ছা 
আমাকে সত্যকার উৎকণ্ঠা ও প্রেমের সহিত ভজন করিবে । 
আকাশে থাকিয়া আকাশেই সঞ্চারিত বায়ুর ম্যায় দেশ, কাল, 
বর্তমান সকলকেই অভিন্ন জানিয়া আমাকেই যে ভজন করে, 
সেই আত্মজ্ঞানী ত্রিভুবনে স্থখে বিচরণ করে, জগদ্রপ আমাকে 
মনে ধারণ করিয়া সকল জীবের সহিত মিলিত হয় ও 
ভগবদ্বুদ্ধি করিয়া থাকে । এই প্রকার সব্ধত্র ভগবদ্রপ বোধই 
আমার ভক্তিযোগ ইহ] নিশ্চয় জানিও ॥ ৮ ॥ 


মচ্চিভা দর্গত প্রাঁণা কোধয়ন্তঃ পরস্পরম্‌। 
কথযন্তণ্চ মাং নিত্য তৃয্ন্তি চ রগন্তি চ ॥ ৯ ॥ 


ভক্ত চিত্রদ্বারা আমার স্বরূপতা লাভ করিয়া থাকে। 
তাহার প্রাণ আমাকে লইয়াই সন্ত্ট । ভ্রমের কারণরাপ জন্ম 
৪ মরণকে সে জ্ঞানময় হয় বলিয়া ভুলিয়া গিয়া জ্ঞানের নিশায় 
বিভোর হইয়। পরস্পর ভগবৎকথার আনন্দে নৃত্য ও জ্ঞানের 
আদান প্রদান করিয়া থাকে | পাশাপাশি দ্বইটা সরোবর অবস্থান 
করিলে যেরূপ উহাদের তরঙ্গ গুলি উচ্ছলিত হইয়া পরস্পর 
মিলিত হয়, তরঙ্গই তরঙ্গের আশ্রঘ মন্দিরিরপে পরিণত হয়, 
সেইরূপ একের সহিত অপরের সন্মেলনে ভক্তের অখনন্দ তরঙ্গের 
ত্রিবেণী রচিত হইয়া যায় এবং উহাকে স্বয়ং জ্ঞান জ্ঞানময় 
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অলঙ্কার পরিধান করাইয়া থাকে । স্বয্য সৃয্যের আরতি করে, 
চন্দ্রই চন্দ্রকে আলিজন দান করে অথবা দ্বই্টী সমান প্রবাহ 
মিলিত হইয়া যার ;__সেইরূপই তাহারা একতার প্রয়াগ হইয়া 
যায় এবং তাহাতে সার্বিক ভাব-আোত বহিয়া যায় । মনে হয়, 
সেই ভক্ত যেন হরিকথারূপ চতুম্পথের মধ্যস্থলে স্থাপিত 
গণেশমুত্তি। মহান্নুখের আতিশয্যে সে দেহ গ্রামের বাহিরে 
আসিয়া আমাকে প্রাপ্তির তৃপ্তি স্চক উদ্গারধ্বনি করিতে 
থাকে । গুরু ও শিষ্ের মধ্যে একান্তে যে একাক্ষরী মন্ত্র উচ্চারিত 
হয়, তাহাকে পুবেবাক্ত ভক্ত ত্রিলোকের চতুদ্দিকে মেঘগন্তীর 
নাদে প্রতিধ্বনিত করিয়া উচ্চারিত করে । কমল কলি বিকনিত 
হইলে মকরন্দকে আর হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া মধুর 
গুঞ্জনকারী ভ্রমরকে উহা উপহার প্রদান করে সেইরূপ এই ভক্ত 
বিশ্বে আমারই বর্ণনা করে, হরিকথার আনন্দে অপর সকলই 
ভুলিয়া কায়মনে অভিরমিত হইয়া যায় । এই প্রেমের আধিক্যে 
যাহার দিবস রজনীর ভেদজ্ঞান থাকে না, যে আমার স্বরাপের 
পূর্ণ সুখ লাভ করিয়াছে ॥ ৯ ॥ 


তেষাং সততঘুক্তীনাং ভজতাং প্রীতিপূর্ববকম্‌ 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥ 
তাহাকে হে অজ্ঞুন, আমি যাহা প্রদান করিতে চাই, সেই 


উত্তম বস্তু সকল সে পুব্বেই লাভ করিয়া থাকে । সে যে পথে 
বাহির হয়, উহার সমীপে স্বর্গ ও মোক্ষ কুটিল পন্থা বলিয়। 
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প্রতীতি হয়। তাহার প্রেম আমার দান বলিয়াই বুঝিবে তবে 
আমার দেওয়া না দেওয়া তাহারই অধীন । ভক্তের সুখ ক্রমশঃ 
অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাহার প্রতি কালের করাল 
দৃষ্টি পতিত না হয় উহা দেখা আমার অতি অবশ্য কর্তব্য। হে 
কিরীটি, ক্রীড়া পরারণ শিশুকে প্রেমদৃষ্টিদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া 
মাতা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে, বালক ক্রীড়ার সামগ্রী প্রার্থনা 
করিলে মাতা স্বর্ণদ্ধারা নিম্্াণ করিয়া দেয়, সেইরূপ ভক্তি 
মার্কে আমি পোষণ করিয়া খাকি। যেপথের পোষণে ভক্ত 
অনায়াসে আমাকে লাভ করিতে পারে উহার পোষণ করা 
আনার বিশ অভিমত । ভক্ত প্রীতি করে, আমিও তাহার 
অনন্যভাব ইচ্ছা করি; আমার গৃহ প্রেমিকের নিমিত্ত অপধ্যাপ্ত। 
আমি ম্বর্গ ও মোক্ষের পথ নির্মাণ করিয়। মেই ছুই পথই 
প্রেমিকের অধীন করিয়াছি; অবশেষে প্রিরা সহিত আমার 
আপন শরীর পধ্যন্ত প্রেমিকের হস্তে সমপিত কনিয়া অহংতা 
বিরহিত যে এক-ম্বখ উহা প্রেমিকের নিমিন্তই যত্রপুর্বক বসিয়া 
বসিয়া নৃতন করিরা স্থষ্টি করিয়াছি । এই পথে, হে কিরীটি, 
আমি নিজেকে ভুলিঘাও ভক্তকে অঙ্গীকার করিয়া থাকি । এই 
কথা অবশ্য প্রকাশ করিবার ঘোগ্য নয় ॥ ১০ ॥ 

তেবামেবানুকম্পার্থমহমভ্ত।নজং তমঃ | 

নাশয়াম্যান্সভাবস্ছে। জ্ঞানদাতপন ভাম্বত। ॥ ১১ ॥ 

যে প্রেমকেই আপন জীবনের আশ্রয় করিয়া লইয়াছে, 
আমাকে ছাড়া আর সকলই মিথ্যা বলিয়া মনে করে, তাহার 
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শুদ্ধ তত্রজ্ঞান কপূরের মশালরাপে পরিণত হয়, আর আমি 
মশালধারী হইঘ়া আলে। দেখাইয়া তাহার আগে গমন করি । 
অজ্ঞান-নিশায় সে অন্ধকারপুগ্জ চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আসে, 
উহাকে নই করিয়৷ দূরে সরাইয়া শিত্যজ্ঞান প্রকাশ করিয়া দিই । 
ভক্তের প্রিরতম শ্রীপুরুষোত্তম এই প্রকার বলিলে অর্জন 
বলিলেন, আমি তৃপ্ত হইরা গিরাছি । কেননা শুহ্বন_আপনি 
এই সংসাররূপ তুষ উড়াইয়! দিয়াছেন । হে প্রভু আমি জন্মমরণ 
হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমি আপন জন্মরহস্থয স্বচক্ষে দেখিয়া 
লইয়াছি। মনে হইতেছে, আমার জীবন আমারই হাতে। 
আজ আমার আয়ু সফল হইয়াছে । শুভাদৃষ্ট উদয়ে আমার 
প্রতি প্রভুর মুখ-নিঃস্তত এই বাক্য-স্থধা বর্ষণ হইয়াছে । এই 
বাক্যের প্রকাশে আমার অন্তবাহা অন্ধকার দূর হইয়াছে। 
আমাকে আপনি যথার্থম্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ 


অর্জন উবাচ__ 
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্‌ ॥ ১২॥ 





হে জগন্নাথ আপনি পরব্রহ্ম__এই মহাভৃতগণের পবিত্র ও 
পরম বিশ্রান্তি স্থান। তিন দেবতার পরম দেবতা, আপনি 
পঞ্চবিংশ তত্ব পুরুষ__আপনি মায়াভাবের, পর দিব্যস্বরূপ্ণ । হে 
স্বামিন--আপনি অনাদিসিদ্ধব__জন্মভাবের বশীভূত নহেন, আমি 
আপনাকে চিনিয়াছি। আমি নিশ্য়রূপে জানিয়াছি যে আপনি 
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কাল যন্ত্রের চালক-_-আপনি জীবকলার মুখ্য দেবতা--আপনি 
ব্রন্মাণ্ডের আশ্রয় ॥ ১২ ॥ 


আহুস্ত্ীম্বষয়ঃ সর্ব্েব দেববিনণরদস্তথ! | 
অসিতো দেবলো ব্যাস? স্যর ব্রবীঘি মে ॥ ১৩ ॥ 


এই অনুভবের যথার্থতা আরও এক প্রকারে সিদ্ধ হয়-_ 
পৃর্বকালে খখিশ্রেষ্ঠগণ আপনার বর্ণন এইরূপই করিয়াছেন । 
আজ আমার অন্তর সেই বর্ণনার সত্যতা দর্শন করিতেছে 
ইহাও আপনার কৃপা । অন্যথা নারদ মুনি সর্বদাই আমার এখানে 
আসিতেন এব? এইরূপ বাক্য সপ্লিত সঙ্গীত দ্বারা আপনার 
বর্ণনা করিতেন তখন আমি উহার অর্থ না বুঝিয়া শুধু সঙ্গীত 
অনুভব করিতান । অন্ধের নগরে স্রধ্য প্রকাশে সকাল বেলা 
তাপ মাত্রই অনুভব হয়, উহ্থার প্রকাশ কে দেখিবে? দেলষি ত 
আান্ঙ্ঞানই গান করিতেন, তাহার রাগিণীর বাহিরের মাধুর্যযই 
গ্রহণ হইত, আনার জ্ঞানের স্পর্শ হইত না। অসিত ও দেবল 
সির মুখেও আপনার এইরূপ বর্ণণা শুনিয়াছি, আমার বুদ্ধি বিষয় 
বিনে জর্জরিত ছিল। বিষ বিনের মহিমাই এইরূপ যে মধুর 
পরমার্থ কটু লাগে এবং কটু বিষধর মধুর প্রতীতি হয় । অপরের 
কথা বলিব কি, স্বয়ং ব্যাসদেব আমাদেব গৃহে আসিয়া আপনার 
সম্পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করিতেন । অন্ধকারে লব্ধ চিন্তামণি বুদ্ধির 
অভাবে কফেলিয়| দিয়া স্ুর্য্যোদয়ের সময় উহার পরিচয় হয়; 
সেইরূপ ব্যাসাদির বাক্য আনার কাছে তত্বজ্ঞানরূপ রত্বের 
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খনি হইলেও হে কৃষ্ণ, স্র্যন্বরূপ আপনাকে ভিন্ন উহা উপেক্ষা 
করিয়াছিলাম ॥ ১৩ ॥ 


সর্ববমে তদূতং মন্যে যন্মাং বদমি কেশব | 
নহি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিছুর্দেবা ন দানবাঠ ॥ ১৪ ॥ 


এখন আপনার বাক্যরাপ স্বর্ধাকিবণ প্রকাশে খধিগণের 
বণিত পন্থার অপরিচিত ভাব দূর হইয়াছে । তাহাদের বাক্য 
জ্ঞানের বীজ | উহা আমার হৃদয় ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল-_উহার 
উপর আপনার কূপারন লাভ করাতে এক-বাক্যতার ফললাভ 
করিয়াছি । হে অনন্ত, আমি নারদাদি সাধুগ্ণের বাণী প্রবাহিনীর 
সংবাদ-নখরূপ সমুজে পরিণত হইয়াছি। হে প্রভু, এই জন্ম 
ভরিয়া আমি যত পুণা করিয়াছি, হে সদ্গুরু, আপনার 
উপস্থিতিতে তাহাদের আর কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমি ত 
সর্বদা আপনার গুণান্বাদ শ্রবণ করিয়াছি কিন্তু যতক্ষণ 
আপনার কুপা না হইয়াছে ততক্ষণ উহার জ্ঞান হয় নাই। ভাগ্য 
অন্নুকুল থাকিলেই কৃত উদ্ভম সব্বদা সফলতা লাভ করে। 
গুরুকূপা হইলেই শ্রুত ও গঠিত বিষয়ের সার্থকতা হয় । 
মালী সারা জন্ম ধরিয়া বৃক্ষের উপর জল সিঞ্চন করে, বসস্ভের 
সমাগমেই ফল লাভ হয়। সান্নিপাত জ্বর সারিয়া গেলেই 
মধুরান্বাদ বস্তকে মধুর বলিয়৷ অনুভব হয়। ওষধিকে তখনই 
মধুর বলা যায় যখন শরীর আরোগা লাভ করে । ইন্দ্রিয়, বাক্‌ 
ও প্রাণের সার্থকতা তখনই যখন চেতনা উহাদের মধ্যে প্রবেশ 
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করে । বেদ শাস্ত্র আলোচনা, যোগাদির অভ্যাস করিলেও যখন 
শ্রীগুরু অনুকুল হয়েন উহারা তখনই বোধের বিষয় হয়। 
অন্কুভবপ্রাপ্ত মন্ততায় অর্জন শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অনেক প্রকারে নৃতা 
করিয়া বলিতে লাগিল, দেব আপনার বাক্য আমার স্বীকৃত । হে 
কৈবলাপতি, আমি সতাই এরূপ বিশ্বাস করিতেছি যে, আপনি 
দেব ও দানবের বুদ্ধির অগম্য । হে দেব, আমি এই নিশ্চর 
করিয়াছি, স্বকীয় বুদ্ধির বলে আপনাকে জানিতে চেষ্টা করিলে 
আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৪ ॥ 


স্বয়মেবাস্মানা স্মানং বেখন্বং পুরুমোন্তম | 
ভুতভাবন ভূতেশ দেবাদব জগঙ্পতে ॥ ১৫ ॥ 


আকাশ আপন বিস্তার আপনিই জানে, পৃথিবীর সম্পদ 
সে নিজেই জানে সেইরূপ হে লক্ষ্মীপতি, আপনার সর্বশক্তি 
দ্বারা আপনি নিজের পরিচয় অবগত আছেন । বেদাদির বুদ্ধির 
প্রতিষ্ঠা বৃথা । মনের দ্রতগতিকে কে পরাজিত করিবে ? 
পবনকে কোন্‌ ব্যক্তি বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে ? সাতার কাটিয়া 
মায়া সমূদ্র পার হওয়! যায়? আপনার জ্ঞানও তদ্রুপ, উহা 
কেহ জানিতে পারে না; আপনার জ্ঞান আপনারই যোগ্য । 
আপনি নিজেই নিজেকে জানেন, আর অপরকে উপদেশ 
করিতে আপনিই সমর্থ । এখন একবার আমার শ্রবণেচ্ছা পূর্ণ 
করুন। হে প্রাণীসমৃহ উৎপন্নকারী, হে সংসার মাতঙ্গের 
দলনকারী সিংহ, হে শিখিল দেবগণ পুজিত-_হে জগন্নায়ক, 
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আমি আপনার মহিমা দেখিয়াছি, আমি আপনার সমীপে 
দণ্ডারমান থাকিবারও যোগ্য নই । আবার এই দীনতার নিমিত্ত 
আপনার সমীপে প্রার্থনা করিতে ভয় করিলে আর দ্বিতীয় 
কোন উপায় থাকে না। চারিদিকে সমুদ্র ও নদী জল পরিপূর্ণ 
হইলেও চাতকের নিমিত্ত উহারা মরুভূমি সদৃশ, মেঘের বারিবিন্দু 
পতিত হইলেই চাতকের তৃষ্ণা িটিতে পারে । সেইরূপ শ্রীগুরু 
সব্ত্রই আছেন, কিন্তু হে শ্রীকৃষ্ণ” আমার গতি একমাত্র 
আপনি ॥ ১৫ ॥ 


বক্ত, মহস্যশেষেণ দিব্যা 
বাভিিভূতিভির্লোকা [নিমীৎ জং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬ ॥ 
সকলই আপনার বিড়তি, তবে তাহার মধ্যে যেগুলিতে 
আপনার দিবাশক্তি বাপ্ত আছে, উহার বর্ণনা করুন। আপনি 
সমগ্র সংসারেই আছেন, উহাদের প্রধান প্রধানগুলির নাম 
করুন ॥১৬।। 


কথং বিগ্ভামহং যোগিং স্ত্রাং সদা পরিচিন্তযন্। 

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহমি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥ 

আমি আপনাকে কোন্‌ রূপের বলিয়া বুঝিব? কি বুঝিয়া 
সব্র্বদা আপনাকে ধ্যান করিব? যদি সকূলই আপনি তবে তাহাই 
উপদেশ করুন । তাহাতে তো ধ্যান চলিতে পারে না। অতএব 
প্রথমতঃ যাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা এখন 
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একবার বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করুন । যে ভাবে চিস্তা করিলে 
আমার কষ্ট হইবে না, আপনার সেই যোগ স্পষ্ট করিয়া আমাকে 
বলুন ॥ ১৭ | 


বিস্তরেণাক্সানো যোগ বিভূতিষ্ণ জনার্দন | 

ভূয় কথয় তৃপ্তিহি শুখতো নান্তি মেহম্বৃতম্‌ ॥ ১৮ ॥ 

আমি যে বিভুতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি উহা বর্ণনা করুন । 
হে তপতি, যদি আপনি বলেন যে, উহা আমি বারবার কি 
বলিব, হে জ্রনার্দন, একরূপ কথা বলিবেন না। সাধারণ অমৃত 
পানেও কেহ বলেনা যে, আর প্রয়োজন নাই । দেবতাগণ কালকুট 
বিষের নোদর অমৃত মৃত্যুর ভয়ে পান করিয়াছিলেন, তাহার 
উপরেও ক্ষীর সমুদ্রের এক-রস আছে । ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ 
ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করে । ব্রহ্মরসের কাছে অমৃতকে মিথ্যা অলীক 
বলিয়া প্রতীতি হয়, উহার মাধুর্ধ্য প্রশংসিত হয় না। অতি তুচ্ছ 
অমুতের এই জগতে কত মহিমা ! আর যাহ] পরমামূত ; যাহা 
মন্দরাচল ব্যতিরেকেই আন্দোলিত করে, বিনা ক্ষীর সমুদ্র 
মন্থন করে, প্রভাবতঃ অনাদি কাল হইতে আছে, প্রবাহিত হয় না 
বা গলিয়া যায় না, জমাট হইয়া যায় না, যাহাতে কোনও রস বা 
স্থগন্ধ দেখা ঘায় না, নিত্যসিদ্ধ, যাহা একদাত্র স্মরণ দ্বারাই লাভ 
করা যায়, বর্ণনা শ্রবণ মাত্রই মংসার মিথ্য। বলিয়া অন্বভব হয়, 
নিত্যতা লাভ হয়, জন্মমরণের কথা সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া যায়, 
অন্তরে ও বাহিরে মহাস্খের বৃদ্ধি হইতে থাকে, দৈবাৎ যাহার 
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সেবন করিলে জীব তত্রপতা লাভ করে, সেই পরমামৃত আপনি 
আমাকে দিতেছেন অতএব আমার চিত্ত কখনও “আর প্রয়োজন 
নাই” এরূপ বাক্য বলিতে পারে না। আপনার নামই আমার 
অত্যন্ত প্রিয়, তাহাতে আবার সাক্ষাৎ দর্শন ও সঙ্গ পাইয়াছি ; 
সব্রবোপরি আপনি পূর্ণানন্দে সুখের সংবাদ প্রদান করিতেছেন । 
এই স্থখের তুলনা__কাহারও সহিত হইতে পারে নাঃ ইহাতে 
আমার অলং বুদ্ধি ত হইতেই পারে না, বরং আমি প্রার্থনা করি 
আপনি শ্রীয়ুখে পুনরায় সেই স্থখ-সংবাদ দান করুন| সূর্য কি 
কখনও পুরাতন হইয়া যায়? অগ্নি কি কখনও অপবিত্র হয়? 
নিত্য প্রবহমান গঙ্গার জল কি কখনও পর্ণ ঘিত বলা যায়? 
স্বমুখে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমি নাদত্রন্মের রূপই দর্শন 
করিলাম__চন্দনতরুর কুম্ুম গন্ধ আন্্রাণ করিলাম! পার্থের এই 
বাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের সববাঙ্গ ঢুলিতে লাগিল । তিনি বলিতে 
লাগিলেন, পার্থ ভক্তি ও জ্ঞানের গৃহ স্বরূপ হইরা গিয়াছে । 
এই প্রকার অনুভবের সন্তোষ এবং প্রেমের তরঙ্গ-বেগ অতি 
কষ্টে সম্ধরণ করিয়া শ্রীঅনন্ত বলিলেন ॥ ১৮ ॥ 


শ্রীভগবান্থবাচ__ 
হন্ত তে কথযিষ্যামি দিব্য হযাত্মবিভূতযঃ 
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তে! বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥ 
মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্মারও পিতা ইহা তিনি ভুলিয়। 
গিয়াই অর্জুনকে সম্বোধন করিলেন “তাত, পাতুস্ৃত সাবাস্‌।” 


৩৫২ জ্ঞানেশ্বরী 


অর্জনকে “তাত' বলিয়া সম্বোধন আমার কাছে কিছু আশ্চর্য্য 
বলিয়া বৌধ হয় না, কারণ তিনিও ব্রজরাজ নন্দের পুত্র তাহাতে 
আবার পুবেরোক্ত উক্তি অত্যন্ত প্রেমেরই পরিচর প্রদান 
করিতেছে ! পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে ধন্ুর্ধর শ্রবণ কর, হে 
স্থভদ্রাপতিঃ তুমি যে সকল বিভুতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 
উহা এতই অধিক যে, সংখ্যা গণনা করিলে আমার বুদ্ধিও শেষ 
করিতে পারে না। স্বশরীরের রোমাবলি গণনা করা যায় না 
তেমনই আমার বিভুতি অগণনীয় । আমি কিরূপ কতখানি ইহা 
আমি নিজেই স্পষ্ট জানিতে পারি না। এই নিমিত্ত প্রধান প্রধান 
বিভূতিগুলির নাম করিতেছি । হে কিরীটি, ইহাদের জ্ঞান হইলে 
সকল বিভ্তিরই জ্ঞান হইবে, বীঙ্গ হস্তগত হইলে বৃন্দকেও হস্তগত 
বলা যায়, উদ্ান বাটিকার লাভে ফল ও ফুল অনায়াসেই 
পাওয়া যায় সেইরূপ আমার বিভুতিগুলির দর্শন হইলে সম্পূর্ণ 
বিশ্ব দেখা হইয়া যার । হে পন্ুর্ধর, যথার্থতঃ আমার বিস্তার 
অনন্ত, গগনের ন্যায় সীমাহীন বস্তও আমারই আশ্রিত ॥ ১৯ ॥ 


অহমাম্্রা গুড়াকেশ সর্বভতাশযস্থিতঃ | 

অহগাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥ 

হে গুড়াকেশ, তুমি ধহুবিবদ্ভায় শঙ্কর সদৃশ 1 আমি প্রাণী- 
মাত্রের আত্মা । অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিবে, আমিই 
জীবমাত্রের অন্ুঃকরণে বসিয়৷ আছি, বাহিরের দিকে দেখিলেও 
দেখিবে আমিই সকলকে আচ্ছাদন করিয়া আছি । আদি, 


দশম অধ্যায় ৩৫৩ 


অন্ত ও মধ্যে আমিই । মেঘের নিকটে যেরূপ- অন্তরে বাহিরে, 
নীচে ও উপরে সব্বদিকে এক আকাশ আছে এবং এই আকাশেই 
তাহার উৎপত্তি ও স্থিতি, বিলীন হইবার সময়ও আকাশরূপ হওয়। 
সেইরূপ প্রাণীনকলেরও উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আমাতেই । এই 
বিস্তার ও ব্যাপকতা আমার বিডুতি যোগ দ্বারা বুঝিয়া লও । 
হৃদয়কে শ্রবণ ইন্দ্রিয় করিয়। বার বার উহা শ্রবণ কর । এখন 
হে সভাপতি, যে যে বিভুতি বর্ণনা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি সেহ মুখ্য মুখ্য বিভরতিগুলি শ্রবণ কর ॥ ২০ ॥ 


আদিত্যানামহং (িঞ্ুজ্যোতিঘাং রবিরংশুমান্‌। 

সরীচিমরুতামন্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ।॥ 

কৃপালু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দ্বাদশ আদিত্য মধ্যে আমি বিষু, 
প্রকাশমান পদার্থনিচয়ের মধ্যে আমি সূর্য্য ৷ শ্রীশাঙ্গী বলিলেন, 
মরুদ্গণের মধ্যে অমি মরীচি, নক্ষত্রগণ মধো আমি চন্দ্র ॥২১॥ | 


বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামন্মি বানব2 | 
ইন্ড্রিয়াণাং মনশ্চান্সি ভূতানাসস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥ 
গোবিন্দ বলিলেন বেদের মধ্যে সামবেদ, দেবতামধ্যে মরুতবন্ধু 


মহেন্দ্র, ইক্দ্রিয়গণের একাদশ মন এবং প্রাণিগণের চেতনা 
আমিই ॥ ২২ ॥ 


রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাম্মি বিভেশো। যক্ষরক্ষসামূ। 
বসুনাং পাবকশ্চাম্মি মেরুঃ শিখরিণীমহম্‌ ॥ ২৩॥ 


৩৫৪ জ্ঞানেশ্বরী 


রুদ্রগণের মধ্যে মদন ভস্মকারী শঙ্কর, শ্রীঅনন্ত বলিলেন, 
ইহা নিঃসন্দেহ জানিও যক্ষ ও রাক্ষলগণের মধ্যে শঙ্কর মিত্র 
কুবের, অষ্টবনুর মধ্যে অগ্নি শিখরবান্‌ পববত মধ্যে সবেবাচ্চ 
মের আমি ॥ ২৩ ॥| 


পুরৌধসীঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌। 
সেনানানামহং স্কন্দঃ সরসামন্মি সাগর? ॥ ২৪ ॥ 


মহঞাণাং ভূগুরহং গিরামন্ম্যেকমক্ষরম্‌ | 
যজ্জনাং জপবজ্জেহম্মি স্থাবরাণাং হিমালয় ॥ ২৫ ॥ 


হান্দ্রের সহায় সব্রজ্ঞতার আদিপীঠ পুরোহিতের শ্রেষ্ঠ 
বৃহস্পতি আমি, হে মহামতি, ত্রিলোকের সেনাপতির মধ্যে 
আমিই কান্তিক- শহ্করের তেজঃ ও অগ্নির মিলনে যাহার জন্ম 
এবং যিনি কৃত্তিকার গর্ভঙ্গ | জলাশর মধ্যে জলরাশি আমি সমুদ্র, 
মহযিগণের তপোরাশি ভৃগুমুনিও আমি । বৈকুগ্বিহারা শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন বাগ.ব্যবহার মধ্যে সত্যের অবস্থান স্বরূপ একাক্ষর আমি, 
ইহলোকে যজ্ঞরমাত্রের মধ্যে যে বজ্জে কর্ম্মত্যাগ ও শুধু প্রণবাদি 
মন্ত্র জপ সেই জপযজ্ঞই আমি । জপ যজ্ঞই সর্বশ্রেষ্ঠ । স্নানাদি 
কন্ম্সে উহার বাধা হয় না । নামদ্বারা ধর্ম ও অধন্ম্ম পবিত্র হয়, 
এবং বেদেও বলা হইয়াছে, নামই পরব্রহ্গ ৷ লক্ষ্মীকান্ত বলিলেন, 
স্থাবরপবর্ধত মধ্যে পুণ্যবান্‌ ও পুজ্য হিমালয় আমিই ॥ ২৪২৫ ॥ 


দশম অধ্যাথ ৩৫৫ 

অশ্বথঃ সব্বরৃক্ষাণাং দেবষাঁণাঞ্চ নারদঃ । 

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো। মুনিঃ ॥ ২৬ ॥ 

উচ্ৈঃশ্রবপমশ্লানাং বিদ্ধিমামনুতোজ্ভবম্‌ | 

এরাবতং গজেন্দ্রীণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্‌ ॥ ২৭ ॥ 

কল্পবৃক্ষ, পারিজাত ও চন্দন গুণদ্বারা অত্যন্ত বিখ্যাত, 
তথাপি বুক্ষগণমধ্যে আমি অশ্বথ | হে পাগুব, দেবষিমধ্যে নারদ, 
গন্ধবমধ্যে চিত্ররথ ; হে জ্ঞানবান্, সিদ্ধবগণমধ্যে কপিলাচাধ্য, 
প্রসিদ্ধ অশ্বগণমধ্যে ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্ববা, নৃপতি কুষণ হত্তীমধ্যে 
হে অঙ্ভুন, সমুদ্রমন্থন সময় ক্ষীরসাগর হইতে উৎপন্ন এরাবত, 
মন্রুযুমধ্যে সকল লোক যাহার প্রজা হইয়া সেবা করে সেই 
রাজা আমার বিশেষ বিভূতি ॥ ২৬। ২৭ ॥ 


আঘুধানামহং বজং ধেনুনামন্সি কামধুক। 

প্রজনশ্চ।স্মি কন্দর্পত সপাণামন্মি বাস্থকিঃ ॥ ২৮ ॥ 

অনন্তশ্চান্মি নাগানাঁং বরুণো যাদসামহম,। 

পিত্‌ণামধ্যমা চাম্মি যমঃ সংবমতামহম,॥ ২৯ ॥ 

হে ধনুর্ধর, অস্ত্র সকলের মধ্যে শত যজ্ঞদ্বারা সাফল্যমণ্ডিত 
ইন্দ্রের করস্থিত বজ্ব আমি, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন__শাভীমধ্যে কাম- 


ধে্ু, জন্মদাতা মধ্যে মদন, হে কুন্তীম্ুত, সর্পকুলের নায়ক 
বাস্থকী, নাগগণমধ্যে অনস্ত | শ্রীঅনস্ত বলিলেন_-জলচর মধ্যে 


৩৫৬ জ্ঞানেশ্বরী 


পশ্চিম দিক্পতি বরুণ, পিতৃগণমধ্যে পিতৃদেবতা অর্ধ্যমা, জগতে 
শুভাশুভ হিসাব রক্ষক-__প্রাণিগণের মনের ভাব অনুসন্ধান 
ততপর-কর্ম্ম ভোগান্ুসারে ভোগদাতা ও শাসনকারী মধ্যে 
যম, ও কর্মের সাক্ষী ধ্দ আমি । আত্মারাম শ্রীরমাপতি এই 
প্রকারে নিরূপণ করিয়া পুনরায় বলিলেন ॥ ২৮। ২৯ ॥ 


প্রহলাদশ্চান্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম,। 

মৃগাণাঞ্চ ম্বগেন্দ্রোহহং বৈনতেরশ্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ ৩০ ॥ 

দৈত্যকুলে প্রহলাদ ত্বামি এই নিমিত্ত সে দৈত্যন্বভাবে 
লিপ্ত হয় নাই। গ্রীগোপাল বলিলেন--হরণকারী মধ্যে 
মহাকাল, শ্বাপদ মধ্যে ব্যা, পক্ষী জাতিতে গরুড আমার 
বিভুতি; এইজন্যই গরুড়__আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া যাইতে 
পারে | ৩০ ॥ 


পবন? পবতানশ্মি রাম? শন্ত্রভৃভামহহ | 

ঝষাণ।ং মকরশ্চনি আতিসামন্সি জাহবী ॥ ৩১ ॥ 

হে ধনুর্ধর, এই বিস্তৃত পুথিবীর উপর সপ্তসমুদ্র ঘুরিয়া 
আসিতে যাহাদের একমৃহুর্থ লাগেনা এরূপ বেগবান্‌ পদার্থ মধ্যে 
আমি পবন । হে পাগুম্ৃত, শত্ত্রধাী সকলের মধ্যে আমি রাম। 
যিনি সঙ্কটাপন্ন ধর্মের পক্গ লইয়া ত্রেতাযুগে একমাত্র ধনুকের 
সহায়ে বিজয় লম্ষ্মীকে স্বাভিমুখিনী ও একব্রত-চারিণী করিয়াছেন, 
সুখময় পর্ধতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আকাশে জয়ধ্বনিকারী 


দশম অধ্যার ৩৫৭ 


দেববৃন্দের হত্তে প্রতাপশালী লঙ্ষেশ্বর রাধণের মস্তকপংক্তি 
উপহার প্রদান করিয়াছেন, দেবতাগণকে মর্ধ্যাদা দান করিয়াছেন__ 
ধর্মের জীর্ণোদ্ধার করিয়াছেন__সর্যযবংশের সূর্য্য, শশ্রধারণকারী- 
মধ্যে প্রধান, সীতাপতি শ্রারামচন্দ্র আমিই । পুচ্ছবান্‌ জলচরমধ্যে 
আগি মকর, প্রবাহমধ্যে ভগীরথের আনীত গঙ্গা-_ঘাহাকে 
জ্তমুর্ণ পান করিয়া প্রণরাঘ জভব| দ্বারা বাহির করিয়া 
দিাজিটেনরতিন জলপ্রবাহমধ্যে ত্রিভুবনে প্রধান নদী, হে 
পাগুম্বত, জাচুবী আমি । এহরপ পুথক পুথক্‌ স্থগ্রির মধ্যেও 
এক একটাই নাম রা নহত্র জন্ম পর্যান্ত আমার বিন্ডুতির 
অদ্ধকও বলা যাইবে না ॥ ৩১ ॥ 


সর্গাণানপিরন্তণ্চ মধ্যখ্বাহনর্জ,ন | 

অধ্যান্মবিদ্ঞ। বিদ্ানীৎ বাদঃ প্রবদত!মহম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
অক্ষরাণামকারোহুন্মি ঘন্দঃ সামাসিকম্ত চ। 
অহশেবাক্ষরঃ কালো ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥ 


গগণের নক্ষত্র সকলগুলিকেই চিনিয়া লইতে হইলে আকাশের 
গাঁঠ্রী বাঁধিয়া লইতে হয়, পৃথিবীর পরমাণু গণনা করিতে হইলে 
সমগ্র ভুমগ্ুলকে কুক্ষিগত করিতে হয়, আমার বিস্তার দেখিতে 
হইলেও সম্পূর্ণ আমাকে জানিয়া লহতে হয় । শাখা, ফুলঃ ফল, 
সকলই একত্র গ্রহণ করিতে বৃক্ষকেই সমূলে উৎপাটন করিয়া 
লইতে হয়, সেইরূপ আমার বিশেষ বিভূতি জানিতে চাহিলেও 
আমার শুদ্ধ স্বরূপ জানিয়া৷ লওয়া৷ একান্ত আবশ্যক । পৃথক্‌ 

২৩ 


৩৫৮ জ্ঞানেশ্বরী 


পৃথক বিভূতি আর কত শুনিবে ? হে মহামতি, সমগ্রভাবে বুঝিয়া 
লও আমিই সর্বত্র ৷ হে কিরীটি, পটের মধ্যে তন্ত্র হ্যায় আমিই 
সম্পূর্ণ স্থপ্রির আদি, মধ্য ও অন্ত; আমাকে এইরূপ সর্বব্যাপক 
জানিলে বিভূতির ভেদ জানিবার কি প্রয়োজন থাকে? উহা 
তোমার অধিকার নাই, সে কথা থাকুক। হে স্ুভদ্রাপতি, 
বিভ্ুতির সম্ঘন্ধেই প্রশ্ন করিয়াছ_উহাই শুনিয়া লও | বিদ্যা 
মধ্যে অধ্যান্মবিষ্ভা, বক্তার সমীপে সব্বশাস্ত্রের একবাক্যতা 
প্রতিপাদক বাদ নামক বাকা_ যাহ! নধ্যাদাপ্রাপ্ত হইলে বদ্ধিত 
হয়__যাহাতে শ্রবণকারীর ঘুক্তি প্রবল হয় ও বক্তারও বাক্যের 
মাধূর্য্য বৃদ্ধি হয় । গ্রীগোবিন্দ বলিলেন__প্রতিপাদক মধ্যে আমি 
বাদ। অক্ষর মধ্য আমি শুদ্ধ অকার । আরও শোন- সমাস 
মধ্যে আমি দ্বন্দ-সমাস । মশক হইতে ব্রঙ্গা পধ্যন্ত সকলকেই 
আমি গ্রাস করি ! যে সমগ্র মেরমণ্ডল সহিত পুথিবীকে ধ্বংস 
করে-_প্রলয়কালের সমুদ্রকেও শুদ করিয়। ফেলে- প্রলয়ের 
তেজোমপ্ডিত--যে পবনকে নিঃশেষে গিলিয়া ফেলে, হে কিরীটি, 
আকাশ যাহার উদর মধ্যে লক্গমীবিলাসী বলিলেন-_আমি সেই 
অপরিমের কাল, আমিই স্যট্টিকর্ত। ॥ ৩১ ॥ ৩৩ ॥ 


দ্বত্যুঃ সর্ববহরশ্চাহ্মুদ্ভবন্ ভবিষ্যতাঁম, | 
কাতিঃ আর্লাক্‌ চ নারীণাং স্মৃতিন্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪॥ 


উৎপন্ন জীবগণের রক্ষা আমিই করি । আমি সকলের জীবন 
আবার প্রলয়কালে সংহারকর্তা মৃত্যু । স্ত্রীমধ্যে-_ আমার 


দশম অধ্যায় ৩৫৯ 


সাতটি বিভূতি আছে, উহা বর্ণনা করিতেছি । হে অর্জুন, নিত্য 
নব নব কীর্তি আমার ঘুত্তি। ওদার্য্য সহিত সম্পত্তি আমাকেই 
জানিও। ন্যায়ের স্ুখাসনে প্রতিচিত বিবেক পথে যে বাণী উহা 
আমি । পদার্থ দেখিতেই যে আমার স্মরণ করাইয়া দেয় সেই 
স্মৃতি আমি । আন্মমঙ্গল সম্পাদিকা বুদ্ধি আমি । সংসারে ধৃতি 
ও ত্রিভুবনের ক্ষমা আমি । সংসার গজ-বিদারণকারী কেশরী 
এই সপ্ত শক্তিরূপে আমারই 





বিভতি অবধারণ করিবে ॥ ৩৪ ॥ 


বৃহৎসাম তথ। সান্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্‌ | 

মাসানাং মার্গশীর্ষোহহস্থৃতুনাং কুস্থমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥ 

্রীরম। প্রাণেশ্বর বলিলেন- হে প্রিয়োত্ম অজ্ভুমিঃ বেদ 
সকলের মধ্যে আমি বৃহংসাম । নিশ্চিত জানিও ছন্দ সকলের 
মধ্যে আমিই গায়ত্রীছন্দ । শাঙ্গধর বলিলেন__মাসমধ্যে আমিই 
মার্গশীর্য আর খতুমধ্যে কুস্বমাকর বসন্ত আমি ॥ ৩৫ ॥ 


দ্যুতং ছলয়তামন্মি তেজন্তেজন্িনীমহম, | 

জয়োহম্মি ব্যবসায়োহম্মি সন্্রং সত্ববতীমহম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 

রুধ্ণীনাং বাজদেবোহম্মি পাগুবানাং ধনঞ্জয়)। 

মুনীনীমপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ করবিঃ ॥ ৩৭ ॥ 

নানাপ্রকার ছলনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্যুতক্রীড়া আমি, এই নিমিত্ত 
প্রকাশ্যভাবে চুরি হইলেও উহাকে নিবারণ করা যায় না। 


৩৬০ জ্ঞানেশ্বরী 


তেজস্বীর মধ্যে তেজ আমি । সকল কন্ম্মধ্যে বিজয় আমি । 
দেবগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃ€ণ বলিলেন-_শীতিপুর্ণ উদ্যোগ আমি । 
সাত্বিক লোকের সত্ব, যাদবগণের মধ্যে দেবকী ও বস্থুদেব হইতে 
উৎপন্ন আমিই গোপীর নিমিত্ত গোকুলে গমন করিয়াছিলাম-_- 
আমিই পৃতনার স্তন পান করিয়া তাহার প্রাণ বধ করিয়াছি। 
বাল্যাবস্থার কোরক প্রস্ফুটিত হইতে না হইতেই তিনি পৃথিবীকে 
দৈত্যরহিত করিয়। ফেলিয়াছিলেন এবং হস্তে পর্বত ধারণ করিয়া 
ইন্দ্রের মহিমা খবর্ব করিয়াছিলেন__কালিন্দী-হৃদয়ের ছুংখময় 
শল্য ( কালিয়নাগ ) দূর করিয়াছিলেন__জলস্ত গোকুলকে রক্ষা 
করিয়াছেন, বৎসহরণ বিষয়ে ত্রহ্মাকে মোহিত করিয়াছেন 
বাল্যাবস্থার প্রথমভাগেই কংস প্রন্ততি বড় বীরপুরুমকে 
অনায়াসে বধ করিয়াছেন-_আর কত বলিব সে কথা সকলেই 
শুনিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পূর্বোক্ত কথা বর্ণণ করিবার 
তাৎপর্য ;_তিনি বলিলেন, যাদবগণের মধ্যে আমার এই 
স্বরূপ। সোমবংশ্য পাগুবগণের মধো আমিই অঙ্জঞুন। এই 
নিমিত্ত তোমাতে আমাতে প্রেম খণ্ডিত হয় না। তুমি সন্যাসীর 
বেশ ধারণ করিয়া আমার ভগ্ীকে হরণ করিয়া লইয়া তথাপি 
তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের ভিন্ন ভাব হয় নাই । তুমি ও 
আমি দুই একরূপ । যাদবপতি শ্রীরুঞ্চ বলিলেন__মুনিগণ মধ্যে 
আমি ব্যাপদেব এবং কবীশ্বর মধ্যে ধৈর্যের আশ্রয়স্থান উশনা 
কবি আমিই ক্ষ ॥ ৩৬। ৩৭ ॥ 














* কেভ কে ইভাকে শ্ুক্রাচার্য্য বলেশ। কিন্ত সোষবংশায় যখাতির 
পরী দেব্ষানীর পিতা শুক্রাচার্ধ্য নছেন। দেবযানীর পিতা বারুণি 
ভ্গুর পুত্র আর এই উশন! বারুণি কবির পুত্র। 


দশম অধ্যায় ৩৬১ 


দণ্ডে!। দমযতামন্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্‌ । 
মৌনং চৈবান্সি গুহ্ানাং জ্ঞানং জ্বানবতাঁমহম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 


দমনকারী মধ্যে আমিই, অনিবার্ধ্য দণ্ড যাহা ক্ষুদ্র পিপীলিকা 
হইতে ব্রঙ্গাকে পর্যন্ত যথাকালে-দমিত করে। সারাসার 
নিশ্চয়কারী ধন্মজ্ঞানের পক্ষাবলন্বী সনকলশান্ত্রের সার নীতি-শাস্ত্র 
আমি । হে সুছ্ছদ্‌, সকল গুহ বাক্য মধ্যে আমি মৌন। এই 
নিমিত্তই মৌনব্যক্তির সমীপে রং ব্রন্মাও অজ্ঞানী হইয়া যান । 
জ্ঞানীর জ্ঞান আমিই । এখন বর্ণনা থাকুক্‌, এই সকল বিভুতির 
পার দেখা ঘায় না ॥ ৩৮ ॥ 


যচ্চাপি সর্ণবভূতানাং বীজং তদহমজ্ঞুন | 

ন তদস্তি বিনা যু স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
নান্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ | 
এষ তুদ্দেশতঃ প্রো বিভূতেবিস্তরো ময়া ॥৪০ ॥ 


হে ধনুর্ণর, বর্ষার ধারার গণনা হইতে পারে, পৃথিবীর বক্ষে 
তণ ও অন্করের সংখা! করা যায়, মহাসমুডের তরঙ্গ গণনা করা 
নায় তথাপি আমার বিশেষ চিহ্লের পরিমাণ করা যায় না! পূর্বে 
যে প্রধান প্রধান বিভূতির উদ্দেশে বর্ণনা করিয়াছি উহাও মনে 
হয় বুথাই করিয়াছি; কেননা অপর কিভুতি গণনাই অসম্ভব, 
এই নিমিত্ত তুমিই বা কত শুনিবে, আর আমিই বা কত 
বলি? আমি একেবারেই তোমাকে আপন মর্ম বুঝাইয়া দিতেছি, 


৩৬২ জ্ঞানেশ্বরী 


সমক্ত প্রাণাঙ্করে যে বীজ-বিস্তার লক্ষিত হয় উহাও আমি । 
এই হেতু ক্ষুদ্র বৃহৎ বলিবার প্রয়োজন নাই-_উচ্চ নীচ ভাব 
পরিত্যাগ করাই উচিত এবং বস্তরমাত্রকেই আমার রূপ বুঝিতে 
হইবে । তথাপি আমি আরও এক সাধারণ চিহ্ন বলিতেছি-_হে 
অর্জুন ইহাতে তুমি আমার বিডুতির পরিচয় পাইবে ॥ ৩৯৪০ ॥ 


যদ্‌ যদ্‌ বিভুতিমৎ সন্ত্ং শ্রীমদুঙ্জিতমেব বা। 

তল্তদবাবগচ্ছ ত্র মম তেজে হ:শসন্ভবম, ॥ ৪১ ॥ 

হে ধনগ্জয়ঃ যেখানে ঘেখানে সম্পত্তি ও দয়া বসবাস করে, 
উহা আমার অংশ বলিয়া ক্রানিবে ॥ ৪১ ॥ 


অথবা! বহুনৈতিন কিং জ্ভঞাতেন তবার্ভুন | 

বিক্টভ্যাহমিদ কুতন্নামেকাংশেন স্থিতে। জগহ ॥ ৪২ ॥ 

গগনে স্বর্যবিম্ব একটা, তাহারই প্রভায় ভ্রিউুবন আলোকিত 
সেইরূপ এক আমারই আজ্ঞা সমগ্র জগতে পালিত হয় । অদ্বিতীয় 
'আনাকে অসহায় একাকী বুঝিও না। শির্ধনতার নামও আমি 
জানি না। কানধেনু গাঠরী ভরিয়া ধন লইয়া চলে না। তাহার 
সনীপে কিছু প্রার্থনা মাত্রই সে উহা উৎপন্ন করে, সেইরাপ 
জগতের সকল এই্বর্য এক আমাতেই পুর্ণ হইয়া আছে। এই 
আমাকে জাণিবার চিহ্ন বলিতেছি, হে প্রাজ্ঞ, জগৎ যাহার 
আড্ৰার নন্দন] করে তাহাকে আমার অবতার জাশিবে। ইনি 
সাধারণ আর উনি অসাধারণ এইরূপ ভেদ মহাপাপ । এক আমিই 


দশম অধ্যায় ৩৬৩ 


সমগ্র বিশ্বরূপে আছি । ইহার মধ্যে মধ্যম আর উত্তম ভেদ-কল্পনা 
কেমন করিয়া করিবে ? ব্যর্থ স্ববুদ্ধির ভেদ কলঙ্ক কেন লাগাইবে ? 
ঘতকি আর মন্থন করিতে হয়? অবৃত কি রাধিয়া স্ুম্বা্ব করিতে 
হয়? বায়ুর কি দক্ষিণভাগ বামভাগ আছে? স্ব্য্যবিশদের সম্মুখ 
পশ্চাৎ দেখিবার নিমিত্ত দৃষ্টিপাত করিলে ষ্টার চক্ষুই নষ্ট হইবে । 
আমার স্বরূপ সম্বন্ধে সামান্য বিশেষের কথা উঠে না। হে স্ৃভদ্রা- 
পতি_আমার বিভ্ভুতি অনন্ত, কত বলিব, জানিবার চেষ্টা এখন 
বন্ধ করিরা ব্াখ । আমার এক অংশদ্বারা ভগৎ ব্যাপ্ত, ভেদ- 
রহিত সমানভাব রক্ষা করিয়া সর্ধত্র সাঘাদৃষ্টিতে আমার 
ভজন কর। বিবুধবনবসন্ত বিরক্তগণের শ্রেষ্চ শ্রীমন্ত শ্রীকৃষ্ণ 
এই প্রকারে বলিলে অর্ছ্ন বলিলেন_ স্বামিন্, ভেদাকে এক 
বস্ত্র বলিয়া উহা হইন্তে ভিন্ন আমাকে সেই ভেদবৃদ্ধি তাগের 
আদেশ করা আপনার উচিত হয় নাই। স্র্যয কি ভগৎকে 
কখনও বলে ঘে তুমি অন্ধকারকে দূরে তাড়াইয়া দাও? 
আপনাকে অধিচারী বলা আমার ছোট মুখে বড় কথা। 
দেখুন, আপনার শ্রীনানও যাহার মুখে কোনও সময় একবার 
উচ্চারিত হয়-_শ্রবণে প্রবেশ করে, তাহার হৃদয় হইতে 
ভেদবৃদ্ধি নিশ্চয় পলায়ন করে। প্রত্যক্ষ পরব্রহ্ম আমার 
সৌভাগা বশত? হান্তগত হইয়াছে, কে কোথায় আর কাহার ভেদ 
দর্শন করিবে? চন্দ্রবিম্বের গহবরে প্রবেশ করিলেও কি উষ্ণতা 
বোধ করিতে হইবে? হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি শ্রেষ্ঠ অতএব যাহা 
ইচ্ছা বলিতে পারেন । শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই বাক্য শ্রবণে 


৩৬৪ জ্ঞানেশ্বরী 


তাহাকে হৃদয়ের স্পর্শ দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, তুমি 
আমার কথায় অভিমান কর্রিও না । আমি তোমাকে ভেদরীতিতে 
বিভূতি বর্ণনা শুনাইয়াছি ; উহা অভেদ-বুদ্ধিতে তোমার প্রতীতি 
হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার ভন্য আমি বহিরজভাবে কিছু 
বলিতেছিলাম । এখন বুনিলান আমার বিভুতির জ্ঞান তোমার 
উত্তমরূপেই লাভ হইয়াছে | তখন অর্জন বলিলেন_ ভাহা 
আপনি জানেন, তবে আমি দেখিতেছি সকল বিশ্বেই আপনি পুর্ণ 
হইয়া আছেন । 

হে রাঙ্গন্, অর্ভনের এই গুকার অহ্ুভবের যোগ্যতা লাভ 
হইয়াছিল | জআঙ্য়ের এই বাকোও প্রতরাধ মৌন রহিলেন | 
সপ্তয় দুখিত অন্রঃকরণে মনে ননে বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্যের 
কিছুই নাই কারণ পুত্র লাভের বস্তু হারাভয়া ফেলিরাছেন । 
আমি মনে করিরাহ্িলাম বে, তাহার মন প্রসন্ন হইনে এখন 
দেখিতেছি ভাহার আন্তরও ভঙ্গ । বাত। হউক, অর্জন এই 
প্রকারে আপন কল্যাণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । ইহার উপরও 
ভাহার একটা উৎকগ্া। উৎপন্ন হ্ঈয়াছিল। ভিনি ইচ্ছা 
করিলেন, জদয়ের অন্থর্বর্তী অশ্রভূতি বাভিনেও চক্ষুর সম্মুখে 
প্রকাশিত হউকৃ। সম্পূর্ণ বিশরাপকে চক্ষু দ্বারা আলিঙ্গন 
করিবার ভাম্য তাহার ঠচ্ভা হহল | ঠিনি ভাগ্যবান তাহাতেই 
তাহার এরূপ বুহৎ অভিলান। আজ তিনি ক্টবৃক্ষের 
শাখ। হইয়। গিয়াভেন। হাহাতে কোন ফুলই বন্ধ্যা থাকিতে 
পারে না। অর্জুন যাহ। মুখে বলে, গ্রাকুঞ্চ তাহা সত্য করিয়া 


দশম অধ্যায় ৩৬৫ 


দেন। যিনি প্রহলাদের বচনে স্বয়ং বিষ হইয়া! গিয়াছিলেন, মেই 
পরমাআাকে অজ্ুন সংগুরুরূপে লাভ করিয়াছেন। জ্ঞানদেব 
বলিতেছে, অর্জুন বিশ্বরূপ জিজ্ঞাসা কি প্রকারে করিবেন উহা 
পরব অধ্যায়ে বর্ণনা করিব ॥ ৪১ | 


ইতি আজ্ঞানদেব বিরচিতাম্বাং ভাবার্থ দীপিকায়াং 
দশামাহধ্যায়? | 


ন্নবিশ্্রল* দম্ণন্ন ত্াগ্সা 
একাদশ অব্যাঁম 


একাদশ অধ্যায় শান্ত ও অদ্ভুত এই ছুই রসে পরিপূর্ণ, 
ইহাতে পার্থের বিশ্বরূপ দর্শন হইয়াছে । শ্বান্তরসের গৃহে 
অদ্ভুত রস আতিথ্য সংকার পাইয়াছ্েঃ অন্যান্য রসশ্রেণীরও 
সম্মান লাভ হইয়াছে । শুঁভ-বিবাহ সময়ে নর ও ক'নেকে 
যেরূপ বিবিধ বস্ত্র ও অলঙ্কার নহযোগে জ্জিত করা 
হয়, সেইরূপ সকল রনকে অলঙ্গত করিয়া দেশীয় ভাষার সুখাসনে 
উপবেশন করান হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে শান্ত ও অন্তত 





এরূপ ভাবে লক্ষিত হইতেছে, যেন সাঙ্গাৎ আহরি ও আীহর 
পরস্পর প্রেনালিঙ্গিত হইয়! আছেন । অমাবস্থ্যা তিথিতে স্থ্য্য 
ও চন্দ্রবিদ্ব একত্র নিলিত হয়, সেইরূপ এই অধ্যায়ে রন সকলকে 
একীভূত করা হইয়াছে । গঙ্গা ও যমুনার মিলনে প্রয়াগের মত 
ইহাও রসের প্রয়াগ হইয়াছে, এই নিমিত্বই জগৎ ইহাদ্বার| পবিত্র 
হইয়াছে । ইহাতে গীভা-সরতা গুণুভাবে বান করিতেছেন এবং 
দ্ুইটী রসের প্রবাহ প্রকটভাবে মিলিত হইয়াছে । অতএব ত্রিবেণী 
সঙ্গম হইয়াছেন | জ্ঞানদেব বলিতৈছে-_দাত। শ্রাগডর নিবৃত্তিনাথ 
শ্রবণ দ্বারা এই তীর্থে প্রবেশ করা হ্বলভ করিয়াছেন । 
সংক্কতের কঠিন তীর প্রদেশ ভাঙ্গিয়। সেই স্থানে দেশীয় ভামার 
সোপান শ্রেণী নির্মাণ করিয়। দিয়াছেন, প্রত্যেক সোপানই 


একাদশ অধ্যায় ৩৬. 


ধর্মনিধান তীর্থ । সকলেই সন্ভাব লইয়া এই ত্রিবেণী তীর্থে 
অবগাহন করিবে ও বিশ্বরূপ প্রয়াগ-মাধব দর্শন করিয়া জন্ম- 
মরণ সংসারের তিলাঞ্লি নমর্পণ করিবে । এই অধ্যায়ে 
গৃপ্তিমান রস ও ভাবে এরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, মনে 
হয়, শ্রবণন্থখের সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছে। শান্ত ও অদ্ভুত রস 
স্থপ্রকাশিত ৷ অন্তা রসগুলির মহিমাও দেখানো হইয়াছে, তবে 
তাহার দৃষ্টান্ত অল্প। ইহাতে মোক্ষস্থখ স্পই্ভাবে পাওয়া 
যায়। একাদশ অধায় শ্রীকৃষ্ণের নিজের বিশ্রান্তি স্থান । 
অর্জন সৌভাগ্যবান্গণের শ্রেষ্ঠ তাহাতেই এই পর্য্যন্ত তাহার 
গতি । শুধু কি অঙ্জুনই এই পধ্যন্ত আসিবার অধিকার 
পাইয়াছে? আজ দেশীয় ভাষায় সেই কথার প্রচার হওয়াতে 
মন্ুধ্য মাত্রের সুদিন আসিয়াছে । হে সজ্জনগণ, দয়া করিয়া 
আমার নিবেদন একটু মনোযোগ করিয়া শুনুন_আপনাদের 
হ্যায় সঙ্জন সভায় কিছু বলিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা 
আমাকে আপনাদের প্রেমে অবোধ বালকের মত জ্ানিবেন। 
তোতার মুখে শিখান বুলি শুশিয়াও আপনারা আনন্দে শির 
ঢুলাইয়া থাকেন। বালকের কৃত কৌতুকে মাতা সন্তোষলাভ 
করেন নাকি? সেই প্রকার আমিও যাহা বলিতেছি-_-সকলই 
আপনাদের শিক্ষায় । হে দেব, আপনারা নিজের কথাই নিজেরা 
আবণ করুন| বিদ্যার মধুময় অস্কুরকে অবধান অমৃত সিঞ্চন 
করিয়া বাড়াইয়া দিন । তবেই রসভাবময় কুম্ম ও গভীর 
তাতপর্য্যময় ফলের শোভায় ইহা জগতের ম্খদায়ক হইবে । 


৩৬৮ জ্ঞনেশ্বরী 


এই বাক্যে সাধুগণের আনন্দ হইল । তাহারা বলিলেন, 
আমরা বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম অনন্তর অর্জুন কি 
বলিলেন তাহাই বর্ণনা কর । 
তখন শ্রীনিবৃত্তিদাস জ্ঞানেশ্বর বলিলেন-_ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জনের 
বাদ বর্ণনা করা সাধারণ নানষ আমি কি জানি, উহা 
আপনারাই করাইতেছেন | বনপত্রভোজী বাণর লঙ্ষেশ্বর রাবণকে 
পরান্ঁত করিয়াছিল সে কাহার বলে? একাকী অর্জান একাদশ 
অক্ষৌহিনী নৈন্যকে পরাছিত করিয়াছিল সে কাহার সামথ্যে? 
সমর্গণ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সংসারে সংঘটিত হয়, অন্যথা 
হয় না। আপনারাও আমাকে দিয় এই বিষয় নিরূপণ 
করাইুতছেন ৷ বৈকৃগপতি শ্রীকঞ্চের শ্রীমুখ নির্গলিত গীতার 
ভাব আমি বর্ণন করিতেছি | ধন্য ধন্য গীতা গ্রন্থ । ইহাতে বেদ- 
প্রতিপাগ্য স্বয়ং শ্রারুণ বক্তা | যে গ্রন্থে গ্রাশহ্করের বুদ্ধিও প্রবেশ 
করেনা, ভাহার মহিম। কির্ধপে বর্ণন করা যায়? জীবভাবে 
তাহাকে নমঙ্কার করি, হহাই ভাল উপার | বিশ্বরূপ দর্শনের 
আকাত্ষ। করিয়া অজ্ন কিরূপ কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা 
শুনুন, অন্ুভবজন্য তাহার এক্প গ্রভায় হইয়াছিল ঘে, সমগ্র 
জগৎ ঘেই সব্বেশ্বর । উহ] নয়নে প্রন্যঙক্ছগ করিবার নিমিত্ত 
তাহার মনোগত আকাত্ষা । সেই দর্শনের প্রশ্ন করাও অর্জনের 
সক্ষট । বিশবরূপ অতি গুড়, উহা! কেমন করিয়া জিজ্ঞাসা করা 
বায়? ঠিনি মনে মনে ভাধিলেনঃ ঘে কথ! পুবের্ব কোন ভক্ত 
জিড্ঞোস। করেন নাই সেই কথ। “আমাকে দেখাইয়া দিন” বলিয়া 





একাদশ অধ্যায় ৩৬৯ 
কিরূপে বলি? সত্যবটে আমি হঁহার খুব প্রিয়, তাহা বলিয়া 
কি লক্ষ্মী হইতেও বেশী ? 

স্বরং লক্গ্মীও এই প্রশ্ন করিতে ভয় পান। আমি ইহার 
যেরূপ সেবাই কপি না কেন গরুড়ের সঙ্গে তুলনা হয় কি? 
উহাকে এই কথা বলা হয় মাই । আমি কি সনকাদি হইতে 
প্রিয়? ভাহার। আমাপ মত বাতুলতা করেণ নাই! আমিকি 
গোকুলবাসীর সমান শ্রীকৃষের প্রিয় হইতে পারি? তাহাদিগকে 
প্রভূ এই কথা হইতে বালাকালে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। এক 
গোগীর গর্ভবাসও সহিয়াছেন তথ।পি বিশ্বরূপ যেমন তেমনই 
রহিয়াছে । তিনি অন্য কাহাকেও এই রূপ প্রদর্শন করেন নাই । 
এরূপ গুহা অন্তরের বন্ত সপ্বন্ধে কেমন করিয়া প্রশ্ন করি? 
প্রশ্ন না করিয়া বিশ্বরূপ না দেখিলে আমার স্থখও হইবে না? 
জীবনও ধারণ করিতে পারিব না। জিজ্ঞাসা কবিতেই হইবে, 
তবে এরূপ প্রেমের সহিত জিজ্ঞাসা করিব যে, এক প্রশ্নেই প্রভু 
খুলিয়া খুলিয়া বিশ্বরূপ দেখাইয়া দেন । বাছুর দেখিতেই গাভী 
তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাড়ায়, বাটে মুখ লাগাইলে কি ছুগ্ধ ক্ষরণ না 
করিয়া থাকিতে পারে? পাগুবের নামেই যে শ্রীকৃষ্ণ বনেও রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত ছুটিয়া আসিয়াছেন, অর্জুন তাহাকে প্রশ্ন করিলে 
কিআর কিছু বাকী থাকিবে? তিনি স্বভাবতঃ প্রেমের মুপ্তি 
তাহাতে আবার অজ্জুন-প্রেম মাদকদ্রব্য তাহাকে খাওয়ান হইয়াছে, 
এরূপ মিলনে ভিন্নতা থাকিয়া যাওয়াই আশ্চধ্য ! অজ্ঞুন জিজ্ঞাস! 
করিতেই বিশ্বরূপ হইয়া যাইবেন। সেই প্রসঙ্গে প্রথম কথা শুন্থুন । 


৩৭০ জ্ঞানেশ্বরী 
'অজ্জুন উবাচ-_ 


মদন্ুগ্রহায় পরমং গুহামধ্যাতসংঞ্ঞতম্‌ | 
ঘন্বয়োক্তং বচন্তেন মোহৌহ্যুং বিগতে। মম ॥ ১ ॥ 


পার্থ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন-_ হে কৃপানিধি, আপনি অনিব্বাচ্য 
বস্তও বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । মহাভতগণ যখন 
পরব্রন্দে বিলীন হইয়া যায়, এমন কি মহত্তত্ব প্রভৃতির চিহ 
থাকে না, তখন আপনি যে স্বরূপে অবস্থান করেন, যাহা 
কারণ স্বরূপ, যে স্বরূপ-জ্ঞান কৃপণের হ্যায় আপনি স্বহৃদয়ে যাতে 
রাখিরাছেন, বেদেও গোপন করিয়াছেন, আপনার হৃদয়ের 
সেই রহস্য আজ আমার কাছে খুলিয়। দিরাছেন । যে অধ্যাক্ 
বস্ত্র নিমিত্ত শঙ্কর সকল এশ্বধ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, হে প্রভু, 
উহ! আমাকে প্রদান করিয়াছেন | যদিও “আমি” বলিতেছি আমি 
অ'পনার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নই | মহামোহের বন্যার মধ্যে মস্তক 
পর্য্যন্ত ডুবিয়াছিলান হে শ্রীহরি, আপনি স্বয়ং সেই বন্যায় ঝম্প 
প্রদান করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন । এক আপনি ভিন্ন 
এজগতে দ্বিতীয় কথা নাই, আমার কর্ম দেখুন আমি দ্বিতীয় বুঝিতে 
ছিলাম । “আমি অজ্ঞুন' এই দেহাভিশিবেশ-জনিত অভিমানে 
কৌরবগণকে স্বগোত্রজ বুঝিতেছিলাম এবং ইহাদিগকে বধ করিয়া 
পাপে নিমগ্ন হইব এই ছুঃন্বপ্ন দেখিতেছিলাম । প্রভু আমাকে এই 
সময় জাগ্রত করিয়! দিয়াছেন । হে দেব, হে লক্ষমীপতি, গম্ধর- 
নগরী পরিত্যাগ করিয়া জলপান করিবার নিমিত্ত আমি মৃগতৃষ্জিকার 


একদশ অধ্যায় ৩৭১ 


সেবা করিতেছিলাম । বস্ত্র নির্মিত সর্পের দংশন সত্য বলিয়া মনে 
করিতেছ্িলাম। এইভাবে অনর্থক মরণোন্ুুখ ব্যক্তিকে জীবন 
দান করিবার পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন । হে অনন্ত, নিজের 
প্রতিবিদ্ব দর্শন করিয়া কপমধ্যে পতনোন্ুখ সিংহকে থামাইবার মত 
আমাকে রক্ষা করিয়াছেন । নতুবা! শুনুন, আমি এরূপ নিশ্চয় 
করিয়াছিলাম যে, সপ্তপমুদ্র যদি একত্র হইয়া যায়, সমগ্র জগৎ 
ডুবিয়া বার অথবা আমার উপর আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে তথাপি 
আমি স্বগোত্রজগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব না। অহঙ্কারের 
প্রাচুর্্যে আমি আগ্রহজলে ডুবিয়াছিলাম । আপনি কাছে ছিলেন 
তাই ভাল, অন্যথ। আমাকে কে উদ্ধার করিত? বাস্তব পক্ষে 
আমি কেহ না হইলেও আমার একটা পুথক্‌ অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়া লইয়াছিলান এবং যাহাদের কোন অস্তিত্ব নাই, 
তাহাদিগকে আত্মীয় বলিরা আখ্যা দিয়াছিলাম । এই ভাবে 
প্রমত্ত হইয়াছিলাম আপনিই রক্ষা করিলেন। পুরব্রেই একবার 
লাক্ষাগৃহে অগ্রিদাহ হইতে আপনি রক্ষা করিয়াছেন, তখন কেবল 
শরীর নাশের ভয় ছিল, বর্তমান অবস্থায় আমাকে চৈতন্য সহিত 
নাশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল । দুষ্টাগ্রহ হিরণ্যাক্ষ আমার 
বুদ্ধিরূপা পৃথিবীকে করতল গত করিয়া মোহ সমুদ্রের তলদেশে 
প্রবেশ করিয়াছিল, আপনার সামধ্যে আবার আমার বুদ্ধি 
ফিরিরা পাইয়াছি। এই প্রসঙ্গে আপনি দ্বিতীয় বার বরাহ অবতার 
হইয়াছেন । আপনার উপকার অসীম ৷ এক মুখে আমি কি বর্ণনা 
করিব? আপনি আমার নিমিত্ত পঞ্চপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। 
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ইহা বৃথা যাইবে না| হে দেবরাজ, আপনি মায়াকে আদি ও 
অন্তের সহিত শেষ করিয়াছেন, ইহাতে আপনার অত্যন্ত যশঃ 
লাভ হহতেছে। আশন্দ সরোবনের কমল শদৃশ আপনার 
নেত্রধুগল যাহার নিমিত্ত প্রসন্তার মন্দির হইয়া রহিয়াছে তাহার 
আবার মোহ, হহা৷ একান্ত তুচ্ছ, বাঁড়বানলের উপর মৃগতৃঞ্চিকার 
জল কোন্‌ কাজে লাগে? হোগুরো,ঃ আমি এই কৃপারপ 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রন্ধরদের আন্বাদন করিতেছি ইহার ফলে 
ঘে "আমার মোহ ছুটিয়া যাইবে ইহান্ে আর আশ্যর্ধয কি? 
তাৎপর্য এই ঘে, আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া আমি বলিতেছি 
আগার উদ্ধার হইয়া গিরাছে ॥ ১ ॥ 


নিন হি ভূতান।ং শ্রতে। বিস্তরাশে। য়া । 
; কমল পত্রাক্ষ মাহাক্স্যমপি চাব্যযঘ্‌ ॥ ২ ॥ 


হে কমল পত্রাক্ষ, হে কোটি সূর্য্য প্রকাশ, হে পরমেশ, আজ 
আপনার নির্ণয় শুনিলাম । আপনি বলিয়াছেন যাহা হইতে ভতগণ 
উৎপন্ন হয় এবখলয় হয় তাহার নাম প্রকৃতি। আপনি এই প্রকৃতির 
সম্পূর্ণ বর্ণনা করিয়াছেন । ধাহার মহিমার আচ্ছাদনে বেদ বন্ত্রযুক্ত 
বল] যায় সেই পুরুষের রূপ নির্দেশ করিয়াছেন । ধাহার মহিমা 
বেদ সকল গান করিয়া ধন্য হইয়াছেন, বেদ ফীহার চরণ আশ্রয়ে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করে, ধন্মের ন্যায় মহারত্ব উৎপন্ন 
করে, অগাধ মহিমাগণ্ডিত নকল পথের একমাত্র গস্তব্য,আত্মান্ভব 
দ্বারা অভিরমিত আপনি অব্রপটল দূর হইয়া গেলে মুক্ত গগন 
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তলে স্র্যের হ্যায় । পানা সরাইয়া দিলে নির্মল জল দেখা 
যায়ব_সর্পের বন্ধন ছাড়াইলে চন্দনবৃক্ষ পাওয়া যায়__ 
যক্ষকে দূর করিলে ধনাগার আপন হাতে আসে, তেমনই 


কমলপত্রাক্ষ -৫১) কমলম্ত পত্রং কমলপত্রং তদ্বদক্ষিণী যস্ত সঃ। 
কমল দলের হ্টায় নয়ন যাভার | (২) কমলম্ত পত্রে ইব দীর্ঘে রক্তকাস্তে 
পরম মনোরমে অক্গিণী যস্ত। পদ্মদলের ন্যায় দীর্ঘ ও রক্তিম আভাযুক্ত 
পরম মনোহর নেত্রযুপ্ত। €৩) কং ব্রঙ্গস্ধং অলতি প্রকাশয়তি ইতি 
কমলং তদেৰ পতনাৎ ত্রায়তে ইতি পত্রং। কমলং চ তৎ পত্রং চ কমল- 
পত্রং তেন অক্ষতে প্রাপ্যতে ইতি কমল পত্রাক্ষ ইতি । কংস ব্রঙ্গস্থখ, 
অলন্তি- প্রকাশ করে, কমল শত্রক্গানন্দ প্রকাশকারী, পত্রং- পতন 
হইত ভ্রাণকারাঁ। অক্ষ - প্রদানকারী । কমলপত্রাক্ষ লব্রঙ্গানন্দ হইতে 
পতিত জনকে ত্রাণ পূর্বক সেই স্বরূপানন্দ প্রদানকারী । গীতায় বিভিন্ন 
তাৎপর্দাবোধক বহু নামে অজ্ঞন আীভগবানের সম্বোধন করিয়াছেন , 
যথা_-(১) অচ্যুত, (২) অনন্তর (সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম । শ্রতি:), 
(৩) অপ্রতিম প্রভাব যোহার তুল্য প্রভাবশালী দ্বিতীয় নাই), (8) অরি- 
সদন, (৫) আগ্য (আদি পুরুল ), (৬) কপ ( কুমিভূবাচকঃ শব্দো গশ্চ 
নিবরতিবাচকঃ | তয়োবৈকাং পরংত্রহ্গ রুষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ সত্বাবাচক 
'আনন্দ পরমত্রন্গ। শ্যামবর্ণ | প্রলয়কালে ক্বোদরে সকলের আকর্ষণকারী। 
নিখিল দোষ নিবারণকারী, আকর্মণ পূর্বক পুরুধার্থ প্রদানকারী | 
শ্যামহ্নন্দর যশোদানন্দন | কৃষ্ণশন্স্ত তমালশ্যামলত্বিষি যশোদা অনন্ধয়ে 
ব্রঙ্গণি বূঢ হ্াদিতি গ্রীলক্মীপর কত প্রীভগবন্নাম কৌমুগ্যাম্‌ ) % (৭) কেশব 
স্ন্দর কেশবান্, কেশীনামক দৈত্য শিহস্ত, 'যন্মাত্্য়ৈব ছুষ্টাস্া হতঃ 
কেশী জনার্দন। তম্মাৎ কেশবনাম্মা ত্বং লোকে জ্ঞেয়োভবিষ্যসি। 
“বিষুঃপুরাণ” | ব্রহ্মবিষুশিবাখ্যাহ শক্তয়ঃ কেশ সংজ্ঞিতাঃ+ ত্রহ্ধা, 

২৪ 
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প্রকৃতির আবরণ সরাইয়া আপনি আমার বুদ্ধিকে পরকব্রহ্ধ 
শষ্যায় শায়িত করাইয়! দিয়াছেন | প্রভু, এই বিষয়েই 


িশাশ শি শাঁটি পাশ তি ৮ম শা শি ম্প্াাটি শী টু কও 


বি মহেশ্বর, যাহার বশ সেই পরম পুরুষ বাসদের । র্‌ (৮) কেশি 
নিষ,দন ১ ৫১২) গোবিন্দ € ইন্দ্রিষের অধিষ্ভাতা অন্তর্ধ্যামী, বেদান্ত 
বেছ্ধ পরমব্রক্গ, বেধবেত্ত|, গো-পালনকারী ); (১০) জগৎ্পতে ; 
(১১) জগন্নিবাস) (১২) জনার্দন (জনান্‌ অর্দয়তি হিনস্তি নরকাদীন্‌ 
গময়ততি ইতি । জনগণের পাপের ফল ও শরকাদ্দির ভোগ প্রদানকারী, 
জনং জননং তৎকারণমজ্ঞানং চ স্বসাক্ষাৎ্|বেণ অর্দয়তি হিনস্তি ইতি 
জনার্দনঃ | যিনি দর্শন দান করিলে জীবের জন্মঃ মরণ ও ততৎ্কারণভূত 
অজ্ঞান দূর হয়|) (১৩) দেব (প্রকাশময়, লীলামঘ ) ১ (১৪) দেবদেব) 
(১৫) দেবেশ ; (১৬) পরমেশ্বর ২ (১৭) পুরুধোত্তম ৮ (১৮) প্র; 
(১৯) ভগবন্‌ » (২০) ভ্তভাবন ? (২১) ভতেশ 5 (২২) মধু ন € মধু 
নামক দৈত্যের শিহস্তা, মধুর স্তায় অশ্রভূত দেহ|ভিনিবেশ 'আন্রজ্ঞানদ্বারা 

ংসকারী )১ (২৩) মহান্নন্) (২৪) মহ।বাভে]: (২৫) মাধব । (মা 
বিদ্ধা চ হরেঃ প্রোন্ত! তস্ত। ঈশে! যতে। ভবান্‌। তল্মান্মাপৰ মামাসি 
ধবন্বামীতি শব্িণতঃ॥ আলক্ষীপতি, মায়াধীশ, মধুকুল সম্থৃত।); 
(২৬) যাদব; (২৭) যোগেশ্বর ১ (২৮) বাঞ্চেয় ( বৃষ্িকুল প্রন্থত 3; 
৫২৯) বাসদের (বন্থদেব নন্দন, সর্বভূতনিবাস, বামনাৎ সর্বভূুতাশীং 
বন্ুতবাদ্দেন যোনিতঃ। বান্থদেবস্ততে। জেয়ো যোগিতিস্ত্বদশিভিঃ ॥)7 


(৩০) বিশ্বমুর্তে ) (৩১) বিশ্বেশ্বর 5 (৩২) বিশ্বরূপ ১ (৩৩) বিষেগ (সর্বব্যাপক 
ঘল্মাদ্দিশ্বমিদং সর্বাং অস্ত শক্্যা মহাম্রনঃ। তশ্মাদেবোচ্যতে বিষুবিশ- 
ধাতো£ প্রবেশনাৎ ॥ ) (৩৪) সর্ব) (৩০) সহ বাছো ১ (৩৬) ভরে 
(ক্লেশহারী, পাপছারী, 'অবিগ্যাহারী, যক্ঞভাগহারী, প্রেমদান পূর্বক 
মনোহারী |) ) (৩৭) হধীকেশ (ইন্দ্রিয়গণারীশ )। 
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মন স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে, তবে আমার আর একটী 
আকাতক্ জাগিয়াছে । সঙ্ষোচ করিয়া উহা আপনাকে জিজ্ঞাসা 
নাকরিলে আর কাহাকে করিব? আমি কি আপনাকে ভিন্ন 
আর অতিরিক্ত কাহাকেও জানি? জলচর জলকে ভার মনে 
করিয়া ত্যাগ করিতে পার্েনাবালক স্তন পানে কাহারও 
উপরোধ রাখিতে পারে নাঃ হে হরি, তাহার জীবিকার আর 
অন্য উপায় নাই ! আমি সঙ্ষেচ করিতে পারি না। আমার 
প্রাণের কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে । প্রাকৃঞ্চ বলিলেন__বেশ, 
বল ॥ ২ ॥ 





এবমেতদ যথাথ ত্বমাক্সীনং পরমেশ্বর | 
দরষ্ট,মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥ 


কিরীটি বলিলেন, আপনার নিরূপণে আমার প্রতীতির দৃষ্টি 
লীতল হইয়। গিয়াছে । যাহার সঙ্কলে এই লোক পরম্পরা উৎপন্ন 
ও বিলীন হয়, যাহা আপনি স্বয়ং “আমি” বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, 
আপনার সেই যুখ্য স্বরূপ হইতে চতুভূজাদি মুন্তি প্রকাশ 
করিয়া দেবতার কাধ্য সাধন ব্যপদেশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 
নহুরগীর ম্যায় জলশায়ীর বেশ ও মংস্য, কৃষ্্ম ইত্যাদি লীলাবতার 
প্রকাশ করিয়া লীলাবসানে যে স্বরূপে এ সকল রূপ সঞ্চয় 
করিয়া রক্ষা করেন-্ধীহার মহিমা উপনিষদ গান করে-_যোগী 
অন্ত দয়াবকাশে প্রবেশ করিয়া দর্শন করে-_সনকাদি মুনিগণ 
মীহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, সেই মহাঁমহিমাময় বিশ্বরূপের 


৩৭৬ জ্ঞানেশ্বরী 


কথা আমি শুধু কর্ণেই শুনিয়াছি। এখন প্রত্যক্ষ দর্শন 
করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। 
প্রভূ আমাকে অসক্কোচে ইচ্ছা প্রকাশে আদেশ করিয়াছেন, এই 
রূপদর্শনের আকাঙ্ষা পূর্ণ করুন। আপনার বিশ্বরূপ দৃষ্টিগোচর 
করিব ইহাই একান্ত অভিলাষ ॥ ৩॥ 


মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়ীদ্রক্ট,মিতি প্রভো | 
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শযাআানমব্যযুম ॥ ৪ ॥ 


তবে এক কথা হে শাঙ্গধর, এ রূপ দর্শনের যোগ্যতা আমার 
আছে কিনা আমি জানি না। যদি প্রশ্ন করেন, কেন জান না, 
তদুত্তরে বলি, রোগী কখনও রোগের কারণ জানে? উৎকগ্ঠার 
আসক্তিতে আর্ত নিজের যোগ্যতা ভুলিয়া যায় । পিপাসায় মনে 
হয়, সমুদ্রও বুঝি তৃষ্ণা দূর করিতে পারিবে না । উতৎকগ্ঠার মোহ 
নিজের যোগ্যতার সীমা! বুঝিতে দেয় না। হে জনার্দন, মাতা 
বালকের যোগ্যতা বিচার করিয়া পথ্য প্রদান করে, আপনি আমার 
অধিকার বিচার করিয়া বিশ্বরূপ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন। 
পূর্ব্বোক্তরূপে কৃপা করিয়া দেখাইয়া দিন, না হয় বলুন দেখাইব না। 
পঞ্চনন্বরে গান হইলেও বধির উহা শুনিয়া সুখী হইতে পারে না। 
মেঘের আশা করিয়া চাতকই বসিয়া থাকে বলিয়া মেঘ কি সমগ্র 
পুথিবীর নিমিত্তই বর্ষণ করে না? বর্ষা হইলেও উচ্চ ভূমিতে 
উহা বৃথা যায়? চকোর চন্দ্রামৃত আম্বাদন করে, তাহা বলিয়া 
অপরকে কি উহা ভোগ করিতে নিষেধ করিয়া শপথ দেওয়া 
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হইয়াছে? যোগ্য নয়নভিন্ন রূপ-প্রকাশ বৃথা । আপনি যে 
বিশ্বরূপ দেখাইবেন এ সম্বন্ধে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে, 
আপনি জ্ঞানী ও মূর্খ উভয়ের সমীপেই সমান । আপনার উদারতা 
স্বতন্ত্র ইহা আমি জাঁনি। দান করিবার সময় পাত্রাপাত্র 
বিচার করেন না। কৈবল্যের শ্যায় পবিত্র বস্তও শক্রকে 
দান করেন। মোক্ষ প্রাপ্তি কত কঠিন, সেই মোক্ষ-সুখ নিরস্তর 
আপনার সেবা করে এবং নির্দেশ অনুসারে যেখানে সেখানে 
দুতের ন্যায় গমনাগমন করে । যে পৃতনা স্তনে দুর্জার বিষ 
মাখিয়া আপনাকে হত্যা করিবার জন্য আসিয়াছিল তাহাকেও 
আপনি সনকাদির ন্যায় মুক্তির সম্পূর্ণ মাধুর্য সমর্পণ করিয়াছেন । 
(যুধিিরের) রাজস্থ্য় যজ্ে সমাগত ত্রিভুবনের সদস্যগণের সম্মুখে 
কতই না ছুবর্চন উচ্চারণ করিয়া শিশুপাল আপনার অপমান 
করিয়াছিল, হে গোপাল, আপনি তাহাকে স্বচররণ প্রদান 
করিয়াছেন। উত্তানপাদ রাজার পুত্র পরব কি প্রব-পদের আশা 
করিয়াছিল? বনে আগমনের হেতু_পিতার ক্রোড়ে স্থান 
পাইবার ইচ্ছা মাত্র, তাহাকে চন্দ্র শূর্যা হইতেও জগতে শ্রেষ্ঠ 
পদ প্রদান করিয়াছেন । হে উদার, এই প্রকারে দেখা যায়, 
আর্তের নিমিত্ব আপনি দাতা শিরোমণি । অজামিল পুত্রকে 
ডাকিয়া আপনার কাছে মুক্তি লাভ করিয়াছে । হে দাতা, ষিনি 
আপনার বুকে লাথি মারিলেন তাহার পদ-চিহ্ব আপনি ধারণ 
করিলেন। কতদিন হইয়া গেছে এখনও আপনি আপনার বৈরীর 
শরীরটা ভুলিতে পারেন নাই । শঙ্ঘাস্ুরের দেহ পাঞ্চজন্ শঙ্খ 
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শ্রীহস্তে-ধারণ করিতেছেন । যে অপকার করে আপনি তাহারও 
উপকার কবেন, কুপাত্রের প্রতিও উদারতা প্রদর্শন করেন ? 
বলিরাজ আপনাকে দান করিয়াছিল সেই গুণে আপনি তাহার 
দ্বারপাল হইয়া আছেন । আপনার পৃজা করিত না বা গুণানুবাদ 
শ্রবণ করিত না, কেবল জার সন্তাষণে ভগবন্নামাভাষ উচ্চারিত 
হইত এই গুণে পুরাকালে এক বেশ্যাকে সদ্গতি দান করিয়াছেন। 
বৃথা অছিলায় নির্ভর করিয়াও স্বেচ্ছায় আপন পদ প্রদান করেন, 
আমার নিমিত্ত কি আর ভিন্ন ব্যবস্থা করিবেন? আপন দদ্ধের 
প্রাচুর্য যে সমস্ত জগতের সন্কট দূর করিয়! দেয়, সেই কামধেন্ুর 
বাছুরী কি ক্ষুধার্ত থাকিবে? আমি কিছু প্রার্থনা করিলে উহা 
পূর্ণ হইবে না ইহা অসম্ভব । আমাকে দর্শনের যোগ্যতা প্রদান 
করুন । আপনার বিশ্বরূপ দেখিবার যোগ্যতা যদি আমার হইয়া 
থাকে তবে এই চাহিদা পূর্ণ করুন। 

স্বভদ্রাপতি এইরূপ বিনয় প্রকাশ করিয়া চপ করিলেন । 
ঘড় গুণ চক্রবর্তী শ্রীকৃষ্ণ আর থাকিতে পারিলেন ন|। তিনি 
দয়ামৃতপুর্ণ মেঘ এবং অর্জুন কালপ্রাপ্ত বর্ষা খতু | শ্রীকৃষ্ণ 
কোকিল, অর্জন বনন্ত। পুর্ণচন্দ্রের বিদ্ব দর্শনে ক্ষীর সাগর 
উচ্ছলিত হইয়। উঠে, অর্জনের প্রেমে বশীভ়ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণও 
তদ্রপ দ্বিগুণিত উল্লসিত হইয়া! উঠিলেন। সেই প্রসন্নতার 
আবেশে তিনি দয়া করিয়া বলিতে লাগিলেন_ হে পার্থ দেখ, 
দেখ, আমার বহুর্ধপ দেখ। অর্জন এক বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিয়া 
ছিলেন, শ্রীরুঞ্চ সকলই বিশ্বরাপ করিয়া ফেলিলেন। প্রভুর 
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অপরিমেয় উদারত৷ । তিনি সবর্বদাই যাচকের প্রার্থনার সহত্র- 
গুণ, এমন কি আপন সব্বন্ব প্রদান করিয়া থাকেন । কেননা, 
যেরূপ শেষনাগের নরন হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন- যাহাহইতে 
বেদমাতাগণ বঞ্চিত, পরমপ্রিরা লক্ষমীদেবীর সমীপেও গুপ্ত, সেই 
বিশ্বরূপকে এখন অনেক রীতিতে প্রকাশ করিয়া পরম-শ্রেষ্ঠ 
সৌভাগ্যশালী অর্নকে দেখাইবার উদ্যোগ করিলেন । জাগ্রত 
ব্যক্তি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণকালে নিজেই স্বপ্নদৃষ্ট বস্ত হইয়া 
যায়, সেইরূপ এক শ্রীকৃঞ্ণই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হইয়া আছেন । সেই 
স্বরূপটি ভগবান্‌ প্রকাশ করিলেন এবং অর্জনের অজ্ঞানদৃষ্টির 
আড়ালকে সরাইয়৷ আপন যোগ-সম্পত্তি দেখাইলেন । অঙ্ঞুন এই 
স্বরূপ দেখিতে সমর্থ হইবেন কিনা প্রভুর এই বিষয়ে অন্ুসন্ধানই 
ছিল না! । স্লেহবশে তিনি বলিতে লাগিলেন দেখ, দেখ__॥ ৪ ॥ 


শ্রীভগবান্থববাচ__ 


পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহজ্শঃ | 
নানাবিধানি দিব্যানি নানা বর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥ 


হে অর্জুন, তুমি একটা স্বরূপ দেখাইবার জন্য বলিয়।ছিলে ১ 
শুধু উহা দেখাইলে আর কি দেখান হইল? এখন দেখ সকল 
জগৎ আমার রূপেই পরিপূর্ণ । কৃশ, স্থুল, হুম্ব বিশাল, মোটা, 
সরল, বুদ্ধিমান, ক্রিয়াশীল, নিশ্চল, উদাসীন, তীব্রপ্রেমযুক্ত। 
অনন্ত, অকপট, অবোধ, সাবধান, স্থগম, অগাধ, উদার, কৃপণ, 
ক্রোধযুক্ত, শান্ত, উত্তম, যুমত্তু, দত্তব্ধ, আনন্দী, গর্জনকারী, 
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শব্দরহিত, সৌম্য, সকাম, বিরক্ত, জাগ্রত, নিদ্রিত, সন্তষ্ট, 
আর্ত, আর কেহ প্রসন্ন মূত্তি! শস্ত্ররহিত, শস্ত্রসহিত, উগ্র, 
প্রেম-স্বভাব, ভয়ানক, বিচিত্র, আর কেহ সমাধিস্থ । কেহ 
উৎপত্তি কর্ম্মে নিঘুক্ত, কেহ প্রেমে পালনকারী, কেহ ক্রোধে 

₹হারকর্তা আর কেহ সাক্ষীভূত। ইহারা নানাপ্রকার দিব্য তেজ 
ও প্রকাশযুক্ত, বর্ণেও একে অপরের সহিত একপ্রকার নয়। 
কেহ তপ্তব্বর্ণের হ্যার উজ্জ্বলবর্ণ-_কেহ এরূপ যেন আকাশের 
গাত্রে সিন্দুর ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে__কেহ স্বভাবতঃ সুন্দর যেন 
ব্রহ্মাণ্ড মাণিক্য মণ্ডিত__কেহ অরুণোদয়ের হ্যায় রক্তিমাভ- 
নির্মল স্কটিকের হ্যায় উজ্জল, ইন্দ্রনীলমণির মত অত্যন্ত নীল-_ 
কজ্জলের মত কৃষ্ণবর্ণ, লালবর্ণ--উজ্জল মুবর্ণের হ্যায়__ সজল 
জলদের ন্যায় শ্যামল--চম্পকের মত নিম্মল ও গৌর, আর কেহ 
হরিদ্র্ণ। কেহ তণগ্ততাত্রের হ্যায় পাটল--কেহ শুভ্রচন্দ্রের 
দীপ্তিশালী- এরীপ আমার বিবিধবর্ণের রাপ দর্শন কর। 
পুবের্বাক্ত বর্ণের হ্যা আকৃতিও পুথক্‌ পুথক । কোনটা এরূপ 
স্বন্দর যে লজ্জিত হইয়া মদন শরণ গ্রহণ করে-_কোনটী অত্যন্ত 
লাবণ্যের রূপ__কেহ তেজ?পুঞ্জ- কেহ মনোহর, দেখিলে মনে হয় 
যেন শুঙ্গার-লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উন্দত্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
কোন রূপ পু ও স্ুল, কেহ শুক্-__-কোনটা ভয়ানক-_ 
কোনটির ক দীর্ঘ__কোনটী বৃহৎশিই-_কোনটা ভয়ঙ্কর । এরূপ 
নানাপ্রকার আকৃতির সীমা নাই । দেখ, ইহাদের এক এক অঙ্গ 
প্রদেশে জগৎ পুর্ণ হইয়া আছে ॥ ৫ ॥ 
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পশ্যাদিত্যান্‌ বসূন্‌ জদ্রানশ্থিনৌ মরুতস্তথা 

বহুন্যদৃষ্টপূর্ববাণি পশ্ঠাশ্চ্ধ্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥ 

যেদিকে চক্ষু মেলিয়া দৃষ্টিপাত করি সেদিকেই আদিত্যের 
প্রকাশ, চক্ষু বুজিতেই লয় । আমার মুখের বাষ্প বাহির 
হইলে সব্বত্র জ্বালাময় হইয়া যায়, ইহাতেই পাবক প্রভৃতি 
অষ্টবসুর উৎপত্তি । ক্রোধ পূর্বক জকুঞ্চিত করিলে রুদ্রগণের 
জন্ম। আমার সৌম্যতা হইতে বহু অশ্বিনীকুমার-যুগল জন্মগ্রহণ 
করে। হে পাণগ্ডব, আমার কর্ণ হইতে বায়ুর উৎপত্তি । এই 
প্রকার একটী অবয়বের লীলার দেবতা ও সিদ্ধকুল জন্মগ্রহণ করে । 
এ রূপ অপার ও বিশাল ইহার বর্ণনা করিতে বেদস্তদ্ধ হইয়া যার, 
ইহার দর্শনে স্বয়ং কালেরও আয়ু্কাল অন্প বলিয়৷ প্রতিভাত হয় 
এবং ব্রহ্মাও ইহার মহিমার পার পান না। তিন বেদ যে স্বরূপের 
কথা শুনে নাই এরূপ আমার বনুমূত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়, 
লীলারস ও মহাস্বখের উপভোগ কর ॥ ৬ ॥ 


ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্সং পশ্যাদ্য সচরাঁচরম্‌ । 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যাদ্দষ্ট মিচ্ছসি ॥ ৭ ॥ 


হে কিরীটি, দেখ, এই মুত্তিসকলের রোমকুপে ব্রন্গাশুস্থষ্ট 
কল্পবৃক্ষের মুলে তৃণাঙ্কুরের ন্যায় পূর্ণ হইয়া আছে, গবাক্ষদ্বারে 
পরমাণু উড়িতে ও পড়িতে দেখা যায়,. সেইরূপ অঙ্গাবয়বের 
সন্ধিস্থানে ব্রন্মাণ্ড সকল ঘুরিতেছে-পড়িতেছে। এক এক 
অঙ্গভাগে সম্পূর্ণ বিশ্ব বিস্তৃত হইয়া আছে। বিশ্বের অতীত বস্ত 
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দেখিতে চাও, তাহারও অল্পতা নাই । যাহা ইচ্ছা আমার স্বরূপে 
দেখিতে পার । বিশ্বাবতার করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বলিলেও 
অর্জন “সকলই দেখিতেছি, কিছুই দেখি না” এরূপ কোন 
কথা না বলিয়া চুপ, করিয়া রহিলেন | অর্জন চুপ, করিয়া রহিল 
কেন, এইটা বুঝিবার নিমিন্ত দৃষ্টিপাত করিতে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন» 
উত্কণ্ঠারূপ ভূষণে ভূষিত স্তব্ধ হইয়া সে দণ্ডায়মান ॥ ৭ ॥ 


ন তু মা" শক্যসে দ্রক্ট,মনেনৈব স্বচক্ষুষা | 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্ঠ ঘে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥ ৮॥ 


শ্রীকুঞ্ণ বুঝিলেন, তাহার স্ুক্য কিছুমাত্র কমে নাই__ 
সুখের উপায় হস্তগত হয় নাই, যে রূপ দেখাইলাম উহা সে 
ধ্যানও করে নাই। তখনও একভাবে অবস্থিত অর্ভুনকে 
হাস্থমুখে সম্বোধন করিয়া বলিলেন_-আমি বিশ্বরূপ দেখাহলাম 
তুমি ত দেখিলে না? ইহাতে চতুর অজ্ঞুন বলিলেন_ প্রভু দোষ 
কাহার? চন্দ্রাম়তকি বকের আবন্বাদনযোগ্য ? উহা যে শুধু 
চকোরের উপভোগ্য ; আপনি দর্পণ পরিক্ষার করিয়া অন্ধকে 
দেখিবার জন্য দিতেছেন, হে হৃধীকেশ, বধিরের সমীপে গান 
করিতেছেন, ফুলরেণুর কর্দম ভেকের সমীপে বৃথা ঢালিয়া 
দিতেছেন, অভিমান করিবেন কাহার উপর ? যাহা ইন্ড্রিয়াতীত 
শুধু জ্ঞান-দৃর্টিগোচর, সেইবস্ আপনি এই চ্মনেত্র সমীপে 
রাখিলে আমি কেমন করিয়া দেখি? তবে আপনার বুদ্ধির অল্পতা 
বলা উচিত নয়, তাই চুপ, করিয়া থাকাই ভাল । প্রভু বলিলেন__- 
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বৎস, যথার্থ বলিয়াছ বিশ্বরূপ দেখাইতে হইলে দেখিবার মত সামর্থ্য 
অর্পণ করা উচিত, একথা খুবই সত্য । প্রেমের ঘোরে বলিতে 
বলিতে আমি উহা বিস্বৃত হইয়া গিয়াছি । ভূমি চাষ না করিয়া 
বীজ বপন করিলে ফমলের কাল বুথ। যায়, যাহ'ক আমার 
স্বরূপ দর্শন করিবার যোগ্য দৃষ্টি তোমাকে প্রদান করিতেছি । 
হে পাণ্ডব, সেইদৃষ্টিদ্বারা আমার সম্পূর্ণ এবর্্য-যোগ দর্শন করিয়। 
অনুভবের বিষর কর । বেদীন্ত বেছ্ নিখিল লোকাদিকারণ 
জগদ্বরেণ্য শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বলিলেন ॥ ৮॥ 


সঞ্জয় উবাচ-_ 
এবমুক্ ততো! রাজন্‌ মহীবোগেশ্বরো। হরিঃ | 
দর্শয়ামাঁস পার্ধায় পরমং রূপমৈশ্বরম্‌ ॥ ৯ ॥ 


সঞ্জয় বলিলেন__হে কুরুকুলচত্রবর্তাঁ, আমার এই বিস্ময় 
হইতেছে যে, স্বয়ং লক্ষ্মী হইতে ত্রিজগতে আর কেহ অধিক 
ভাগ্যযুক্ত আছে নাকি? সঙ্কেত বর্ণন নৈপুণ্যে বেদমাতা হইতে 
অধিক কেহ আছে কি? শেষ নাগের মত সেবা আর কাহার 
দেখা যায়? প্রাপ্তি সম্বন্ধে যোগীর হ্যায় অষ্ট প্রহর কণ্ঠ করিয়া 
উপাসনায় রত গরুড়ের সমান আর কে আছে? ইহারা কি 
সকলেই পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন? সম্প্রতি পঞ্চ পাগুবের 
জন্ম হওয়া অবধি কৃষ্ণ-স্থখ একমাত্র তাহাদেরই হইয়াছে । 
বিশেষতঃ সেই পাঁচজনের মধোও আবার শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিক 
ভাবে অজ্জুনের এরূপ অধীন যে স্ত্রীর অধীন কামুক পুরুষ তাহার 
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দৃষ্টান্ত ; বুলিধরা পাখীও এরূপ পড়ে না, ক্রীড়ামগও এরূপ চলে 
না। জানিনা অর্জুনের ভাগ্য কি ভাবে এরূপ সুপ্রসন্ন হইল ! 
অদ্য ইহার নয়ন পুর্ণপরব্রহ্মের ভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছে । শ্রীকৃ্ণ ইহার বাক্য পূর্ণ করিয়া দিতেছেন। কোপ 
হইলে চুপ, করিয়া থাকেন, কঠোর ভাব প্রকাশ করিলে বুঝাইতে 
থাকেন । শ্রীকৃষ্ণ অঙ্ভনের প্রেমে নিশ্য় উন্মাদ হইয়াছেন । 
বিষয় পরাভব করিয়া শুক প্রন্ৃতি মহাত্মা জন্মগ্রহণ করতঃ ধাহার 
বিষয় বর্ণনে স্তাবক হইয়াছেন-ঘিনি যোগিগণের সমাধিলন্ধ সম্পত্তি 
তিনিই পার্থের অধীন | এই নিগিন্তহে রাজন্‌, আমার মন বিস্ময়ে 
ডুবিয়া রহিরাচ্ছে । সঞ্জয় আবার বলিলেন, তবে ইহাও বলিতে হয় 
যে, ইহাতে নিস্ময়েরই বাকি আছে কারণ শ্রীরু৫চ যাহাকে 
অঙ্গীকার করেন তাহার এইবূপই সৌভাগ্যোদয় হইয়া থাকে। 
যাহ'ক দেবতাগণের অধিরাজ্জ শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বলিলেন,তোমাকে 
দিব্য-দৃষ্টি প্রদান করিতেছি উহাদ্বারা তুমি আমার বিশ্বরূপ 
দেখিতে পারিবে। শ্রীবৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে এই বাকা সম্পূর্ণ বাহির 
না হইতেই অর্জনের অবিগ্ভার অন্ধকার কাটিয়া যাইতে লাগিল । 
শ্রীকঞ্ের মুখের বাক্য শুধু অক্ষর সমষ্টি নয়, মনে হইল উহা 
ব্রঙ্গঘরাপের এষ্বরয্য প্রদর্শক জ্ঞানদাপ প্রকাশক ! দিব্য নেত্রের 
প্রকাশ হইল । উহাতে তাহার জ্ঞানদৃট্টি বিকশিত হইল । 
এই প্রকারে গ্রীক অর্জুনকে আপন শ্বর্ধয দেখাইলেন । যত 
যত অবতার আছেন সকলেই যে সমুদ্রের তরঙ্গ__যাহার কিরণ 
সম্পাতে বিশ্ব রূপ মৃগতৃষ্িকার দর্শন_যে অনাদি পটের উপর 
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চরাচর স্পষ্ট করিয়। চিত্রিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ নিজের সেই স্বরূপটা 
অর্জুনকে দেখাইয়া দিলেন । বাল্যকালে প্রভু একবার মাটা 
খাইয়াছিলেন, ক্রোধে যশোদা তাহার কর ধারণ করিয়াছিলেন । 
তখন ভয়ে ভয়ে আপন মুখ দেখাইয়া বাক্যের সত্যতার পরিচয় 
দেওয়ার ছলে যশোদাকে চতুর্দঘশভুবন মুখাভ্যন্তরে দেখাইয়া- 
ছিলেন। মধুবনে ঞ্বের প্রতিও এরূপ কূপা হইয়াছিল যে, 
তাহার গণ্ডে হস্তস্থিত শঙ্ম্পর্শ করান মাত্র-প্রুব বেদবুদ্ধির 
অগম্যবস্তও নির্ণর করিরা স্ব করিয়াছিলেন । হে রাজনূ, শ্রীহরি 
ধনঞ্জয়ের প্রতিও সেইবাপ অনুগ্রহ করিলেন । ইহার কৃপায় 
তাহার মায়ার লেশমাত্রও রহিল না__সম্পর্ণ এশ্বধ্য প্রকাশ 
করিয়া তিনি অজ্জুনকে চমতকৃতির সমুড্র প্রদর্শন করালেন । চিত্ত 
সম্পূর্ণভাবে বিস্ময়ে ডুবিয়া গেল । ব্রক্মলোক পধ্যন্ত সেই ভলময়» 
মহাপ্রলয় সমুদ্রে যেরূপ একাকী মাকগু ভাসিয়াছিল সেইরূপ 
পার্থ চমতকৃতির সমুদ্রে সম্তরণ করিতছিল ! মনে মনে ভাবিলেন, 

কত বড় আকাশ ছিল, সেই আকাশ কে কোথায় লইয়া গেল? 
চরাচর ও মহাভুতগণ কোথায় চলিয়া গেল? দিকৃসমূহের চিহ্ও 
যে লোপ পাইয়াছে ! আকাশ পাতাল বিচার যে আর রহিল না। 
মানুষের জাগ্রত অবস্থায়ই স্বপ্নের মত লোক ও আকার কোথায় 
লয় হইয়া গেল? হ্র্যা স্ব-প্রকাশে চন্দ্র সহিত নক্ষত্রগণকে 
লুপ্ত করিয়া দেয়, সেইরাপ বিশ্বরূপ এই 'প্রপঞ্চরচনা নষ্ট করিয়া 
ফেলিল ! তখন তাহার মনেরও মনত্ব লোপ পাইল । বুদ্ধি স্থিরতা 
পাইল না এবং ইন্ড্রিয়বৃত্তি হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল । স্তব্ধতাও 
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স্তব্ধ হইয়া গেল, একাগ্রতার চমক লাগিল, সকল রকম 
বিচার বুদ্ধির উপর কে যেন মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিল । এইরূপ 
বিস্মিত হইয়া প্রেমের সহিত দেখিতে লাগিল তাহার সম্মুখে 
দণ্ডায়মান চতুর্ভজ স্বরূপই উগ্ররূপ প্রকাশ করিয়া চারিদিক পৃ 
করিয়াছে । মেঘ বর্ধাকালে যেরূপ বিস্তৃত হর, মহাপ্রলয়ের তেজ 
বৃদ্ধি হয়, সেই রীতিতে পুবেবাক্ত মুগ্তি নিজের স্বরূপ ভিন্ন আর 
স্থান মাত্রও শূন্য রাখে নাই । প্রথমতঃ অন্তঃকরণে সেই স্বরূপ দর্শন 
করিয়া অর্জনের সমাধান হইল, তারপর নয়ন মেলিরা বাহিরেও 
সেই মুত্তিদর্শন হইল | এই চক্ষুদ্বারা সকল বিশ্বরূপ দর্শন করিব ! 
অর্জনের এই আকাঙ্ক্ষা শ্রীকুঞ্ণ উক্তরূপে পুর্ণ +রিলেন ॥ ৯ ॥ 


অনেকবন্ভ,নয়নমনেকাছ তদর্শনম্‌ । 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোগ্যতাঘুধষ্‌ ॥ ১০ ॥ 


অনন্তর অর্জুন সেই স্বরূপে এরূপ অসংখ্য মুখ দেখিলেন যেন 
বিষুরর রাজভবন, অথবা লাবণ্য শোভার আশ্রয়-ভূমি প্রকাশ 
হইয়াছে । অথবা কেবল মুখ নয় ধেন আনন্দময় বনে বাহার 
আসিয়াছে এবং সৌন্দর্য্যের সহিত সাআজ্য-সমুদ্ধি প্রাপ্তি 
ঘটিয়াছে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ মনোহর মুখ দর্শন করিলেন । 
আবার উহার মধ্যে কোন কোন মুখ একপ ভয়ানক, মনে হইল 
কালরাত্রির সৈন্য আসিয়াছে, মৃত্যুর মুখ উৎপন্ন হইয়াছে, 
ভয়ের দুর্গ রচনা হইয়াছে অথবা প্রলয়ানলের মহাকুগু-দ্বার 
খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে । অর্জুন সেই রাপের মধ্যে অদ্ভুত, 
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ভয়ানক এবং বন্ুগ্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কত সৌগ্য মুখ দর্শন 
করিলেন । তিনি জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন--তথাপি মুখের 
অন্ত দেখা গেল না। পুনরায় নেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই 
দেখিলেন-স্র্যপংক্তিরাপ নেত্র এক্সপ দেখা যাইতেছে যে, মনে 
হয় কমলবন বিকমিত হইয়াছে । উহা কক্সান্তের- কৃষ্ণবর্ণ 
মেবপুঞ্জে বিদ্যুৎ চমকের অগ্নির ন্যায়, ভ্রকুটির তলায় সেই 
দৃষ্টি দেখা যাইতেছিল। এইভাবে এক একটা, আশ্চধ্য দর্শন 
করিয়া একরূাপের মধ্যেই অর্জনের অনেক রূপের দর্শন প্রতীতি 
হইয়াছিল । তখন ভাবিতেছিলেন তাই ত চরণ কোথায় ? মুকুট 
কোন্‌ দিকে? বাহু কোথায়? প্রেমে তাহার ইচ্ছার বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল । ভাগ্যবান্‌, অর্জনের মনোবাসনা কি অপূর্ণ 
থাকিতে পারে? শক্ষরের তুণে কি শিক্ষল বাণ থাকা সম্ভব ঃ 
ত্রশ্মার বাকো কি মিথ্যাকথার ঠাচ থাকিতে পারে? অতএব 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অপার স্বরূপ আছ্ন্ত দেখাইয়া দিলেন । বেদ 
বাহার অন্ত পায় নাই তাহার সম্পূর্ণ অবয়বের ভোগ অজ্ঞুনের দ্বই 
ণয়নের গোচরীভূত হইল । চরণ হইতে মুকুট প্যন্ত তিনি বিশ্ব- 
রূপ-মহিমা দশন করিলেন। সেই রূপ নানা অলঙ্কার সশোভিত | 
আপন শরীরে ধারণ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং পরব্রহ্মহই যে অলঙ্কার 
হইয়া আছেন, তাহার তুলনা আমি কিরূপে দিই ? যাহার প্রভায় 
চন্দ্র ও স্য্যমণ্ডলের প্রভা, মহাতেজের , জীবন, যাহাহহতে 
বিশ্বের প্রকাশ সেই দিব্য তেজের শোভা কাহার বুদ্ধি গোচর 
হইবে? প্রভু নিজেই নিজেকে অলঙ্কত করিয়া রহিয়াছেন এই রূপ 
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অর্জুন দেখিলেন। জ্ঞান দৃষ্টির সহিত তাহার সরল হস্তদণ্ডের দিকে 
চাহিতে অর্জুন কল্পান্তের জ্বালা পরাভব কারী অস্ত্র সমূহের শোভা 
দেখিলেন। নিজেই শরীর, নিজেই অলঙ্কার, নিজেই হস্ত, নিজেই 
অস্ত্র, নিজেই দেহী, নিজেই দেহ, এইভাবে সব্বব চরাচর শ্রীকৃষ্ণময় 
দর্শন হইল । যাহার কিরণের তীব্রতার সমীপে নক্ষত্র ক্ষুদ্র 
শস্থের হ্যায়, যাহার তেজে ভয় পাইয়া অগ্নি সমুদ্রে গিরা প্রবেশ 
করে, যাহার নিমিত্ত কালকুট সমুদ্রতলে গিয়া লুকাইয়াছিল, 
যিনি সাক্ষাৎ মহাবিত্যন্ময় অরণ্য তাহাব শত্ত্র সহিত উত্থিত অসংখ্য 
হস্ত এইরূপ প্রভাময় দেখা গিয়াছিল ॥ ১০ ॥ 


দিব্য মাল্যান্বরধরং দিব্য গদ্ধানুলেপনম্‌। 
সর্ববাম্্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১১ ॥ 


অর্জুন ভীত হইয়া সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। 
তিনি কণ্ঠ ও মুকুটের শোভা দেখিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহার দৃষ্টির 
সম্মুখে কল্পবৃক্ষের স্ৃপ্তি হইল । মহানিদ্ধিগণের অধিষ্ঠান লক্ষ্মী 
শ্রান্ত হইয়া সেখানে বিআাম করেন, অত্যন্ত নির্মল কুসুম 
শোভিত ক এবৎ মুকুট ভাহার নয়ন গোচর হইল । মুকুটের 
উপরে গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্প, অর্থ্যোপচার এবং কগ্ে পরম রমণীয় 
পুম্পমালা লঙ্বিত। স্বর্গরাজ্য যেন তূর্য কিরণে পূর্ণ রহিয়াছে 
অথবা মেরু পর্বত ম্বর্ণদ্বারা মণ্ডিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এরূপ 
শোভ৷ময় উজ্জল গীতাম্বর তাহার পরিধান | শঙ্করের অঙ্গ যেন 
কপূর দ্বারা মার্জান করা হইয়াছে, কৈলাস পর্ধতের উপর 
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পারদ দিয়া লেপন করা হইয়াছে, ম্মীর সমুদ্রের উপর শুভ্র 
বসন আচ্ছাদন দেওয়া হইয়াছে, চন্দ্র কিরণের গাত্রাবরণ 
নিন্মাণ করিয়া গগনকে পরাইয়া দেওয়। হইয়াছে । শোভাময় 
তাহার সববাঙ্গ শুভ চন্দন চচ্চিত, উহার স্থগন্ধে স্বপ্রকাশক 
বস্তর অধিক ক্রান্তি, ব্রহ্মানন্দের জালার উপশম এবং পৃথিবীরও 
নবভীবন লাভ। প্রাকৃত শরীর রহিত পরব্রহ্ম ষে প্রলেপে 
নির্মলতা প্রাঞ্থ হণ এবং সব্বাঙ্গে সদরে ধারণ করেন তাহার 
স্থগন্ধের মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে? এক একটী 
শ্রঙ্গার-ভূষণালঙ্ষার শোভা দর্শন করিতে করিতে অর্জুন 
ফাফর হইল । প্রভু বসিরা আছেন, দাড়াইয়া আছেন, সম্মুখে 
কি পশ্চাতে আছেন, ইহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল । 
শয়ন মেলিয়া চাহিতেই সকলদিকে সেই মুস্তি, নিমীলিত নয়নেও 
অস্ুর-রাঙ্জয পূর্ণ করিয়া সেই দৃশ্য ! সম্মুখ অগণিত বদন, ভয়ে ভয়ে 
পশ্চাতের দিকে চাহিতে সেদিকেও সম্মুখের মতই অগণিত শ্রামুখ, 
কর, চরণ প্রস্ভৃতি দৃষ্টি গোচর হয় । দেখিতে চাহিলে দেখা যায়, 
তাহাতে কিছু বলিবার নাই, কিন্ত এ কি অভিনব ব্যাপার যে না 
দেখিতে চাহিলেও দেখা যায়! শ্রীভগবান্‌ কৃপাপুব্বক অজ্ঞুনের 
দেখা ও না দেখার মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিলেন। এক আশ্চর্য্য 
বন্যার হাবুডুবু খাইয়া তীরের সমীপে আসিতে অপর চমতকৃতির 
নহাসমুদ্রে ফেলিয়া অনস্তত্বরূপ শ্রীকৃ্ক আপন সন্দর্শনামৃত দানের 
অপূর্ব কৌশলে তাহাকে জড়াইয়া লইলেন। ভগবান্‌ স্বভাবতঃ 
বিশ্বতোমুখ । অর্জুন তাহার বিশ্বরূপ দর্শনের নিমিত্ত প্রার্থনা 


৫. 
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করিয়াছেন, তিনিও বিপ্বময় হইয়া রহিয়াছেন। প্রদীপও সৃর্য্যের 
প্রকাশেই দেখা যায়, চক্ষু বুজিলে দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ 
অর্জুনকে সেরূপ দৃষ্টি দেন নাই, তাহাতেই ভিতরে বাহিরে 
দ্ইদিকে তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন | 

হস্তিনাপুনে সঞ্জয় এই কথা প্ুতরা্রকে বলিয়া শেষে আবাব 
বলিলেন, অর্জুন নানা অলঙ্কার খিভুষিত বিশ্বতোমুখ বিশ্বরাপই 
দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ 


দিবি পুরধ্য হজন্য ভবেদ্‌ য্গপ্ুখিভা | 
ঘাঁদ ভা সদৃশী সা স্যাচ্চাসপ্তহ্য মহাম্সনত ॥ ১২ ॥ 


হে রাজন্‌, সেই অঙ্গাশাভা কাহার সমান বলিয়া বর্ণনা করি? 
কল্পান্ত সময়ে দ্বাদশ আদিত্য এক হইয়া নায়, সহজ দিবা সুর্যা 
এক সমরে উদয় হয়, তাহাতেও এই. মহাকৃতভের উপমা দেওয়া 
যায় না। সম্পূর্ণ বিছ্যন্মালান তেড£সমুপয়, গুলয়াগ্রির সমগ্র 
শক্তি এবং তাহার দশগ্ডণ তেজ মিলিত করিলেও মে 
অঙ্গশোভার তুলনার ক্দীণ-প্রভ হইবে এবং তাহার মত শিশ্ষলিও 
হইবে না। মহিমা-মগ্ডিত গ্রাহরির সব অজবান্তি খাভানি? 
ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । ব্যাসমুশির কপার উহা আমারও 
দৃষ্টি গোচর হহয়াছে ॥ ১২ ॥ 


তব্রেকন্থ জগৎ কৃহন্নং প্রবি ভলননেকধা। | 
আপশ্যাদ্দেবদেবন্ত শরারে পাঞ্চবস্তাদ] ॥ ১৩ ॥ 
বিশরাপে সমগ্র জগৎ বিস্তারও মহ|সমুদ্রে পুথক্‌ পৃথক 
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বুদ্বুদের ন্যায় । গগনে গন্ধবর্ব নগর, ভূমিতে পিপীলিকার ক্ষুদ্র 

গৃহ, মেরু পব্বতের উপর ধুলিকণার মতই দেবগণ-চক্রবর্তাঁ শ্রীহরির 

শরীরে অর্জন সমগ্র ভ্গতের স্থিতি দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ 
ততঃ স বিস্ময় বিঝ্টে। হষ্টরোম। ধনগ্যুঃ 

প্রণম্য শিরস| দেবং কৃভাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥ 

“বিশ্ব এক আর আমি এক' তাহার এই দ্বৈত ভাব নষ্ট হইয়া 
গিয়াছিল। অন্থ;করণ লয় পাইয়া অন্তর্যযামী স্বরূপের আনন্দ 
জাগ্রত হইয়াছিল । বাহিরে শরীরের বল চলিয়া গিয়া আপাদ- 
মন্তক রোমাঞ্চিত হইয়াছিল । বর্ষার প্রারন্থে পর্ধতগাত্রে 
ভুল বহিয়া গেলে তাহার সব্বগাত্রে কোমল শস্পাঙ্কুর জন্মায় 
ঠিক সেইরূপ অর্জনের সব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ উদ্‌গম হইয়াছিল । 
চন্দ্রকিরণ স্পর্শে চন্দ্রকান্থমণি ঘন্মাক্ত হয়, সেইরূপ তাহারও 
সব্ব।ঙ্গ ম্বেদযুত্ত হইয়াছিল । কমল কোরকের অভ্যন্তরে ভ্রমর 
প্রবেশ কণিরা বদ্ধ থাকিলে জলের উপর উহা কম্পিত হইতে 
থাকে, আন্তর সুখে অর্জনও সেইরূপ কম্পিত হইতে লাগিলেন । 
কপূর কন্দের আচ্ছাদন খুলিতেই উহা হইতে কর্ূুর কণা পতিত 
হইতে থাকে, সেইরূপ তাহার নয়ন হইতে জলবিন্দ্রু পড়িতে 
লাগিল । চন্দ্রের উদয়ে সমুদ্রের ম্যায় তিনি বারবার আনন্দ 
তরঙ্গে উচ্ছলিত হইতে লাগিলেন । অষ্ট সাত্বিক ভাব *% 


* চিত্তং সত্ত্ীভবৎ প্রাণে হস্ত্যাত্বাশমুদ্ভটং | 
প্রাণস্ত্ব বিক্রিয়াং গচ্ছন্দেহং বিন্ষোভয়ত্যলং ॥ 
তদ! স্তভতাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবস্তামী । 

তে স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোহথ বেপথুও ॥ 


৩৯২ জ্ঞানেশ্বরী 


পরস্পর স্পর্ধা করিয়া বিকশিত হইলে তিনি যেন ব্রহ্মানন্দের 
রাজ্য লাভ করিলেন । সেই ম্ুখান্নুভবের পর দ্বৈত ভাবাশ্রয়ে 
শ্বা ফেলিয়া অর্ভন বাহাদৃষ্টি ফিরাইয়া যে দিকে মুখ করিয়া 
বসিয়া ছিলেন সেই দিকেই অবনতমন্তকে করজোড়ে বলিতে 
লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ 
অর্জুন উবাচ 
পশ্যামিদেবাংল্তব দেব দেহে 
সর্ববাংস্তথ। ভূত বিশ্যেসংঘান্‌। 
ব্রহ্মাণনীশং কমলাসনস্থ 
স্বধীংশ্চ সববানুরগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥ ১৫ ॥ 
অজ্ঞুন বলিলেন_ প্রসু আপনার জয় হউক । আমাকে 
বিশ্বরূপ দেখাইয়া আপনি অপুবর্ব কৃপা করিয়াছেন, প্রভু, 
আপনি এই সামান্য মানুষ দেহধারী আমাকে বিশ্বরীপ দেখিতে 
সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন | হে প্রড্ভঃ খুব উপকার করিয়াছেন 
যেহেতু আপনিই যে এইবিশ্বস্থপ্ির পরমা শ্রর তাহা আমি দেখিয়া 
লইয়াছি। হে দেব, মন্দর পর্বতের গাত্রে শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্য 





বৈবর্যমশ্র-প্রলয় ই'ভাগ্টো সান্ত্রিকাতঃ কতা । (ভঃ রঃ সিঃ) 
চিত্ত সন্তগুণাবলক্ধী হইয়| চঞ্চল মনকে 'প্রাণে লমর্পণ করিলে প্রাণ বিকার 
প্রাপ্ত হইয়! দেছের অতিশয় ক্ষোভ উৎপাদন করে তখনই ভক্ত দেহে 
স্তন্তাদি ভান সকল উদ্দিত হয়। ভ্তভ্ভর্দি যথা_(১) শুভ) (২) খেদ, 
(৩) রোমাঞ্চ (8) স্বরভেদ, (৫) কম্প, (৬) বৈবর্ণ্য, () অশ্রু ৩, 
(৮) প্রলয় | এই অষ্ট সান্তবিক। 





একাদশ অধ্যায় ৩৯৩ 


দেখা যায়, সেইরূপ আপনার শরীরেই অসংখ্য ভুবনের আবাস । 
আকাশের অবকাশে অগণিত গ্রহ, মহাবৃক্ষে বহু পক্ষীর কোটর 
সেইরূপ হে শ্রীহরি, আপনার এই বিশ্বরূপ বিগ্রহে দেবতাগণের 
সহিত সমগ্র ব্বর্গরাজ্য দেখা যাইতেছে । প্রভু, ইহাতে মহাভূত- 
পঞ্চক এবং ভূত স্থগ্রি সম্দয় আছে। সত্য লোকও দেখা 
যাইতেছে ত্রঙ্গা কি আর তাহাতে নাই? নিশ্চয় তিনিও 
আছেন । অপরদিকে কৈলাস দেখিতেছি। পার্বতীর সহিত 
শ্রীশঙক্কর আপনার এক অংশে দুষ্ট হইতেছেন। হে হৃষীকেশ, 
আপনি নিজেকেও নিজের মধ্যে দেখাইতেছেন। কশ্যপ-প্রভৃতি 
ঝমিগণ, বান্বকিনাগ সহিত সপ্ত পাতাল, অধিক বলিবকি হে 
ব্রিলোক্যপতি, আপনার অবয়ব-পটের উপর চতুর্দশ ভুবনের 
চিত্রাঙ্কন রচণা হইয়াছে । জীবেরও বহু চিত্র অঙ্কন করা 
হইয়াছে । আপনার অগাধস্বরূপ অসাধারণ ॥ ১৫ ॥ 





অনেকবাহুদরবক্ত।নে হং 

পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনন্তরূপম,। 
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং 

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥ 


দিবা দৃষ্টির সামর্থন লইয়া চতুদ্দিকে দৃর্রিপাত করিতে আপনার 
বাহুদণ্ডে গগনের অক্কুর উদ্গম হইয়াছে মনে হয়। শ্রীহস্ত 
একই মুহুর্তে যুগপৎ বনু কর্ম করিতেছে, আপনার অপার উদর 
যেন অব্যক্ত ত্রন্গের বিস্তার, উহা ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডার । সহত্র 


৩৯৪ জ্ঞানেশ্বরী 


মস্তক একদিকে কোটা সংখ্যক দেখা যাইতেছে, মনে হয় পরমত্রহ্গ 
বদন ফলের ভাগ্ার আবিষ্ষার করিয়াছেন । যে দিকে তাকাই 
আপনার শ্রীমুখই দেখিতে পাই | হে বিশ্বমুত্তি, চাদিদিকেই 
নয়নশ্রেণী দেখিতেছি | বলিব কি ব্বর্গ, পাতাল, ভূমি, দিকৃসমূহ, 
আকাশ প্রভৃতি কথাই যে আর রহিলনা, সকলই আপনার 
মৃন্তিনয় হইয়া গেল । ভাল করিয়া দেখিলে এক পরমাণু রাখিবার 
স্থানও আপনার স্বরূপ ভিন দেখা যায় না আপনি সব্বব্াাপক 
হইয়া আছেন হে অনন্ত, মহাভুতের নানাবিধ অগণিত প্রপঞ্চ 
বিস্তার ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন । আপনি কোথা হইতে প্রকাশ 
হইলেন, উপবিষ্ট কি দণ্ডায়মান, কোন্‌ মাতার গর্ভে ছিলেন, 
আকৃতি কত বৃহৎ, রূপ এবং বয়স কত, আপনার পরে আর কি 
আছে, আপনি কোন্‌ আধারের উপর স্থিত আছেন? এই 
সকল প্রশ্নের নীমাংস। করিতে দেখিতেছি, আপনার আশ্রয় 
আপনিই, কোথা হইতেও আপনার উৎপত্তি হয় নাই, অনাদি 
কাল এইরূপ আছেন» উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান, উচ্চ বা খববাকৃতিও 
নহেন । হে বিকু্ স্বরূপ, আপনার উপরে ও নীচে আপনিই, 
্বরীপে আপনি আপনার মতইঃ হে দেব আপনিই আপনার 
আঘু; হে পরমেশ্বর সম্মুখে ও পশ্চাতে আপনিই । অধিক 
বলিন কি হে অনন্ত, আমি বার বার ল্ক্ষ্য করিয়া দেখিলাম 
আপনিই আপনার সব হইয়া আছেন। আপনার স্বরূপে একটু 
অভাব দেখি;তছি যে ইহাতে আদি, মধ্য ও অন্ত এই তিনটা 
নাই | সর্বত্র আছেন, কোথাও সীমা পাওয়। যাইতেছেনা, 


একাদশ অপ্যায় ৮৯৫ 


আন্তএব নিশ্চয়ই পূর্বের্বান্ত আদি, মধ্য ও অন্ত আপনার নাই । 
হে অপরিমিত বিশেশ্র, হে বিশ্বরূপ, তত্বতঃ দর্শন করিলাম, 
আপনার মহামৃন্তির মধ্যে পুথক পুথক বভুমুন্তি-প্রকাশ, উহারা 
দেন আপনারই শ্রাবিগ্রহের বিচিত্র বর্ণের অলঙ্কার । অগণিত 
রঃ ঘরন্তি আপনার দেহ স্বরূপ পব্বত গাত্রে বৃক্ষ ও তাঙ্কুর, 

ধ অলঙ্কার স্বরূপ ফল ফুলে স্বশোভিত | হে দেব, আপনি 
এ তরতে তরঙ্গায়িত মহাসমুছ | আপনি বুক্ষস্বরূপ হইয়া 
বিবিধ মুক্তিতে মুকুলিত হইয়াছেন । পুথিবী জীবসমূহে, আকাশ 
নক্ষত্রে সেইরূপ এই অবয়ব যৃত্তিদ্বারা পরিপুর্ণ। দেখিতেছি 
আপনার প্রতি রোমকৃপে এরূপ বৃহৎ মৃত্তি প্রকাশ পাইতেছে 
ঘে* তাহার এক এক মুক্তির অঙ্গ প্রদেশে ত্রিভুবন উৎপন্ন ও 
বিলীন হইতেছে । এই বিশ্ববিস্তীরকারী আপনি কে ও কাহার? 
তাহা খোজ করিতে দেখিতে পাইতেছি যে, আপনি আমার 
সারথি! হে মুকুন্দ, আমি বেশ বুঝিতেছি যে সব্ধদা আপনি 
সব্ববাপক হইয়াও ভক্তের প্রতি কূপা বিতরণ করিবার নিমিত্ত 
এইরূপ প্রেমময় বিগ্রহ ধারণ করেন। চতুভূজমৃত্তি এরূপ 
ননোরম ঘে, ইহাতে আমার নয়ন মন জুড়াইয়া যায়। এই 
মৃত্তিকে আলিঙ্গন করিলে উহা আমার ছুই বাহুর মধ্যস্থলেই 
অবস্থান করে । হে বিশ্বরূপ, এই সুন্দর মতি আপনি ভক্তের 
প্রতি কুপা প্রকাশ করতেই ধারণ করেন না কি? আপনাকে 
সাধারণ ভাবে দেখি উহা আমার দূষিত দৃষ্টির কার্য । এখন সেই 
দৃষ্টির দোষ অন্তহিত হইয়াছে, দিবাদৃষ্টি প্রদান করিয়াছেন, 


৩৯৬ জ্ঞানেশ্বরী 


তাহাতেই আপনার মহিমা যথার্থতঃ দর্শনে সামর্থ্য লাভ করিয়াছি । 
বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছি যে, মকরমুখী জোয়ালের পশ্চাতে 
উপবিষ্ট আপনিই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥ 


কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ 
তেজোরাশিং সর্বতোদীপ্তিমন্তম্‌ | 
পশ্যামি ত্বাং দুণিরীক্ষ্যং সমস্ত 
দ্রীপ্তানলার্ক ছ্যতিম প্রামেয়ম। ॥ ১৭ ॥ 


হে শ্রীহরি, আপনার মস্তকে এইটী মুকুট নয় কি? উহার 
প্রভা অতুলনীয় | হে বিশ্বগুপ্তিঃ উদ্ধদিকের হস্তদ্বারা আপনি 
চক্রধারণ করিয়া যেন উহা শক্ুমধ্যে নিক্গেপ করিবার নিমিত্ত 
প্রস্তুত হইয়া আছেন, অপর দিকে গদা। হে গোবিন্দ, নীচের 
দিকে দুই হস্তই অস্ত্ররহিত, উহা দ্বারা আপনি অশ্বের বল্গা ধারণ 
করিতেছেন । হে নিশ্বেশবরঃ আপনি আমার মনোরথ পুর্ণ করিবার 
নিমিত্ত বিশ্বরূপ হইয়াছেন, ইহা আমি বৃঝিরাছি। এই অভিনব 
দর্শনে বিস্ময় প্রকাশের সামর্থ্য ছিলনা, চিত্ত আশ্চধ্যে অধীর 
হইয়া পড়িয়াছিল। আপনার অঙ্গকাপ্তি চারিদিকে এরূপ বিস্তৃত 
ছিল যে, এই চতুভুক্জ মুত্তি এখানে আছে কি নাই ইহাও ঠিক 
করিয়া উঠিতে পারি নাই । এই অঙ্গকান্তির সমীপে অগ্নির 
প্রভা ক্ষুদ্র খগ্ভোতালোকের মত লু । অদ্ভুত তেজের এরূপ 
তীব্রতা । মনে হইয়াছিল, মহাতেজের মহাসমুদ্রে সম্পূর্ণ 
স্ষ্টি ডুবিয়া গিয়াছে, প্রলয়কালের বিদ্যুতের প্রভায় সমগ্র 


একাদশ অধ্যায় ৩৯৭ 


গগনমগ্ডল আবৃত হইয়াছে । সংহারময় তেজের কিরণ লইয়া 
আকাশে তাহার মণ্ডপ নিন্মাণ করিয়াছে । দিব্যজ্জানের নেত্র 
লইয়াও উহার দিকে পৃগ্িপাত কর! ঘায় না । প্রচর প্রকাশে 
নেত্রে অত্যন্ত জ্বালা উৎপন্ন করে । মহাপ্রলয়ের মহাতেজ 
কালগ্রিম্বরপ শঙ্করের স্বরূপে গোপনে অবস্থান করিতেছিল 
উহাই তাহার তৃতীয় নয়ন কোরক হইতে বিকশিত হইয়া আপনার 
চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে । মহাভত পঞ্চাগ্ঠিতে ত্রহ্মাণ্ড অঙ্গার 
পরিণত হইতেছে । আদ্কৃত ঈদ প্রভা আমি আজ 
দেখিলাম । ইহার ব্যাপকতা ও তেজের সীমা নাই ॥ ১৭ ॥ 
ত্বমক্ষরং পরমহ বেদিভব্যং 
ত্বমস্য বিশ্বস্ত পরং শিধানম | 
ত্বমব্যয়? শাশ্বতধম্মগোপ্তা 
সনাতনস্ত্রং পুরুষে মতো মে ॥ ১৮ 
হে অবিনশ্বর দেব, সাদ্িত্রিমাত্রার অতীত, শ্রুতি ধাহার 
সন্ধান খু'জিতেছে, গুকারের আত্রয়স্থান, সমগ্র বিশ্বকে একত্র 
রাখিবার মূলাশ্রয়, আপনি অবায়, অগাধ ও অবিনশ্বর | আপনি 
ধর্মের প্রাণ, অনাদিসিদ্ধ, নিত্যনৃতন, হে বিশ্বেশ্বর* আপনি 
সনাতন পুরুষ ॥ ১৮ ॥ 
অনাদি মধ্যান্তমনন্ত বাধ্য 
মনন্তবাহুং শশি সুর্ধানেত্রম, | 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্ত হতাশ ব্ভ।ং 
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম, ॥ ১৯ ॥ 


৩৯৮ জ্ঞানশ্বরী 


আপনি আদি, মধা ও অন্ত রহিত, স্বপরাক্রমী, অনস্ত, 
বিপ্ববাহু, অপরিমিত ও বিশ্বচরণ | চন্দ্র ও হূর্য্য আপনার নেত্রের 
প্রসন্নতা ও কোপের লীলা প্রকাশ করেন । কাহাকুকও তমোময় 
দৃষ্টিতে শাসন করেন আর কাহাকে কৃপাময় দৃষ্টি দ্বারা পালন 
করিয়া থাকেন । এই ভাবে আপনার স্পষ্টরূপ আমি দেখিতেছি । 
আপনার বদন প্রলয়কাদুলর অগ্নির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে । 
দাবাগ্নি-দগ্ধ পর্বত হইতে অগ্নির লেলিহান জিহবা দৃষ্টিগোচর 
হয়, সেইরূপ বিশাল দন্ত ও আপনার ভয়ঙ্কর লেলিহান 
রসনা দেখা যাইতেছে । বদন গহবরের তেজে ও সব্বাঙ্গের 
প্রভায় বিশ্ব তাপিত ও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে ॥ ১৯ ॥ 


দ্যাবা পুথিব্যে'রিদমন্তরং হি 
ব্যাপ্ত ইয়োকেন দিশশ্চ সর্ননাঃ 
দৃষ্টাভুতং ূপমিদং তো গ্রং 
লোঁকত্রযং প্রব্যথিতং মহাস্তন্‌ ॥ ২০ ॥ 
স্বর্গ, মর্ত্য, আকাশ, পাতাল ও দশদিকৃ-চক্র এক আপনার 
স্বরূপেই পরিপূর্ণ দেখিতেছি | আপনার ভয়ানক মৃত্তির মধ্যে 
আকাশ ডুবিয়া গিয়াছে । অন্দুতরসের তরঙজনধ্যে চতুর্দশ ভুবনের 
জাল ফেল। হইয়াছে এরূপ আশ্চর্দ্য দেখ| যাইতেছে । এই অন্তত 
দ্বশ্য আমি কত দেখিব, উহ! অসাধারণ, শেষ পাওয়া যায় না। 
রূপের উগ্রতা সহ কর! যায় না। মুখ পাওয়ার কথ। দুরে থাকুক্‌, 
প্রাণ কষ্টে পূর্ণ হইয়া উঠে। হে দেব, আপনার এই রাপ দেখিয়া 


একাদশ অধ্যায় ৩৯৯ 


বানের জলের মত ভয় আসিয়াছে, ত্রিভুবন ছ্ুঃখ তরঙ্গে ডুবিয়া 

ছে। আপনার দর্শনে ভয় আর দুঃখ কেন? আমাকে যে 
রূপ দেখাইলেন উহা মোটেই স্বখমঘ নয় । যতক্ষণ আপনার 
এই মুত্তি না দেখিয়াছিলাম সাংসারিক স্বখ ভাল বল্গিয়া বোধ 
হইতেছিল । বরূপ-দর্শনের পর বিষয়ের চিন্তা হইতে কষ্টই 
উৎপন্ন হয়। দশন হওয়। মাত্রই আপনাকে আলিঙ্গন করা কি 
সম্ভব, তাহা মা হইলে শোক সঙ্গটেই পটিয়া থাকি কিরপে ? 
পশ্চাৎপদ হইলে অনিবার্ধ্য জন্মমরণ চক্রে পড়িতে হয়, আর 
অগ্রসর হইলেও দেখি অপার স্বরূপ,যে স্বরাপকে আমি আলিঙ্গন 
করিতে পারি না। এই প্রকার উভঘ় সঙ্কটের মধ্যে পতিত 
নিরুপায় অর্জুনের ত্রিভুনের স্বৃতিও লোপ পাইল । অগ্নিদগ্ধ 
শরীর লইয়া শীতল হইবার জন্য সমুদ্রের সমীপবস্তী হইলে তাহার 
উত্তাল তরঙ্গে অধিকতর ভয়ের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ আপনার 
দশনে এই জগতের বিপরীত রীতি দেখিতেছি ॥ ২০ ॥ 


অশী হি হা স্থরসংঘ। বিশন্তি 
কেচিছ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়োগৃণন্তি | 
্বস্তীত্যুন্ত মহষিসিদ্ধদংঘাঃ 
স্তবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুক্ষলাভিঃ ॥ ২২ ॥ 
এই রূপের মধো দেবতাগণকে দেখিতে প্রাইতেছি । তাহারা 


আাপনার তেজোদ্বারা কর্্মবীজসমূহ দগ্ধ করিয়া আপনার সহিত 
মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন । স্বতাবতঃ ভয়ভীত দেবগণ 


৪০০ জ্ঞানেশ্বরী 


আপনার সম্মূখে করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন । হে দেব, আমি 
অবিগ্ভা সমুদ্রে নিমজ্জিত, বিষয়ের জালে আবদ্ধ, একদিকে সংসার 
অপর দিকে ব্বর্গ এই আকর্ষণে পড়িয়াছি আপনি ভিন্ন উহা 
হইতে মুক্ত করিতে কেহই সমর্থ নহে । হে প্রভূ, আমি মনে 
প্রাণে আপনার শরণাপন্ন । মহষি, সিদ্ধ ও অগণিত বিদ্ভাধর 
কল্যাণস্থচক বাক্যদ্বারা আপনার শব করিতেছেন ॥ ২১ ॥ 


রুদ্রাদিত্যা বসাবে বে চ সাধ্য 
বিশ্বেহশ্থিনী মরুতন্চেশ্বপাশ্চ | 

গন্ধর্ববক্ষাতরসিদ্ধ সংঘ! 

বাক্ষস্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈর সর্ববে ॥ ২২ ॥ 
কুছ, আদিত্য, বনু, সাধাদেব, অশ্রিনীকুমারদ্বরঃ বিশ্বেদেব, 
বারুদেব, দি গন্ধবর্ব, বক্ষ, রাক্ষস, ইন্দ্র প্রমুখ দেবতা 
বৈভব সহিত এবং সিদ্ধগণ সকলেই উতৎ্কছিত ভাবে আপন 
আপন স্থান হইতে প্রভুর নহামূত্তি দর্শন করিতেছেন । হে প্রভু, 
দশনে বিস্মিত হইয়া আপন মুকুটদ্বারা আরতি করিতেছেন | 
মগ্ডল “জর জর" ধ্বনিতে সমগ্র ব্ব্গরাজ্্য মুখরিত । তাহারা 
ললাটে কর সংযোগ করিয়। প্রণাম করিতেছেন । সেই 
বিনয়তরুময় উপবনে-সান্বিকভাবনয় বসন্ত ঝতুর সমাগমে, 
করসম্পুট-নবপল্লবে যেন আপনার স্বরূপ ফলের সৌন্দর্য্য প্রকাশ 
করিতেছে ॥ ১২ ॥ 


একাদশ অধ্যায় ৪০১ 
রূপং মহুন্তে বনুবক্তু/নেত্রং 
মহাবাঁহো বহুবাছুরুপাদম, 
বহুদরং বহুদংগ্রাকরালং 
দৃষ্ট 1 লোকাঃ এ্ব্যথিতীস্তথাহহম, ॥ ২৩ ॥ 


মহারাজ, লোচনের ভাগ্যোদয় হইয়াছে, মনের আুখোদয়ের 
হৃদিন সমাগন্ত, কেননা অপার বিশ্বরূপ আজ দষ্টিগোচর হইল । 
ত্রিভুবন বিস্তৃত এই মুত্তি দেখিয়া দেবতাগণও ভীত হন! 
যে দিক্‌ দিয়াই দর্শন করুক, আপনার সম্মুখ দেখা যাইবে । 
এক মৃত্তি হইতে অগণিত বিচিত্র ভয়ঙ্কর বদন, অসংখ্য নেত্র, 
চরণ ও উদর । নানা বর্ণ ও এক এক মুখে ভাবের বিচিত্র 
সমাবেশ । মহাকল্পের আস্তে ত্রদ্ধ কাল সর্বত্র প্রলয়াগ্রি 
জালাইয়া দিয়াছে, মনে হয় যেন এই বদন শঙ্গরের শিশ্ব-সংহার 
করিবার যন্ত্র, প্রলয় ভৈরবগণের সম্মেলন । জীবসমতের খিচুরী 
পরিবেশন করিবার নিমিত্ত যুগান্তক শক্তির পাত্র ছড়াইয়া বসা 
হইয়াছে । ভয়ানক মুখ, গুহার মধ্যে ত্রুদ্ধ সিংহের অনুরূপ 
মুখবিবরে দত্তসমূহ দেখা যাইতেছে | ধ্বংসকারী পিশাচ কাল 
রাত্রির আশ্রয়ে আনন্দিত হইয়া বাহিরে আসে, সেইরূপ 
মুখবিবরে প্রলয়কালের শোণিতলিপ্ত আপনার রসনা । 
অধিক বলিব কি, যম সমরকে নিমন্ত্রণ করে, সকলকে সংহার 
করিয়া মৃত্যু মত্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ অসাধারণ ভয়ানক ভাব 
বদন মধ্যে গোচরীভূত হইতেছে । লোক স্থষ্টির দিকে দৃষ্টি 
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করিলে দেখা যাইবে সে যেন বৃক্ষ হইয়া! ছুঃখ কালিন্দীর 
কুল আশ্রয়ে স্তব্ধ হইয়াছে । এই রূপ মহামৃত্যুর সমুদ্র, উহাতে 
ত্রিভুবনের জীবনতরীতে শোকের তরঙ্গাঘাত হইতেছে 
হে বৈকুণ্ঠ, রাগ করিয়া আপনি যদি বলেন-_অপরের কথ। 
ভাবিবার কি প্রয়োজন, তুমি বিশ্বরূপের ধ্যানসুখ অন্কুভব 
কর। তাহা হইলে বলিতে হয় প্রভু, সাধারণ লোকের কথ: 
অনর্থক বলিতেছি, যথার্থতঃ আমার প্রাণই কম্পিত হইতেছে । 
আমারই এই অবস্া । হে তাত, এই ্ূপ এক মহামারী স্বরূপ 
ইহাকে বিশরূপ নান দিলেও ইহা সাক্ষাৎ ওরকেও পরা 
করে ॥ ২৩ | 
নহঃস্পুশ” দীপ্তমানেকবর্ণৎ 
ব্যাভাননঃ দাপ্তবিশালনেত্রম, | 
দৃষ্ট হি তাং প্রব্যথি তান্তরাস্। 
প্তিং ন বিন্দামি শমৎ চ বাব? ॥ ১৪ ॥ 


ন্‌ 
সপ্ত 
মি 


ইহা মহাকালকেও পরািত করে । আপনার কোনও একটি 
মুখ এরূপ বিস্তৃত যে উহার সমীপে আকাশও ক্ষুদ্র বলিয়া 
দৃষ্ট হয়। আকাশে উহার পান হয় ন।, ত্রিভুবনে বায়ু ইহাকে 
বেই্টন করিতে পারে না, ইহার প্রতাপে অগ্নিও জবলিয়া উঠে। 
মুখের একটা অপরটার সমান নয়, নানাবর্ণের বৈচিত্রী, প্রলয়? 
অগ্নি ইহাদের সহায়তা প্রার্থণা। করে। তেজ ত্রিভুবনকে 
ভণ্মীভূত করিতে পারে । হহার বদন মধ্যে দন্ত ও রসনা । 
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এই সংহার তেজের মুখ দেখিয়া মনে হয় বায়ুর ধনুষ্টঙ্কার 
রোগ হইয়াছে, সমুদ্র মহাবন্যায় ডুবিরাছে, বিষের অগ্নি 
বাড়বানলকে পবংস করিতে উদ্যত হইয়াছে, আগ্মি হলাহল 
বিম পান করিয়াছে অথবা কোনও অভিনব মৃত্যু সংসারে 
আসিয়াছে । কি বিরাট খন্তি! দিগন্তরাল ভাঙ্গিয়া যেন 
আকাশের চারিদিক ঘিরিয়া আছে । মেদিনী কুক্ষিগত করিয়া 
হিরণ্যাঙ্গ দৈত্য সমুদ্রের অভ্যন্থরে গুহার মধ্যে প্রবেশ 
করিলে শঙ্গর পাতালে গুহা ওকাশ করিয়া দিয়াছিলেন, 
সেইরূপ আপনর মুখগ্হবর দেখা যাইতেছে | উহার অভ্যন্তরস্থ 
রসনার সমীপে সমগ্র বিশ্বও অতি অল্প, সেই হেতু আপনি - 
উহাতে খাগ্য তুলিয়! দিতেছেন না। পাতালনিবাসী সর্পরাজের 
শ্বাস হইতে যে বিষের জালা বিস্তৃত হয় উহা আকাশ 
স্পর্শ করে, সেইরূপ আপনার মুখবিবরে এই রসনা বিস্তৃত 
রহিয়াছে । প্রলয় বিষ্্যৎসমূহ গগনে বিচিত্র দুর্গের বিস্তার 
করে, সেইরূপ আপনার ওষ্টের বহির্ভীগে বিস্তৃত রসনা 

নেত্র ললাটের আশ্রয়ে ভয়কে ভয় দেখাইতেছে, মহামৃত্যুর 
প্রবাহ অন্ধকারে লুকাইয়াছে। জানিনা এই ভয়ানক মুপ্তি 
লইয়া আপনি কোন্‌ কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । আমি 
মরণের ভয় পাইয়াছি। প্রভু, বিশ্বরূপ দেখিবার যে ইচ্ছা 
করিয়াছিলাম তাহার পুর্ণ ফল পাইয়াছি। মহারাজ, বিশ্বরূপ 
দেখিলাম, নয়ন তৃপ্ত হইয়া গেল, এখন এই মাটার শরীর গেলে 
দুঃখ কিসের? আমার চৈতন্য থাকিবে কিনা সেই সন্দেহ, 
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ভয়ে শরীর কম্পিত, বুদ্ধি বিগলিত, অভিমানও উড়িয়া যাইবার 
উপক্রম হইয়াছে । এই সকল হইতে ভিন্ন কেবল আনন্দের অংশ 
আমার অন্তরাত্মাও কম্পিত হইয়া উঠির়াছে। সাক্ষাদ্র্শনের 
প্রভাব অতুলশীয়। জ্ঞান কোথায় চলিয়া গিয়াছে, গুরু-শিষ্ু 
সন্বন্ধ রাখাও যে কঠিন হইয়! দাড়াইয়াছে। হে দেব, দর্শন- 
গ্রসাদে অনুকরণে যে বিকলতা উপস্থিত হইয়াছে উহাকে 
সাম্লাইয়া রাখিবার নিমিত্ত উহার উপর ধৈধ্যের আচ্ছাদন করিতে 
গেলে দেখি আমার নাম শুনিয়া ধের্যও লুপ্ত হইয়া যায়; যেন 
তাহারও বিশ্বরূপ দর্শন হইয়াছে । যাহা হউক এই দর্শন দান 
করিয়া বেশ উপকার করিয়াছেন ! অসহায় জীব বিশ্রাম লাভ 
করিবার আশায় চতুদ্দিকে ঘুরিয়া মরে, কোন দিকেই পথ পায় 
না। প্রভু এহ বিশ্বরূপ মহানারীতে চরাচরের জীবন ধ্বংস 
হইবার উপক্রম ইহা না বলিলেও বাঁটিবার উপায় দেখিতেছি 
না ॥ ২৪ ॥ 
দতস্রাকরালানি চ তে মুখানি। 
দষ্টেব ক।লানলসগিভানি | 
দিশে। ন জানে ন লাভে চ শম্ম 
প্রসাদ দেবেশ জগনিবাস ॥ ২৫ ॥ 
চক্ষুন সম্মুখে অখণ্ড নহাভয়ের পুর্ণঘট ভাঙ্গিয়। যেন আপনার 


বিন্তৃত মুখনগুলের আকার ধারণ করিয়াছে । দত্ত ও রসনা 
অনংখ্য,_উহারা ওষাধরের দ্বারা আচ্ছাদিত হইতেছে না। 
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চারিদিকে যেন প্রলয়ান্ত্রের বর্ষণ হইতেছে । প্রচণ্ড মুখমণ্ডল 
দর্শন করিয়া তক্ষকেরও বুঝি শরীরে বিষের ক্রিয়া আরম্ত 
হয়, কালরাত্রিকেও ভূতে পাইয়া বসে, আগ্রেয়াস্ বিদ্যুতের 
শক্তিতে নিভিয়া বায় ; বাহিরে ঘে আবেশ প্রকাশিত হইতেছে 
উহা আমার প্রতি মরণের প্রবাহ ভানিতেছে। প্রলয় কালের 
প্রচণ্ড বায়ু এবং কল্পান্তের প্রলয়াগ্ি দ্ুই-ই যদি মিলিত হয় 
তবে কোন্‌ বন্ত না জলিয়া যাইবে ? সংহারমুন্তি আপনার মুখ 
দেখিয়া আমার ধৈর্যাচ্যুতি হইবার উপক্রম, আমি ভ্রমে পতিত 
হইয়া দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছি। তুল করিয়াছি, বিশ্বরূপ 
দর্শন করিয়া আমার সুখের অভাব উপস্থিত হইয়াছে । আপন 
স্বরূপ সক্কোচ করুন প্রভু । এপ করিবেন জানিলে আপনাকে 
এই ভাবের প্রশ্ন করিতাম না। মহারাজ, এই মুন্তির প্রলয় 
হইতে আমাকে রক্ষা করুন । হে অনন্ত, আপনি আমার প্রভু? 
জীবন রৃঙ্ষা করিয়া এই মহামারীর বিস্তার সক্কোচ করুন। হে 
পরমদেবতা, আপনি নিজের চৈতম্যদ্বারাই এই জগৎকে জীবনময় 
করিয়াছেন সে কথা কি ভুলিয়া গেলেন? তাহা না হইলে 
সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? হে দেবরাজ, প্রসন্ন হউন, 
মায়াকে সক্কুচিত করুন, আমাকে ভয় হইত নিস্তার করুন, 
আকুল ভাবে চরণে বার বার মিনতি করিতেছি, হে বিশ্বমুণ্তি, 
বড়ই ভয় পাইয়াছি। যখন অমরাবতীতে নিয়াছিলেন আমি 
একাই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছি, কালের মুখেও আমি ভয় 
করি না। এই ব্যাপার সেরূপ নয়। এখানে মৃত্যুকেও 
২৬ 
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পরাভূত করিয়া সমগ্র বিশ্বের সহিত গ্রাস করিবার উপক্রম 
করিয়াছেন । প্রলয়কাল না আসিতে কালম্বরূপ উপস্থিত 
হইয়াছেন আর ত্রিভুবনের আয়ু ক্গীণ হইতেছে । কি ছুূর্তাগ্য 
শান্তির কামনা করিতে বিদ্ব উপস্থিত । হায় এই বিশ্ব ষে ডুবিল! 
ইহাকে গ্রাস করিতে আরন্ত করিয়াছেন । আপনি কি মুখ 
ব্যাদান করিয়া যথেচ্ছভাবে এই সৈনিকগণকে গ্রাস করিতেছেন 
না?॥ ২৫ ॥ 
অমী চ ত্রাং পুতরাস্টস্ত পুত্রাঃ 
সর্ধেৰ সহেবাবনিপালসতঘেছ। 
ভীক্মো ড্রোণঃ দুতপুত্রন্তথাহসো! 
সহান্দীযেরপি যোধমখ্যেঃ ॥ ২৬ ॥ 

এই যে কৌরবকুলবীর ও পুত্রগণ পরিবার 
সহিত আপনার মুখমধ্যে গ্রবেশ করিতেছে ! ইহাদের সহায়ক 
বিভিন্ন প্রদেশের রাজন্যবর্গ । তাহাদিগকে আপনি এরপ ভাবে 
গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন মে, ভাহা অবর্ণনীয় । হস্তীসমৃহ 
আপনি পিপাসার জলের মত পান করিতেছেন, ঘুদ্ধশ্মেত্রে 
যাহা আছে সকলই আপনি গ্রাস করিয়াছেন । তোপ প্রস্তুতি 
মারক যন্ত্র, সৈনিক, কৃতান্তের ভ্রাতনদশ বিশবসংহারক অস্ত্র এ 
সকলই ঘে আপনি অনায়াসে গিলিয়া ফেলিতোছেন ! চতুরঙ্গ 
সেনা, অশ্বসংযুক্ত রথ, আপনি দন্ত স্পর্শ না কাররা কেমনে 
গ্রাস করিলেন ? সত্য ও বীর্য্যে অ্তীয় ভীম্ম ও ব্রাহ্মণ ড্রোণা- 
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চার্য্যকেও যে আপনি গ্রাস করিলেন ! আহা হূর্ধয-পুত্র বীর কর্ণও 
মৃত প্রায় আমাদের পক্ষের সেনাগণকেও আপনি তুষের মত 
উড়াইয়া দিয়াছেন । হায় বিধাতঃ এ কি হইল? আমি 
বিশ্বরাপ প্রদর্শনের অন্রুগ্রহ প্রার্থণ। কারয়া জগতের অন্তিম 
দশকে যেন ডাকিয়া আশিলাম। প্রথমতঃ ইনি আমাকে বিভতি 
দেখাইয়াছিলেনস্উহা এরূপ ভয়ঙ্কর ছিল না বলিয়াই আমি আরও 
দেখিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম । প্রারন্ধ কখনও অন্যথা হয় 
না, বুদ্ধিও তদনৃনারে হইবে ইহা স্নিশ্চিত। যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় 
স্বজন বধের দোষ তামার মাথায় চাগাইবার চেষ্টা কিরূপে 
অন্যথা হইত? অমৃত পাতয়া তৃপ্ত না হওয়াতে দেবতার! পুনরায় 
সমুদ্র মন্থন করিতি এন্ড হউলেন_ফলে কালকুট বিষের 
উৎপত্তি । যাহা হউক উহাও ততটা ভয়ানক হইতে পারে নাই 
কেননা সেহ বিপদে মহাহ্দন দেবভাগণকে রক্ম করিয়াছিলন | 
প্রজ্জলিত অগ্গি আলিঙ্গন করিতে সমর্থ কে? গগনমণ্ডল বিষের 
জ্বালায় পূণ হইয়া গিয়াছে উহা কে গ্রান করিবে? মহাকালের 
সহিত ক্রীড়া করিবার সামর্থা আছে কার? অর্জন এই প্রকারে 
ব্যাকুল হদয়ে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আকৃষ্ণের 
অভিপ্রায় কিন্তু তাহার বুদ্ধিগোচর হইল না। “আমি বধের কর্তা 
এই কৌররব সৈন্য বধ” এইরূপ মোহ দূর করিবার নিমিত্তই 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আপন স্বরূপ প্রদশন করিয়াছেন । বিশ্বরূপের 
ইলে শ্রীকৃষ্ণ দেখাইলেন-_-“ওরে সংসারে কেহ কাহাকে বধ করে 
না, আমিই সকলের সংহারকর্তা ।” অর্জুন বৃথা আকুল হইলেন, 
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এই কথা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাহার দেহের কম্পন 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি-পাইল ॥ ২৬॥ 
বন্ত,বণি তে ত্বরমীণ| বিশন্তি 
ই্র'করালানি ভয়ানকানি | 
কেচিদ্িলগ্না দশনান্তরেষু 
সংদৃশ্যান্তে চণিতৈরুভমাঈগৈ? ॥ ২৭ ॥ 

অজ্ঞুন পুনরায় বলিলেন-_দেখুন, তরবারি ও অঙ্গাবরণ 
কবচাদি সহিত উভয় পক্ষের সেনাগণ- শৃশ্ আকাশে অন্রজ্ঞালের 
হ্যায় আপনার বদন বিবরে প্রবেশ করিতেছে । মহাকলেের শেষে 
স্ষ্টি ধবংস করিবার নিমিত্ত কৃতান্তের রোষ হইলে পাতাল সমেত 
সমগ্র স্থষ্টি যেমন সে গ্রাস করে, দুর্ভাগার কষ্টোপাজ্জিত সম্পত্তি 
যেমন যেখানে উপাজ্জিত হয় সেখানেই লয় হইয়া যায়, সেইরূপ 
এই অগণিত সেনা আপনার মুখবিবরে লীন হইয়া গেল। আপনার 
গ্রাস হইতে কাহারও ছুটিবার উপায় নাই । কি অদৃষ্ট! উর 
যেমন অশোক বৃক্ষের পত্র চব্ণণ করিয়৷ থাকে তেমনই এই লোক 
চরাচর বৃথা আপনার বদনবিলে প্রবেশ করিতেছে । মুকুট- 
শোভিত ন্বপতিগণের মস্তক আপনার দাতের ফাটলে পড়িয়া 
চরণীকৃত হইয়া যাইতেছে । মুকুটের রত্বগুলি দস্তমধ্যে সংলগ্ন 
হইয়াছে-উহার চূর্ণ রসনার যূলে লাগিয়াছে আর কিছু ওষ্ঠের 
দ্ুই পার্শেও লিপ্ত রহিয়াছে । বিশ্বরাপধারী মহাকাল সমস্ত 
সৈন্যের শরীর ও বল গ্রাস করিয়া লইয়াছে, অবস্থা বুঝিয়া শুধু 
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তাহাদের দেহের চম্্মকে রাখিয়াছে। মস্তকই উত্তমাক্ত এই নিমিত্ত 
উহা! মহাকালের মুখের মধ্যে, দেহটা অবশিষ্ট । অর্জুন পুনরায় 
বলিলেন -জন্মলাভ করিয়া প্রাণিগণের কি দ্বিতীয় পথ নাই যে 
সকল জগংই আপনার বদন সরোবরে প্রবেশ করিয়া রহিল? 
এই স্থষ্ট জগৎ এই মুখের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে আর পরমাত্মা 
নিঃশব্দে তাহা গ্রাস করিতেছে । ব্রহ্মাদি দেবতা এই মুখের 
উচ্চ ভাগে ছুটিয়াছেন সাধারণ দেবগণ অপরদিক্‌ দিরা প্রবেশ 
করিতেছে । এতভ্ডিনন জীবগণ যেখানে জন্মগ্রহণ করিতেছে 
সেখানেই কবলিত হইতেছে । নিশ্চিতই তাহার গ্রাস হইতে 
কাহারও ছুটিবার উপায় নাই ॥ ২৭ ॥ 
যথা নদীনাং বহবোহম্ুবেগাঁঃ 
সমুদ্রমেবাভিমুখ। ড্রবন্তি | 
তথ তবাঁমী নরলোকবীর। 
বিশন্তি বন্তৃ।ান্যভি বিভ্বলন্তি ॥ ২৮॥ 
মহানদীর প্রবাহ অচিরেই সমুদ্রে যাইয়া! মিলিত হয়, সেরূপ 
জগৎ চারিদিক হইতে এই মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । 
প্রাণিগণ আয়ুর পথে দিবস ও রাত্রির সোপান নিম্মীণ করিয়া 
অতি শীঘ্র এই মুখে প্রবেশ করিবার সাধনা করিতেছে ॥ ২৮ ॥ 
যথ] প্রদীপ্তং ভ্বলনং পতঙ্গা 
বিশন্তি নাশায সমৃদ্ধবেগাঃ 
তখৈব নাশায় বিশন্তি লোৌকা_ 
স্তবাপি বক্তাণি সম্ৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥ 
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জ্বলন্ত পর্বতের গুহার মধ্যে পতঙ্গের ঝাপ দিবার মত 
দেবগণ এই বদন গুহায় পড়িতেছে। উত্তপ্ত লৌহের উপর 
পতিত জলবিন্দ্ুর হ্যার এই মুখে প্রবেশ করিয়। জীবের দশা ? 
তাহার নাম, রূপ ধ্বংস হইরা যায় ॥ ১৯ ॥ 


লেলিহ্যমে গ্রসমানঃ সমন্ত। 
ও / 
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ইচ্ছা ক্রুশ; রী পাইযাছে | মুখ একটি কিন্ত একজপ বিস্তৃত 

, ভ্রিডননগ রসনার একপ্রাঞ্ছে অকাখিৎিকর | বাডপানলের 
হ্যায় আপনার এরূপ বহন খ্যক মুখ আছে কিন্ত ভুপন কতগুলি 
আছে? আহার্ধ্য না থাকিলে মুখ এগুলি করিলেন কেন ? 
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এই ভুবন মুখের অগ্নিশিখার পরিবেষ্টিত রহিয়াছে । দাবাগ্রিতে 
পতিত মগের ম্যায় এই বিশ্বের অবস্থ।। জগতের কৃতকর্ম্ম 
এই কালরূপী দেবতার মৃন্তি বারণ করিয়াছে । জগতস্বরূপ 
জলচরকে ধরিবার শিমিন্ত মহাকাল এহ একটা জাল ফেলিয়া 
লাখিগান্ছে। অঙ্গপ্রভার ফাদ হইতে চরাচর বিশ্ব কোন্‌ পথে 
পলায়ন করিবে? উহাকে কালের মুখ বলিল কি জগজ্জীবের 
শিশিত্ত নিশ্মিত লাঙগগগৃত নলিব 2» অগ্রি নিভে উত্তাপ বুঝিতে 


|. না, নাহার টা লালুস সে আর প্রাণ লইয়া পলাইবার 
পণ গায় লা। শন্্ কি জানে তাহার ভাক্ষতায় কিরপে মৃত 
& ৮ ৫ 


ঘট? বিন প্রাণহানি নক নিচ্সর গুণটা ভালে না। আপনার 
:এত19 আনি ভ!নেন লা, উহাতে সমতা জগত পুর্ণ হইয়াছে 
পনি আন্ত সনহ হাগিনুরু ব্যাক, আমার কালান্থক 
হতনা কেন উপন্থিত হভুলন ? জীগনেত আশা ছায়া 
পি 051 হবপনর আশিলাথ সদহ প্রকাশ করুণ এই 
উরস কি ভাঁনণ কত সইঘ্াহেজাপনার  ভগবহস্ঘরূপ 
ধান পিষয় সা দিন, নাম এ জাতি কুপা করুন ॥ ৩০ ॥ 
আহখ্য।ভি মে কে! ভবান হাসিসপা 
সুমাহন্্ হে দেববর প্রসীদ । 
বিজ্ঞ তুমিচ্ছামি ভবন্তুমাদ্যং 
নহি প্রঙ্গানামি তব প্রবৃভিম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
হে আতিগমা, ভ্রিলাকের আদি কারণ, হে বিশ্ববন্দ্যঃ আমার 
নিবেদন শ্রবণ করুন । এই বলিয়া অর্জন সেই মুত্তির চরণে 


৪১২ জ্ঞানেশ্বরী 


মস্তক রাখিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন--সব্েশ্বর অবধান করুন, 

ংশয় দূর করিবার নিমিত্ত আপনার বিশ্বরূপের পরিচয় প্রশ্ন 
করিয়াছিলাম, সমগ্র জগৎ গ্রাস করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
এ কি রূপ ? কেন অগণিত ভয়ানক মুখ একত্র করিয়া প্রতিকরেই 
অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন? ক্রোধে বিস্তৃত হইয়া আকাশকেও 
ক্ষুদ্র করিয়াছেন, ভয়ানক নেত্র বিস্কারিত করিয়া আমাকে ভয় 
দেখাইতেছেন ? হে দেব, কৃতীন্তকেও ভয় দেখাইবার স্পদ্ধা 
কেন করিতেছেন ?__বলুন । 

তদ্বত্তরে শ্রীকুঞ্চ বলিলেন_ আমি কে ?_-আর কেনই বা 

এই উগ্র রূপ ধারণ করিয়াছি ইহ! জিজ্ঞানা করিতেছ ? ॥ ৩১ ॥ 
শ্রীভগবান্ুবাচ-_ 


কালোহম্মি লোকক্ষয়কুত্প্রবৃদ্ধো 
লোকান্‌ সমাহর্ত,মিহ প্রবৃভঃ | 
খতেহপিত্বাং ন ভবিধ্যন্তি সর্বেব 
যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেযু যোধা ॥ ৩২ ॥ 
বাস্তবিকই আমি কাল স্বরূপ, লোক সংহারের নিমিত্তই এই 
বিরাট শুত্তি ধারণ করিয়াছি । চারিদিকে মুখ ব্যাদান করিয়া 
সম্পূর্ণ বিশ্বকে গ্রাস করিব। তখন অর্জুন বলিলেন, হায় 
হায়, এক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রার্থনা জানাইতে এ যে 
নৃতন সন্কট উপস্থিত হইল ! শ্রীকৃষ্ণ জানেন তাহার কথা! শুনিয়া 
অঞ্জুন অত্যন্ত নিরাশ ও দুঃখিত হইবে। তিনি পুর্ব্রেই 
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বলিলেন, শোন আরও একটী কথ। আছে পাণ্ডব, তুমি এই 

₹হাররূপ বিপদ হইতে যুক্ত । শুনিয়া অজ্জ্ম মরিতে মরিতে 
বাঁচিয়া গেল ! সে যেন মৃতুনয় নহামারীর অধীন হইয়া গিয়াছিল, 
পুনরায় সচেতন হইয়া শ্রীকষ্ের কথা শুনিতে লাগিল । তিনি 
বলিলেন, অজ্ছুন তুমি আমার প্রিয়, এই কথ। ভঁলিও না। আমি 
তোমাকে ভিন্ন আর সকলকে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত । প্রচণ্ড 
বজাগ্রিতে মাখনের পিগড নিক্ষেপ করিলে উহার যে দশা আমার 
মুখমধ্যে জগতের দশাও তদনুরূপ, কিছুই পার্থক্য নাই । দেখ 
এই সেনাগণ বৃথা আস্ফালন করিতেছে । চতুরঙ্গ সৈম্সহ 
বীরগণ পরাক্রমের মোহে বশীভূত হইয়া মহাকালের সহিত স্পর্ধা 
কবিতেছে। বলিতেছে-_এরূপ দ্বিতীয় স্থ্টি রচনা করিব ; 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, সাক্ষাৎ মৃতুদকেও বধ করিব । 
জগতটাকে চূর্ণ করিয়া উদরস্থ করিব, সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করিব, 
আকাশকে জ্বালাইয়া দিব, বায়ুর কথা কি উহাকে বাণদ্বারা 
জঙ্জরিত করিব। যাহাদের বাক্য অস্ত্রের তীক্ষতাকেও পরাজিত 
করে, যাহারা তেজে অগ্নির সমান বলিয়। প্রতীয়মান, যাহারা 
মরণ সম্বন্ধে কালকুট বিষকেও মধুর বলিয়া প্রমাণিত করে, 
সেই সকল বীর কেবল গন্ধবর্ব নগরীর স্থষ্টি, বালকের রচিত 
ক্রীড়াগৃহ অথবা চিত্র লিখিত মুত্তির ম্যায় প্রতিভাত হইতেছে । 
মুগতৃষঞ্ার জলের বন্যা আসিয়াছে । এ সকল কি সত্যই সৈন্য? 
বস্ত্রের নিম্মিত খেলিবার সর্প অথবা সুসজ্জিত প্রাণহীন পুতুলই 
নয় কি? ॥৩২॥ 


দ্য জ্ঞানেশ্বরী 
তস্মা ্মুত্তিষ্ঠ বশে! লভন্ব 
জিত্বা শজন্‌ « ভুঙক। রাজ্যং স্মদ্ধং 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ববমেব 
নিখিভতমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌॥ ৩৩ ॥ 


ইহাদের শরীর যে শক্তি ছিল উহা আমি হরণ করিয়া 
লইয়াছি। এখন ইহারা কুন্তকার নটি যন্ময় পৃতৃলের হ্যায় 
নিজগাব । বন্ধনরজ্জু ছিন্ন হইলে উহাকে ঘে কেহ উণ্টাইর়া ফেলিয়! 
দিতে পারে | সৈন দিগের বিনাশ করিতে আন কিছুমাত্র সময় 
লাগিবেনা। অতএন প্রস্তুত হও শান্ব মোহ দূর কর। তুমি 
বিরাট রাঙ্গার গো-হরণ সময়ে বিরাট শশ্দ্ন উত্তরের দ্বার। 
ঘোহলাদ্দ নিলে শক্রগণেন বস্ত্র পর্ন হরণ কর ইয়ছিলে আজ 
এই মেনাগণ তাহা হাতেও নিরুপায় হইয়া রণম্গেত্রে দণ্ডায়মান । 


এ 


ইহাদিগকে সংহার কব এব” আন্গণ এল।কা সম্া শক জয় 
করিয়াছে এই কীভ্ভির আঅধিক।রী ড৩, শুপু নশ?ঃ কেন, ইহাতে 
সম্পূর্ণ নাআজ্যও ভোমরি হস্তগত হইবে | সন্যনাটা, কেবল 
নিমিভ নাত্র হও ॥ ৩৩ ॥ 

দোণঞ্ ভীাক্সঞ্চ জযদ্রথঞ্চ 

কর্ণ তথান্য।নপি যোধবীরান্‌। 
ময়! হতা"স্ত্রং জহি ম। ব্যথিঞ। 
বুধ্যস্ব জেতামি রণে সপত্বান্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
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দ্রোণাচার্য্যের নিজের কোন যোগ্যতা আছে বলিয়া মনে করিও 
না। ভীম্মের ভয় করিও না। কর্ণ কিরূপ অস্ত্র বর্ষণ করিবে 
সে বিষয়ে চিন্তা করিও না। জয়দ্থকে কি উপায়ে বধ করিবে 
তাহাও ভাবিবার বিষয় নয়। যত প্রসিদ্ধ বীর এই. যুদ্ধক্ষেত্রে 
রহিয়াছে তাহাদিগকে চিত্রে অঙ্কিত সিংহের মত জানিবে। 
ইহাদের চিহ্ন হাত দিয়াই মুছিয়া ফেলা যায় । হে পাগুডব, এই 
যুদ্ধ গণনার অধোগ্য, শুধু যুদ্ধের আতাস রহিয়াছে, মূল বস্ত আমি 
গ্রাস করিয়া লইয়াছি । ইহাদিগকে আমার ঃখবিবরে নিপতিত 
দেখিয়।ছ, তখনই ইহাদের আঘুঃ শেষ হইয়ছে । শুধু তাহাদের 
খোলস রহিয়াছে । শীভ যুদ্ধে গনুত্ত তও। যাহাকে আমি 
বধ কররিয়। রাখিয়াছি তাহাদিগকে বধ কর, মিথ্যা শোকগভ্ত 
ও না। আড়ার অনঘ়ে লিডেই শিল্পান দণ্ডায়মান করিয়া 
পাবার ভাহাকেই পরাতিভ করিয়া জমিতে ফেলিয়। দেওয়া হয় 


কি তুমি কেবল নিমিত্ত দাত্র হইয়াভ। তোনার শত্রু জন্ম 
হণ করিতে তাহাকে বাঘে চজ্রদন করিয়া লইয়া গিয়াছে! 


খশ্‌ তুমি লচ্যে সহিত 5 সম্পণ যশ? ল।৩৬ ক।এহা ভোগ কর ৩5 | 


রে 


সঞ্ন ডন৮-- 


এতচ্ছ তা বচন কেশবল্ 
কৃতাপ্রলির্বেপমান? কিরাটা | 


নমত্ত্ব। ভূয় এবাহ কুষং 
সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥ 


৪১৬ 


জ্ঞানদেব বলিতেছেন- সঞ্জয় অপূর্ণ মনস্কাম ধৃতরাষ্ট্র নৃূপতির 
সমীপে এই সকল কথ প্রকাশ করিয়া বলিলেন । সত্যলোক 
হইতে গঙ্গার আোত কল কল নাদে প্রবাহিত। মহামেঘ 
সমূহ মিলিত ভাবে “গুরু গুরু” ধ্বনি করিয়া থাকে । ক্ষীর 
সমুদ্র মন্থন কালে মন্দরাচল-মন্থন-দণ্ড হইতে বিকট ঘর্থর 
ধ্বনি উখ্থিত হয় | বিশ্বের মূল অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ 
মহা গম্ভীর নাদে যে বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার কণামাত্র 
অর্জনের শ্রতিগোচর হইয়া আনন্দ বা ভয় দ্বিগুণিত করিয়াছে, 
তাহা আমি বলিতে পারি না। তাহার সব্ব শরীর কম্পিত, আর 
শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সে সঙ্কুচিত ভাবে পিগাকারে আনত হইয়া 
পড়িয়াছিল। কৃতাঞ্জলি পুরবর্ক অজ্ঞুন বারবার চরণে মস্তক 
অবনত করিয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিতে তাহার করোধ 
হইয়াছিল। ইহা সুখ কি ভয় তাহা বিচার করুন! আমি 
কিন্তু শ্লোকের পদ হইতে এইটুকু বুঝবিলাম অজ্জুনের এই দশা 
হইয়াছিল। ভীত ভীত ভাবে চরণে প্রণাম করিতে করিতে 
অর্জুন বলিলেন ॥ ৩৫ ॥ 


অর্জুন উবাচ-_ 
স্থানে হৃধীকেশ তব প্রকীক্ত্য। 
জগৎ্প্রহ্ৃম্যত্যনূরজ্যতে চ। 
রক্ষাংসি ভাতানি দিশে! দ্রবন্তি 
সর্বেব নমন্যন্তি চ সিদ্ধনঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥ 
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প্রভু বলিয়াছেন-__“হে অর্জুন, আমি কাল, জগৎ গ্রাসকরা 
আমার খেলা।” এই বাক্য আমি সত্য বলিয়াই মানিয়া লইয়াছি ; 
তবে পালন করিবার সময় কেন আপনি কালরূপ ধারণ 
করিয়া সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ বিষয়ে আমি কিছুই নিশ্চয় 
করিতে পারিতেছি না। দেহের যৌবনকে বাহির করিয়া লইয়া 
সেই দেহে বাদ্ধক্যকে কিরূপে প্রবেশ করান যায়? আপনি যে 
কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন উহা প্রায় অসম্ভব । হে শ্রীঅনন্ত, চারি 
প্রহর পূর্ণ না হইতে মধ্যাহ্ুকালে কি সূর্য্য অস্ত যাইতে পারে? 
অখণ্ডিত কালম্বরূপ আপনার যে তিন ভাগ আছে উহাতে 
যথা সময়ে প্রত্যেক ভাগেরই প্রভাব বেশী। যে কালে 
উৎপত্তি হয় সেই সময় স্থিতি ও প্রলয়, স্থিতিকালে উৎপত্তি ও 
প্রলয়, আর প্রলয় কালে স্থপ্টি ও স্থিতি শক্তি লুপ্ত থাকে । 
অনাদি এই নিয়ম কোন কারণে অন্যথা হইবার ময় । সম্প্রতি 
জগতের স্থিতিকাল ও উহা! ভোগের বিষয়ে পরিপূর্ণ, উহাকে এই 
সময় গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন কেন তাহা আমি বুঝিতে 
পারি না। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, এখন ত তোমাকে 
প্রত্যক্ষই দেখাইলাম যে, এই উভয় পক্ষীয় সেনাদলের পোষণ 
কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে । ইহাদের মরণ যথাকালে ঘটিবেই । 
শ্রীকৃষ্ণের এই সক্ষেত বাণী হইতে অর্জুন পূর্বের ন্যায় সমস্ত 
সংসার দেখিলেন । তিনি বলিলেন দেব, আপনি বিশ্বের ধারণকর্তী। 
সৃত্রধার । জগতের পৃর্ধেকার অবস্থা! ফিরাইয়৷ দিয়াছেন। হে 
শ্রীহরি, আপনি ছ্বঃখ সাগরে নিমজ্জিত জগতের উদ্ধার কর্তা, এই 


৪১৮ জ্ঞানেশরী 


কীর্তি জগতের জীব বার বার স্মরণ করিয়া মহাস্বখের আনন্দ 
ভোগ করিতেছে এবং হর্ষের অমৃত তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে । 
হে দেব, প্রাণদানের কারণ জীব আপনাকে প্রীতি করে তথাপি 
আপনি হুষ্টের বিনাশ করিয়া থাকেন। ব্রিভুবনের রাক্ষসের 
সমীপে আপনি মহাভয় স্বরূপ এই নিমিত্ত সেই ছু্ত্ত দূরে পলায়ন 
করিয়াছে । সুর, নর, সিদ্ধ, কিন্নর, অধিক কি সকল চরাচর 
আপনার দর্শনে আনন্দিত; সকলে আপনাকে নমস্কার 
করিতেছে ॥ ৩৬ ॥ 
কম্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্সন্‌ 
গরীয়সে ব্রঙ্গণোহপ্যাদিকত্রে। 
অনন্তদেবেশ জগনিবাস 
ত্বমক্ষরং সদস তৎপরং যৎ ॥ ৩৭ ॥ 

হে নারায়ণ, রাক্ষলকুল আপনার চরণে প্রণত না হইয়া দূরে 
পলাইয়া গেল কারণ কি? একথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি 
কেন? বুঝিয়াছি সূর্ধ্য উদয় হইলে অন্ধকার কেমন করিয়া 
থাকিবে? আত্মপ্রকাশের গৃহন্বরূপ আপনি দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন, 
নিশাচর রূপ অন্ধকার দূর হইয়া গিয়াছে। হে শ্রীরাম, 
এতদিন ইহার কিছুই জ্রানিতাম না আপনার গম্ভীর মহিমাতে 
এখন এই বিষয় অবগত হইলাম । যাহা হইতে মহাভূতের বীজ 
বিবিধ স্থির শ্রেণীকে বিস্তার করিয়াছে সেই মহত্তত্ আপনার 
ইচ্ছাদ্বারা উৎপন্ন । হে দেব আপনি অসীমসত্ব, হে দেব, 
সীমারহিত অনস্তগুণে পরিপূর্ণ, দেবগণেরও পরম দেবতা আপনি 
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ত্রিলোকের জীবন । হে সদাশিব, অবিনাশী, সৎ, অসৎ এবং 
তাহাদেরও অতীত বস্তব আপনিই ॥ ৩৭ ॥ 

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ 
সমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানং | 
বেন্তাসি বেছ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম 
ত্বয়া ততং 1বশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥ 
প্রকৃতি ও পুরুষের আদিকারণ, মহত্তত্বের সীমা আপনি 
স্বয়ংরূপ, পুরাতন ও অনাদি পুরুষ । সমগ্র বিশ্বের জীবন ও 
প্রাণিগণের পরাশ্ররভূত ভবিষ্যৎ কালের জ্ঞান আপনার 
করতলে । এই শিমিত্ত আপনাকে পরম ও মহাধাম বলা হয়। 


কল্পান্তে মহত্বত্ব আপনাতেই প্রবেশ করে । অধিক বলিব কি 


দেব, সমগ্র বিশ্বের বিস্তার, হে অনন্তরূপ, আপনার বর্ণনা করিতে 
কে সমর্থ? | ৩৮ | 


বায়ুরযশোহঘি বরুণঃ শশাঙ্ক? 
প্রজা পতিস্ত্রং প্রপিতামহশ্চ | 
নমো নমস্তেহস্ত সহতকৃত্বঃ 
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমৌনমস্তে ॥ ৩৯ ॥ 
নমঃ পুরস্তাদথ পুন্ঠতস্তে 
নমোহস্ত তে সর্বতএব সর্বব | 
অনন্তবারধ্যামিত বিক্রনস্তবং 
সববং সমাপ্রোষি ততোহসি সববঃ ॥৪০॥ 
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আপনি কি নন আর কোথায় বা নাই? বলিব কি যেরূপে 
আছেন সেই রূপেই আপনাকে প্রণাম করি। হে শ্রীঅনস্তঃ 
আপনি বায়ু, শাসনকর্তা যম, প্রাণিগণের জঠরাগ্মি বরুণ, 
চন্দ্র, স্ষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পিতামহ হইতেও শ্রেষ্ঠ জনক। হে 
গ্রীজগন্নাথ, আপনার সাকার অথবা নিরাকার যত রূপ আছে 
সকলকেই আমি প্রণাম করি। অর্জুন প্রেমভরে প্রাণের সহিত 
নমস্কার করিয়া বলিলেন, হে প্রভু নমস্কার, নমস্কার । সেই 
্রীমুত্তির চরণ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া আবার 
বলিলেন নমস্কার, নমস্কার ৷ প্রতি অঙ্গের প্রান্ত দর্শন করিয়া 
অর্জুন সমাহিত মনে পুনরায় বলেন প্রভু, নমস্কার, নমস্কার । 
চরাচর সকল প্রাণীর মধ্যে সেই রূপ দর্শন করিয়া তিনি 
বলেন প্রভু, নমস্কার নমস্কার । এইরূপে অন্ত অদ্ভুত আশ্চর্য্য 
রূপের প্রকাশ দেখিয়া তিনি কেবলই “নমস্কার নমস্কার' বলিতে 
লাগিলেন। কোন প্রকার স্তরতি করিবার বাক্যও তাহার 
ম্মরণ হইল না, চুপ, করিয়াও থাকা যায় না; তিশি প্রেমভরে 
আত্মহারা হয়া রহিলেন । সহস্রবার নমস্কার করিয়াও অঙ্জুন 
পুনরায় বলিলেন হে শ্রীহরি, আপনার সম্মুখে নমস্কার, আপনার 
অগ্র পশ্চাৎ বিচার কি প্রয়োজন? হে প্রভু, আপনার 
পশ্চাতেও প্রণাম । আপনি আমার পশ্চাতে দ্রাড়াইয়াছেন এই 
নিমিত্ত আপনার পশ্চাৎ বলিতে পার! যায়; আপনি জগতের 
সম্মুখে কি পশ্চাতে তাহা সঠিক বলা নুকঠিন। হে দেব, পৃথক 
পৃথক অবয়বের বর্ণনা করিতে অসমর্থ; হে সর্ধরাপী, হে সর্ব 
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আপনাকে প্রণাম করি। হে অনস্ত, হে সমুদ্ধিমান, হে 
অমিতপরাক্রমশালী, হে সব্বকালসম, হে সর্বব্যাপী, আপনাকে 
প্রণাম । অখণ্ড অবকাশ আকাশের স্বরূপতা লাভ করিয়াই 
অবস্থান করে, তদ্রুপ আপনি সব্বত্র ব্যাপক হইয়৷ সব্বরূপে 
প্রকাশিত । অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই-_হে কেবল স্বরূপ, 
ক্ষীর সমুদ্রে দুপ্ধমর তরঙ্গই পূর্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনিই 
সব্ধবত্র এইজন্য হে দেব, আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, আপনি 
কোন বস্ত হইতেই পৃথক নহেন ও সর্বত্র বর্তমান ॥ ৪০ | 


সখেতি মত্বা প্রসভং যছুক্তং 

হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি 
অজাঁনত। মহিমানং তবেদং 

ময়। প্রমীদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥ 


প্রভু, এরূপভাবে আপনাকে আমি কখনও জানিতাম না সেই 
নিমিত্তই আপনার সহিত সহোদরের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি ॥ 
উহা বড়ই অন্ায় হইয়াছে । আমি অযৃত দিয়া আঙিনা ধৌত 
করিয়াছি, ঘোড়ার বদলে কামধেন্ু প্রদান করিয়াছি । পরশমণির 
পর্বত পাইয়াছিলাম উহা চূর্ণ করিয়া গৃহের ভিত্তির গর্ত পূর্ণ 
করিয়াছি, কল্পবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া উহাদ্বার৷ ক্ষেত্রের বেড়া দিয়াছি ॥ 
চিন্তামণিও পরিচয়ের অভাবে পরিত্যক্ত হয়, আপনার সামিধ্য 
লাভ করিয়াও অবহেলায় অপব্যবহার করিয়াছি । যথার্থতঃ বিচার 
করিলে এই যুদ্ধ অতি তুচ্ছ, হে পরত্রক্ম, তবু আপনাকে আমার 

২৭ 
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সারথি করিয়াছি | হে দাতা, কৌরব গৃহে আপনাকে দূত স্বরূপে 
প্রেরণ করিয়াছি । হে জগদীশ্বর, আপনাকে যথেচ্ছ ব্যবহার 
করিয়াছি । আমি মুঢ়ঃ আপনি যোগিগণের সমাধি-সুখ স্বরূপ । 
আপনার সমীপে কত উপরোধ করিয়াছি ॥ ৪১ ! 


যচ্চাবহণসার্থ মসতকুতোহসি 
বিহীরশধ্যাসনভোজনেঘু। 
একোহথবা প্যচ্যুত তৎসমক্ষং 
তত্ক্ষামযে স্বামহমপ্রমেযম্‌ ॥ ৪২ ॥ 
এই বিশ্বের আদিকারণ আপনি কোথাও উপবেশন করিলে 
আমি প্রিয়-সন্বন্ষে কত আলাপ করিয়াছি । আপনার মন্দিরে 
প্রবেশ করিলে আমি যথাযোগ্য সম্মান পাইয়াছি, কখনও তাহার 
অন্যথা হইলে আমি রুষ্ট হইয়াছি। হে শাঙ্গপাণি, চরণ ধরিয়া 
্ষম] প্রার্থনা করা উচিত এরূপ অনেক গহিত কর্ম 
করিয়াছি । স্বজনের ন্যায় আপনাকে পুষ্ঠদেশে রাখিয়া 
বসিয়াছি। হে বৈকুণ, এরূপ যোগ্যতা আমার কি করিয়া হইল? 
আমি ভুল করিয়াছি-হে দেব, আপনার সহিত গদাক্রীড়া 
করিয়াছি, মন্লক্রীড়া করিয়া পরস্পর যুঝিয়াছি, কত বিবিধ ক্রীড়া 
পাশ! খেলিতে খেলিতে তিরস্কার পুব্ধক সুবিধার ঘর দখল 
করিয়াছি, কোনও উৎকৃষ্ট বস্তু দেখামাত্র উহ৷ চাহিয়া লহইয়াছি। 
মব্বজ্ক আপনাকে উপদেশ এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি কি 
প্রার্থনা করেন? অপরাধ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ত্রিভুবনেও 


একাদশ অধ্যায় ৪২৩ 


উহার স্থান হইবেন ৷ চরণ ধরিয়। নিবেদন করি, আমি অজানিত 
ভাবেই উহা করিয়াছি । হে দেব, ভোজনের সময় আমাকে 
ডাকিলেও কতদিন বৃথা! অভিমানে ক্রোধ করিয়া বসিয়া রহিয়াছি! 
হে দেব, আপনার বিলাস-গৃহে নিঃশম্ক ভাবে ক্রীড়া করিয়াছি । 
আপনার শয্যায় আপনার পার্খে শয়ন করিয়াছি । আপনাকে 
কৃষ্ণ বলিয়া নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিঃ সাধারণ একজন যাদব বলিয়া 
বুঝিয়াছি, আপনি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে কত শপথ 
করিয়াছি । আপনার সমীপে একাসনে উপবেশন, বাক্যরক্ষা না: 
করা, ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন আমি কতই না করিয়াছি । হে অনস্ত, কত 
বিষয়ের উল্লেখ করিব, আমি পুঞ্তীভৃত অপরাধ স্বরূপ | হে প্রভু» 
আপনার সমীপে অথবা অগোচরে যত কিছু অপরাধ করিয়াছি 
উহা আপনি মাতার মত দয়ায় ক্ষমা করুন। নদী কর্দমময় জল 
লইয়া আসিলেও সমুদ্র তাহাকে গ্রহণ না করিয়! পারে না, যেহেতু 
তাহার উপায়ান্তর নাই । হে মুকুন্দ, প্রণয় ও প্রমোদে যাহা 
বলিয়াছি ক্ষমা করুন । আপনার সহনশীলত।র নিমিত্তই এই ক্ষমা 
(পৃথিবী) প্রাণিগণের আশ্রয় স্বরূপা হইয়াছেন । হে পুরুষোত্তম, 
যতই মিনতি করা যাউক না কেন অতিশয় তুচ্ছ। হে অপ্রমেয়, 
শরণাগতজনের অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৪২ ॥ 
পিতাহসি লৌকম্য চরাচরম্থয 
ত্বমন্ত পুজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌। 
ন ত্বৎসমে। ইস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো। 
লোকত্রয়েপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥ 
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আজ যথার্থ মহিমা জানিলাম । হে দেব, চরাচরের জন্মস্থান, 
হে দেব, হরি হর, প্রভৃতি সমস্ত দেবতার পরম দেবতা আপনি 
দেবগণেরও আদি শিক্ষাণ্ডর । হে শ্রীরাম, আপনি গম্ভীর, 
সর্বভৃতে সম, একরস স্বরূপ, সব্বগুণে অলঙ্কৃত, অতুলনীয়, 
অদ্বিতীয়, আপনার সমান আর কেহ নাই ইহা বলিবার কি 
প্রয়োজন আছে? আপনার হেতু আকাশে এই ব্রহ্গাণ্ডের 
স্থান হইয়াছে, আপনার হ্যায় দ্বিতীয় বস্তু আছে এরূপ উচ্চারণ 
করিতেও লঙ্জা হয়, বৃহত্তর কেহ নাই ইহাতে আর আশ্চর্য্য 
কি? ত্রিভুবনে আপনি অদ্বিতীয়। আপনার সমান বা দ্বিতীয় 
নাই। আপনার অপুর্ব মহিমা অবর্ণনীয় ॥ ৪৩ ॥ 


ত্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং 
প্রসাঁদযে ত্বামহমীশমীড্যং 
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ 
প্রিয় প্রিয়ায়াহসি দেব সোঢ়ম্‌ ॥ 8৪ ॥ 
এই বলিয়া প্রণাম করিতে করিতে অর্জুনের সাত্বিক ভাবের 
বন্যা আসিল । তিনি বলিতে লাগিলেন-কৃপা করুন, কৃপা 
করুন, আমার ক্রোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে । আমাকে 
অপরাধ সমুদ্র হইতে তুলিয়া লউন। আপনি জগদ্বন্ধু, এই কথা 
স্বগোত্রাভিমানে আমি পূরের্ব স্বীকার করি নাই। বিশ্বেশ্বর 
সমীপেও আপন এশর্য্য প্রকাশ করিতেছিলাম । আপনিই বর্ণনীয় 
তবু সভাস্থলে আমার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, প্রাকৃত ক্ষোভে আমি 
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অধিকতর আশা করিয়াছি। হে মুকুন্দঃ এই অপরাধের সীমা 
নাই। এই বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। মিনতি 
করিবার যোগ্যতা নাই । প্রেমের বলে বালক পিতার সহিত 
বাদান্ববাদ করে, তাহাতে খুব অপরাধ হইলেও পিতা দ্বৈতভাব 
ছাড়িয়া উহা সহিয়া থাকেন সেইরূপ আমার অপরাধ গ্রহণ 
করিবেন না। বন্ধুর উদ্ধত ব্যবহার বন্ধু শান্তভাবে সহা করেন, 
সেইরূপ আপনিও আমার অপরাধ সহা করিবেন। প্রেমিক 
প্রিয়জনের সমীপে কোনরূপ সম্মানের প্রত্যাশা করেনা, আপনিও 
সেইরূপ করিয়াছেন তাহার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করি । প্রাণ- 
প্রিয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অন্তরের বিগত ব্যথার কথা বলিতে 
সঙ্কোচ হয় না। আপন দেহ, প্রাণ, সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া 
পতিব্রতা পতির সহিত মিলন মাত্র আপন হাদয়ের গোপন কথা 
বলে, সেইরূপ হে গোত্বামিন্গ আপনার চরণে এই মিনতি 
করিলাম । আর একটী কথা বলিতে চাই ॥ 8৪৪ ॥ 


অদৃষটপূর্ববং হৃষিতোহন্মি দৃষ্ট। 
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে । 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং 
প্রসীদ দেবেশ জগনিবাঁস ॥ ৪৫ ॥ 
হে দেব, আপনার অবাধ্যতা করিয়া বিশ্বরূপ দর্শনের হঠ 


করিয়াছি, প্রেমময় মাতাপিতার ম্যায় আপনি সেই আশা পুর্ণ 
করিয়াছেন । অঙ্গনে কল্পবৃক্ষের ঝোপ. হউক, কামধেন্ধুর বৎস 
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আমার ক্রীড়া সামগ্রী হউক, খেলার জন্য চন্দ্রকিরণের গুচ্ছ 
পাওয়া যাউক, এরূপ অসম্ভব হঠ মাতৃ-স্বরাপ আপনি পূর্ণ 
করিয়াছেন। যে অম্তের এক বিন্দুর নিমিত্ত কত কষ্ট হয়ঃ 
পৃথিবীর চারিদিকে তাহার বর্ষণ করিয়া দিয়াছেন, ধরিত্রীর সব্বত্র 
পুগ্ত পুগ্জ চিন্তামণি দান করিয়াছেন । এই প্রকারে হে প্রভু, 
আমাকে কৃতার্থ এবং আমার বালস্থলভ সকল বাসন! পূর্ণ 
করিয়াছেন । শঙ্কর, ব্রহ্মা ও শ্রুতির অগোচর স্বরূপ আমাকে 
প্রদর্শন করিয়াছেন । দেখিবার কথা দূরে থাকুক্‌, উপনিষদ্‌ যাহার 
সাক্ষাৎ পায় নাই সেই হৃদয়ের কবাট আমার নিমিত্ত আপনি 
খুলিয়া দিয়াছেন। কল্লারস্ত হইতে আজ পর্যন্ত আমার যত 
যত জন্ম হইয়াছে সেইগুলি পর্ধযালোচন! করিয়া দেখিলে মনে 
হয়, এরূপ অপূর্ধ্ধ দর্শনের কথা আর কোন জন্মে শোনা হয় নাই। 
বুদ্ধির জ্ঞান এই ত্বরূপের আঙ্গিনায়ও প্রবেশ করিতে অসমর্থ, 
অস্তঃকরণ উহার ধ্বনিও শুনিতে পারে না, নেত্র আর কেমন করিয়। 
ইহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবে? অধিক বলিব কি? ইতিপূর্বে 
এই রূপ আর কেহ দেখেও নাই শুনিতেও পায় নাই । বিশ্বরূপ 
দেখাইয়া আমাকে আনন্দিত করিয়াছেন । হে দেব, হৃদয়ে 
এই ইচ্ছার উদৃগম হইয়াছে যে, এখন আপনার সহিত একটু 
আলাপ এবং আলিঙ্গন করিয়া আপনার সান্নিধ্য উপভোগ 
করি । এই বিশ্বমূত্তির সহিত তাহা কিরূপে হয়? আপনি কোন্‌ 
মুখেই বা কথা বলিবেন, আমিই বা কাহাকে আলিঙ্গন করিব! 
আপনার গণনা হইতে পারে না। বাতাসের সঙ্গে দৌড়াইয়া 
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যাওয়া, গগনকে প্রলেপ দেওয়া, সমুদ্রে জল-ক্রীডা করা অসম্ভব ৷ 
হে দেব, আপনার এই রূপ দেখিয়াও আমার ভয় হইতেছে । 
এখন এই রূপ সঙ্গোপন করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করুন। 
কৌতুকের সহিত চরাচর অবলোকন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন 
করিলে প্রচুর আনন্দ হয়, সেইরূপ আনন্দময় আপনার চতুর্ভজ 
মুন্তি আমার শান্তির গৃহ স্বরূপ । যোগাদির অভ্যাস করিয়াও 
এই চতুরভূ্জ রূপেরই প্রতীতি; শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াও 
সিদ্ধান্ত স্বরূপ ইহাকেই পাই, সর্ধ্বতীর্থে ভ্রমণ এই রূপেরই 
নিমিত্ত, দান ও পুণ্য যাহা অনুষ্ঠান করা হয় সকলই আপনার 
চতুভূজ রূপের দর্শন আকাজ্ষায়। এই রূপের নিমিত্ত আমার 
হৃদয়ে অধিক প্রেম । উহা শীঘ্র দেখিবার নিমিত্ত আকাজ্কা 
হইয়াছে। অনতিবিলম্বে আমার আত্তি পূর্ণ করুন হে হৃদয়জ্ঞ, 
বিশ্বভাবন, হে পুজ্য, হে পরমদেবতা, প্রসন্ন হউন ॥ ৪৫ ॥ 


কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্ট মহংতখৈব | 
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভজেন সহজবাহে। ভব বিশ্বমূর্ভে ॥৪৬| 


নীলকমল চিত্রাঙ্কনের আদর্শ স্বরূপ অঙ্গের কান্তি গগনেও 
গাঢ় নীলবর্ণ ঢালিয়া দেয়, ইন্দ্রনীলমণিকেও অধিকতর প্রভা 
প্রদর্শন করে। মনে হয়, মরকত মণি স্থুগন্ধ যুক্ত হইয়াছে অথবা 
আনন্দের হস্তোদগম হইয়াছে । ইহার চরণে পড়িয়া মদন 
ম্বশোভিত হয় । শিরোদেশ যাহার মুকুটেরও মুকুট হইয়া অলম্কৃত 
করিয়াছে, যে রূপে ভূষণকেও ভূষিত করিয়াছে, সেই অঙ্গ, হে 
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শাক পাণি, আকাশে ইন্দ্রধন্থ বেষ্টিত মেঘমালার ন্যায় বৈজয়্তী 
মালায় স্বেষ্টিত। গদা উদার, উহা! শক্রকেও মোক্ষ প্রদান করে । 
হে গোবিন্দ, আপনার চক্র কত না সৌম্য প্রকাশে শোভাময় ! 
অধিক বলিব কি হে স্বামী, সেই রূপ দর্শনের জন্য আমার উৎকণ্ঠা 
হইয়াছে, প্রদর্শন করুন| এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া সুখে চক্ষু 
জুড়াইয়া এখন কৃষ্ণ মুত্তির নিমিত্ত পিপাসিত হইয়াছে । সাকার 
কুষ্ণররূপের অতিরিক্ত কোনরূপ এই নয়নে ভাল লাগেনা । সেই 
রূপ দর্শন না হইলে এই রূপের মহিমা ব্ঝা যায় না। ভোগ ও 
মোক্ষ প্রদানকারী শ্রীধূত্তি ভিন্ন কিছুই ভাল লাগেনা । অতএব 
চতুভূরজ হইয়া এই মৃত্তির সঙ্গোপন করুন ॥ ৪৬ ॥ 


শ্রীভগবান্ববাচ__ 
ময়! প্রসন্নেন তবীজ্ঞুনেদং 
রূপং পরং দশিতমাতযোগাহ | 
তেজে।ময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং 
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ববধ্‌ ॥ ৪৭ ॥ 
এইবাক্যে বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময় হইল । তিনি বলিলেন 
এরূপ অরসিক ত দেখি নাই! কত শ্রেষ্ঠ বস্ত লাভ করিয়াছ 
তাহাতেও আনন্দ মনে করিতেছ না? ভীরুর ন্যায় কত 
কিছু বলিতেছ ! আমার প্রসন্নতা অন্তরে বাহিরে চির নিলিপ্ত। 
নিজের আয়ু ব্যয় করে কে? তোমার অভিলাষ পুর্ণ করিতে 
পরিশ্রম করিয়া আপন স্বরূপ প্রকাশ পুর্র্বক প্রদর্শন করিয়াছি । 
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জানিনা তোমার কেমন প্রেম যাহার প্রসন্নতা আমাকে এরূপ 
মত্ত করিয়াছে যে, আমার গুপ্ত স্বরূীপের ধ্বজ| তুলিয়া উহা 
জগতের সমীপে প্রকাশ কর! হইয়াছে । এই স্বরূপের অধিক 
আর কি আছে, ইহাই পরাৎপর রূপ । ইহা হইতে অবতার 
সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই স্বরূপ কেবল জ্ঞানময়, বিশ্বময়, 
অনস্তঃ অচল, এবং সকলের আদি কারণ। হে অর্জুন, তুমি 
ভিন্ন ইহা কেহ দেখেও নাই, শোনেও নাই, কেন না ইহা সাধন 
দ্বারা লভ্য নয় ॥ ৪৭ ॥ 


ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ নচ 
ক্রিয়াভির্ন তপোভি কুগ্রৈঃ। 
এবংরূপঃ শক্যঃ অহং নূলোকে 
্রষ্টং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥ 


এই রুপের নির্ণয়ে বেদ শব্দহীন, যজ্ঞ স্বর্গ পর্য্যন্ত গমন 
করিয়া পিছনে হটিয়া আসিয়াছে সাধকগণ শ্রম বোধে যোগাভ্যাস 
ছাড়িয়া দিয়াছে । অধ্যয়নদ্বারা এই স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না। 
সম্পূর্ণাঙ্গ সৎকর্ম আপন শ্রেষ্ঠতায় অনেক দূর দৌড়াইয়া বনু 
পরিশ্রমে সত্যলোক পর্য্যন্ত যায়। তপস্যা এই রূপের এ্বয 
দেখিয়া নিজের তীব্রতা ছাড়িয়া দিয়াছে । তপস্যা ও সাধনা হইতে 
অনেক দূরে অবস্থিত বিশ্বমুত্তি তুমি অনায়াসে দর্শন করিয়াছ, 
মনুষ্যলোকে এরূপ লাভ কাহারও হয় না । জগতে এই সম্পদে ধনী 
একমাত্র তুমি । এরূপ শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ব্রহ্মারও হয় নাই ॥ ৪৮॥ 
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মা তে ব্যথা মা চ বিমুটুভাবে দৃষ্টারূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্ 
ব্যপেতভীঃ গ্রীতমন1ঃ পুনস্ত্ং তদেব মে রপমিদং প্রপশ্থা ॥৪৯॥ 


বিশ্বরূপ দর্শনে আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে কর। ইহাতে 
ভয়ের কিছুই নাই, ইহা সবেরবাত্তম, অস্বৃত-পূর্ণ সমুদ্রে ডুব দিতে 
কেহ ভয় করিবে কি? বৃহৎ এবং উচ্চ হিরণ্ময় পর্বত দর্শনে 
আরোহণ কঠিন ভাবিয়া ত্যাগ করা কর্তব্য? ভাগ্যক্রমে 
চিন্তামণিময় অলঙ্কার লাভ হইলে উহাকে ভার বলিয়া 
পরিত্যাগ করা যায় কি? পালন করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া 
কামধেন্ু ছাড়িয়া দেয়? গৃহের অভ্যন্তরে চক্দ্রিকা প্রবেশ 
করিলে কেহ কি বলে বাহির হইয়া যাও, তুমি বড় উষ্ণতা লইয়া 
আসিয়াছ? শ্ূর্য্কে কি কেহ বলে যাও সরিয়া যাওঃ তুমি বড় 
ছায়া বিস্তার করিতেছে? এশ্বরিক মহাতেজ অনায়াসে তোমার 
করতলগত হইয়াছে এবিষয়ে অনর্থক হঠ উচিত কি? হে 
ধনঞ্জয়, অবোধ তুমি কিছুই বুঝিতেছ না। তোমার উপর রাগ 
করিবার কিছুই নাই ! 

তুমি শরীর ছাড়িয়া ছায়াকে আলিঙ্গন করিতে চাও । এই 
স্বরূপকে ভয় করিয়া চতুভু'জমৃন্তিতে তোমার গ্রীতি, উহাই কি 
আমার সত্য স্বরূপ? হে অর্জুন এই বিশ্বমুত্তিতে অনাস্থা করিও 
না । যদিও এই যুষ্তি ঘোরাকৃতি, উগ্র ও বিশাল, তথাপি তোমার 
বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত । কৃপণের প্রাণ দ্রব্যের উপর পড়িয়া 
থাকে আর সে কায়িক ক্লেশ সহা করিয়া মরে, পক্ষিণী বৃক্ষকোটরে 
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অজাত-পক্ষ শাবকের পাশে আপন প্রাণ রাখিয়া শুন্য আকাশে 
উড়ে, গাভী পর্রতের উপর আরোহণ করিলেও তাহার মন থাকে 
গৃহে বাছুরীর কাছে, সেইরূপ তুমি গাঢ় প্রেমে এই স্বরূপের 
সহিত লাগিয়া থাক আর বাহাত; সখ্যপ্ুখ অন্নুভবের নিমিত্ত 
চতুতুজরূপের চিন্তা কর। পাণব, সর্বদা এই কথা মনে রাখিও, 
এই স্বরূপে তোমার সন্ভাবের যেন অভাব না হয় । তুমি এ স্বরূপ 
কখনও দেখ নাই । তোমার ভয়োৎপন্ন হইয়াছে, ভয়ের বিনিময়ে 
তোমার অন্তর প্রেমপুর্ণ করিয়া লও | বিশ্বরাপ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 
_-এখন তোমার ইচ্ছান্ুরূপ করিতেছি, তুমি মনের স্বখে আমার 
পুরর্বরূপই দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥ 


সঞ্জয় উবাচ 


ইত্যজ্জুনং বাস্থদেবস্তথোক্ভ। 

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ | 

আশ্বীসয়ামীস চ ভীতমেনং 

ভৃত্ব! পুনঃ সৌম্য বপুমহাত্বা ॥ ৫০ ॥ 

শ্রীভগবান্‌ বলিতে বলিতে মহুয্যুরূপ হইয়া গেলেন। আশ্চর্য্য 

কিছু নয়, কেবল তাহার প্রেমেরই মহিমা । পরত্রহ্গ শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার যথাসব্বন্ব বিশ্বরূপ-সম্পৎ অর্জুনের হস্তে অর্পণ করিলেন, 
তাহার উহা ভাল লাগিল না। দান গ্রহণ পূর্বক পরিত্যাগ 
করিলে, কন্তারত্ব দেখিয়াও উহা আমার ভাল লাগে না বলিলে 
যেরূপ, অর্জনের অবস্থাও তদ্রুপ । বিশ্বরূপ প্রদশিত হইলে 
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তাহার প্রেম কতই না বৃদ্ধি পাইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে 
সব্বোৎকৃষ্ট উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। স্বর্ণথণ্ড ভাঙ্গিয়! 
নিম্মিত অলঙ্কার ইচ্ছামত না হইলে পুনরায় গলাইয়া ফেলা হয় । 
সেইরূপ যিনি ভক্তের প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ,তিনিই বিশ্বরূপ,আবার তিনিই 
ভক্তের সমীপে বিশ্বরূপ ভাল লাগে নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ হইয়া 
গেলেন । শিষ্যের এরূপ হঠ সহনকারী গুর আর কোথায়? 
সঞ্জয় বলিলেন-_জানিনা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম কত ! শ্রীভগবান্‌ 
যে দিব্য তেজ প্রকাশ করি বিশ্ব ব্যাপিয়া ছিলেন উহা! কৃষ্ণরূপে 
অন্তলান করিলেন। সম্পূর্ণ জীব-দশা ব্রহ্গন্বরূপে, বৃক্ষের 
আকার বীজকণিকায়, জাগ্রৎ দশায় স্বপ্নের অন্তলাঁন হওয়ার মত 
শ্রীক্চ আপন যোগ সম্কুচিত করিলেন । প্রভা বিশ্বের মধ্যে, 
মেঘ আকাশে, জোয়ারের জল সমুদ্র গর্ভে, যে ভাবে বিলীন 
হয়, অজ্জুঞনের দর্শনাকাজ্ষায় বিস্তৃত ও প্রদশিত বিশ্বরূপ-বস্ত্বের 
বর্ণ, সূত্র ও বয়ন গ্রাহকের মনোমত না হওয়াতে পুনরায় পুর্ব্বের 
হ্যায় সঙ্কুচিত করিয়া রাখিলেন। এইভাবে বিশাল বিশ্বরূপ 
সৌম্য হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ আপন সুন্দর ক্ষুদ্রাকৃতি প্রকাশ 
করিয়া ভীত অজ্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিলেন । ন্বপ্সে স্বর্গে 
যাইয়া হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে বিস্িতের ন্যায় অর্জন অত্যন্ত বিস্মিত 
হইলেন। গুরু কৃপায় সম্পূর্ণ প্রপঞ্চজ্ঞান লয় হইয়া গেলে 
ব্রহ্মতঘ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বমুন্তি প্রকাশ করিলেন । 
অর্জন মনে মনে বলিলেন-_-ভাল হইল, এই সৌম্যমুত্তির উপর 
বিশ্বরূপের যবনিকা পড়িয়াছিল উহ ভাগ্যক্রমে সরিয়া গিয়াছে 
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মহাকালকে পরাজিত-_মহাবায়ুকে দ্রুতগতিতে অতিক্রম 
অথবা সপ্ত সমুদ্র সম্তরণে উত্তীর্ণ হইলে চিত্তে যেরূপ সন্তোষ 
লাভের সম্ভাবনা, অর্জন শ্রীকৃষ্ণের সৌম্যযুত্তি দর্শন করিয়! সেইরূপ 
অপরিমেয় সন্তোষ লাভ করিলেন । র্য্যাস্তে গগমমণ্ডলে নক্ষত্র 
প্রকাশ হয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও বহুপ্রাণী দৃষ্টিগোচর হইল । এখন 
যে দিকে দৃষ্টি যায় “কুরু'ক্ষেত্র । উভয় দিকেই স্বগোত্র সম্ভৃত 
বীর পুরুষ পরস্পর যুদ্ধাবেশে পৃর্ধের ন্যায় অস্ত্র ও শস্ত্র বর্ষণ 
করিতেছে । বাণ সমূহের মণ্ডপতলে রথ পুর্র্ববৎ অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণ 
সারথির স্থানে যথারীতি উপবিষ্টঃ নিজে তাহার চরণতলে ॥ ৫০ ॥ 
অর্জুন উবাচ-_ 

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন | 

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥ 


বীর বিলাসী অর্জুন ইচ্ছান্ুূপ দর্শন করিয়া বলিলেন__ 
প্রভু, প্রাণ ফিরিয়া পাইলাম । আমার জ্ঞান বুদ্ধিকে পরিত্যাগ 
করিয়া ভয়ে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, মন অহঙ্কারের সহিত 
দেশ ছাড়িয়৷ গিয়াছিল, ইক্ড্রিয়গণ তাহাদের প্রবৃত্তি ভুলিয়া 
গিয়াছিল। বাগিক্দ্রিয় কথা বলিতে অসমর্থ হইয়াছিল ; শরীরের 
এই ছার্দশা । এখন প্রকৃতিস্থ হইয়া আপনার শ্রীমৃত্তি দর্শনে জীবন 
পাইলাম। অর্জুনের অন্তরে এইরূপ আনন্দান্ুভব ! তিনি 
বলিলেন- মনুষ্য যুত্তি দর্শন করিয়া আশ্বস্ত হইলাম। এই 
সৌম্যরূপ প্রদর্শন-_অপরাধী শিশুকে মাতা যেরূপ বুঝাইয়া ভয় 
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দেখাইয়া স্তন পান করান ঠিক সেইরূপ । আমি বিশ্বরূপ-সমুক্দে 
সম্তরণ করিয়া উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করিতেছিলাম এখন সৌম্যমুস্তির 
তীরে পৌছিয়াছি। হে দ্বারকাধীশ, আমি শুক বৃক্ষপ্রায় ছিলাম । 
বিশ্বরূপ প্রদর্শন নয়, মেঘের বর্ষণ হইল । কেননা তৃষ্ণা-বোধ 
থাকিলে বুঝিতাম__অমৃতের সমুদ্র প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাণহানির 
সংশয় দূর হইয়াছে । আমার হৃদয়ে হর্য লতিকার উদগম, আনন্দ 
ও চিত্তের সমাধান হইয়া গিয়াছে ॥ ৫১ ॥ 


-প্রীভগবান্ুবাচ-_ 

সুুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম | 

দেব! অপ্যন্ত রূপল্য নিত্যং দর্শনকাঞ্জিণঠ ॥ ৫২ ॥ 

পার্থের পুর্ববোক্ত বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন কি বলিতেছ-_ 
বিশ্বরূপের প্রতি গ্রাতি রক্ষা করা চাই । এই মৃত্তিকে আলিঙ্গন 
করিবার নিমিত্তই তুমি এই শরীর লাভ করিয়াছ। হে স্ভদ্রাপতি, 
তুমি কি উপদেশ ভুলিয়া গেলে? হে অর্জুন-_-মেরু পর্র্বতও 
অন্ধের সমীপেক্ষুদ্র বলিয়া জ্ঞান হয়, উহা মনের ভ্রম। বিশ্বাত্মক- 
রূপ শঙ্কর এত তপস্থা করিয়াও দর্শন করিতে পারেন না। হে 
কিরীটি, যোগী অষ্টাঙ্গযোগ তপস্যার ক্লেশ সহিয়াও এই রূপের 
সন্ধান লাভ করিতে পারে না। দেবতাগণ এই বিশ্বরূপের কিঞ্চিৎ 
দর্শনের অভিলাষে প্রতীক্ষা করেন। চাতক হৃদয়রূপ মস্তকে 
আশার অগ্রলি পাতিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে, 
সেইরূপ নুর শ্রেষ্ঠও অষ্টপ্রহর উৎকণ্ঠা বশে যে বিশ্বরূপ দর্শনের 
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ইচ্ছায় স্বপ্সেও দর্শন করিতে অসমর্থ সেই স্বরূপ তুমি অনায়াসে 
দেখিয়াছ ॥ ৫২ ॥ 


নাহং বেদৈর্ন তপস| ন দানেন ন চেজ্যয়] | 
শক্য এবংবিধো দ্র্ট€ দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩। 


হে স্থভট, এই প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন মার্গের উদ্দেশ নাই । 
ষড়ঙ্গ সহিত বেদ ইহার নিরূপণে অসমর্থ । হে ধন্ুর্ধর, আমার 
বিশ্বরূপের পথে চলিবার নিমিত্ত অখিল তপস্যারও অযোগ্যতা । 
দান ব্রতাদি সাধনেও নিশ্চয়রূপে আমার প্রাপ্তি কঠিন! তুমি 
অনারাসে আমার রূপ দেখিয়া লইয়াছ, যজ্জ দ্বারাও একপ 
ভাবে আমার স্বরূপ দর্শনের যোগ্যতা লাভ হয় না। একটা মাত্র 
রীতি অবলম্বনে আমাকে এরূপে লাভ করা যায়_-উহা ভক্তি । 
ষখন ভক্তি আসিয়া হৃদয়কে জয়মাল্য মণ্ডিত করে তখনই 
আমাকে এইভাবে লাভ করা যায় ৫৩। 


ভক্ঞাত্বনন্যয়া শক্যে হাহমেবং বিধোহজ্জুন | 
জ্ঞাতুং দ্রেক্ট ,ং চ তত্বেন প্রবেষ্ট ১২ চ পরন্তপ ॥ ৫৪ | 


পৃথিবীকে ভিন্ন বর্ষার ধারা আর কোনও গতি জানেনা, সমগ্র 
জল সম্পৎ লইয়া গঙ্গা সমুদ্রের অন্বেষণই করে এবং অনন্যগতি 
হইয়া বারবার তাহারই সহিত মিলিত হয়, এই ভক্তিও সেইরূপ 
হওয়া প্রয়োজন । ভক্তি নিখিল ভাবের ধারায় ভক্ত হৃদয় পূর্ণ 
করিয়া প্রেমের সহিত আমার স্বরূপ-ধর্্ম প্রাপ্ত হইয়া আমাতে 
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প্রবেশ করে। ক্ষীর সমুদ্র তীরে ও- মধ্যে সব্ধবত্র ক্ষীরময় আমিও 
সেইরূপ,আমার এই স্বরূপ হইতে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যস্ত চরাচরে 
ভজন নিমিত্ত দ্বিতীয় আর কোন বস্তু নাই। এরূপ ভক্তি লাভ 
হইলে এই রূপের জ্ঞান এবং আমার দর্শন হয় । অগ্নি সংযোগে 
ইন্ধন মৃত্তিমান অগ্রি হয়, স্ূর্য্যের উদয়কাল পর্য্যস্তই অন্ধকার 
গগনরূপ হইয়া থাকে, স্ধ্যোদয়ে সর্বদিক প্রকাশময় হয়, 
সেইরূপ আমার সাক্ষাৎকারে অহঙ্কারের গমনাগমন বন্ধ এবং লয় 
হইলে দ্বৈত ভাবের নাশ হয়। আমিই বিশ্বের সর্ধত্রঃ এরূপ 
ভক্তিদ্বারা ভক্ত আমার সমরসে প্রবিষ্ট হয় ॥ ৫৪ ॥ 


মণুকন্মকুন্ম্পরমে1 মদৃভক্তঃ সঙ্গবজিতঃ | 

নির্বৈবরঃ সর্ববভূতেষু যঃ স মামেতি পাগ্ডব ॥ ৫৫ ॥ 

যে সকল কর্ন্ম সমর্পণ করিয়াছে, আমি ভিন্ন যাহার জগতে 
আর কিছুই উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় না, ইহলোক পরলোকে 
আমি, যাহার জীবনের ফল স্বরূপেও আমিই, যে প্রাণিগণের 
ভেদ ভুলিয়া গিয়াছে, দৃষ্টিকে আমার রূপেই পূর্ণ করিয়াছে 
অতএব নিবৈর্বর, সর্বদা ভজনশীল সেই ভক্ত কফ, বাত, পিত্তাত্মক 
শরীর ত্যাগ করিয়া আমার ব্বরূপতা লাভ করে । 

সঞ্জয় বলিলেন, যিনি সমগ্র বিশ্ব উদরে ধারণ করিয়৷ 
পীবরোদর সেই করুণালয় শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলেন । অর্জুন 
তাহার বাক্য শ্রবণে আনন্দ-শ্রী মণ্ডিত হইলেন । শ্রীকৃষ্ণ 
চরণোপাসনায় তিনিই চতুর । দ্বইবূপ দর্শনের পর চিত্তে ভাল 
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বিচার করিয়া অর্জুন বিশ্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণর্ূপেই অধিকতর 
আনন্দ লাভ করিলেন। প্রভু তাহার জ্ঞানের প্রশংসা না করিয়। 
ব্যাপক স্বরূপ হইতে একদেশে প্রকাশিত স্বরূপ শ্রেষ্ঠ নয়, ইহাই 
বুঝাইতে চাহিলেন। এই নিমিত্ত দুই একটা যুক্তিও প্রদর্শন 
করিলেন । উহা শ্রবণে অর্জুন মনে মনে বলিলেন,__ছুই স্বরূপের 
কোন্টা শ্রেষ্ঠ তাহা পরে জিজ্ঞাসা করিব | উত্তম রীতিতে তিনি 
যে প্রশ্ন করেন তাহা পরে শ্রবণ করিবেন । জ্ঞানদেব বলিতেছে 
_-সেই কথা আমি প্রেমভরে “ওবী'ছন্দে প্রকাশ করিতেছি। 
প্রেমের অঞ্জলি পুর্ণ এই ওকীন্বরূপ মুক্ত-কুম্ুম সমূহ বিশ্বমুত্তি 
শ্রীভগবানের চরণ যুগলে সমর্পণ করিলাম ॥ ৫৫ ॥ 


ইতি জ্ঞানদেব কৃত ভাবার্থ দীপিকায়াং একাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 


ভ্ক্তিন্যো 
দ্বাদশ অধ্যায় 


হে নির্মল, হে উদার, হে খ্যাতিমান, শিরস্তর আনন্দামৃত 
বর্ষণকারী মাতার ন্যায় কপালু গুরুদেব, আপনার জয় হউক। 
বিষয় সর্প জীবকে গ্রাস করিলে আপনার কৃপায় মোহপ্রাপ্ত না 
হইয়া সে নিবিষ হইয়া যার । আপনার কুপামৃতের বন্যায নিমগ্ন 
হইলে সংসার তাপ, শোক, মোহ কোনরূপ জ্বালা বা পীড়া 
উৎপাদন করিতে অসমর্থ হয়। হে কৃপালু, সেবক যোগম্ুখের 
আনন্দ লাভ করে । আপনি তাহার ব্রন্গপ্রাপ্তির শিশু-সুলভ 
হঠ পূর্ণ করেন। প্রেমের সহিত মূলাধার শক্তিময় ক্রোড়ে 
গ্রহণ করিয়া আপনি তাহাকে লালন করেন এবং আপন 
হৃদয়াকাশের দোলার দোল দেন। জীবাত্মভাব দূর করতঃ তাহাকে 
খেল! দিয়া বাল্যকালোচিত অলঙ্কার পরিধান করাইয়া থাকেন৷ 
অমৃতকলার দুগ্ধ পান করিতে দেন । অনাহতের সঙ্গীত শুনাইয়& 
সমাধিজ্ঞানের প্রবোধদানে বুঝ দিয়! থাকেন । আপনি সাধকের 
মাতা। আপনার চরণে নিখিল বিদ্যার উৎপত্তি, এই নিমিত্ত আমি 
আপনার পদছায়া পরিত্যাগ করি না। হে সদ্গুরু-কৃপাদৃপ্টি 
আপনার করুণার আশ্রয়ে সাধক সর্ধবিগ্যার স্থষ্টিকর্তা স্বরূপ 
হয়। হে মাত, হে ভক্তগণের কল্পলতিকে, আমাকে গ্রন্থার্থ 
নিরূপণে আজ্ঞা দান করুন । হে অর্থ, আমাকে নব রসামৃতের 
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(ক) সাগর, উত্তমরত্বের আকর ও ভাবার্থের পর্বতরূপে 
দণ্ডায়মান করুন। ভাষারূপ ধরিত্রীর বুকে অলঙ্কারের ব্বর্ণথনি 
আবিষ্কৃত হউক এবং চারিদিকে বিবেক-লতার অন্কুরোদগম 
হউক । আমাকে নিরস্তর আজ্ঞা করন-_সংবাদ ফলের নিধান 
স্বরূপ সিদ্ধান্তের ঘন উদ্যান রচনা করি । পাষণ্ুমতের গর্ত বন্ধ 
করুন, বাদান্নুবাদের কুটিল পথ ভার্গিয়া কুতর্ক শ্বাপদের প্রাণ 
সংহার করুন । হে মাত, আমাকে শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণনে নিরস্তর 
নিষুক্ত করুন এবং শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণ স্থখের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
করুন । এই ভাষার নগরীতে ব্রহ্মবিগ্ভার স্থদিন সমাগত হউক । 
সংসারে কেবল ব্রহ্মানন্দের আদান প্রদান চলিতে থাকুক্‌। 
হে মাতঃ, আপনার কপার অঞ্চল ভাগ্যবান আমাকে আচ্ছাদিত 
করিলে এই সকল অবিলম্বেই ঘটিতে পারে । এই মিনতি বাক্য 
শ্রবণে গুরুদেব কৃূপাবলোকন করিয়া বলিলেন-_ আর অধিক 
বলিবার আবশ্যক নাই ; এখন গীতার্থ বর্ণন আরম্ভ কর। 
্রানেশ্বর মহারাজ তখন আনন্দিত হইয়া বলিলেন-__“যে আজ্জে, 


(ক) শৃঙ্গারহাস্তকরুণ! রৌদ্র বীরভয়ানকাঃ | 
বীভৎসাদ্ৃভূত সংজ্ঞাশ্চেত্যষ্টৌনাট্যে রসাঃ স্বৃতাঃ ॥ 
নির্বেদস্থায়ীভাবোইস্তি শান্তোহপি নবমোরসঃ ॥ 
আলঙ্কারিক নব রস :_-€১) শৃঙ্গার, (২) হাস্ত, (৩) করুণ, (৪) রৌদ্র, 
(৫) বীর, €৬) ভয়ানক, (৭) বীভৎস, (৮) অদ্ভুত ও (৯) শাস্তরস। 
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আমার প্রতি বিশেষ কৃপা হইয়াছে, শ্রবণ করুন এখন শ্রস্থার্থ 
নিরূপণ করিতেছি 1” 


অর্জন উবাচ 

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্তাং পরু'পাসতে | 

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাঁং কে যোগবিভমাত ॥ ১ ॥ 

সব্ববীরাগ্রগণ্য চন্দ্রবংশের বিজয় পতাকা পাগুঘৃপাত্বজ 
অজ্ঞুন বলিলেন-_হে কৃষ্ণ, আপনি আমাকে যে অদ্ভুত বিশ্বরূগ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাতে আমার চিত্ত ভয়াভিভূত হইয়াছিল । 
শ্রীকৃষ্ণরূপের সহিত আমার পুর্ব পরিচয় আছে, অন্তর এই রূপের 
প্রতিই আকৃষ্টআপনি এই রূপে মন দিতে নিষেধ করিলেন কেন 1 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই আপনার মুত্তি। (খ) ভক্তিদ্বারা ব্যক্ত ও 
যোগদ্বারা অব্যক্ত স্বরূপের প্রাপ্তি । হে বৈকৃণ্ঠ, এই দ্বই পথই 
আপনাকে লাভের নিমিত্ত ব্যক্ত বা অব্যক্ত স্বরূপে পৃথক দ্বারে 
যাইতে হয় মাত্র। সমগ্র স্বর্ণপিণ্ডে যে উজ্জলতা উহা হই 


খে) দ্বেবাৰ বব্রহ্গণো রূপে মূর্ত চৈবামূর্তং চ ইতি শ্রুতি: | 
আনন্দে। দ্বিবিধঃ প্রোক্কো মূর্তামূর্তবিভেদতঃ | 
অমূর্তন্তাত্রয়ো মূর্তে। মূর্তানন্দোহচ্যুতো! মতঃ | 
( হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র ) 
্ক্গানন্দ মূর্ত ও অনূর্ভ ছই- -ই। ুর্ত আনন্দ অমুর্ত আনন্দের আশ্রয়। 
প্সত্যং শিবং স্ুন্দরম্” ও “সৎ চিৎ আনন্দমম্* এক স্বরূপের নির্দেশক। 
সত্য মঙ্গলময় দুদ্দরই সচ্চিদানন্দ ঘন। ন্ুন্দরের সৌন্দর্য মূর্ভানন্দ ভি 
থাকিতে পারে না। 
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পৃথকৃ্কৃত এক রতি স্বর্ণেও সেই উজ্জ্বলতা ৷ ব্যাপক বা একদেশী 
একই বস্তর যোগ্যতা উভয়তঃ সমান । অমৃতের সমুদ্র হইতে যে 
লাভ হয়, অমৃত তরঙ্গ হইতে এক অগ্তলি অমৃতেও সেই মহিমা 
পাওয়া যায়। ইহা আমার অন্তরে নিশ্চয়রূপে বিশ্বাস হইয়াছে । 
হে যোগেশ্বর, আপনার সমীপে পুনরায় প্রশ্নের কারণ এই যে, 
আমি জানিতে চাই প্রভু, ক্ষণকালের নিমিত্ত আপনি যে বিরাট্‌ 
মুত্তি প্রকাশ করিলেন, উহা আপনার সত্যস্বরূপ অথবা কৌতুক 
করিয়া এ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন | যে ভক্ত আপনাকে কর্মফল 
সমর্পণ করে, আপনাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জানে এবং আপন মনোধর্ন্মের 
বিনিময়ে ভক্তি ক্রয় করিয়া লয় আর হে শ্রীহরি,যে আপন অন্তরে 
আবদ্ধ আপনার স্বরূপের উপাসনা করে, যে জ্ঞানী ওকার লহয়া 
পড়িয়া আছে, বৈখরী বাণীর দ্বর্ঘট ও অতুলনীয় অক্ষর-অব্যক্ত- 
নির্মল-ব্যাপক-ন্বরূপে সোহংভাবে উপাসনা করে সেই জ্ঞানী ও 
পূর্ব্বান্ত ভক্ত এতদ্রভয়ের মধ্যে যথার্থ যোগরহস্থ কাহার লাভ 
হইয়াছে? অজ্ঞনের এই বাক্যে জগবন্ধুর সন্তোষ হইল । তিনি 
বলিলেন, তুমি ত বেশ সুন্দর প্রশ্ন করিতে পার ॥ ১ ॥ 


শীভগবাম্বাচ-__ 
ময্যাবেশ্ট মনে যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে | 
শ্রদ্ধযা পরয়ৌপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২॥ 


হে কিরীটি, সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে বিশ্বের সহিত তাহার 
কিরণও যায় । হে পাতুনম্পন, বর্ধাসমাগমে নদীর বক্ষ স্ফীত হইতে 
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থাকে, সেইরূপ যাহার শ্রদ্ধা নিত্য নবভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; 
সমুদ্র প্রাপ্ত হইলেও যাহার পশ্চাৎ হইতে জলের প্রবাহ 
আসিতেই থাকে সেই গঙ্গার ন্যায় যাহার প্রেমের প্রাচুর্যয, যে 
সর্ধেন্দ্িয়ের সহিত অন্তর আমাতেই রাখিয়া নিশিদিন উপাসনা 
করে, এইরূপ যে ভক্ত নিজেকে আমাতেই সমর্পণ করে, 
তাহাকেই আমি পরম যোগযুক্ত বলিয়া বুঝি ॥ ২ ॥ 


যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পধ্যুপাসতে | 

সর্ববত্রগমচিন্ত্যং চ কুটস্থমচলং গ্রুবম্‌ ॥ ৩ ॥ 

হে পাগডব, যে সোহংভাবে আরুঢ় হইয়া নিরাকার অক্ষর 
স্বরূপের ধ্যান করে, যেখানে মনের জাচরও লাগেনা বা বুদ্ধির 
দৃষ্টিও পৌছিতে পারেনা, যাহা ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত, ধ্যানেরও 
দুর্লভ, যাহা কোথাও পাওয়া কঠিন, কোনরূপ আকার রহিত, 
সর্বদা সর্ধবরূপে বর্তমান, প্রাপ্তিতে চিন্তারও স্তব্ধতা, উৎপত্তি 
ও বিনাশ রহিত, অন্তিত্ব বা অনস্তিত্ব হীন বলিয়া যাহার প্রাপ্তির 
চেষ্টা চলেনা, _অচঞ্চল, সরিয়া যায় না, যাহার সমাপ্তি নাই, 
দুষিত হওয়া নাই, সেই বস্তরকে যিনি আপন শক্তিতে লাভ 
করিয়াছেন__- ॥ ৩ ॥ 

সংনিয়ম্যেক্জ্িয়গ্রামং সর্বত্র সমবৃদ্ধয়ঃ | 

তে প্রাপ্রবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥ 

যিনি বৈরাগ্য অগ্নিতে বিষয়-স্বর্ণ দগ্ধ করিয়া তপ্ত ইন্ড্রিয়কে 
ধৈর্য্যের সহিত বশীভূত করিয়াছেন এবং নিগ্রহ ফাস দিয়া 
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তাহার গতি ফিরাইয়া হৃদয় গুহায় আবদ্ধ করিয়াছেন, যিনি 
অপান বায়ুর দ্বারে আসন-মুদ্রা রচনা পূর্বক মুলবন্ধ দুর্গ সুরক্ষিত 
করিয়াছেন” আশার সম্বন্ধ পরিত্যাগ ও অধৈর্য্যের পথ পরিষ্ষার 
করিয়া নিদ্রার অন্ধকার দূর করিয়াছেন, বজাগ্রির শিখায় সপ্ত- 
ধাতুর হোলিকা রাক্ষপীকে দগ্ধ করিয়া ব্যাধির শিরচ্ছেদ করিয়া- 
ছেন,মুলাধার দীপদানে কুণ্ডলিনীর প্রদীপ জ্বালাইয়াছেন, 
যাহার দীপ্তিতে শিখরদেশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়; যিনি নবদ্ারের 
কবাটে ইন্ড্রিয় নিগ্রহের অর্গল বন্ধ করিয়া দশম দ্বারের জানালা 
খুলিয়া দেন, সঙ্বল্প-ছাগ হনন করিয়৷ প্রাণশক্তিরূপা চামুণ্ডার 
সমীপে মন-মহিষের মস্তক ছেদন পূর্বক বলি দান করেন, চন্দ্র 
সূর্য্য উভয় নাড়ীর মিলনে অনাহত ধ্বনিকে উদ্দ্ধ করিয়া অনতি- 
বিলম্বে অমৃত সরোবর প্রাপ্ত হন, স্থৃষুক্না নাড়ীর মধ্যদিয়া ক্রমশঃ 
উদ্ধগামী হইয়া শেষ ব্রহ্ম রক্ত পর্য্যন্ত গমন করেন, উপরিস্থিত 
দশমদ্বারের গহন পার হইয়া আকাশকে একপাশে রাখিয়া ব্রহ্ম- 
পদে মিলিত হন, এইরূপ সমবৃদ্ধিতে আমার প্রাপ্তির নিমিত্ত 
নিরম্তর যোগ-ছুর্গের সহায়তায় সোহংসিদ্ধি বশ করিয়া থাকেন 
এবং সেই অবস্থা সমর্পণ করিয়া অচিরে নিরাকার ব্রহ্ম স্বরূপ 
লাভ করেন, সেই ব্যক্তিও হে কিরীটি, আমাতেই পৌছায় । 
যোগ বলের হেতু ভক্তের প্রাপ্তি অপেক্ষা কিছু অধিক লাভ কর! 
যায় না, যোগসাধকের কষ্টই লাভ হয় ॥ ৪ ॥ 
কর্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্তা হি গতিছুখং দেহবপ্তিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥ 
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যে সর্ধপ্রাণীর উপকারক, আশ্রয় রহিত, অব্যক্তপদে ভক্তি ভিন্ন 
অন্য প্রকারে আসক্ত, তাহার পথে মহেন্দ্র প্রভৃতিও বিত্ব করেন। 
খদ্ধি সিদ্ধির লালসা তাহার পথ বিদ্ববহুল করে ও কাম, ক্রোধ 
প্রভৃতি বিবিধ সঙ্কট উপস্থিত হয়। শরীর ছারা শূশ্য বস্তর সহিত 
যুদ্ধ, তৃষ্ণাকে তৃষ্ণাদ্বারা_ক্ষুধাকে ক্ষুধাদ্বারা নিবৃত্ত, নিশিদিন 
বাহুদ্বারা বায়ুর পরিমাপ, রৌদ্র কিরণে শয়ন, নিরোধের সহিত 
ক্রীড়া, বৃক্ষের সহিত হেলিয়৷ ছুলিয়া বন্ধকুভাবে আলাপ, শীতান্নু- 
ভূঁতিকে বস্ত্রপে পরিধান ও উষ্ণতাকে উত্তরীয় করিয়া বর্ষার 
গৃহে বাস, অধিক বলিব কি, হে পাগুব, পতি বিনা প্রতিদিন 
সহমরণে যাওয়ার ন্যায় এই যোগ সাধনা স্কিন । ইহাতে 
কাহারও প্রভুহ্ের কাধ্য বা কুল পরম্পরা ধর্মের বন্ধন নাই, 
আছে প্রতিদিন নিত্য নব মৃত্যুর সাহত যুদ্ধ! মৃত্যু হইতেও 
তীক্ষ, কটু ও জালাময় উষ্ণ বিষ কি গলাধঃকরণ করা যায়? 
পবর্বতকে গিলিতে মুখ ভাঙ্গিরা যায় নাকি? এই নিমিত্ত হে 
সৃভট, যোগমার্গে যে অগ্রসর হয়, তাহার ভাগ্যে অধিক দুঃখই 
সার হয়। লোহার চানা চিবাইলে উদর পুরণ হইবে কি মৃত্যু 
হইবে জানিনা! বাহুবলে নির্ভর করিয়া কি সমুদ্র পারে 
যাইবার ভরসা করা যায়? শুন্যে কি পায়ে চলিবার পথ রচনা 
করা যায়? রণক্ষেত্রে আহত না হইয়! কি হ্র্য্যলোক প্রাপ্তির 
আশা আছে? পঙ্গু বায়ুর সহিত ম্পদ্ধা করিতে পারেনা 
দেহধারী জীবও অব্যক্ত স্বরাপ লাভ করিতে অসমর্থ । অসীম 
ধৈর্য আকাশের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলে বা অব্যক্ত লাভের 
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চেষ্টা করিলে ক্রেশভাগীই হইতে হয়! হে পার্থ, ভক্তিপথের 
পথিক এরূপ দঃখ পায় না| ৫ | 


যে তু সর্বাণি কর্দমাণি মধি সংস্যস্য মৎপরাঃ | 
অনন্যেনৈবঘোৌগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥ 


যে কর্দেন্দ্িয় সহায়তায় বর্ণাশ্রমানুসারে ভাগ্যান্নুরূপ কর্ম 
সম্পাদন করে, যথাবিধি জীবন যাপন করে, নিষিদ্ধ কম্্ম ত্যাগ 
পুরঃনর কর্মফল আমাতে সমর্পণ করে, এই প্রকারে আমাতে 
সমর্পণ করিয়াই যে কর্ম্ম ক্ষয় করে, যাহার কায়িক, বাচিক 
ও মানসিক ভাবের গতি আমাকে অতিক্রম করে না, যে মত 
পরায়ণ, নিরন্তর আমার উপাসক, ধ্যানের মধ্য দিয়া আমার 
গৃহস্বরূপ, যাহার প্রেম আমার সম্বন্ধ স্থাপন পুরর্বক দীন ভোগস্ুখ 
ও মোক্ষম্ুখ স্বরূপ কয়েদীকে ছাড়িয় দেয়, এইভাবে অনন্য 
যোগদ্বারা ষে মন প্রাণের সহিত আমার সমীপে বিক্রীত হইয়াছে, 
তাহার সমক্ত কর্ম আমিই সম্প।দন করিয়া দিই ॥ ৬। 


তেষামহং সমুদ্ধর্তী ম্বত্যুসংসাঁর মাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ ৭ ॥ 


হে ধন্ুদ্ধর, গর্ভধারিণী মাতা পুত্রের প্রতি কিরূপ 
স্েহবতী তাহা জান, লেইরূপ ভক্তও আমার অত্যন্ত স্েহের 
পাত্র। কলির কালপ্রভাবকে পরাভূত করিয়াও আমি তাহার 
পক্ষ অবলম্বন করি । আমার ভক্তের কি কোন চিন্তা আছে? 
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সম্পত্তিমানের স্ত্রী কি কখনও বস্ত্র-খণ্ড ভিক্ষা করে ? ভক্ত আমার 
আত্মীয় । তাহার নিমিত্ত কোন বিষয়ে আমার লজ্জা নাই । জন্ম 
মৃত্যু তরঙ্গে এই স্থষ্টি নিমজ্জিত দেখিয়া আমার ভক্তও পাছে ভয় 
পায় এই আমার চিন্তা । এই নিমিত্ত হে পাণ্ডব, আমি মুক্তি 
প্রকাশ করিয়া ভক্তের ঘরে ছুটিয়া আসি । সংসারে সহত্র সহত্র 
নামের নৌকার উপর ভক্তকে উপবেশন করাই । কাহারও হৃদয় 
প্রেমের নঙ্গরে বাঁধিয়া সাধুজ্য মুক্তির তীরে লইয়া আসি । শুধু 
এইটুকু নয়, ভক্ত পশু পাখীকেগ বৈকুগ্ঠ-রাজ্য প্রাপ্তির 
যোগ্যতা প্রদান করি । অতএব ভক্তের চিন্তার কোন কারণ 
নাই। আমি সর্বদাই তাহার উদ্ধারকর্তা। চিত্ববৃত্তি আমাতে 
লাগাইবামাত্র ভক্ত আমাকে তাহার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া 
রাখে । ভক্তরাজ ধনপ্য়, তুমিও এই পথ অবলম্বনের রহস্য-মন্ত 
শিক্ষা কর ॥ ৭ ॥ 


ময্যেব মন আধৎস্ব মি বুদ্ধিং নিবেশয় | 
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়? ॥৮॥ 
মনও বুদ্ধিকে আমার স্বরূপের সাক্ষী করিয়া রাখ । এই দুই 
প্রেমের সহিত আমাতে প্রবেশ করিলে তুমি অবশ্য আমাকে লাভ 
করিবে । মন ও বুদ্ধি আমাকেই গৃহস্বরূপ করিলে তোমার 
ংকার দ্বৈত-ভাব কোথায় থাকিবে ? প্রদীপ নিবিলে দীপ্তিও 
সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায়, সূর্য্য বিশ্বের সহিত প্রভা চলিয়া যায়ঃ 
প্রাণ বহির্গত হওয়ার সহিত ইন্দ্রিয় শক্তি অস্তহিত হয়, সেইরূপ 
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মন ও বুদ্ধির সহিত অহঙ্কারও আমাতে মিলিত হয়। আমি 
শপথ করিয়া বলিতেছি__ইহাতে তুমি সর্বব্যাপী মৎস্বরূপ প্রাপ্ত 
হইবে, এবিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৮॥ 


অথ চিত্ত সমাধাতুং ন শরুোষি ময়ি স্থিরম্‌। 
অভ্যাস যৌগেন ততো মামিচ্ছাণ্ড,ং ধনপ্জয় ॥ ৯ ॥ 


সম্পূর্ণ চিত্ত সব্বদা আমাতে দিতে অসমর্থ হইলে অষ্টপ্রহরের 
মধ্যে ক্ষণকালের নিমিত্তও দাও | ইহাতে যে ক্ষণে আমার 
স্বরূাপের স্থখ অন্থভব হইবে তখনই বিষয়ে অরুচি জন্মিবে । 
শরৎখতু চলিয়া গেলে নদী শুষ্ক হইতে থাকে, সেইরূপ মদনুভব- 
মুখ চিত্তকে প্রপঞ্চ সুখ হইতে আকর্ষণ করিয়া লয় । পুণিমার 
পরে চন্দ্রবিম্ব প্রতিদিন ক্ষীণতর হইয়া অমাবস্তাতে লীন হইয়া 
যায়, ভোগ হইতে বাহির হইয়া চিত্ত আমাতে প্রবেশ করিলে, 
পাণুনন্দন, তুমিও মদ্রপতা লাভ করিবে । ইহাকেই বলে অভ্যাস 
যোগ। এই অভ্যাস যোগের সমীপে অপ্রাপ্য কিছুই নাই । 
অভ্যাস বলে কেহ শৃন্মার্গে গমন করে, ব্র্যান্র ও সর্পকে বশীভূত 
করে, বিষকে আহার্ধ্য করিয়া লয়, সমুদ্রে রাস্তা করিয়া লয়, 
কেহ বা অভ্যাস দ্বারা শব্দব্রক্মকেও মাধূর্য্য দ্বারা পরাভূত করে। 
অভ্যাস দ্বারা আমাতে মিলিত হও ॥ ৯ ॥ 


অভ্যাসেহপ্যসমর্ধোসি মৎ কম্মপরমো ভব । 
মদর্থমপি কর্্মীণি কুর্ববন্‌ সিদ্ধিমবাপ্ন্যসি ॥ ১০ ॥ 


৪৪৮ জ্ঞানেশ্বরী 


পুনরায় অভ্যাসের নিমিত্ত উপযুক্ত বল না থাকিলে তুমি 
যেথায় ইচ্ছা অবস্থান কর, ইন্দ্রিয় অবরোধ না কর, ভোগ ও 
অভিমান ত্যাগ না কর, আপন কুলধর্ম্ম পালন কর, বিধি নিষেধ 
মানিয়া চল-_-এই ভাবে সকল কর্ম্ম করিতেই তোমাকে অনুমতি 
দিতেছি, কিন্তু মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা যাহা করিবে উহাতে 
“আমি করিতেছি” এরূপ ভাব রাখিওনা। করা না করা বিশ্বের 
নায়ক পরমাক্সাই জানেন । কর্ম্মের পূর্ণতা বা অপূর্ণতার ভাব 
মনে স্থান দিওনা । স্বকীয় জীবনকে প্রমাত্মার সজাতীয় করিয়া 
রাখ । জলের প্রবাহকে উদ্যানে মালী যে দিকে টানিয়া লয় উহা 
অবিচারে সেই দিকেই যায় । তোমারও সেইরূপ হওয়া প্রয়োজন, 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ভার বুদ্ধির মাথায় চাপাইও না । আমাতে 
অখণ্ডিত বুদ্ধি রক্ষা কর । হে স্ভট, রাস্তা সোজা কি বাঁকা তাহা 
লইয়া রথ কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করে কি? কৃত কর্ম্ম অল্প 
বা অধিক হউক উহার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নীরবে উহা 
আমাতেই সমর্পণ করিবে । হে অর্জন, এই ভাবনা দ্বারা দেহ- 
ত্যাগান্তে আমার সাষুজ্য প্রাপ্তি হয় ॥ ১০ ॥ 


অখৈতদপ্যশক্তোহপি কর্ত,ং মদৃযোগমাশ্রিতঃ। 
সর্ববকশ্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাক্সবাঁন্‌ ॥ ১১ ॥ 





আমাকে কর্ম সমর্পণ করা অসম্ভব হইলে, হে পাণুতনয় ! 
তুমি কর্ম্রেই সেবা কর । বুদ্ধির অগ্র পশ্চাৎ ও কর্মের আদি 
অন্তে আমার সম্বন্ধ স্থাপন কঠিন বোধ হইলে তাহাও ছাড় । 
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আমার মহত্বের কথা থাকুক, তোমার বুদ্ধিকে ইন্ড্িয় নিগ্রহে 
চালিত কর। সময়োচিত কার্য্য করিয়া ফল ত্যাগ কর। ফল 
পাইলে বৃক্ষ ত্যাগ কর! হয়, সেইরূপ কর্ম সিদ্ধ হইলে উহা 
ত্যাগ কর। কর্মান্ষ্ঠানের সময় আমার স্মরণ করা অথবা আমার 
্রীত্যর্থে কন্মান্ুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই । সব শুন্যেই পর্যবসিত 
হউক । কর্্মকে প্রস্তরে বর্ষার ন্যায় অথবা অগ্নিতে উপ্ত বীজের 
হ্যায় বুঝিয়া লও | মনে কর উহা স্বপ্প-দর্শন | কন্া সম্বন্ধে পিত) 
নিষফষাম, কর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ নিরভিলাষ হও । অগ্নি-শিখা। 
শূন্যে মিলিয়া যায়, সেইরূপ কর্ম্মকেও শূন্যে বিলীন হইতে দাও । 
হে অজ্জুন ! ফল ত্যাগ স্থলভ হইলেও এই যোগ সকল যোগের 
শ্রেষ্ঠ । ওষধিজাতীয় বৃক্ষ একবার ফল প্রসব করিয়াই বন্ধয। 
হইয়া যায়, সেইরূপ ফল ত্যাগের দ্বারা যে কর্ম্ম ত্যাগ করা যায়, 
উহা হইতে পুনরায় কর্ম উৎপন্ন হয়না । এই শরীর ত্যাগের 
পর, দেহাস্তর প্রাপ্তিও হয় না। জন্ম মৃত্যুর পথ বন্ধ হইয়া যায়। 
হে কিরীটি! অভ্যাসের পথে জ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারা ধ্যান হওয়া 
চাই । ধ্যানের মধ্যে সমস্ত ভাব আলিঙ্গিত হইলে কর্ম থাকে না। 
কর্ম দূরে গেলে ফলত্যাগ আপনিই সিদ্ধ হইয়া যায়। ত্যাগেই 
সম্পূর্ণ শাস্তি। হে স্ৃভদ্রা পতি! শাস্তি প্রাপ্তির এই ক্রম ॥ 
সম্প্রতি অভ্যাস করা প্রয়োজন ॥ ১১ ॥ 


শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ জ্ঞানাদ্ধযানং বিশিষ্তে 
ধ্যানাৎ কম্মফলত্যা গন্ত্যাগাচ্ছান্তিরনস্তরমূ ॥ ১২॥ 
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হে পার্থ! অভ্যাস হইতে জ্ঞান কঠিন । জ্ঞান হইতে ধ্যানের 
মহিমা অধিক। কর্ম্ম ফলানুসন্ধান-ত্যাগ, ধ্যান হইতেও উত্তম | 
ত্যাগ দ্বারাই পরম শান্তি ভোগ হয়। হে স্ুভট ! এই পথে 
পুবেরবোক্ত অবস্থাগুলি পার হইয়া যে শ্রীস্তির মধ্য-গৃহ লাভ 
করিয়াছে তাহার লক্ষণ, শোন 1 ॥ ১২ ॥ 


অছেঞ্টা সর্বভূতনাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিশ্মমে। নিরহঞ্কারঃ সমছুঃখস্থখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥ 


সে চৈতন্য স্বরূপের ন্যায় প্রাণী মাত্রে রাগ বা দ্বেষ পোষণ 
করে না, আপন পর ভেদ-ভাব রাখেনা । উত্বমকে স্থান দিব 
এবং অধমকে ত্যাগ করিব, পুথিবী একথা কখনও চিন্তা করেনা । 
সাধকও পৃথিবীর ব্যবহার অনুকরণ করে । কৃপালু প্রাণ-শক্তি 
কখনও ভাবে না যে, রাজ-দেহে থাকিয়াই আমি রাজ-কার্য্য 
করিব, দরিদ্রের দেহে থাকিবনা । জল এরূপ ব্যবহার জানে না 
যে, গাভীর তৃষ্ণাই মিটাইব আর বিষ হইয়া ব্যান্বের প্রাণ নাশ 
করিব । প্রাণী মাত্রের সহিত যাহার সমান মেত্রী, যে স্বয়ং কপার 
আশ্রয়, যাহার অহঙ্কারের লেশ নাই, নিজের বলিয়৷ কিছু জানে 
না, সখ দুখ ভাবহীন, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, যে সম্ভোষকে 
ক্রোড়ীকৃত করিয়াছে__॥ ১৩ ॥ 


সন্তষ্টঃ সততং যোগী বতীত্ম। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ | 
ময্যপিত মনোবুদ্ধির্ষো মন্তভ্ভঃ স মে প্রিয়? ॥ ১৪॥ 
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বর্ষ! ভিন্নই সমুদ্র জলপুর্ণ থাকে, সেইরূপ যে উপহার বিনাই 
সন্তষ্ট, অস্তঃকরণকে শপথ দিয়া অধীন রাখে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, 
যাহার হৃদয়-ভুবনে জীব ও পরমাত্মা এক আসনে উপবিষ্ট; 
যোগসম্পন্ন হইলেও নিরন্তর যে মন বুদ্ধিকে আমাতে সমর্পিত 
রাখে, অন্তরে বাহিরে উত্তমরূপে যোগসিদ্ধি লাভ করিলেও 
আমার প্রতি যাহার সপ্রেম অনুরাগ, হে অর্জন, সে-ই আমার 
ভক্ত। সে-ই যোগী আর সে-ই মুক্ত। সে আমার বল্লভা আমি 
তাহার কান্ত। সে আমার প্রাণের সমান প্রিয়, ইহা বলাও 
অল্পকথা । প্রেমিক ভক্তের কথা আমাকে মোহিত করিবার 
যাত্্‌ মন্ত্র। বর্ণণার বিষয় না হইলেও উহা! প্রেমের জন্য না বলিয়া 
পারিনা । প্রেমের বর্ণনা করা সম্ভব নয় । হে কীরিটি ! প্রেমিকের 
কথায় প্রেমের মহিমা দ্বিগুণিত হয়, সেই কথা প্রেমিকের মুখে 
বণিত হইলে অতুলনীয় মাধুর্য প্রকাশ হয়। হে পাঙুনন্দন ! তুমি 
আমার প্রেমিক, তুমিই শ্রোতা, আর প্রসঙ্গ ক্রমে প্রেমিকের 
কথাই আরম্ত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গ বর্ণন করিবার অবসর পাইয়া 
আমিও বড় স্ুথী হইলাম । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যে ভক্তকে আমি 
হৃদয়ে বসাই তাহার লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৪॥ 


ঘন্মান্নোদ্বিজতে লোকো। লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্যামর্ষভয়োদ্বেগৈমুর্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫॥ 


দুদ্রগর্জনে জলচরের ভয় হয় না। জলচর দ্বারা সমুদ্রেরও 
হানি হয় না। এই উন্মত্ত জগৎ হইতে যাহার খেদ উৎপন্ন হয় না, 
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যাহার নিমিত্ত জগতের কেহ ভ্বঃখিত হয়না, অধিক বলিব কি, 
হে পাণ্ডব! শরীর যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ক্রেশ প্রাপ্ত হয়না, 
সেইরূপ স্বয়ং জীব বলিয়া ষে অপর জীব হইতে দুঃখ পায় না, 
জগৎকে নিজের দেহ স্বরূপ মনে করে বলিয়া যাহার প্রিয় 
ও অপ্রিয় ভাব চলিয়া যায়, অদ্বৈত জ্ঞানে হর্য ও ক্রোধের 
ভেদ থাকেনা, যে সুখ ও দুঃখের দ্বন্দ মুক্ত, ভয়ের আবেশ হীন, 
এবং আমার প্রতি ভক্তিমান, সেই ভক্তের প্রেমে আমি মোহিত। 
প্রেমিক আমার প্রাণের প্রাণ । যে আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত, পুর্ণ 
ব্রন্মের অবতার সদৃশ, পূর্ণভারপ স্ত্রীর প্রাণ বল্পভ,_ ॥ ১৫ ॥ 


অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনে। গতব্যথঃ | 
সর্বারভ্তপরিত্যাগী যো মন্তভ্ভঃ স মে প্রিয় ॥ ১৬ ॥ 


হে পাণ্ডব! তাহার হৃদয়ে বাসনা প্রবেশ করিতে পারেনা, 
তাহার অবস্থানে স্বখের জ্বোয়ার আসে । কাশীধাম মোক্ষ দান 
করিতে উদার, মোক্ষের নিমিত্ত সে স্থানে দেহ ত্যাগ কর! 
প্রয়োজন । হিমালয় ভ্রমণ পাশ ধ্বংস করে, সেখানেও 
জীবনহানির আশঙ্কা ৷ ভক্তের পবিত্রতা সেরূপ নয় ! পবিভ্রতায় 
গঙ্গা অদ্বিতীয় । উহাতে পাশ ও সন্তাপ দূর হয়, তথায়ও 
ডুবিয়া যাইবার ভয় আছে । ভক্তির গভীরতার শেষ নাই, তথাপি 
উহাতে ডুবিয়া যাইবার ভর নাই । মৃত্যু-ভয় বিনাই মোক্ষ লাত 
হয়। সাধুর সমাগমে গঙ্গাও পাপ মুক্ত হয়, তবে দেখ দেখি, সাধু 
সঙ্গের কতখানি পবিত্রতা । পবিত্রতা দ্বারা সে তীর্থেরও আশ্রয় 
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দাতাঃ মন হইতে যে পাপকে দূরে সরাইয়! দিয়াছে, অন্তরে বাহিরে 
সর্ষের ন্যায় শুদ্ধ, নিন্ম্ল ও “পায়ালু (গ) মন্ুষ্যের ন্যায় দিব্যদৃষ্টি 
সম্পন্ন আকাশের হ্যায় ব্যাপক ও উদাসীন যাহার মন, সংসারের 
নখ দুঃখ যাহার চলিয়। গিয়াছে, নিরাশার অলঙ্কারে অলঙ্কুত, 
ব্যাধের হস্তনিমুক্ত পক্ষীর ন্যায় সচকিত, নিরস্তর স্থখে অবস্থান 
হেতু যে ত্বঃখের বার্তাও জানেনা, স্ৃত মনুষ্যের হ্যায় লঙ্জাহীন, 
কর্্মারভ্তে নিরহঙ্কার, ইন্ধন অভাবে অগ্ঠি নির্বাপণের ন্যায় 
মোক্ষের অঙ্গীভূত অনায়াস-লব্ধ শান্তি পর্য্যস্ত যে সোহং ভাব পুর্ণ, 
সে ছৈতের ওপারে ভক্তি মুখ প্রাপ্তির নিমিত্ব নিজেকেই ছুই 
ভাগে দেখিয়া এক অংশে সেবা করে, অপর অংশকে আমার নাম 
দের এবং ভক্তি পরান্মুখ জনকে উত্তম ভক্তির আচরণ প্রদর্শন 
করে । এরূপ যোগীতে আমার অত্যন্ত গ্রীতি। সে আমার আত্মার 
স্বরূপ । তাহার সহিত মিলিত হইলে আমার শাস্তি । তাহারই 
নিমিত্ত আমার রূপ প্রকাশ এবং প্রপঞ্জে অবতরণ । সে আমার 
এরূপ প্রিয় যে আমার প্রাণ দ্বার। তাহার নির্মঞ্থন করি ॥ ১৬ ॥ 


যো ন হৃষ্ততি ন ছেষ্টি ন শোচতি ন কাও্ষতি ॥ 

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমন্‌ যঃ স মে প্রিয় ॥ ১৭॥ 

আত্মলাভের সমান যে আর কিছুই উত্তম বলিয়া মনে করে 
নাঃ 1, এই হেতু কোন বিশেষ ভোগ দ্বারা যাহার সন্তোষ হয়না, 


গে) পায়ালু-_মাতৃগর্ড হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার কালে যাহার পদস্বয় 
বিশ্বাস ছিল । 


২৪৯ 


8৫৪ জ্ঞানেশ্বরী 


বিশ্বময় হইয়াছে বলিয়া ভেদ ভাবহীন এবং দ্বেষ-রহিত, বাস্তব 
পদার্থ কল্পলান্তেও ধ্বংস হয়না, ইহা জানিয়া গত বিষয়ে শোক 
রহিত সব্বাতীত বস্ত্র স্বয়ং উৎপন্ন, এই নিমিত্ত কোন বস্ত্র 
আকাত্ষাহীন, সূর্যে যেরূপরাত্রি ও দিবস পার্থক্য নাই, সেইরূপ 
যাহার ভাল বা মন্দ প্রতীতি হয়না, এই প্রকার কেবল শুদ্ধ 
জ্ঞানময় হইয়াও যে আমার ভজন করে,তোমার নামে শপথ করিয়া 
বলিতেছি, সে আমার অদ্বিতীয় প্রেমিক এবং স্নেহের পাত্র ॥১৭| 


সম? শত্রৌ চ মিত্রে চ তথ] মানাপমানযোঃ ॥ 
শীতোঞ্স্থখছুঃখেযু সমঃ সঙ্গ বিবভিজতঃ ॥ ১৮ ॥ 


হে পাগুব! গৃহস্থিত মহৃয্ুকেই আলোক দিব, অপরকে 
দিবনা, প্রদীপ এরূপ ভাবেনা। হে পার্থ! তাহার বিষম দৃষ্টি 
নাই, শক্র মিত্রে সমান দৃষ্টি, যে বৃক্ষকে কাটিবার নিমিত্ত কুঠারের 
আঘাত করে, আর যে বীজ বপন করিয়াছে এই উভয়কেই বৃক্ষ 
সমান ভাবে ছায়া দান করে, ইক্ষু ক্ষেত্র-রক্ষকের নিমিত্ত মধুর 
আর এবং পেষণ-কর্তার নিমিত্ব কটু হয়না, হে অঙ্ঞুন! যাহার 
ভাব শক্র মিত্রের বিষয়ে ও মান অপমানে সম ; তিন খতুকেই 
সমান, আকাশের ন্যায় যে শীত ও উঞ্চকে এক মনে করে; হে 
পাগুব ! দক্ষিণ ও উত্তর বায়ুতে অচল মেরুর ন্যায় সুখ ও দুঃখ 
সমাগমে যে উদাসীন ; চন্দ্রালোকের মাধুরী রাজা ও দরিদ্রের 
প্রতি সমান মাধূর্্য বিস্তার করেঃ সেইরূপ সমস্ত প্রাণীর সমীপে 
একভাব ; সকল জগতের সেব্য জলের ন্যায় ত্রিভুবনে যাহার 


দ্বাদশ অধ্যায় ৪৫৫. 


চাহিদা, অস্তর বাহিরে বিষয়ের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যে আত্মাতে 
একান্ত ভাবে স্থির হইয়া অবস্থান করে, ॥ ১৮ ॥ 


তুল্যনিন্দাস্ততিমে ধনী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ ॥ 
অনিকেত? স্থিরমতি ভরক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯॥ 


যে নিন্দার ভয় করেনা, স্তৃতিতে কৃতার্থ হয়ন।! ; আকাশের 
হ্যায় নিলিপ্ত ভাবে নিন্দা ও স্ততিকে এক পংক্তিতে রাখিয়া 
ংসারে অথবা বনে বিচরণ করে ; যে সত্য বা মিথ্যা পরিত্যাগ 
করিয়া মৌন হইয়াছে, উন্মনা অবস্থার ভোগে যে কখনও বঞ্চিত 
নয়; বর্ষার অভাবে সমুদ্র শুফ হয় নাঃ যথালাভে যে সম্তষ্ট, 
অপ্রাপ্তিতে যাহার অসন্তোষ নাই; বায়ু একস্থানে স্থির ভাবে 
অবস্থান করেনা সেরূপ একস্থানে আশ্রয় লইয়া যে বাস করেনা, 
সব্ব আকাশ ব্যাপী বাযুর হ্ঠায় সমগ্র জগৎ যাহার বিশ্রান্তিস্থল । 
বিশ্বকেই যে আপন গৃহরূপে জানিয়াছে, অধিক কি, যে নিজেই 
চরাচর বিশ্বরূপ, তত্বপরি আমার ভজনে যাহার বিশ্বাস আছে, 
তাহাকে আমি মাথার মুকুট করিয়া রাখি। উত্তম জনের সমীপে 
মস্তক অবনত করা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়; ত্রিভুবন পুবেবোক্ত 
ভক্তের চরণামুতকে সম্মান করে । শ্রীশঙ্করের ন্যায় গুরু হইলেই 
শ্রদ্ধা ও প্রেমের রীতি বোধের বিষয় হইবে । সে কথা থাকুক, 
কারণ শঙ্করের মহিমা বলিলে উহা আত্ম-স্ততিহ হইবে । 
প্রীরমানাথ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_অর্জন, এরূপ ভক্তকে আমি 
মাথায় করিয়া রাখি। সেই ভক্ত মোক্ষরূপ চতুর্থ পুরুষার্থের 


৪৬ জ্ঞানেশ্বরী 


সিদ্ধি করতলগত করিয়া ভক্তির পথে প্রবেশ করেন এবং 
জগতে উহা! দান করেন। মোক্ষাভিমান বন্ধনমুক্ত সেই ভক্ত 
তদন্ুরূপ ব্যবহারে জলের ন্যায় নম্র স্বভাব । আমি এই নিমিত্ত 
তাহাকে নমস্কার করি, মাথার মুকুট করি এবং তাহার চরণ হৃদয়ে 
ধারণ করি । তাহার গুণের কথায় বাণীকে অলঙ্কৃত করি ও তাহার 
কীন্তি-শ্রবণ কর্ণের ভূষণরূপে গ্রহণ করি। তাহাকে দর্শনের 
নিমিত্ত অচক্ষু হইলেও আমি চক্ষু ইন্দ্রিয় অঙ্গীকার করিয়াছি, 
হাতের লীল! কমলদ্বারা আমি তাহার পুজা করি । তাহাকে 
আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত আমি আপন দ্বিভুজের উপর আরও 
দ্বিভুজ প্রকাশ করিয়াছি । ভক্ত-সমাগম স্ুখ-লাভের নিমিত্ত 
দেহাতীত হইলেও দেহ প্রকাশ করি। অধিক বলিব কি, 
ভক্তের প্রতি আমার প্রেম অতুলনীয় । তাহাতে ও আমাতে 
প্রেম হইবে ইহা বিচিত্র নয়। ভক্তের চরিত্র যে শ্রবণ করে 
অথব! প্রশংসা করে, সেও আমার প্রাণ হইতে প্রিয়; ইহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । হে অর্জুন, সম্প্রতি ভক্তিযোগে আছ্স্ত 
তোমাকে শুনাইলাম-_এই যোগে স্থিত ভক্তকে আমি অত্যন্ত 
প্রীতি করি এবং তাহাকে সমাদরে মাথায় করিয়া রাখি ॥ ১৯ ॥ 


যে তু ধন্মীস্বতমিদং যথোক্তং পর্যয্যপাসতে । 
শ্র্দধান। মতপরমা ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥ 


এই রমণীয় তত্বকথা, ধর্্মানুকূল অমৃতধারা শ্রবণ পূর্ববক যে 
অনুভব করে, শ্রদ্ধার সহিত আদরের ফলে যাহার জীবনে ইহার 


দ্বাদশ অধ্যায় ৪৮৭ 


বিস্তার হয়, হৃদয়ে স্থির ভাবে ধারণ করে এবং অনুষ্ঠান করে, 
আমার বর্ণনান্ুসারে যাহার মনের স্থিতি, উত্তম ক্ষেত্রে উপ্তবীজের 
শ্যায় আমাকে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ মানিয়া আমার প্রতি প্রেম-ভক্তি 
প্রদর্শন পূর্বক উহাই যথা সর্বস্ব বুঝিয়া সেই প্রেম-ভক্তির পথ 
অবলম্বন করে ; হে পার্থ, সে-ই যোগী এবং তাহারই নিমিত্ত 
আমি চিরকাল উৎকণ্ঠিত ৷ নিরন্তর ভক্তিকথায় গ্রীতিমান সেই 
ব্যক্তিই তীর্থ এবং পুণ্যকষেত্র স্বরূপ জগতে পধিত্র। আমিও 
তাহার ধ্যান করি, উহাই আমার দেবার্চনা। তাহাকে ভিন্ন 
আমার কিছুই ভাল লাগেনা । সে-ই আমার ব্যসন এবং সকল 
সামগ্রীর আশ্রয় । তাহার মিলনে ও দর্শনে আমার চিত্ত স্থির হয়। 
হে পাও্ুঁতনয়, যে আমার প্রেমিক ভক্তের মহিমা বর্ণনা করে, 
তাহাকে আমি পরম দেবতা বলিয়! মনে করি । সপ্তায় বলিলেন__ 
ভক্তের নয়নানন্দ জগতের আদি কর্তা মুকুন্দ এইরূপ বর্ণনা 
করিলেন। হে রাজন্‌, যিনি নির্মল, নিক্ষলঙ্ক, জগতের প্রতি 
কৃপালু, শরণাগত বসল, শরণ্য, দেবকার্ধ্য সহায়ক, বিশ্বপালন- 
লীলাময়, শরণাগত-রক্ষণকারী, ধর্ম ও কীন্তিদ্বারা বিমল, অগাধ 
দানশীল বলিয়া সরল, অনুপম পরাক্রমে প্রবল পরাক্রমী হইলেও 
ভক্তিদ্বারা দৈত্যরাজ-বলির সমীপে আবদ্ধ ভক্তপ্রিয়, ভক্তকর্তৃক 
মনায়াস লভ্য, ভূত্যের সহায়, নিখিল কলাবিদ্ভার ভাণ্ডার, ভক্ত 
রঞ্জন কারী সেই বৈকুণ্ঠের নাথ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, আর ভাগ্যবান্‌ 
অর্জুন শ্রবণ করেন। ইহার পরে আরও যাহা নিরূপিত হইয়াছে 
সেই রসময় কথা প্রাকৃত ভাষায় বলিতেছি শ্রবণ করুন । জ্ঞানদেব 


৪৫৮ জ্ঞানেশ্বরী 


বলিতেছে- প্রভু নিবৃত্তিদেব আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, 
গীতা-রসামোদী আপনাদের হ্যায় সাধুগণের শরণ গ্রহণ করিয়া 
আপনাদের সেবা করাই কর্তব্য ॥ ২০ ॥ 


ইতি জ্ঞানদেব কৃত ভাবার্থ দীপিকায়াং 
দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 


[কভ্জ ভ্কভ্জভভ ন্িজ্ভাগ্া 
হাহা 
এ্রযয়োদশ অধ্যায় 


আত্মন্ষরূপ গণেশ স্মরণ পৃর্বক-ীহার স্মরণে নিখিল 
বিদ্যার আশ্রয়স্থল হওয়া যায়-_সেই শ্রীগুরুদেবের চরণ বন্দনা 
করিতেছি! তাহার স্মরণে বাগ্মিতা লাভ হয়, এবং সমগ্রবিদ্ধা 
রসনায় আসন করিয়া উপবেশন করে, বক্তৃতাশক্তি এরূপ 
মাধূর্য্যমণ্ডিত হয় যে, উহার সমীপে অমৃতের আস্বাদও বিন্বাদ 
বোধ হয়। প্রত্যেক অক্ষরের আশ্রয়ে রস অবস্থান করে, 
উদ্দেশ্য মুন্তিমান হইয়া অন্নুভবের চিহ্ন প্রকাশ করে। সম্পৃণ 
আত্মজ্ঞান করতলগত হয়। গুরুকে হৃদয়ে ধরিলে এরূপ 
জ্ঞানোদয়ের সৌভাগ্য । তাহার চরণে নমস্কার । প্রজাপতি 
পিতা শ্রীপতি কৃষ্ণ বলিলেন,__ 


শ্রীভগবানৃবাঁচ 
ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে | 
এতদ্‌ যো বেত্তি তং শ্রীহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥১।॥ 


হে পার্থ, এই দেহকে ক্ষেত্র বলে, যে ইহার তত্ব অবগত 
সে-ই ক্ষেত্রজ্ঞ ॥১॥ 


৪৬০ জ্ঞামেশ্বরী 


ক্ষেত্রজ্র্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেধু ভারত | 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ৰনং যত্তজ জ্বানং মতং মম ॥২॥ 
ক্ষেত্রজ্ত বলিতে সর্বক্ষেত্র পালনকারী আমাকেই জানিবে । 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ফ ভাল করিয়া জানাই আমার মতে যথার্থ 
জ্ঞান । 


তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক চ যদ্বিকারি যতশ্চ যু । 
সচ যো ষপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥৩। 


শরীরের ক্ষেত্র আখ্যা বর্ণনা করিতেছি । এই. দেহকে কেন ক্ষেত্র 
বলে, কিরূপে ইহার উৎপত্তি, বিকার ও বৃদ্ধি হয়? ইহা সাদ্ধ 
তিন হস্ত পরিমিত বা কত বড়? কত ভারী? উষর বা নীরস 
এবং ইহা কাহার? দেহের সম্বন্ধে যঘত ভাব উহা বিস্তৃতরূপে 
বর্ণন করিতেছি ; শ্রবণ কর, সব্বদা বেদ এই বিষয়ে উপদেশ 
করেন; তর্কশাস্ত্রও ইহারই নিদ্ধীরণে বাচাল। ষড়বিধ শাস্ত্র 
এই বিষয়ের বর্ণনায় নিযুক্ত, তথাপি এ পর্যন্ত দ্বন্দের মীমাংসা 
হইল না। এই এক বিষয়েই শাস্ত্রের সগোত্রতা ভঙ্গ হইয়াছে । 
ইহারই নিমিত্ত জগতে বিরুদ্ধবাদ । একের সহিত অপরের মুখ 
মিলে না এবং যুক্তিও নানাপ্রকার । অযথা গণ্ডগোল করিয়া 
পরাজিত হয় । দেহ কাহার সে বিষয়ে জ্ঞান নাই অথচ প্রত্যেক 
দেহে মহাপরাক্রম প্রকাশ করিয়া অহঙ্কার প্রবেশ করে। 
প্রতিজ্ঞাপুরর্বক বলি একথা মিথ্যা নয়। পাষগুগণের মধ্যে কেহ 
কেহ দিগম্বর মুণ্ডিতশির তাহারা যে বিতণ্া উপস্থিত করে, উহা 
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অনায়াসে খণ্ডিত হইয়া যায়! দেহের বল মৃত্যুর ভয়ে নিরর্থক 
নষ্ট হয়ঃ অতএব যোগ সাধনার দ্বারা মৃত্যু হইতে রক্ষা পাও । 
ঘোগী এই যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাহারা মৃত্যু হইতে পার 
পাইয়া নিশ্চিত বস্তর সেবা ও যম নিয়ম অভ্যাস করেন । 
ক্ষেত্রের অভিমান দূর করিবার জন্য শঙ্কর রাজভোগন্থখ ত্যাগ 
করিয়া শ্মশানে বাস করেন । অভিমান ত্যাগের প্রতিজ্ঞায় 
তিনি দশদিকৃকেই অঙ্গের আচ্ছাদন বস্ত্র করিয়াছেন । প্রলুক্ধ 
করিবে এই আশঙ্কায় কামকে দগ্ধ অঙ্গাররূপে পরিণত 
করিয়াছেন । এই বিষয়ে নিদ্ধীরণ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মারও 
চতুর্শ্নুখ হইয়াছে । তবুও তিনি সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন 
বলা যায় না ॥৩| 


খষিভিরহুধা গীতং ছন্দৌভিবিবিধৈঃ পৃথক্‌। 
্রহ্মপুত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪। 


কেহ বলেন-_দেহভমি জীবের ক্ষেত্র । আর আশ্রিত প্রাণ 
জীবের কয়েদী ৷ প্রাণের গৃহে আরও চারিটি সহোদর আছে-__ 
মন তাহার কৃষক ভৃত্য । ইন্দ্রিয় বলদ নিশিদিন বিষয় ক্ষেত্র 
কর্ণ করে। কর্তব্য অঙ্কুর ধ্বংস করিয়া অন্যায়-বীজ বপন 
করিলে-কুকর্ম্ের সার প্রয়োগে ; পাপই উৎপন্ন হয়। জীব 
কোটা জন্ম দুঃখ ভোগ করে। শাস্ত্রাজ্ঞার সূর্য্য, কিরণে সৎকর্মের 
বীজ বপন করিলে কোটী জন্ম পর্য্যন্ত স্বখ লাভ হয়। অপর 
কেহ বলে--উহা হইতে পারে না। এই ক্ষেত্রের মালিক জীব 
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নয়। জীব প্রবাসীর ন্যায় এই রাস্তায় ভ্রমণ করিতে কোন এক 
দেহে আশ্রয় লইয়! বসিয়াছে ৷ প্রহরী প্রাণ জাগিয়া আছে 
বলিয়াই দেহকে চেতনময় বোধ হয়। সাংখ্য শান্ত্রকার যাহাকে 
প্রকৃতি বলেন, তাহারই বৃত্তিবিশেষ এই ক্ষেত্র । এই প্রকৃতির 
গৃহে কৃষিকার্যের সকল উপাদানই আছে । এই নিমিত্ত নিজেই 
ক্ষেত্রের কার্য করে । প্রকৃতির গর্ভজাত গুণত্রয় সংসার কৃষি 
কার্যের মুখ্য উপাদান । রজোগুণে বপন, সত্বে রক্ষণাবেক্ষণ 
এবং উপযুক্ত কালে তম শব্য কর্তন করে । মহত্তত্বের বিস্তীর্ণ 
স্থানে কালরূপ বলদ দিয়া বৃত্ত হইতে শস্য পুথকৃ করিয়! 
অব্যক্তের তু ন্ করা হয়। 

কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি পৃর্ববোক্ত বাক্য নিন্দা করিয়া বলেন 
_-এইভাবের কল্পনা অর্বাচীন ৷ পরতত্বের সমীপে প্রকৃতির স্থান 
নাই । এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে আমার উপদেশ স্থির ভাবে শ্রবণ 
কর। অব্যক্তের শয়ন-মন্দিরে প্রলয়-শয্যায় স্থষ্টির-সন্বল্প গাঢ় 
নিদ্রায় অভিভূত ছিল। অকস্মাৎ নিদ্রা ভক্ত হইল । অত্যন্ত 
উৎসাহী বলিয়া তাহার হচ্ছান্ুরপ সম্পৎ লাভ হইল। 
পরব্রন্মের ভ্রিভুবন-গৃহ তাহার উদ্যমে “আমার বলিয়া বোধ 
হইল । সে মহাভৃতের বেড়া দিয়া ভূত সমুদয়কে চারিভাগে 
বিভক্ত করিল। প্রথমতঃ পৃথক পৃথক পাঞ্চভৌতিক ভেদের 
বাধ তাহার উভয় দিকে কর্ম ও অকর্তথের প্রস্তর । উষর, সরস, 
ভূমি ও বন প্রভৃতি নির্মিত হইল। এই স্থানে গমনাগমন 
করিবার নিমিত্ত স্বল্প শুহ্যপথে মুন্দর স্ুুরঙ্গ নির্মাণ করিল 
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তাহার জন্ম ও মৃত্যু । সে অহঙ্কার ও বুদ্ধির সহিত যাবজ্জীবন 
চরাচর লইয়া ব্যবহার করিতে লাগিল। এইভাবে জগতে 
সঙ্কল্পের শাখ। প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে । সঙ্কল্পহ প্রপঞ্চের 
মূল। 

পূর্বোক্ত মতবাদীকে অপরে পরাভূত করে । তাহারা বলে 
আপনারা কিরূপ বিবেকী? ব্রন্দের সঙ্কল্প-শয্যা স্বীকার 
করিলে প্রকৃতিকে স্বীকার করিতে কি দোষ? থাকুক্‌, এ 
বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই । শ্রবণ করুন__ 
আকাশকে কে মেঘপূর্ণ করে? অন্তরীক্ষে নক্ষত্র মালাকে কে 
ধারণ করে? আকাশের টাদৌয়া কবে কে টার্সাইয়াছিল? 
বায়ুকে ভ্রমণে আজ্ঞা দিয়াছে কে? রোমের বীজ কে বপন 
করে? সমুদ্রকে জলদ্বার! পূর্ণ করে কে? বর্ষার ধারাগুলিকে 
পৃথক পৃথক নির্মাণ করে কে? এগুলি স্বভাবতই হইয়া থাকে । 
দেহক্ষেত্রও স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছে । ইহা কাহারও বৃত্তি নয় । 
যে ইহা কাজে লাগাইবে তাহাকেই ফল দিবে, অন্যকে 
দিবে না। 

এই কথায় ক্রোধ পুর্বক অপর কেহ বলে-_আমি দেহ 
ক্ষেত্রের ভোক্তা কাল ভিন্ন অপর কাহাকেও দেখিতে পাই না । 
কালের আঘাত অনিবার্য । অভিমানী আপন মতের বড়াই 
করে। কালকে মৃত্যু-সিংহের গুহা বলিয়া জানিবে। বৃথা 
তর্কের সমীপে কাল তাহার কি প্রভাব দেখাইবে? কাল 
মহাকল্পের পর সত্য লোককেও গ্রাস করিয়া বশে আনে । কাল 
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স্বর্গারণ্যে নিত্য নব লোকপাল ও দিগগজ সমূহকে বিনাশ 
করে। অন্য জীবপশ্ড ইহার অঙ্গের বাতাস লাগিতেই নিজীবি 
ভাবে জন্ম মৃত্যুর ঘুর্ণাগর্ভে পড়ে । দেখ, কাল বৃহৎ ফাদ পাতিয়া 
জগদাকার হাতীকে বদ্ধ করিয়াছে । অতএব ক্ষেত্রের উপর 
কালের সম্পূর্ণ অধিকার ইহাই যথার্থ মত। হে পাওুস্থত, ক্ষেত্র 
সম্বন্ধে এরূপ বহুবাদ আছে। নৈমিষারণ্যবাসী ঝষিগণ এ 
বিষয়ে বু বাদ-বিবাদ করিয়াছেন । পুরাণেও বিবিধ মতবাদ 
দেখা যায়। এই মতগুলি অতি দক্ষতার সহিত অন্থুষ্ট ভ. প্রভৃতি 
ছন্দে, বহু প্রবন্ধে, বিবিধ গ্রন্থে আজ পর্্যস্ত নিবন্ধ করা 
হইতেছে । বেদের অন্তর্গত অত্যন্ত পবিত্র বৃহৎসাম নামক স্মক্ত 
দ্বারাও এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞান হয় নাই। দূরদর্শী মহাকবিও 
কেহ কেহ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছেন কিন্ত এ বিষয় এরূপ দ্বরূহ 
যে, “ইহা কিরূপ” অথবা “অমুকের” এই' প্রকার নিদ্ধারণ হয় 
নাই । আমার মত তোমার সমীপে প্রকাশ করিতেছি ॥ ৪ ॥ 


মহীভূতান্যহম্কীরে। বুদ্ধিরব্যভ্তমেব চ 
ইন্দিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিযগোচরাঃ ॥ ৫ ॥ 
৫ ৬ ৭ ৮ ৯৮” 
পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয় একা- 
১৯ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ 
দশেক্দ্িয় মন, দশ বিষয়, দ্বেষ, সখ, দ্বঃখ, সংঘাত, ইচ্ছা, চেতনা, 


ও ধৃতি এতগুলি (৩৬) তত্ব ব)ক্ত ক্ষেত্রে অবস্থান করে, তোমাকে 
৩৬ 
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ইহা সংক্ষেপে পুর্বে বলিয়াছি, এখন তাহা পুথক্‌ পুথক 
বলিতেছি। জাগ্রদ্দশায় স্বপ্ন লুকাইয়া থাকে, অমাবন্তা তিথিতে 
চন্দ্র গুপ্ত থাকে, শিশুর অঙ্গে তারুণ্য লীন হইয়া থাকে, 
অবিকশিত কুমস্ম কলিকায় কুস্বমের গন্ধ অবস্থান করে, হে 
কিরীটি, কাষ্ঠে অগ্নি লুকাইয়া থাকে । যে যেরূপ সে সেই 
প্রকৃতির উদরে গোপনে অবস্থান করে । ধাতুগত জ্বর কুপথ্যের 
অপেক্ষায় লুকাইয়া থাকে, কুপথ্য হইলেই অন্তরে বাহিরে 
প্রকাশিত হয়। সেরূপ পঞ্চভৃতের সম্মেলনে প্রকাশিত দেহকে 
যে চারিদিকে নৃত্য করাইতে থাকে ; তাহাকে অহঙ্কার বলে। 
অহঙ্কারের অপূর্বতা এই যে, উহা প্রায়শঃ অজ্ঞানীর নিকট না 
যাইয়া জ্ঞানীর গলায় ফাসী দেয়, তাহাকেই নানা বিপদে ফেলে। 
যদ্রপতি বলিলেন-_বুদ্ধিকে লক্ষণ দ্বারা বুবিবে ৷ কামের বলে 
ও ইক্ড্রিয় বৃত্তির সমাগমে বিষয় সমুদয় একত্রিত হয়, ইহা দ্বারা 
জীবনের স্খ-ছুঃখ অনুভূত হইলে উভয় বিষয়ের তুলনা,_ ইহার 
নাম সুখ, ইহার নাম দুঃখ, এই পাপ, এই পুণ্য, ইহা মলিন, উহা 
নির্মল, ভাল, মন্দ, ছোট, বড়, জ্ঞানের মূল্য, সত্বৃগুণের বৃদ্ধি- 
কারক, আত্মা ও জীবের সংযোগকে বুদ্ধি বলিয়া জানিবে। 

অব্যক্তের লক্ষণ শ্রবণ কর, হে মহামতি, সাংখ্যবাদীরা 
যাহাকে প্রকৃতি বলে তাহাকেই সম্প্রতি অব্যক্ত আখ্যা দেওয়া 
গিয়াছে । 

সাংখ্য মতাহুসারে তোমাকে প্রকৃতির যে বর্ণনা শুনাইয়াছি 
এবং উহার মধ্যে দুই প্রকার প্রকৃতির কথা বলিয়াছি তাহাতে 
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যে সুক্ম জীবদশা বলা হইয়াছে, হে বীর শ্রেষ্ঠ, উহাকেই এই 
পর্যায়ে অব্যক্ত নাম দেওয়া হইয়াছে । নিশিশেষে প্রাতঃকাল 
হইতেই. আকাশে নক্ষত্র লুপ্ত সুষ্যাস্তের পর প্রাণিগণের 
দৈনন্দিন ব্যবহার বন্ধ, হে কিরীটি, দেহত্যাগান্তে দেহের উপাধি 
কৃতকর্ম্মের উদরে লীন হয়, বীজে ক্ষুদ্রাকারে সম্পূর্ণ বৃক্ষ গোপন 
ভাবে অবস্থান করে, বস্ত্রের আকার স্ুত্রের দশায় লীন থাকে, 
সেইরূপ স্ুুলধন্্ ত্যাগপৃর্বক মহাভূত ও প্রাণ সমুদয় সৃম্মরূপে 
যাহাতে লীন হইয়া যায়, তাহারই নাম অব্যক্ত । 

ইন্ড্রিয়ের পরিচয় শ্রবণ কর। কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্‌, নাসিকা ও 
রসনা এই পঞ্চজ্ঞানেক্দ্রিয়। বুদ্ধি ইহাদের দ্বারা সুখ-ছুঃখের 
বিচার করে। বাক্‌, পাণি, চরণ, উপস্থ ও পায়ু এই পঞ্চ- 
কর্মেক্দিয়। কৃষ্ণ বলিলেন- প্রাণের প্রিয়া ব্রিয়াশক্তি দেহে 
অবস্থান পুব্ধক এই পঞ্চদ্বারে গমনাগমন করে । এই ত গেল 
দশেক্দ্রিয়ের কথা । 

এখন মন কিরূপ বলিতেছি। মন দশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির 
সন্ধিক্ষেত্রে রজোগুণের শাখাবলম্বনে দোল দেয়। আকাশের 
নীলিমা ও মৃগতৃঞ্চিকার তরঙ্গের ন্যায় এই মন বৃথা বায়ুরূপে 
প্রতিভাত এবং শুক্রশোণিত মিলনে পঞ্চতত্বের আকার প্রকাশ 
মাত্র মন দশধ! বিভক্ত হইয়া দেহের ধর্মমা্রয়ে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অঙ্গে 
অবস্থান করে । তাহাদের মধ্যে একরূপে কেবল চঞ্চল থাকে 
উহাই রজোগুণের সামর্থ্য রক্ষা করে। সে বুদ্ধির সীমার 
বাহিরে অহঙ্কারের সহিত সম্মিলিত ভাবে মধ্যস্থ হইয়া অবস্থান- 
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পূর্বক পরাক্রম প্রকাশ করে । উহাকে মন বলা বৃথা । মুস্তিমতী 
কল্পনা এই মনের সংসর্গে ব্রহ্ম ও জীবদশ! প্রাপ্ত । প্রকৃতির 
মূল, কামের বল, অহংকারের স্পদ্ধা ইচ্ছার বৃদ্ধিকারক, আশার 
ভরসা দাতা, ভয়ের অন্নুগামী, দ্বেতোৎপাদক, অবিদ্যার শক্তি 
সম্পাদক, ইন্ড্রিয়কে বিষয়ে নিমজ্জনকারক, সঙ্কল্প মাত্র অষ্টা, 
বিকল্প দ্বারা অনায়াসে ধ্বংসকারী, মনোরথের হাড়ি রক্ষক, 
ভ্রমের ভাগার, বাঘুতত্বের সার, বুদ্ধির দ্বার রোধক এই মন । 
হে কিরীটি, যথার্থ কথাই বলিলাম । 


বিষয়ের পরিচয় শ্রবণ কর। স্পর্শ, শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ 
জ্ঞানেন্দ্িয় গ্রাহ্ পঞ্চ বিষয় । জ্ঞান এই দ্বারে বাহিরে ছুটিয়া 
আসে। গুল্সলতা দেখিলে পশু অধীর ভাবে ছুটিয়া আসে 
সেইরূপ । 

স্বর, ব্যঞ্জন ও বিসর্গাদির উচ্চারণ, বস্তুর গ্রহণ ও ত্যাগ, 
চলাফেরা ও মল মুত্র ত্যাগ করা কর্মেক্দ্িয়ের পঞ্চকর্্ম । দেহে 
পূর্ব্বোক্ত দশ বিষয়ের অবস্থান ॥ ৫ ॥ 


ইচ্ছ1 দ্বেষঃ স্থখং দুঃখং সঙ্ঘবাতশ্চেতনা ধৃতিঃ | 
এত ক্ষেত্রং সমাঁসেন সবিকাঁরমুদ[হতম্‌ ॥ ৬ ॥ 
ইচ্ছার নির্ণয় করিতেছি--যে বৃত্তিতে বিগত বিষয়ের স্মরণ 
সম্ভব, কর্ণদ্ধারে শব্দ প্রবেশ করিতেই যাহার চেতনা, ইন্দ্রিয় ও 
বিষয় সংসর্গমাত্র যে কামের হস্ত প্রসারিত করিয়া দাড়ায়, যাহার 
উত্থান মাত্র মন এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে, ইন্দ্রিয় অবাধ 
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গতিতে প্রধাবিত হয়, যে বৃত্তির প্রেমে মুগ্ধ বুদ্ধি উন্মাদগ্রস্ত, 
বিষয়ের সহিত যাহার অত্যন্ত শ্রীতি, তাহারই নাম ইচ্ছা । 
ইচ্ছার উদগম মাত্র বিষয় ভোগ না পাইবার যে ব্যাপার উহাকেই 
দ্বেষ বলিয়া জানিবে। 

যাহার প্রাপ্তি মাত্র জীব আর সকল ভুলিয়া যায়, তাহাকেই 
স্বখ বলিয়া বুঝিবে । মন, বাক্য ও শরীরকে যে আপন শপথ 
দিয়া দেহ-স্মৃতির আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া দেয়, যাহার উৎপত্তি মাত্র 
প্রাণ পঙ্গু, সান্বিক ভাব দ্বিগুণিত ভাবে প্রাপ্ত, যে সকল ইন্ড্রিয় 
বৃত্তিকে হৃদয়ে একান্ত ভাবে লুকাইয়া রাখে, অধিক বলিব কি, 
জীবের আত্মন্বরূপ লাভের সময় যাহার উৎপত্তি তাহাকেই স্থখ 
বলে। হে পার্থ, এরূপ অবস্থা লাভ না করিয়া জীবিত থাকিবার 
অবস্থাকে দুঃখ বলিয়া জানিবে। সুখ বাসনা বা বিষয় সঙ্গে 
অবস্থিত নয়, বাসনা ও সঙ্গ না থাকিলে সুখ প্রাপ্তই আছে । 
এহিক শখ ও দুঃখের কারণ বাসনা ও সঙ্গ | 

হে পাণুস্থত, অসঙ্গ ও সাক্ষীভৃত রূপে এই দেহাশ্রয়ে 
চৈতন্যের যে সত্তা উহা চেতন।। পদনখাগ্র হইতে কেশাগ্র 
ভাগ পর্যন্ত সবর্ব শরীরে জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তি তিন অবস্থাতে 
যাহার অবস্থাত্তর, রূপান্তর হয় না, যাহা দ্বারা মন, বুদ্ধি প্রভাতি 
পরিপূর্ণ, প্রকৃতির উপবনে যে বসস্ত খতুর সমাগম সদৃশ, যে 
স্থাবর ও জঙ্গম সর্বত্র সমভাবে সঞ্চারিত, উহাই চেতন৷ 1 নৃপতি 
বা তাহার পরিবারবর্গ কিছু না করিলেও রাজাজ্ঞায় শত্রুর 
পরাজয় হয়, পূর্ণচন্দ্রের উদয় মাত্রই সমুদ্রে বান ডাকে, লৌহখণ্ 
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চুম্বকের সন্নিধান মাত্র আকৃষ্ট হয়, স্ূর্য্যের উদয় হেতু সঙ্গলাভ 
করিয়াই জীবগণ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, মুখে স্তনের স্পর্শদান ভিন্নই 
কৃম্মী শুধু নিরীক্ষণ দ্বারা আপন শাবকের পোষণ করে, সেরূপ 
দেহে যে আত্মার সঙ্গমাত্রই জড়েরও সজীবতা হয়ঃ হে অর্জুন, 
তাহাকেই চেতনা বলে । 

ধতির কথা শ্রবণ কর । তত্বগণের মধো কি পরস্পর জাতি 
স্বভাব হেতু বৈরভাব প্রকাশ হয় না? জল কি পুর্থীকে নাশ 
করে না? জলকে অগ্নি জালাইয়া ফেলে । অগ্নির সহিত 
বাঘুর বিরোধ, সে অগ্নিকে নির্বাপিত করে । আকাশের 
স্বাভাবিক ধর্মে বায়ুকে গ্রাস করে, নিজে কখনও কাহারও সহিত 
মিলিত না হইয়া সবর্ব ব্যাপকরূপে স্বতন্ত্র অবস্থান করে । এই 
রীতিতে পঞ্চতত্বের একটি অপরটিকে সহা করে না বরং একে 
অপরের সহিত মিলিত হইয়! যায় । আবার বৈরভাবের বিবাদ 
পরিত্যাগ করিয়া একস্থানে অবস্থান পুব্বক একে অপরের 
পোষণ করে । মিলন যোগ্য ভাবের অভাবেও যে ধের্যের 
কারণে মিলন সম্ভব হয়, তাহাকেই আমি ধৃতি বলি। হে 
পাণ্ডব, জীবের সঙ্গে পুবেবাক্ত ছয়ত্রিশ তত্বের মিলনের নাম 
সংঘাত । সংঘাতে নিম্মিত ক্ষেত্র । 

হে পাগুব, রথের সমগ্র অঙ্গের মিলনে রথ, অবয়বের সমষ্টি 
দেহঃ চতুরঙ্গের বল সেনা, অক্ষরের পুঞ্জ বাক্য জলধর সমুদয় 
অভ্র, এই সমগ্র লোকের নাম জগৎ ; তৈল, সলিতা ও অগ্নির 
একত্রাবস্থানের নাম প্রদীপ । সেরূপ ছয়ত্রিশ তত্বের একত্র 
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মিলন হইলে সেই সমষ্টি ভাবকে ক্ষেত্র বলা হয়। ভৌতিক 
দেহ-ব্যাপার সম্বন্ধে ইহাতে পাপ ও পুণ্যের ফল পরিপর্ হয়। 
এই হেতুও ইহাকে আমি কৌতুকের সহিত ক্ষেত্র বলি। কেহ 
বলে দেহ। ইহার অনেক নাম আছে। পরতত্ব ভিন্ন স্থাবর 
পর্যান্ত উৎপন্ন সকলই ক্ষেত্র । দেবতা, মনুষ্য, সর্প প্রভৃতি 
যোনি বিভাগ ইহারই গুণ ও কর্ম্ম সঙ্গে উৎপন্ন । হে অর্জন, 
এই,গুণের বিচার পরে করিব সম্প্রতি জ্ঞানের বর্ণনা করিতৌছি। 
বিস্তীরিত ভাবে সব্বপ্রকার বিকারের সহিত ক্ষেত্রের বিচার 
আমি করিয়াছি । 

উত্তম জ্ঞানের কথা শ্রবণ কর। জ্ঞানের নিমিত্ত যোগী 
স্বর্গের জাকা বাঁকা পথে আকাশকে পর্য্যস্ত গ্রাস করিতে প্রত 
করে, খষির মর্যাদা বা সিদ্ধির ইচ্ছা রাখে না) কঠিন 
যোগমার্গকেও তুচ্ভ মনে করে, তপস্যা দুর্গ উল্লজ্ঘন করিয়া কোটি 
যজ্ঞ সাধনকেও অবহেলা করে, কন্মের বীজ তুলিয়৷ ফেলে, 
বিবিধ ভজন পথ হইতে মুক্তি পাইয়া স্ুৃধুয্া নাড়ীর সুর মধ্যে 
প্রবেশ করে, যে জ্ঞান প্রাপ্তির উৎ্কট আকাঙ্জায় মুনীশ্বরও 
বেদতরুর প্রতি পত্রে পাত্রে ভ্রমণ করিয়া অন্বেষণ করে, বুদ্দিদ্বারা 
বা গুরু-সেবাদ্বারা উহা! হস্তগত হইবে ভাবিয়া ঘে জীবন যাপন 
করে, যে জ্ঞানের প্রবেশ মাত্র অবিদ্ভা পলায়ন করে জীব ও 
পরমাত্মার মিলন হয়- ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ হয়, যে প্রবৃত্তির পা 
ভাঙ্গিয়া দেয়, মনের দেগ্য দূর করে. যে জ্ঞানের ফলে €দ্বত 
ভাবের ছুভিক্ষ উপস্থিত হয়, অদ্বৈত ভাবের সুদিন আসে, যে 
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মদভাবের চিহ্ন মিটাইয়া দেয়, মহামোহকে গ্রাস করে, আপন 
পর ভেদ ভাবের নামও রাখে না, সংসারের উন্মলন করে, সে 
সঙ্কল্সের কর্দম পরিচ্ধার করিয়া সব্বব্যাপক পরত্রহ্ষের দর্শন 
করাইয়। দেয় । তাহার উৎপত্তি মাত্র প্রাণ পঙ্গু হয়, কৌশলে 
জগতের ব্যাপার চলে, প্রকাশে বুদ্ধির চক্ষু খুলিয়। যায়, জীব 
আনন্দের ক্রোড়ে লুটাপুটি খায়, পবিত্রতার পরমাশ্রঘ এই জ্ঞান | 
সামীপ্য হেতু জীব-বুদ্ধিরূপ ক্ষয়রোগগ্রস্ত আত্বা। নীরোগ হয়, 
সেই জ্ঞানের বর্ণনা অসম্ভব হইলেও বর্ণনা করিতেছি । শ্রবণ 
দ্বারা বুদ্ধিসহায়ে জ্ঞানের নিদ্ধারণ প্রয়োজন । উহাকে অন্য 
প্রকারে চক্ষুর সম্মুখে দেখাইবার নয় । এই শরীরে জ্ঞান প্রভাব 
প্রকাশ করিলে ইন্ড্রিয়গণের ব্যাপার মধ্যে উহা দর্শনের বিষয় 
হয়। বৃক্ষে নব পত্র পুষ্প বিকাশ-শোভা দর্শনে বসন্ত সমাগম 
অন্নুমিত হর, সেরাপ ইন্দ্রিয় ব্যাপারে জ্ঞানের পরিচয় । বৃক্ষের 
মুল মৃত্তিকার অভ্যন্তরে রস লাভ করে, উহা শাখা-বিস্তারে বুঝা 
যায়। ভূমির মৃদৃতা অস্কুরের কোমলতায় প্রকাশ, উত্তম কুল 
প্রন্ুত মন্ুয্ের শ্রেষ্ঠতা তাহার আচরণে প্রকাশ পায় । আদর 
আতিথ্যের বৈশিষ্ট্য দ্বারা স্েহ বুঝা যায় । দর্শন মাত্রই পুণ্যবান 
পুরুষের পরিচয় হয় । স্তুগন্ধ দ্বারাই বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ কর্পুরের 
উৎপত্তি অন্থুমিত হয়। কাচের আবরণে প্রদীপ রাখিলে প্রভা 
বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে । দেহের অভ্যন্তরস্থ জ্ঞানের লক্ষণ বিশেষ 
মনোযোগ সহকারে শুন ॥ ৬ ॥ 
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অমানিত্বমদন্তিত্বমহিংস! ক্ষান্তিরার্জবম্‌ । 
আঁচার্যযোপাসনং শৌচং স্থ্র্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥ 


কাহারও সমতুল হওয়া যাহার ভাল লাগে না, বড় হওয়ার 
ভাব যাহার ভারী বোঝা বলিয়া অন্নমান হয়, নিজগুণের 
প্রশংসা, সম্মান বা যোগ্যতার বর্ণন! শুনিলে যে অত্যন্ত আকুলিত 
হয় ; ব্যাধের জালে পতিত হরিণের ন্যায় ছটফট করে, ঘুণিপাকে 
সম্তরণ করিতে করিতে ভীত হওয়ার ন্যায় হে পার্থ, সম্মান 
পাইলে যাহার বিপদ উপস্থিত হয়, যে গরিমার ভার কাছে 
খেঁসিতে দেয় না, “লোকের সমীপে পুজনীয়ত্বের পরিচয় হউক", 
এরূপ যে কখনও ইচ্ছা করে না, “আমার কীত্তি তাহাদের 
কর্ণ দ্বারে উপস্থিত না হউক বা আমি অমুক ইহা তাহাদের 
গোচনীভুত মা হউক' যে ব্যক্তি এরাপ ভাবনা করে, তাহাকে 
সতকৃত করিবার কি আছে? আদর কে গ্রহণ করে? নমস্কার 
করিলে সে মৃত্যু বলিয়া মনে করে । বৃহস্পতির হ্যায় সববজ্ঞতা 
লাভ করিলেও মে ভয়ে পাগলের হ্যায় বিচরণ করে, চাতু্ধ্য 
গোপন করিয়া রাখে, শ্রে্ঠত। লোপ করিয়া প্রেমে উন্মাদের 
ব্যবহার করে, লৌকিকতার নিয়মে আকুলিত সে শাকের 
বিধিকেও উপেক্ষাপূবর্বক অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে । সমগ্র 
জগৎ তাহাকে অপমানিত করুক, বান্ধবগণ কিছুমাত্র মানিয়। না 
চলুক এইভাবে প্রণোদিত হইয়া সে এরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় 
যাহাতে তাহার লঘ্বুতা এবং দীনতার অলঙ্কার আবিষ্কৃত হয়। 
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তাহার এরূপ ইচ্ছা হয় “আমি জীবিত আছি কি মৃত এ বিষয়ে 
লোকের সন্দেহ হউক। আমার এরূপ দশা হউক যাহাতে 
আমি চলিতেছি না স্থির আছি, অথবা বাতাসে ভর করিয়া 
আছি, এ বিষয়ে লোক ভুল করুক। আমার অস্তিত্ব, নাম, 
রূপ লোপ হইয়া যাউক আর কোন প্রাণী যেন আমার নিমিত্ত 
ভয় প্রাপ্ত না হয়।' একান্তে অবস্থান ও গতায়াত, নির্জনে 
বাসের নিমিত্তই দেহ ধারণ, বায়ুর সহিত বান্ধবতা, আকাশের 
সহিত কথা বলিবার ইচ্ছা, বৃক্ষ যাহার প্রাণ ও জীবন হইতেও 
প্রিয়, অধিক বলিব কি, যে পুরুষে এই সকল চি দেখিবে 
তাহাকে জ্ঞানের শয্যায় শায়িত জানিবে । লোকের অমানিত্ব 
গুণ পুববান্ত লক্ষণে বুঝিবে। 

অদস্তিত্বের রহস্য বলি। লোভী প্রাণান্তেও রক্ষিত সামঞ্জী 
বাহির করে না, সেরূপ প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেও যে আত্মকৃত 
প্রশংসনীয় কর্মের কথা প্রকাশ করে না, তাহাকেই দন্তহীন 
জানিবে। হে অর্জুন, তুষ্ট গাভী বাটের ছুগ্ধ লুকাইয়া রাখে । 
বেশ্বা আপন বয়স গোপন করে ৷ বন প্রদেশে নিঃসঙ্গ ধনবান 
বাক্তি আপন ধনাঢ্যতা প্রকাশ করে না। কুলবতী কামিনী আপন 
অবয়ব আবৃত করিয়া রাখে । কৃষক ক্ষেত্রে উপ্ত বীজ লুকাইয় 
রাখে । সেরূপ যে ব্যক্তি আত্মকৃত দান ও ব্রতের কথা লুকাইয়া 
রাখে, বাহা দেহই সুশোভিত করে না, লোকের খোসামোদ 
করে না, শুধু বাক্যের ধ্বজা তুলিয়া ধর্মকে রক্ষা করে না, 
পরোপকার করিয়া উহা বলিয়া বুঝায় না, স্বকৃত অভ্যাস প্রদর্শন 
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করিয়া বাহাছুরী লয় না, স্বকীত্তি স্থাপনের নিমিত্ত কৃতপুণ্যের 
বিক্রম প্রকাশ করিতে অসমর্থ, যে দৈহিক স্খোপভোগে বিমুখ, 
ধর্্মবিষয়ে অল্পাধিক বিচারশুন্য* গৃহে দারিদ্র্য দেহে দুর্বলতা 
থাকিলেও দানে কক্পবুক্ষের সহিত প্রতিযোগিতা করে, অধিক 
বলা নিশ্্রয়োজন, ন্বধন্মাচরণে যে শ্রেষ্ঠ, উদার এবং আত্া- 
বিদ্যাচচ্চায় নিপুণ, অন্য বিষয়ে উন্মাদের হ্যায় বাহিরে জলে পূর্ণ 
দেখিলেও কদলীবৃক্ষের ফলের ন্যায় স্ুন্বাছু রসপূর্ণ। মেঘ এরূপ 
হাল্কা যে উহাকে বায়ু উড়াইয়া লইয়া যায়, কিন্তু সেও মুষল- 
ধারে বর্ষণ করে । পূর্ণতার দৃষ্টিতে দেখিলে যাহার দর্শনে বাসনা 
পূর্ণতা লাভ করে, অন্যথা যাহার কথা বলিতে বাণীও কুগ্ঠিত হয়, 
এরূপ লক্ষণের উৎকর্ষ যাহাতে দেখিবে তাহারই জ্ঞানলাভ 
হইয়াছে বুঝিবে । ইহাকেই অদান্তিকতা বলে। 

অহিংসার লক্ষণ শুন। অহিংসার বর্ণনা নানাপ্রকার ) 
শাখাছেদনপুর্বক সেই বৃক্ষেরই চারিদিকে বেড়া দেওয়া, নিজের 
বাহুর মাংস রন্ধন কৰিয়। ক্ষুধার নিবৃত্তি করা বা মন্দির ভাঙ্গিয়া 
বাসগৃহ নিম্মীণ করার শ্যার কর্মকাণ্ডের বণিত অহিংস । 
তাহারা বলে-হিংসা হইতেই অহিংসা উৎপন্ন । কর্মকাণ্ডে 
নির্দেশ আছে-_অনাবৃষ্টিতে বিশ্ব পীড়িত হইলে বনু সংখ্যক 
পর্জন্যে্তি ঘাগ করা প্রয়োজন । এই যজ্দ্রের মূলে পশুহিংসা, 
উহা দ্বারা অহিংসার তটে কিরাপে পৌঁছা সম্ভব? হিংসা বপন 
করিলে অহিংসা উৎপন্ন হইবে কি? যাজ্িকগণের ধের্য্য 
অতুলনীয় । হে পাণগুব, সমগ্র আয়ুবেদেও এই পথের নির্দেশ 


অয়োদশ অধ্যায় ৪৭৫ 







রা হইয়াছে যে, জীবরক্ষার নিমিত্ত জীব হত্যা করা যায় । বনু 
নাগদ্বার। ব্যাকুল দর্শন করিয়া চিকিৎসক রোগের হিংসার কবল 
ইতে রোগীকে বাচাইতে চিকিৎসা করেন, চিকিৎসার পৃর্রেই 
তিনি কাহারও মূল, কাহারও পত্রপুষ্পসহিত কন্দ উৎপাটন করিয়া 
থাকেন । কাহারও মধ্য হইতে শীস, কোন বৃক্ষের বন্কধল আর 
কোন সগর্ভ জীবকে পুটপাক করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কোন 
অজাতশক্র বৃক্ষের সমগ্র প্রাণরস বাহির করিয়া উহাকে শুষ্ক 
করিতে হয় । জঙ্গম পশুর প্রতিও হস্তক্ষেপপূর্বক তাহার পিত্ত 
বাহির করিয়া তদ্বারা অন্য জীবকে পীড়া হইতে রক্ষা করিতে 
হয়। পল্লীর গৃহগুলি ভাঙ্গিয়৷ মন্দির নির্মাণ করা, ব্যবসায় বন্ধ 
করিয়া অন্ুছত্র খোলা, মস্তক আচ্ছাদনপুবর্বক অধোভাগ অনাবৃত 
রাখা, ঘর ভাঙ্গিরা নাট্যমন্দির নির্মাণ করা, পরিধানের কাপড় 
দবালাইয়া আগুন পোহান, হাতীকে স্নান করান, বলদ বেচিয়া 
কুকের গৃহ তৈরী করা, পোষা তোতাপাখীটিকে অপরের 
সমীপে বন্ধক রাখিয়া ভাল খাঁচা তৈরী করা কি কখনও 
প্রশংসনীয়? ইহাতে কি হাস্যাস্পদ হইতে হয় না? 

কৌন কোন ধর্মসম্প্রদায়ের রীতি অনুসারে জল টাকিয়া পান 
করিতে হয়, তাহাতে টাকিবার কষ্টেই কোন কোন প্রাণীর মৃত্যু 
হইয়া যায়। কেহ কেহ হিংসা করিবার ভয়ে রন্ধন না করিয়াই 
শশ্যকণ| ভোজন করিয়া থাকে, ইহাতে স্বকীয় প্রাণের পীড়। 
দেওয়া হয় । উহাও হিংসা | হে প্রসন্নচিত্ত অর্জুন? কর্মকাণ্ডের 
মত সমালোচন! করিলে দেখা যায় হিংসাই অহিংসাঁ। অহিংসার 
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কথা বলিতেই আমি উহ! বর্ণনা করিব বলিয়া মনে করিয়াছি । 
কর্্মকান্ডোক্ত অহিংস! ত্যাগ করিবার নিমিত্ত উহা বর্ণনার 
প্রয়োজন হইয়াছে । আমি মনে করিয়াছিলাম যে, তোমার 
এই মতসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে । হে কিরীটি, এই হেতু আমি 
সেই মতবাদ পুর্ধে প্রকাশ করি নাই। তাহা নাহইলে কি 
আর বাঁকা পথে ছুটাছুটি করিতে হয়? হে ধনুর্ধর, স্বমত 
স্থাপনের নিমিত্ত পর মতের বিচার করিতে হয়। সিদ্ধান্ত 
প্রকাশের এই রীতি । এবিষয়ে আমার প্রধান মত অভিব্যত্ত 
করিতেছি, অহিংসার রীতিতে দেখিলে আন্তর জ্ঞানে উপলব্ধি 
হইবে । অহিংসা শরীরে ব্যাপক ভাবে রহিয়াছে কিনা উহা 
আচরণেই বুঝা যায় । নিকম পাথরে স্বর্ণের পরিচয় । 

হে কিরীটি, অহিংসা কিরূপ 1--তরজকে লঙ্ঘন না করিয়া। 
লহরীকে পা দিয়া না ভাঙ্গিয়া, জলের স্থিরতা নষ্ট না করিয় 
মতস্থের প্রতি একান্ত দৃষ্টি রাখিয়া বক যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত 
অথচ অতি সন্তর্পণে প1 ফেলে এবং ভ্রমর কেশর ভঙ্গের ভয়ে 
কমলের বুকে অতি সতকতার সহিত পদক্ষেপ করে সেইভাবে 
প্রতি ধূলিকণার মধ্যেও অতি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জীবের বাসস্থান, এরূপ 
জানিয়৷ যে ব্যক্তি কারণ্যপূর্ণ হৃদয়ে আপন পদক্ষেপ করেন_ 
পথে চলিতে পথ করুণা দিয়া ভরিয়। দেন- দৃষ্টিপাত করিতে 
দিকৃসমূহকে প্রেনপৃরিত করেন_অন্য জীবের চরণ তলায় যিণি 
নিজের জীবন ছড়াইয়া দেন, এই প্রকার পার্থ, যত্্পূর্বকং 
তাহার গতির বর্ণনা অর্থব৷ প্রেমের পরিমাণ করা যায় না। 
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বিড়াল প্রেমের সহিত ছানাকে দাতে ধরিয়া স্থানাস্তরে লইয়া 
যায়, উহাতে কিছু ব্যথা লাগে না। প্রীতিময়ী মাতা সন্তানের 
পথ চাহিয়া থাকিবার কালে তাহার দৃষ্টিতে কোমলতা ফুটিয়া 
উঠে, কমলদলকে ধীরে ধীরে নৃত্য করাইয়৷ বায়ুর মুদ্ূতা নয়নের 
আনন্দ বদ্ধন করে । সেই মৃদ্বতা লইয়া ধিনি ভূমিতে পদক্ষেপ 
করেন তাহার চরণস্পশমাত্র জীবের নুখান্ুভব হয়। হে 
পাওুনন্দন, সেই অহিংস-প্রাণ পথে চলিতে ক্ষুদ্র কীট দেখিলেও 
অন্য দিকে পা ফেলিয়া চলেন । তিনি মনে ভাবেন_ জোরে 
পা ফেলিলে ইহার নিদ্রা ভঙ্গ হহয়া শান্তির ব্যাঘাত হইবে । 
সন্ত্রস্ত হইয়া তিনি বরং পিছনের দিকে ফিরিয়া যান। ইনি 
কাহারও উপর পা রাখিয়া চলেন না-_জীব বলিয়া জানিয়া 
তৃণকেও লঙ্ঘন করেন না--ভীবের অবমাননার কথাতো দূরে । 
ক্ষুদ্র কীট মেরু লঙ্ঘন করিতে__মশক সমুদ্রের পরপারে যাইতে 
অলমর্থ। অহিংস ব্যক্তিও রাস্তায় পতিত জীবকে অতিক্রমে 
অসমর্থ । তাহার প্রতিটি ব্যবহারে কৃপার কুন্থম ও ফলোদগম 
হয়, বাচিক কর্ম্ম পর্ধযালোচন|য় মনে হয়, ইহার বাণীতে দয়া 
জীবন ধারণ করিতেছেন । তাহার শ্বাস লওয়াও অতি সন্তপ্পণে । 
যাহার বদন প্রেমের আতিথ্য-পুর্ণ ভাগ্ডার, দস্তসমূহ মাধুষ্যের 
অঙ্কুরোদৃগম, প্রসন্নতা বাণীর অগ্রদূত, অক্ষর তাহার পশ্চাদ্বতী, 
কৃপা সব্ব প্রথমে প্রকাশ হইয়া পরে শব্দোচ্চারণ হয় । কিছু 
বলিলে পাছে কাহারও প্রাণে লাগে এই ভাবিয়া কিছু বলা 
হয় না। যদি কখনও কিছু বলা হয়, সেই সময় অধিক শব 
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ব্যবহার করিলে এই কথাই তিনি ভাবিয়া থাকেন যে, আমার 
কথায় যেন কাহারও মন্মগীড়া উৎপন্ন না হয়, অথবা সন্দেহ 
উৎপন্ন না হয়; আমার কথায় যেন প্রচলিত কোন কথার 
বিরোধ, কাহারও ভয়, অথবা পথ ভুল না হয়, কাহারও ক্লেশ 
না হয়, কেহ বিরক্তির সহিত দৃষ্টিপাত না করে, কথা বলিবার 
সময় শ্রোতবৃন্দে যেন মাতা পিতার ন্যায় গ্রীতিময় ভাব থাকে । 
তাহার কথা মুস্তিনান শকত্রঙ্গ, গঙ্গার উচ্ছলিত প্রবাহ অথবা 
পতিব্রতার বৃদ্ধাবস্থার সেবা । তাহার শ্রধুক্ত প্রত্যেক শব্দ সত্য, 
মু, পরিমিত, সরল ও অয্নতৈর তরঙ্গে লীলায়িত। বিরুদ্ধ বাদ 
প্রতিবাদের পরাক্রম, প্রাণীকে ব্যাকুলিত, উপহসিত, প্রতারিত, 
মম্ম্তবদন ঘুক্ত করা, প্রতিজ্ঞা, অবসাদ, কপটতা, আশা, আশঙ্কা 
ও ছলনা আদি ছুপ্তণের আভাযও তাহার বাক্যে থাকে না। 

হে কিরীাটি, ুতমাত্র পরন ত্রঙ্গ এই ভাবে যাহার স্থির দৃষ্টি, 
পাছে আসক্তি হয় এই ভাশঙ্কায় যে এদিক ওদিক্‌ দুটি করে না, 
কখনও নয়ন মেলিয়া চাহিলে বাহার নেত্র হইাতে অগোটারে 
স্বধাধারা বিগলিত হয় । চক্রবিগ হইতে অদৃশ্যরূাপে বিগলিত 
অমুতধারা আন্বাদনের নিমিত্ত চকোর আনন্দে আত্মহারা হয়, 
সেরূপ তাহারও দ্ৃষ্টিমাত্র গ্রাণিগণ আনন্দে আপন হারা হইয়া 
থাকে । কোন দিকে দৃষ্টি পড়িলে উহাতে এরপ গাঢ় প্রেমের 
পরিচয় পাওয়। বায় থে, গ্রীতিময়ী কুন্মীও সেরূপ দৃষ্টি জানে না। 
বলিব কি? ভীব মাত্রের প্রতি এরূপ দৃষ্টি। তাহার কর 
যুগলও স্থির । সিদ্ধ পুরুম কৃতুকৃত্য হইয়া গেলে তাহার মন 


ত্রয়োদশ অধ্যাষ ৪৭৯ 


রকোন কর্ম করিতে চাহে না, তাহার হস্তও ক্রিয়া রহিত, 
কর্ম সাধনে অসমর্থ এবং কন্মত্যাগ করে। ইন্ধন রহিত অগ্নি 
নির্বাপিত হয়। মুকের মৌনব্রত স্বরূপ তাহার করযুগল কোনও 
কর্তব্য না রাখিয়া অকর্তারূপে পর ব্রন্ষের পদে আসিয়া বিশ্রাম 
করে | বায়ুর আঘাত লাগিবে, আকাশে নখাঘাত লাগিবে এই 
বিবেচনায় হস্তকে কম্পিতও করে না; শরীরে মশা মাছি বসিলে 
উহাকে তাড়ান, চক্ষের মধ্যে কীট প্রবেশ করিলে উহাকে দূর 
র্‌ এবং পশু পাখীকে ভয় দেখান সে একেবারেই ত্যাগ করে । 
তাহার দণ্ড অথবা কোনরূপ সঙ্গী ভাল লাগে মা। হে কিরীটি, 
শন্তের কথা দূরে । ছিন্ন হইবে বা বিদ্ধ হইবে বলিরা লীলাকমল 
দ্বারা ক্রীড়া অথবা পুষ্পমালা ধারণ করেন না, দেহের রোম 
নডিবে ভাবিয়া শরীরে হস্ত স্থাপন করেন না। তাহার অন্গুলিতে 
নখের পিগু নিশ্মিত হয়, তাহার কোনও কর্তবা অবশিষ্ট থাকে না 
বরং আবসর মত চিপাভ্যাসান্নুনারে কর যুগল সম্পুটিত হইয়া 
থাকে । অভয় প্রদানের নিমিত্ত উত্তোলিত হয়, পতিতকে 
কুলিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয়, আত্তকে কোমলতার স্পশদান করে, 
তাহার করযুগল এই কর্ম্মেও অতি সাবধান। আর্তের ছঃখ দূর 
করিতে চন্দ্রকিরণের শ্নিগ্চতাও তাহার তুলা নয়। তিণি পশুর 
শণীরেও হস্ত স্থাপন করিতে মলয়ানিল হইতেও কোমল 
ম্পশদান করেন। স্ুশীতল চন্দনবৃক্ষ ফলরান না হইলেও 
শিক্ষল নয়। তিনি মুক্ত । বাক্‌ চাতুধ্য থাকুক, তাহার করতল 
সাধুর স্বভাবের ন্যায় নির্মল । 
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তাহার মনের বর্ণনা করি । এইমাত্র যাহার কথা বলিলাম 
সেকে? শাখা সমষ্টিই কি বৃক্ষ নয়, সাগর কি জল ভিন্ন সম্ভব 
হয়, তেজ ও সূর্য্য কি ভিন্ন বস্তু, অবয়ব ও শরীর কি পৃথক? 
রস ও জলে কি ভেদ? পৃর্রোক্ত বাহাভাব সমষ্টিই মুন্তিমান মন । 
যে বীজ ভূমিতে বপন করা হয় উহাই বৃক্ষরূপে উদ্ভিন্ন হয়, 
ইন্ড্রিয়ের দ্বারে যাহার বিকাশ উহা মন। মনের মধ্যে অহিংসার 
ন্যুনতা থাকিলে বাহিরে কি প্রকাশ হইবে? হে কিরীটি, যে. 
কোন বৃত্তি প্রথমতঃ মনোমধ্যে উদিত হইয়া বাক্য, দৃষ্টি ও 
কর্মের মধ্যে প্রকাশিত হয়। মনোমধ্যে অত্তিত্ববিহীন বস্ত 
বাক্যে প্রকাশিত হয় না। বীজ ভিন্ন ভূমিতে অস্থুরোর্গম 
অসন্তব | মনের ধ্বংস হইলে শ্ত্রধার ব্যতিরেকে কাষ্ঠপুত্তলিকার 
হ্যায় ইন্দ্রিযগণ অকন্মণ্যি হইয়া পড়ে । প্রথমাবিভ্ভাবে যে ম্মুখ 
প্রবাহ থাকে উহার অন্যথা হয় না। প্রাণের বহির্গমনে দেহে! 
কি আর চেতন। থাকে 2 হে পাঞ্ব, মনই সবর্ব ইন্ড্রিয়ের 
ভাবের মূল । সে-ই উন্ড্রিযদ্ধারে কম্ম করে। মন ঘে সময় 
যেভাবে ভিতরে থাকে বাহিরে তদন্ুরূপ কর্ন্মের অভিব্যক্তি হয় । 
মনে পরিপূর্ণ অহিংপগা থাকিলে অবশ্যই স্থপক ফলের সুগন্ধের 
হ্যা উহা প্রেমের সহিত প্রকাশিত হইবে । ইক্ডদ্রিয়গণ মনের 
মূলধন লইয়া অহিংসার বাণিজ্য করে । সমুদ্রে বান ডাকিলে 
নদী পূর্ণ হয়, মনও সেই রীতিতে আপন সম্পদৃদ্ধার৷ ইন্দরিয়পূর্ণ 
করে। বলা নিপ্রয়োজন, গুরুমহাশয় বালকের হস্তধারণ করিয়। 
নিজেই বর্ণমালার স্পষ্ট রেখাপাত করেন, সেরূপ মনও আপন 
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দয়ালুতা হস্তপদাদিতে সংক্রামিত করে, তাহাতে অহিংসা' 
প্রকাশিত হয় । হে কিরীটি, মনের দ্বারাই ইন্ড্রিয়ের ক্রিয়া । 
কায়মনোবাকৃকৃত সমস্ত হিংসার ত্যাগী আনন্দময় পুরুষকে 
জ্ঞানের গৃহন্বৰপ বুঝিবে । তিনি মুগ্তিমান জ্ঞান | বহুশ্রুত ও 
শান্্রনিদ্দি্ অহিংস! প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এই পুরুষেই উহা 
হইবে । 

শ্রীকৃষ্ণ বণিত অহিংসার কথা এক কথাতেই বল। যাইত, 
আমি উহা বিস্তার করিয়াছি সেজন্য ক্ষমা করিবেন । পশু গুল্- 
লতা দেখিলে পিছনের পথের কথা ভুলিয়া যায়, বায়ুর বেগে 
পক্ষী আকাশে বিপরীত ভাবে উত্পতিত হয়, প্রেমের স্কন্তিতে 
রসাম্বাদন বৃত্তির বিস্তার হওয়াতে আমার বৃদ্ধি আর আমার 
বশ ছিল না । শুধু ইহাই নয় বিস্তৃত বর্ণনার আরও হেতু আছে। 
“অহিংসা” শব্দটা তিন অক্ষরের সমষ্টি । উচ্চারণেও অতি অল্প । 
কিন্ত ইহার তাত্পধ্ধ্য বুঝিতে ভ্রমময় মতবাদ খগ্ডনের প্রয়োজন । 
প্রচলিত মতান্তরের উপেক্ষা করিয়া শুধু স্বমত খ্যাপন করিলে 
উহা আপনাদের অভিমত হইবে না। জহুরীর গ্রামে রত্ব বিক্রয় 
করিতে গিয়া স্ফটিকের স্ততি করিলে চলিবে না। সেখানে 
শালগ্রামেরই মহিমা বর্ণনা প্রয়োজন । কপূরের চাহিদা না 
থাকিলে উহাতে সুগন্ধ থাকুক বা না থাকুক লাভ কি? 

হে পুজনীয় শ্রোতৃবৃন্দ, এই সভায় বাগ্মিতার আধিক্য 
বন্তৃত্বের কিছু মূল্যাধিক্য হইবে না। সাধারণ ও বিশেষ সকল 
কথা৷ একত্র সমাবেশ করিলে উহা অবশ্যই আপনাদিগকে শ্রবণ' 
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সখের দ্বারে পেৌছাইয়া দিবে । সন্দেহের কালিমা লিপ্ত হইয়া 
শুদ্ধ প্রমেয় মলিন হইলে তত্বজ্ঞান পশ্চাতে পয়ায়ন করে। 
শৈবাল সমাচ্ছাদিত জল কি রাজহংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 1 
মেঘাবৃত চন্দ্রানবৃত লালসায় চকোর কি তাহার চঞ্চুপুট বিস্তৃত 
করে? সিদ্ধান্তও নির্দোষ না হইলে আপনারা দৃষ্টিপাত বা 
অঙ্গীকার করিবেন না বরং বিরক্তি প্রকাশ করিবেন । মতান্তর 
বুঝাইয়া--সন্দেহের সম্বন্ধ ধ্বংস করিয়া ব্যাখ্যা না করিলে 
আপনারা শ্রবণ করিবেন কেন? এই প্রসঙ্গে সাধুগণ সবদ্‌ 
আমার সনীপে অবস্থান করিবেন । আপনারা যথার্থতঃ গীতাথ 
প্রেমিক । এই হেতু আমিও গীতারসের বর্ণনায় হৃদয় ঢালিয়া 
দিয়াছি। সাধুগণ তাহাদের সব্বন্ম ধন আমাকে সমর্পণ করিলে 
এই গীতা প্রত্যর্পণ করিব ইহ গ্রন্থ মাত্র নয় ইহা বন্ধকী 
মালের হ্যায় । আপন সব্বন্ষের লোভে বন্ধকী গীভা সামগ্রীর 
উপেক্ষা করিলে জানিবেন গীভার যে গতি আমারও সেই গতি 
অর্থাৎ উপেক্ষিত । বলিব কিঃ আনার প্রতি আপনাদের কুপার 
প্রয়োভন আছে বলিম়াই আমি এই ভাবে গ্রন্থ নিরূপণের ধারা 
অবলম্বন করিয়াছি । রসজ্ঞগণের উপযুক্ত ব্যাখ্যা না করিলে 
চলিবে কেন? এই নিমিত্ত মতান্তরের উল্লেখ করিয়াছি। 
ইহাতে কথা বিস্তৃত হইয়াছে এবং শ্লোকার্থ দূরে রহিয়াছে 
অল্পমতি আমার সেই দোষ আপনার ক্ষমা করিবেন । দাতের 
গোড়ার কারুর দূর করা অবশ্য প্রয়োজন । সাধু বেশ ধারা 
চোরের কবল হইতে মুক্ত শিশুকে মাতা সযত্তে নিমগ্ন করিয়া 
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ঘরে লইবেন । তাহার প্রতি ক্রোধ করা উচিত নয় । মনে হয় 
আপনারা ক্ষমা করিয়াছেন । 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন__হে জ্ঞানোভ্তমনয়ন অর্জন, অবহিত হও, 
জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছি । দ্রঃখরহিত ক্ষমাতে জ্ঞানের 





স্পষ্ট স্থিতি । অগাধ সরোবরে কমল ও ভাগাবানের গুহে 
সম্পদের ন্যায়, হে পার্থ, শিরমন্তর যাহার ক্ষমাগ্তণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 
ও আচরণে ক্ষমার পরিচয় হয়, সে জ্ঞানী । ক্ষমার লক্ষণ বলি। 
অতিশর প্রির অলঙ্গার যে ভাবে লইয়া অঙ্গে ধারণ করা হয়, 
সেইভাবে যে সকল কষ্ট ও অত্যাচার সহা করে, _-আব্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক ও আধিভোৌতিক এই ত্রিবিধ হাপ-প্রপান উপদ্রব 
সমূদয় মাথায় আসিয়া পড়িলেও যে তিলমাত্র বিচলিত হয় না, 
-অভিলধষিত সামগী অঙ্গীকার সময়ে ভাথবা অনভীষ্টের অভি- 
নন্দনে যে সমান সন্তোষ প্রকাশ করে,বমান অপমান অহা করে 
যাহাতে সখ দুঃখ উভয়ের সমন্বয় হয়, যে শিন্দাস্তরতিতে দ্বিধা করে 
না, উষ্ণতায় তাপ বা শীতল স্পর্শে কম্প অনুভব করে না” 
কোনরূপ সঙ্গটে যাহার ভীতি উপস্থিত হয় নাদের নিজের 
শঙ্গ ভার বোধ করে না__পুথিবী সমগ্র চরাচর ভূতগণের ভারে 
বু'কিয়৷ পড়ে না, সেইরূপ শখ দুঃখের দ্বন্দে যাহার ক্রেশ হয় না, 
নদ ও নদীর মিলনে সমুদ্র জলের প্রবাহকে অনায়াসে আত্মসাৎ 
করে,_সেইরপ যে অমহছোর কথাই জানে না”_আমি কিছু সহ 
করিয়াছি এরূপ স্মতিও যাহার থাকে না, দেহ যাহা প্রাপ্ত হয়, 
তাহাকেই যে আপনার করিয়া রাখে__উহা৷ সহিয়া যে অভিমানের 
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বশীভূত হয় না,__সেই ছুঃখ-রহিত ক্ষমাশীল ব্যক্তি হইতেই জ্ঞানের 
মহিমা বৃদ্ধি পায়। হে প্রিয়োত্বম পাণ্ডব সে-ই জ্ঞানের অধীন । 

আর্জব বা সরলতার বর্ণনা করি। প্রাণশত্তি সমুদয় 
জীবের নিমিত্ত সমান সৌজন্য প্রকাশ করে, সুর্য পক্ষপাতিত্ব 
করিরা আলোক বিতরণ করে না, আকাশ জগৎকে একই 
প্রকার অবকাশ দান করে। যাহার মন বিভিন্ন ব্যক্তির 
প্রতি বিভিন-ভাব পোষণ করে না, সমগ্র সংসারে 
একভাবে পরিচিত, সকলেরই পুরাতন বান্ধবের ম্যায় আপন 
পর বুদ্ধি রহিত, সকলের সহিত প্রণয়বদ্ধ, জলের ন্যায় নঅ 
স্বভাব, ক্লেশান্নুভবেও অক্ষুন্ধচিত্ত, বাযুবেগের হ্যায় সরলভাব, 
শিঃসন্দেহ ও নিঃশঙ্ক, মাতার সমীপে নিঃসন্দেহ বালকের ন্যায় 
যাহাকে দ্বিধাভাব রহিত হইয়া মন সমর্পণ করা যায় ; হে ধনুর্ধর, 
বিকশিত কমল পুনরায় মৃকুলিত হয় না, সেইরূপ যে মনোবিকার 
এদিক ওদিক গোপন করিতে জানে না সুন্দর রত্ব হইতে তাহার 
সুন্দর উজ্জ্লতা অধিক । যাহার মন অগ্রগামী ও ক্রিয়া 
পশ্চাদৃগামী, যে শক্ষিতচিত্তে বিচার করে না, সে অনুভবানন্দে 
তৃপ্ত, অন্তঃকরণে কোন বিচার করার কথা ভুলিয়া গিয়াছে, দৃষ্টি 
অকপট, বাক্য নি?সংশয়, তুষ্টবৃদ্ধির ব্যবহারও জানে না, দশ 
ইন্দ্িয়বৃত্তি সরলতাময়, নিদ্দপট ও নির্মল ;__যাহার পঞ্চপ্রাণ 
অষ্টপ্রহরই মুক্ত, অমৃতের ধারার ন্যায় সরল অন্তর, বলিব কি 
এই সমুদয় চিত্রের যে উৎপত্তি স্থান, হে স্ুভট, আর্জবের মৃত্তি, 
সে-ই জ্ঞানের গৃহ স্বরূপ । 
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হে চতুর নাথ, এখন তোমাকে আচাধ্যোপাসন। বলিতেছি। 
গুরুভক্তি সম্পূর্ণ ভাগ্যের জন্মভূমি । ইহা শোকগ্রস্ত মানুষকেও 
ব্রহ্মন্বরূপ করিয়া দেয় । গুরুভক্তির সিদ্ধান্ত করিতেছি মনোযোগ 
করিয়া শ্রবণ কর | গঙ্গা সম্পূর্ণ জল-সম্পদ্‌ লইয়া সমুক্রে মিলিত 
হয়, ত্রহ্মপদে শ্রুতির গতি, প্রিয়া ণিজের গুণাগুণ প্রিয়পতিকে 
সমর্পণ করে ; সেইরূপ নিজের শরীর ও মন যে ব্যক্তি গুরুকুলে 
সমপিত করিয়া স্বয়ং ভক্তির গৃহস্বরূপ হইয়া যার; প্রিয়তম 
চিন্তায় বিরহিণীর মত যে গুরুদেবের বাসস্থানে মনটিকে ফেলিয়া 
রাখে, সেইদিক্‌ হইতে প্রবাহিত বাঘুকে ছুটিরা গিয়া যে প্রণাম 
করে, এবং নিজের ঘরে ডাকিয়া আনে ;_ষে প্রেমের 
বিহবলতায় গুরু সম্বন্ধেই আলাপ আলোচনা করিতে অভিলাষী, 
_-আপন হৃদয়কে ষে গুরুগৃহের সাক্ষীরূাপে রাখে”_যে গলায় 
বাধা বাছুরীর মত উতকগ্ঠিত ভাবে গুরু আজ্ঞায় স্বগ্রামে বাস 
করিতে বাধ্য হয়,__সবরদা সেই বন্ধন ছিন্ন করিবার কথা মনে 
ভাবে,__কোন্দিন প্রভুর দর্শন হইবে এই ভাবনায় যাহার একটি 
পলকেও যুগের অধিক মনে করে”_গুরুদেবের গ্রাম হইতে 
কেহ আসিলে অথবা কেহ প্রেরিত হইলে মৃত শরীরে প্রাণ 
সঞ্চারের মত যে পুলকিত হয়ঃ_-শুফ অস্কুরে অমৃত ধারার 
মত-_ক্ষুত্র জলাশয়ের মৎস্য সমুদ্রে পতিত হওয়ার মত__ 
দরিদ্রের ধন প্রাপ্তির মত-_-অন্ধের চক্ষু পাওয়ার মত-_চির 
হুখীর ইন্দ্রপদ লাভের মত যে গুরুকুলের নাম শ্রবণে অত্যন্ত 
আনন্দে পুলকিত,_সে আনন্দে আকাশকে আলিঙ্গন করিতে 
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উতসৃক। একরপ প্রেম যাহাতে দেখিবে, বুঝিবে জ্ঞান তাহার 
সেবা করে। 

মনে মনে যে গুরুরূপের ধ্যান উপাসনা করে- শুদ্ধ হৃদয় 
মন্দিরে আরাধ্য গুরু মৃত্তিকে স্তির করিয়৷ ধনী হয়, সন্তাব 
সহিত যে নিজেই গুরুর পরিকর হয়_চৈতন্য গৃহে আনন্দ 
মন্দিরে যে গুরুমূত্তি শিবের উপর ধ্যানের পঞ্চামৃত বর্ষণ 
করে_ জ্ঞান সুর্যের উদয়ে যে বৃদ্ধির ডালা হইতে সাত্তিক 
ভাবের লক্ষ পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ কনে-_শিবপুজার শুভন্সণে 
নিরস্তর যে জীবদশার ধুপ প্রজ্জলিত করে অখণ্ড অদ্বৈত 
ভাবের নৈবেছ্ভ দান করে__নিজে পূজক হইয়া গুরুকে শিব 
ভাবনা করে--অথবা মনের শয্যায় গুরুকে পতিরূপে সেবা করে 
যাহার বুদ্ধি (প্রমের সন্তোষে পুণে অন্তরের প্রেমকে 
ক্ষীর সমুদ্র মনে করিয়া গুরু ধ্যানের অনন্ত শয্যায় গুরুমূত্তি 
বিষুতর পদসেবাকারী লক্্মীরূপ ধারণ করে-_ অথবা তাহার নাভি 
কমল জাত ব্রহ্মার রূপ ধারণ করে-গুরুমুত্তির এরূপ বিচিত্র 
ধ্যানে আনন্দিত হয়_ কোনো সময় গুরুকে মাতারূপে ভাবনা 
করিয়া স্বয়ং তাহার ত্তন্পায়ী শিশুর মত কোলে লুটাইয়া পড়ে- 
হে কিরীটি, চৈতন্যা কল্পবৃক্ষের তলায় আবদ্ধ গোমাতার হ্যায় 
গুরুকে ভাবিয় নিজে তাহার বৎসরূপে ভাবনা করে-_ কখনও 
গুরু কৃপা ও ম্মেহজলে বিহারশীল মীন স্বরূপে নিজেকে মনে 
করে- কখন নিজে বৃক্ষ হইয়া গুরুকুপাকে অমৃত বৃষ্টি ভাবনা-_ 
যাহার মনের সঙ্কল্প এরূপ-সদেখ, কি অলীম প্রেম ! কখন নিজে 
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পক্ষ ও দৃষ্টিহীন ক্ষুদ্র পক্ষি শাবক, গুরু মাতা-পক্ষী যে নিজ 
মুখে আহার যোগার ; গুরু নৌকা যাহার সাহায্যে পারে 
যাওয়া যায়-প্রেমে একটির পর একটি ভাবনা হয় পূর্ণ, 
সমুদ্রে একটির পর একটি তরঙ্গ উঠে, অধিক বলিব কি; 
গুরুমুন্তির সেবায় এরূপ আন্তরিক সুখ অনুভব হয় । 

এখন গুরুদেবের বাহা সেবা বর্ণন করিতেছি । গুরুদেব 
সন্তষ্ট হইয়া বর দানের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইবেন, এরূপ উত্তম 
সেবার নিমিত্ত যে দৃঢ়নিশ্যয় হয়-মনের মত সেবায় গুরুকে 
প্রসন করিয়৷ সে বিনয়ের সহিত বলে-_প্রভো, আমি আপনার 
কল আত্মীয়ের স্থান পুর্ণ করিব__আপনার পুজার সামগ্রী 
কলই আমি হইয়া যাইব । গুরুদেব অনুমোদন করিলে আমি 
হার সকল আত্মীয় হইয়া থাকিব-_ পুজার দ্রব্য হইয়া যাইব; 
উন ভক্তির কৌতুক দেখা! যাইবে । 

গুরু অনেকের মাতা, আমি কৃপামুত্তি গুরুকে সেবায় সন্ত 
করিয়া শপথ করাইব, তিনি একা আমার হইয়! থাকিবেন । 
ঠাহাকে প্রেমের মোহ লাগাইয়া দিব, এক পত্রী ব্রতধারী 
রাইব, প্রীতির লোভে অন্থস্থান সম্বন্ধে নিস্পৃহ করাইয়া 
মার নিকট ক্ষেত্র-সন্যাসী করাইব | গুরুকুপা পিঞ্জর শ্বরূপ 
র সমীপে তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখিব। বাহিরের বাতাস 
হার গায়ে লাগিতে দিব না। গুরু-সেবারূপা প্রভু-পত্বীকে 
শা গুণের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিব__আমি গুরুভক্তির উড়ুনি 
ইয়া যাইব-_গুরুত্সেহ বর্ষণের ক্ষেত্র হইয়া থাকিব। এরূপ 











৩ 


৪৮৮ জ্ঞানেশ্বরী 


মনোময়ী সহত্রস্থষ্টি শিষ্য রচনা করে । সে বলে__আমি গুরুগৃ 
হইব, আমিই সেবক হইয়া সেবা করিব» যাতায়াতের সময় 0 
দেউল লঙ্ঘন করিয়া যান আমি গুরুদেবের সেই দেউল হইব- 
তাহার দ্বার এবং দ্বারপাল হইব । আনি তাহার পাদ্বকা হই, 
এবং পাদ্বকা পায়ে দিয়া দিব। আমি ছত্র ও ছত্রধারী হইব 
আমি চোপ-দার হইয়া উচু নীচু স্থান দেখাইয়া সঙ্গে ঘাইব 
চামরধারী হইয়া হাত ধরিয়া লইয়া যাইব । আমি মশালধার 
হইব-__পিক্দানী হইয়া তাহাতে আচমন করাইব | স্রানের 
কার্ধযও আমি করাইব | গুরুদেবের আসন, অলঙ্কার, বস্ত্র, চন্দন 
ইত্যাদি সকল দ্রব্যই আমি হইব। আমি পাচক হইয়া রন্ধন 
করিব, পরিবেশন করিব, আরতি করিব তাহাকে ৷ গুরুদেবের 
ভোজনের পর ভোজন করিব। তান্বল দিব, তাহার উচ্ছি 
পরিক্ষার করিব, শয্যা রচন। করিব । পদসেব। করিব । আঁ 
নিজেই সিংহাসন হইয়া তাহাতে গুরুদেবকে বসাইয়া সেক 
পুর্ণতা অনুভব করিব ৷ শ্রীগুরুদেবের যে বস্তু চমতকৃতি উৎপাদ 
করে, আমি তাহাই হইয়া যাইব। তাহার শ্রবণ বুদ্ধে আ 
অক্ষৌহিণী সৈন্য হইয়া! হরি কথাই তাহাকে শুনাইব | তিনি ( 
বস্ত স্পর্শে আনন্দিত আমি উহার রূপ ধারণ করিব । রসনা 
রুচিজনক রস ও তীহার ভ্রাণেন্দ্রিয়ের স্থখদায়ক গন্ধ হইয়া আঁ 
সেবা করিব । আমি তাহার বাহা ও অ্তর সব্বপ্রকার গেং 
দ্রব্য হইব। যতদিন দেহ আছে আমি এইভাবে সেবা করি! 
আমার মৃত্যুর পরেও সেবার নিমিত্ত মনোবৃত্তি রক্ষা করিব । 
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শ্রীগুরুর চরণ স্পৃষ্ট ভূমিতে আমার দেহাবশেষ মৃত্তিকার 
অংশ, তাহার স্পর্শস্বখদায়ক জলে জলীয় অংশ, তাহার আরতির 
দীপশিখায় তেজ অংশ, তাহার চামর বা পাখার বাতাসে 
প্রাণবায়ুর অংশ দিয়! সেবা করিব । তিনি ঘে অবকাশে অবস্থান 
করেন, উহাতে আমার আকাশের অংশ মিলাইয়া দিব। 
এইভাবে জীবন মরণ কোনো অবস্থায় গুরু সেবা ছাড়িব না। 
ক্ষণকালের নিমিত্ত অপরকে নেবার অবসর না দিয়া কোটি কল্প 
আমিই সেবা করিব। যিনি এইভাবে গুরু সেবায় অতুলনীয় 
মানসিক ধের্যয ধারণ করেন, দিবস রজনী-_অল্প বাঅধিক বিচার 
শা করিয়া গুরু আজ্ঞা বলে হষ্টপুষ্ট থাকেন, সেই ব্যক্তি আকাশ 
হইতেও মহান্‌ হইয়া একাই সব্বকাধ্য সমাধান করেন। 
মনোবৃত্তির পুর্ববেই তার দেহ সেবার নিমিত্ত ছুটিয়া গিয়া মনের 
সহিত বড়াই করিয়া কর্তব্য সাধন করে । 

কোনো সময় সে গুরুলীলার নিমিত্ত নিজের জীবনকে 
অবলীলাক্রমে দান করে। এইভাবে গুরুসেবায় যে 
কৃশ হইয়াছে-গুরুপ্রেমে পুষ্ট হইয়াছে_যে গুরু আজ্ঞার 
নিবাসস্থান--যে গুরুকুলের গৌরবে গৌরবান্বিত-_গুরু সম্থদ্ধি 
বান্ধবের সৌজন্যে স্বজন-_-অনবরত গুরুবিলাসে বিলাসী- গুরু 
সম্প্রদায়ের ধর্মই যাহার বর্ণাআ্ম_(গুরুপরির্য নিত্যকর্্ম_. 
গুরুই ক্ষেত্রধাম, গুরুই দেবতা, গুরুই পিতামাতা, গুরুসেবা 
ভিন্ন যে অপর কিছু জানে না সে-ই জ্ঞানী'। গুরুদ্বার যাহার 
সর্ধন্ব, গুরুসেবক সহোদর সদৃশ, যাহার মুখে গুরু নাম মন্ত্রজপ» 
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গুরুবাক্য ভিন্ন শাস্ত্র অস্পৃশ্য, গুরু চরণস্পৃষ্ট যে কোনো জল 
তীর্থসলিল, গুরুর উচ্ছিষ্ট সমাধির অযৃতান্নভব, যে ব্যক্তি গুরু 
গমনের সময় পশ্চাতে উিত পদরেণু স্পর্শে কৈবল্যের আনন্দ 
অন্নুভব করে, হে কিরীটি, সেই ব্যক্তি জ্ঞানী । 

গুরুভক্তি অপার । যাহার গুরুসেবার এরূপ ইচ্ছা এবং 
প্রেম, যাহার ইহা ভিন্ন আর মধুরতর কিছু নাই তাহাকেই 
তত্বজ্ঞানী বলিয়! বুঝিবে । /ভানের শোভা গুরুভক্তের সেবায় । 
জ্ঞান তাহার সেবক, গুরুভক্ত জ্ঞানের উপাস্ত দেবতা | গুরু- 
ভক্তের সমীপে জ্ঞানের মুক্তদ্ধার । এই গুরুসেবার জন্য আমার 
মন অভিলাষী সেই জন্য ব্যাখ্যার সরল পথ ছাড়িয়া এই পথে 
ভ্রমণ করিলাম । আমার হস্ত অবশ, ভজন বিষয়ে আমি অন্ধ, 
সেবা সম্বন্ধে পঙ্গু হইতেও মন্দগতি, গুরু বর্ণনে মৌনী, আলম্ত- 
পরায়ণ, বৃথাপুষ্ দেহ ধারণ করিতেছি__আমার মন প্রেমপূর্ণ। 
জ্ঞানদেব বলে এই নিমিত্ত আমার দেহ পোষণ আবশ্যক 
হইয়াছে । আমার বাচালতার নিমিত্ত ক্ষমা করুন এবং সেবার 
অবসর দিন । 

এখন আমি গ্রন্থার্থ বর্ণন করিতেছি । সকল জীবের 
আশ্রয় বিষু বলিয়া খ্যাত শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন আর অঞ্ঞুন 
শ্রবণ করিতেছেন । শুচিত্ব কিরূপ? ত্য শুচি তাহার মন 
কর্পুরের মত অথবা অন্তরে বাহিরে নির্মল রত্তের ম্যায় সর্বদা 
একপ্রকার থাকে । বাহিরে কর্মদ্বারা ও অন্তরে জ্ঞানদ্বারা 
তাহার নির্মলতা ও প্রকাশ । বেদমন্ত্র, মৃত্তিকা ও জল বাহ 


ব্রয়োধশ অপ্যায় ৪৯১ 


শৌচের উপকরণ ; কিন্তু বুদ্ধি না হইলে কিছুই নয়। দর্পণের 
ধুলি পরিক্ষার করা যায়। রূজকের ক্ষার দ্বারা বন্ত্র পরিক্ষার 
করা যায় । সেইরূপ বাহাতঃ যে দেহকে শুদ্ধ রাখে ও অন্তরে 
ভ্রানদীপ প্রজ্বলিত করে তাহাকে শুচি বলিতে হইবে । হে 
পাণুস্ৃত, অন্তর শুদ্ধ না হইলে বাহিক শৌচকন্মাদি বিড়ম্বনা । 
মত মনুযুকে অলঙ্কৃত করা, গাধাকে তীর্ঘন্নান করান, কটুস্বাদ বস্তুর 
উপর গুড়ের প্রলেপ, শুন্যগৃহে তোরণ নিশ্মমাণ, উপবাসী ব্রতীর 
সমীপে অন্নপ্রদান, বিধবার ললাটে টিত্বর দান, মাটীর খেল্না 
ফল অনর্থক । কেবল বাহা শোচানুষ্ঠানকারীকে শ্রেষ্ঠ বলা 
যায় না । গঙ্গাজলে ডুবাইয়া লইলেও মদিরা ভাণ্ড পবিত্র 
হয়না । অন্তরে জ্ঞানের প্রয়োজন । বহিশৌচ অভ্যাস 
লভ্য। জ্ঞান কর্মসাধ্য নয়। উত্তম কর্ম্মানুষ্ঠানে বাহাদেহ 
শির্মল এবং জ্ঞানদ্বারা অন্তকরণের কলঙ্ক শোধিত হইলে 
বাহা ও আন্তর ভেদ দূর হইয়া এক নিম্মলিতা বা শুচিত্বই অবশিষ্ট 
থাকে। স্ফটিক নির্মিত গৃহস্থিত: প্রদীপের প্রভার ন্যায় 
অন্তরের ভাব সমূহ বাহিরে দৃষ্টিগোচর হয়। বিবিধ বিকল্প 
উৎপাদক, মিথ্যা বিকারের জন্মদাতা, কুকর্ম্মের অস্কুরোদ্গম 
কারক বিষয় শুচি পুরুষ শ্রবণ, দর্শন ও ব্যবহার করে । মেঘের 
বিচিত্র বর্ণে আকাশ মলিন হয় না। পবিত্র মনও বিষয়ের 
দাগে ছুষ্ট হয় না। ইন্দ্রিয় সঙ্গে বিষয়ের মধ্যে মাখামাখি 
করিলেও বিকার দোষে সে লিপ্ত হয় না। পথচারিণী স্ত্রীলোক 
উত্তম বর্ণের কি নীচ বর্ণের সাধু তাহার খোঁজ নেয় না। 
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সেইরূপ শুচি পুরুষও বিকার রহিতভাবে বিষয় ব্যবহার করিয়া 
থাকে। একই তরুণী পতিকেও আলিঙ্গন করে, পুত্রকেও 
আলিঙ্গন করে, পুত্র ভাবের মধ্যে কাম গন্ধও প্রবেশ করিতে 
পারে না; শুচি ব্যক্তির হৃদয়ও বিষয় সম্পর্কে সেইরূপ শুদ্ধ 
থাকে । সে সঙ্কল্প-বিকলপ ও কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ 
জ্ঞান লাভ করে। হীরক খণ্ডের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে 
পারে না। প্রস্তর খণ্ডও জলে গলিয়া যায় না, সেইরূপ কোন 
বিকল্পদ্বারা তাহার মনোবৃত্তি লিপ্ত হয় না। হে পার্থ, ইহাকেও 
পূর্ণ শৌচ বলা যায়। এই ভাব দেখিলে বুঝিবে তথায় জ্ঞান 
আছে । এবিষয়ে যে চিত্তকে স্থির করিয়াছে তাহাকে জ্ঞানের 
জীবন বলিয়া জানিবে । 

দেহ আপন রীতিতে কর্ম করে, মন তাহার নিশ্চলতা 
ত্যাগ করে না। গাভীর প্রেম গৃহে বদ্ধ বাছুরী ছাড়িয়া বনে 
যায় না, সতীর ভোগবাসন! পতি ভিন্ন অন্যত্র যায় না, লোভী 
দ্বরে গেলেও মৃত্তিকায় প্রোথিত ধনে মন পড়িয়া থাকে, দেহের 
বিক্রিয়াতে স্থির পুরুষের চিত্ত বিকার হয় না। দ্রুতগামী মেঘ 
থণ্ডের সহিত আকাশ ছুটিয়া যায় না, ভ্রমণশীল গ্রহ চক্রে? 
গতির সহিত এব নক্ষত্রও ভ্রামিত হয় না, হে ধনুর পথিকে। 
গমনাগমনের সহিত পথ চলাফিরা করে না, বৃক্ষ আসা যাওয় 
জানে না, সেইরূপ এই পঞ্চভঁতাত্ক চলায়মান দেহ সঞ্ভু 
ভূতবিকার তরঙ্গ দ্বারা স্থির পুরুষ বিকারগ্রস্ত হয় না। ৰঞ্চা 
প্রবল বায়ুভরে পৃথিবী কম্পিত হয় না। যে ব্যক্তি উপদ্রবে 
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ক্ষোভে অবিচলিত, দারিদ্র্য দুঃখেও অতণপ্ত, ভয় শোকে 
অকম্পিত, মৃত্যুভয় রহিত, চিত্তের সরলগতি হেতু ছুঃখ ও আশার 
দুরত্ত প্রভাব এবং অল্লাযু বা ব্যাধির ভীতিগ্রদ গর্জন যাহার দৃষ্টি 
পিছনের দিকে ফিরাইতে পারে না, নিন্দা, অপমান, কাম ও 
লোভের অধীনতা স্বীকার করিলেও তাহার মন কিছুমাত্র বিকৃত 
হয় না। আকাশ ভারঙ্গিয়া পড়ুক, পৃথিবী গলিয়া যাউক তথাপি 
তাহার চিত্তবৃত্তির বিপরীত ভাব হওয়া অসম্ভব । পুষ্পাঘাতে হ্তী 
পশ্চাতে ফিরিয়া! যায় কি? ছবচন শল্যদ্বার' ছলনা করিলেও 
স্থিরচিত্ত পশ্চাৎ্পদ হয় মা। মন্দরাচল ক্ষীর সাগরের বক্ষ 
তরঙ্গায়িত করিতে অসমর্থ দাবাগ্রিদ্বারা গগনমণ্ডল দগ্ধ হওয়া 
অসন্তব। সেইরূপ বৃত্তি সমুহের গমনাগমনে তাহার মনের 
ক্ষোভ অসম্ভব । কল্পান্তেও তাহার ধৈর্ধ্যচ্যুতি হয় না। হে 
জ্ঞানী, আমি স্ষে্ষের অবস্থা বিস্তৃত বর্ণনা করিলাম । যে দেহ 
ও মনে এই পরাক্রমশীল স্থৈর্যের অনুশীলন করে সে-ই 
জ্ঞানের গৃহ স্বরূপ । ব্রহ্মরাক্ষম গৃহ ছাড়িয়া অন্যাত্র যাইতে 
চায় না, যোদ্ধা অস্ত্র তাগ করে না, লোভী আপন ভাণ্ডার 
ছাড়ে না, মাতা বালকের মোহ ত্যাগ করিতে পারে না, 
মধুমক্ষিকা চিরদিনই মধুর নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া থাকে, হে অজ্জুন, 
কামের বাতাস লাগে বা আশা ডাকিনীকে দেখিয়া ভয় পায় 
এই ভয়ে যে মনকে ইন্ড্িয়দ্ধারে দণ্ডায়মান হইতে দেয় না, 
শাসনক্ষম পতি যেরূপ ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে বন্ধনে রাখে সেইরূপ 
যে আপন প্রবৃত্তি নিরোধ করে, সচেতন দেহ কৃশ হইয়া ক্রমশঃ 
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বিনষ্ট হওয়া পর্যস্ত যে বিবেকের সহিত ইন্দ্রিয়সংঘম করে, 
শরীরে মনের মহাদ্বারে প্রত্যাহারের প্রহরী কার্য্যে যম নিয়মকে 
নিযুক্ত করে, মূলাধারে নাভিস্থানে ও কণ্ঠে যথাক্রমে বজ্কাসন, 
উড্ভীয়ান এবং জালন্ধর সেনার ভ্রমণ করায় । ইড়া পিঙ্গলার 
সহিত চিত্কে শাসন করে ও সমাধির শয্যায় বন্ধন করিয়া 
দেয় তাহার চিত্তবৃত্তি চৈতন্ময় এক রসে মগ্ন থাকে । এই 
অন্তর নিগ্রহ থাকিলে জ্ঞান লাভ হয়। যাহার আজ্ঞা অন্তঃকরণ 
শিরোধার্ধয করে তাহাকে মন্ুষ্যাকারে মুত্তিমান জ্ঞান বলিয়া 
জানিবে ॥ ৭ ॥| 


ইন্দ্রিয়ার্থেধু বৈরাগ্য্নহস্কার এব চ। 
জন্ম-সত্যু-জরা-ব্যাধি-ছুঃখ-দোবনুদর্শনমূ ॥ ৮ ॥ 


তাহার মনে বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ ও উত্তম বৈরাগ্য জাগ্রত 
থাকে । বান্ত অন্নের নিমিত্ত রসনা লোলুপ হয় না, মৃতদেহের 
আলিঙ্গনে ইন্ড্রিয়বান যত্ব করে না, কেহ আদর করিয়া বিষ খায় 
না, জ্বলন্ত গৃহে কেহ স্বেচ্ছায় প্রবেশ করে নাঃ ব্যান্র-গুহায় 
কেহ বাসস্থান নির্দেশ করে না, তাপ তরলায়িত লৌহের ভাগে 
কেহ লক্ষ প্রদান করে না, অজগর সর্পকে কেহ উপাধান করে 
না, হে অর্জুন, যে ব্যক্তির সমীপে বিষয় বার্তা পরিত্যজ্য, 
ইক্ড্রিয়ের মুখে যে কোন ভোগ্য প্রদানে বিমুখ, বিষয় ভোগে 
মন অলস, দেহ অত্যন্ত কৃশ, শম ও দমে অধিক শ্রীতিঃ হে 
পাণগ্ডব, তপস্থ্া! ও ব্রত তাহার নিকটে অবস্থান করে । তাহার 
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আগমনে গ্রামে যুগান্তর অনুভূতি হয়, যোগাভ্যাসে তাহার তীব্র 
লালসা, নির্জন প্রদেশে তাহার মন পড়িয়া থাকে । সে ভোগীর 
নামও সহিতে পারে না, ভোগকে যে শরশয্যার হ্যায় ছুঃখদায়ক, 
পৃ রক্তময় কর্দদমে লুণ্ঠন এবং স্বর্গ স্বখের কথা কুকুরের পচা 
মাংস বলিয়া মনে করে এরূপ আচরণই তাহার বিষয় বৈরাগ্য । 
ইহা দ্বারাই ব্রহ্মানন্দের সৌভাগ্য ও যোগ্যতা লাভ করে। 
ইহলোক ও পরলোকে ভোগের প্রতি দোষ-দর্শন-বৃত্তি জাগিলে 
মানুষ জ্ঞানের নিবাস হয় । 

সকাম মন্ুষ্যের ন্যায় সে যজ্ঞাদি সমস্ত কণ্ম্মানুষ্টান করে কিন্তু 
কিছু মাত্র কর্তৃত্বের অভিমান করে না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মান্ুকুল 
নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে কিছুমাত্র ন্যনতা দেখা যায় না, অথচ 
পে আপন বাসনায় এরূপ ভাব রাখে না যে, আমি করিয়াছি বা 
আমার হেতু হইয়াছে । বায়ু স্বভাবতঃ সব্বত্র ভ্রমণ করে, সূর্য্য 
নিরভিমানে প্রকাশিত হয়, শ্রুতি স্বাভাবিক ভাবে বলেন, গা 
কোন কর্তব্যের প্রেরণা না থাকিলেও প্রবাহিত হন, সেরূপ 
যাহার আচরণ অস্কার রহিত, কর্মে বৃক্ষের ন্যায় বৃত্তি ( বৃক্ষ 
ঝতু সমাগমে ফল প্রসব করে অথচ আমি ফল প্রদান 
করিয়াছি বলিয়া অভিমান করে না); কণ্ঠহারের ডোর খুলিয়া 
লওয়ার মত কায়, মন ও বাক্যে যাহার অহঙ্কারের চিহ্ন পর্্যস্ত 
লোপ পায়, নিরালম্বন মেঘের হ্যায় সে দৈহিক কর্মান্ুষ্ঠান করে। 
মগ্ঘপ আপন বস্ত্রের সন্ধান-হীন, চিত্র হস্তস্থিত অস্ত্রের বিষয়ে 
ভ্ঞানহীন, পৃষ্ঠে বহন করিয়াও বলদ শাস্ত্রের খবর রাখে না, সেরূপ 
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যে ব্যক্তি দেহে অবস্থান করিলেও নিজের অস্তিত্বের কথা স্মরণ 
রাখে না, সেই পুরুষের স্থিতির নাম নিরহস্কারিতা। সম্পূর্ণরূপে 
নিরহস্কারিতা যেখানে জ্ঞানও সেখানে ; ইহার অন্যথা হয় না। 
জন্ম, মৃত্যু, জরা, দুঃখ, রোগ বার্ধক্য প্রভৃতি পাপের মুন্তিকে 
আক্রমণের পুরবের্ই যে দূর হইতে দেখে, সাধক যে ভাবে 
পিশাচকে চিনিতে পারে, যোগী উপদ্রবকে জানে, কোণ-যন্ত 
হইতে শ্ত্রধরের পরিচয় হয়) সর্প পুব্ব জন্মের বৈর ভাবও 
বিস্বৃত হয় না, সেরূপ পুবর্ব জন্মের পাপ ভুলিয়া যায় না, 
নেত্রাভ্যন্তরে ও ক্ষতস্থানে ধূলিকণা সহ হয় না, সেরূপ পুবর্ব জন্ম 
ও দুঃখ সে ভুলিয়! যায় মা, যে মনে মনে এরূপ বিচার করে 
“হায় আমি পুষ পরিপূর্ণ গর্তে প্রবেশ করিয়াছিলাম, মুত্র দ্বার 
হইতে বাহির হইয়াছি, হায় হায় আমি কুচন্বেদ লেহন করিয়াছি" 
জন্ম সম্বন্ধে সে ভয় পাইয়া বলে-_“আবার জন্ম গ্রহণ করিতে 
হয় আমি এমন কর্ম করিব না।” অপহৃত ধন পুনঃ প্রাপ্তির 
নিমিত্ত অক্ষক্রীড়ক পুনরায় দান ফেলে, পুত্র পিতার শক্রকে 
মনে রাখে । স্বপক্ষীয় আহত ব্যক্তির স্থানে আঘাতকারীকে 
উপস্থিত করিতে চেষ্ঠা করে । সে ও সাবধানতার সহিত জন্ম 
ব্যাপারে পিছনে লাগিয়া থাকে । সম্মানিত জন অখ্যাতি স্থ 
করিতে পারে না তাহাকেও জন্ম জনিত লজ্জা পরিত্যাগ করে 
না। ভবিষ্যৎ মৃত্যু যে দিনই হউক সে বিষয়ে যে সর্বদা 
অবহিত ; হে পাুন্ুত, নদীমধ্যে অগাধ জল হইবে বুঝিয়া দে 
তীরে অবস্থান পূর্বক কোমরের কাপড় শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লয়। 
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যুদ্ধে যাইবার পুরে বুক বাঁধিয়া সাহস করিতে হয়, আঘাত 
লাগিবার পুর্ব ঢাল সম্মুখে ধরিতে হয়, গৃহের সমীপে ঘাতক 
থাকিলে পূর্বেই সাবধান হওয়া উচিত। জীবনান্ত হওয়ার 
পৃবের্বই ষধের নিমিত্ত ছুটিতে হয়, গৃহের অগ্নি জ্বলিতে থাকিলে 
কূপ খননে প্রবৃত্ত হওয়া বাতৃলতা, গভীর জলে প্রস্তরের ন্যায় 
মগ্ন ব্যক্তির চিৎকারে কি লাভ? লোকশ্‌ক্র অষ্ট প্রহরই শস্ত্ 
গ্রহণ পুবর্বক আঘাতের জন্য প্রস্তত থাকে, বিবাহ যোগ্য কন্যা 
সবর্বদা মনে মনে বিবাহের কথা আলোচনা করে । এই প্রকারে 
জন্ম গ্রহণ পূর্বক যে জন্ম নিবারণের উপায় অন্বেষণ করে, মৃত্যু 
সহায়ে মৃত্যুর অস্ত্যেষ্ঠি করিয়া! জীবন ধারণ করে, তাহার সমীপে 
সত্য সত্যই জ্ঞানের অভাব নাই । যাহার জন্ম মৃত্যুর শল্য 
উৎপাটিত, যে বৃদ্ধকালাগমনের পুবের্ই আপন দেহের তারুণ্য 
সৌন্দর্য্য দর্শন পুবর্বক বলে বর্তমানে যে শরীর পুষ্ট ইহাই শুষ্ক 
হইয়া অতি ক্ষীণ হইবে । দুর্ভাগ্যের কর্ম স্থগিতের ন্যায় হস্ত 
পদ অচল হইবে । শারীর বল মন্ত্রী মনের সহিত নৃপতির 
নিবিকার আত্মার সমত্বলাভ করিবে । কুম্ুম মালিকায় গ্রীতিযুক্ত 
আমার উত্তমাঙ্গ উষ্টরের জানুর ন্যায় কুৎসিত ও আষাঢ় মাসের 
বাযুতে পশুর ক্ষুরে ঘা হওয়ার ন্যায় ইহার পরিণাম হইবে । 
কমল শোভা স্পদ্ধি নয়ন যুগল গলিত পত্রের ন্যায়, ভ্র হইতে 
লোল চর্ম বন্ধলের ন্যায় দ্বলিবে__অশ্রুতে বক্ষস্থল প্লাবিত 
হইবে-জিয়ল গাছের গোড়ায় কাটিয়া দিলে এদিক ওদিকে 
যেভাবে পিচ্ছিল আঠা লাগিয়া থাকে-_সেইরূপ মুখ বিবর 
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থুথুতে পরিপুর্ণ থাকিবে । রান্নঘরে চুলীর ধারে কোন ফেন পূর্ণ 
নর্দমার হ্যায় নাসাছিদ্র নিরন্তর কফপূর্ণ থাকিবে । তাম্বল 
সেবন করিয়া ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করা হইয়াছে, হাস্যবিকাশ মাত্র 
দত্তপংক্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, মনোহর শব্দ ঝঙ্কার শ্রুত হইয়াছে, 
সেই মুখে লালা বহিবে, দাত ও মাড়ি সকলই যাইবে, ঝণ 
পীড়িত অধমর্ণ অথবা শীতার্ত পশুর ন্যায় রসনা বাক্য উচ্চারণ 
করিতে অসমর্থ হইবে, বায়ুবেগে শুক তৃণের হ্যায় শ্শ্রু যাইবে, 
পর্বত শিখর হইতে আধাঢ মাপের বার জলের ন্যায় দাতের 
মূল দিয়া লালা প্রবাহিত হইবে । কথার শক্তি যাইবে, কর্ণরন্্ধ 
বন্ধ হইবে, বৃদ্ধ মকটের হ্যায় দেহ, ক্ষেত্রস্থিত তৃণনিন্মিতি বায়ু 
সধ্চালিত মনুষ্যাকৃতির মত কম্পিত হইবে, জজ্ঘায় জঙ্ঘা ঠেকিতে 
শুরু করিবে, হস্ত বাঁকা হইবে এবং সব্বাঙ্গের অন্তিম কাল 
উপস্থিত হইবে । মলমুত্র দ্বার সামর্থ্হীন হইবে, লোকে মৃত্যু 
কামনা করিবে । তখন দেখিয়া লোকে ঘ্বণায় থুথু ফেলিবে, 
মৃত্যুই অপেক্ষণীয় হইবে, আত্মীয়গণ দূরে সরিয়া যাইবে, 
সত্রীলোক পিশাচের ন্যায় মনে করিবে, বালক দেখিয়া ভয়ে 
মুচ্ছিত হইবে, বলিব কি এ দেহ সকলেরই ঘ্বণার পাত্র হইবে । 
শ্বাস কাসে দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে পার্ববত্তী গৃহে শায়িত 
লোকেরা মনে মনে বলিবে এই বৃদ্ধ বড়ই জ্বালাতন করিতেছে__ 
এই প্রকার বাদ্ধক্যের স্বচন। যে ব্যক্তি আপনার তারুণ্য দশায় 
অনুমান করিতে সমর্থ এবং মনে মনে উহ চিন্তা করিয়া বলে 
“আমার এই অবস্থা আসিবে অতএব সময়টুকু বৃথা উপভোগে 


ব্রয়োপধশ অপ্যায় ৪৯৯ 


কাটাইলে কি লাভ?” এই নিমিত্ত বধির হওয়ার আগেই যে 
শ্রোতব্য বিষয় সমূহ শুনে, পঙ্ধুতা না আসিতে তীর্থযাত্রাঃ দর্শনীয় 
বস্তর দর্শন ও বাক্শক্তি বন্ধ হইবার পূর্বেবই বাণীকে স্বভাষিত 
দ্বারা অলঙ্কৃত ও করযুগল অবশ না হইতে সম্পূর্ণ দান করিয়া 
ফেলে । স্থবির দশায় মন ভ্রান্তিযুক্ত হওয়ার পুর্ব সে নির্মল 
আত্মজ্ঞান চিন্তা করে, আগামী দিবসে চোর ও লুণঠনকারী হইতে 
সাবধান হওয়ার নিমিত্ত পুবর্ব দিবসেই গৃহের সামঞ্জী সরাইয়া 
রাখা প্রয়োজন । দিয়াশলাই লুকাইয়া রাখিতে হয়। সেরূপ 
বাদ্ধক্য উপস্থিত হইলে জন্ম বৃথা যাইবে এই ভাবিয়া প্রথম 
হইতেই সাবধান হওয়া উচিত | সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়৷ পাখীদের 
বাসায় প্রত্যাবর্তনের সহিত যে পথিক নিরাপদ স্থান আশ্রয় 
খুঁজিয়া না লয়, সে চোরের হাতে পড়ে । বুদ্ধিমান লোক মুটের 
্যায় এরূপ ভাবে না যে, শতবর্ষ অতীত হইবে তবে বাদ্ধক্য, 
এখন আর ভয় কি? 

একবার তিলের গাছ হইতে তিল বাহির করিয়! লইলে 
দ্বিতীয়বার উহা মাড়াইলে আর তিল পাওয়া যাইবে না। যত্ব 
পূর্বক রক্ষা করিলে অগ্নিও পোড়াইতে পারে না। তাৎপর্য 
এই-_বাদ্ধক্যের স্মৃতি রাখিয়া যে উহার বশীভূত হয় না, সে-ই 
জ্ঞানী। নানারোগ দেহকে আক্রমণ করিবার পুর্বে স্বাস্থ্য 
সুখ ভোগ। সর্পমুখ হইতে নিপতিত বিষকে জ্ঞানীলোক 
সাবধানতার সহিত পরিহার করে । সেইরূপ বিয়োগ ছুঃখ, 
বিপত্তি ও শোক উৎপন্ন হওয়া মাত্র যে সেই স্েহ পরিত্যাগ 


৫০০ জ্ঞানেশ্বরী 


করিয়া উদাসীন ভাবে অবস্থান করে, যে ইন্দ্রিয় দ্বারে পাপ 
শিরোত্তোলন করিবে সেহ সেই দ্বারে নিয়মের প্রস্তর নিক্ষেপ 
করে; যাহার এরূপ চাতুষ্যপূর্ণ আচরণ দেখিবে, বুঝিবে সে 
জ্ঞান সম্পন্ন । হে ধনগ্তয়। এখন আরও একটা অসাধারণ 
লক্ষণ বলি ॥ ৮॥ 

অসক্তিরনভিষ্ ঙ্গঃ পুত্রদার গৃহাদিঘু। 

নিত্যঞ্চ সমচিতত্বমিষ্টানিক্টোপপত্ভিবু ॥ ৯ ॥ 

প্রবাসীর ন্যায় এই দেহে উদাসীন, পথের ধারে প্রাপ্ত বুক্ষ- 

ছায়ার হ্যায় গৃহের প্রতি আস্থাহীন, ছায়ার প্রতি বৃক্ষের ন্যায় 
আবেশহীন, জ্ঞাশী স্ত্রীর প্রতিও অলোলুপ । বৃক্ষ ছায়ায় 
আশ্রিত পশ্তর হ্যায় সে সন্তানের প্রতিও অনাসক্ত । হে পাণুস্ৃত, 
সম্পত্তির মধ্যে অবস্থান করিলেও পথিক সাক্ষীর মত যাহার 
নিলিপ্ত ভাব, পিঞ্জরাবদ্ধ শুক যেরূপ গৃহস্বামীর আজ্ঞা মানে 
সেইরূপ যে বেদান্ুশাসনের ভয় করে, স্ত্রী, গৃহ পুত্রে আসক্তি 
শৃহ্য সেই ব্যক্তি জ্ঞানের অধিষ্ঠান। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় সমুদ্রের 
হ্যায় ইষ্ট বা অনিষ্টে যাহার সমভাব, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে 
স্ধ্যের হ্যায় স্থুখ হুঃখে যাহার ভাবান্তর বা আকাশের হ্যায় 
যাহার সমতার হানি হয় না, তাহাকে শুদ্ধ জ্ঞানী বলিয়া 
জানিবে ॥ ৯ ॥ 


ময় চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী | 
বিবিভতদেশসেবিত্বমরতিজ্জনসংলদি ॥ ১০ ॥ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় &০১ 


কায়মনোবাক্যে যে নিশ্চয় বুঝিয়াছে, সংসারে আমি ভিন্ন 
উত্তম বস্তব কিছু নাই, যে শপথ গ্রহণ করিয়া আমাকে ভিন্ন অন্য 
পদার্থ দশশন করে না» যাহার অন্তর আমার সমীপে পৌছিয়াছে, 
যে তাহার হৃদয়ে আমার নিমিত্ত একতার শয্যা রচনা করিয়াছে, 
বল্পভের সমীপে কান্তা দেহ ও মনের কোন অংশ লুকায় না, 
সেইভাবে সে আমাকে ভজন করে । সমুদ্রে মিলিত হইয়াও 
গঙ্গা অনবরত মিলিতেই থাকে, সেই ভাবে সে আমাতে মিলিত 
হইয়াও আমাকে ভজন করিতে থাকে । স্ৃর্য্যোদয়ে উৎপন্ন ও 
অস্তকালে বিলুপ্ত হওয়ার একত৷ ন্র্যকিরণের শোভাই বদ্ধন 
করে। জলের ভূমিকায় তরজ-হিল্লোল পৃথক নাম হইলেও 
উহা জল ভিন্ন পুথক্‌ বস্ত নয়। এই ভাবে একনিষ্ঠ মদ্রপতা 
প্রাপ্ত যে আমাকে ভজন করে তাহাকেই মৃত্তিমান জ্ঞান 
বলিয়া বুঝিবে । তীর্থ, পবিত্র স্থান, নির্মল তপোবন ও গুহায় 
গ্রীতিপদ বাস, পাহাড়ের গুহা ও জলাশয়ের সমীপস্থ স্থানে সুখ, 
নগরে সে আসে না। একান্ত ভাবনিষ্ঠ লোকালয়ে উদ্বিগ্ন হয়। 
সে মন্ুুষ্যাকারে জ্ঞানের মুত্তি। হে স্থমতি, এখন জ্ঞানের সিদ্ধান্ত 
বুঝিবার নিমিত্ত আর একটা লক্ষণ বর্ণনা করি ॥ ১০ ॥ 


অধ্যাত্স জ্ঞাননিত্যত্বং তত্বজ্ঞানার্ঘদর্শনম্‌ । 
এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্জানং যদতোহন্যথা ॥১১॥ 
জ্ঞানে পরমাত্মার দর্শন হয়। যে জানে এই এক বস্তু 


ভিন্ন স্বর্গাদি জ্ঞান অজ্ঞান__ব্বর্গ-গতির উপায় যে পরিত্যাগ 
৩২ 


&০২ জ্ঞানেশরী 


করিয়াছে সংসার বিষয়ে বিরক্ত ও অধ্যাত্ম জ্ঞানের সন্ভাবে যে 
মগ্ন হইয়া থাকে, কুটিল পথ ছাড়িয়া সরল রাজপথ অনুসরণের 
হ্যায় যে সকল জ্ঞানকে এই রীতিতে চালিত করে, সকল বস্ত 
পুথক্‌ করিয়া “আত্মজ্ঞান সত্য, অপর সকলই ভ্রমাত্মবক” বুঝিয়া 
মন ও বুদ্ধিকে সেই অধ্যাত্ম জ্বানেই নিযুক্ত করে, এই বিষয়ে 
যে দৃঢ়তার সহিত সিদ্ধান্ত করিয়া লয়, ঞ্রবতারার ন্যায়__যাহার 
সিদ্ধান্ত অচল, সে যে জ্ঞানী একথা মিথ্যা নয়। মন জ্ঞানে লগ্ন 
হওয়া মাত্র সে মন্রপতা লাভ করে । ভোজনোপবেশনে যে স্থখ 
উহা আহারেই, শুধু ভোজনের কথায় নয়। জ্ঞানেরও সেই 
অবস্থা । তত্বজ্ঞানে যে নির্মল ফল ফলে উহা জ্ঞেয় বস্তর প্রতি 
সরল দৃষ্টি রাখার ফল। অন্যথা জ্ঞানের বোধ হইতে যদি 
আন্তঃকরণে জ্ঞেয় বস্তুর দর্শন না হয় তবে জ্ঞান হইল না বুঝিবে। 
অন্ধের হস্তে প্রদীপে কি লাভ? জ্ঞ্েয় বস্ত' দেখা না গেলে 
সম্পূর্ণ জ্ঞানের সিদ্ধান্ত বৃথা । জ্ঞানের প্রকাশে পরতত্ব পাস্ত 
দৃষ্টি না পৌছিলে জ্ঞানকে অন্ধ বলিয়া জানিবে। জ্ান যে 
জ্ঞেয় বস্তর নির্দেশ করে উহা সম্পূর্ণরূপে দেখিবার সামর্থ্য 
যোগীর নির্্মীল বুদ্ধির প্রয়োজন; জ্ঞয় বস্ত দর্শনের ঘোগ্য- 
বুদ্ধি জ্ঞানের সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এরূপ বুদ্ধিমানই জ্ঞানী 
তাহ! বলা নিষ্প্রয়োজন । জ্ঞানের প্রকাশে যাহার বুদ্ধি জ্ঞেয় 
বস্ততে প্রবেশ করে সে পরতত্বকে প্রত্যক্ষ অনুভব করে। 
হে পাণুস্বত, উহা জ্ঞানময় অন্নুভব ইহাতে আশ্র্যয কি? স্থর্য্যকে 
সূর্য্য বলিবার প্রয়োজন আছে কি? 


ত্রয়োদশ অধ্যায় ৫০৩ 


শ্রোতৃবর্গ বলিলেন--এখন থাকুক, আর অধিক বর্ণনা 
নিশ্রয়োজন ৷ শ্রন্থার্থের বাধা করিবেন না। জ্ঞানের সম্বন্ধে 
বিস্তৃত বর্ণনা হইয়াছে । বাগ্সিতায় আমরা খুব তৃপ্তি লাভ 
করিয়াছি । অন্য কবির হ্যায়-_এক রসেরই অনাবশ্যক আধিক্য 
দ্বারা নিমন্ত্রিত জনগণের স্বখের হানি করিবেন না। ভোজনে 
বসাইয়া খাদ্য সামগ্রী লইয়া পরিবেশনকারী যদি পলাইয়া যায় 
তবে সেই খাচ্ছে প্রয়োজন কি আর উহার আদরই বা কেন? 
সব ভাল অথচ দোহনের সময় বাটে হাত দিতে দেয় না এরূপ 
দুষ্ট গাভী কে পালন করে? জ্ঞান বিষয়ে যাহাদের বুদ্ধির 
বিকাশ নাই এরূপ কবি এ বিষয়ে নানা জল্পনা করে । সুন্দর 
বর্ণনা হইয়াছে । যোগাদি পরিশ্রম জ্ঞানের অংশ মাত্র প্রাপ্তির 
নিমিত্ত কৃত হইলেও তৃপ্তির হেতু । সে বিষয়েও যে বর্ণনা উহা 
সপ্তাহব্যাপী অমৃতময় ঝড়ের হ্যায়, উহাতে সুখের শতলক্ষ দিবস 
অতিবাহিত হওয়ার অনুভূতি হইয়াছে । নির্বাধ পূর্ণচন্দ্রের সহিত 
এক যুগ কাটিয়া গেলেও চকোর কি সেই চন্দ্রের দিকেই চাহিয়া 
থাকিবে না? জ্ঞানেরও অপূর্ব সরস বর্ণনা শ্রবণে কে বলিবে 
আর প্রয়োজন নাই ? শ্রীমান্‌ জামাতা গৃহে উপস্থিত হইলে 
আর ঘরে ভাল পরিবেশনকারী থাকিলে সারাদিনে রন্ধনই শেষ 
হয়না। সম্প্রতি ব্যাপার সেই ভাবেরই হইয়াছে-_-আমাদের 
জ্ঞানের রুচি আছে আর আপনার বর্ণনায় শ্রীতি অতএব 
ব্যাখ্যানে চতুগুণ আনন্দ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে “আর নয়” 
এরূপ বলা যায় না। জ্ঞানিপ্রবর, অনন্তর শ্লোকস্থ পদের 
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তাৎপর্ধ্য স্ববুদ্ধিবলে প্রকাশ করুন। সাধুগণের এই বাক্য 
শ্রবণে নিবৃত্তিদাস জ্ঞানেশ্বর বলিলেন-আমার ইচ্ছাও অনুরূপ, 
তাহাতে আপনাদের আজ্ঞা, বৃথা বাগজাল আর বিস্তার 
করিব না। 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন__অগ্টাদশ লক্ষণ দ্বারা জ্ঞানকে বুঝিবে । 
করতলগত আমলকের শ্াায় তোমাকে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ 
করাইয়াছি। এখন হে ধনঞ্জয়, হে মহামতি, অচ্গানের লক্ষণ 
বলিতেছি। জ্ঞান স্পষ্ট হইলেই অজ্ঞানের পরিচয় হয়» কেন 
না জ্ঞান ভিন্ন যাহা কিছু উহাই অজ্ঞান। দিন গেলে রাত 
আসে, তৃতীয় কোন বস্তু থাকে না; সেইরূপ জ্ঞান না থাকিলে 
অজ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে । তবুও উহার চিহ্ন কিছু বলিতেছি। 

ষে গ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত জীবন ধারণ করে, সম্মানের পথ 
চাহিয়া থাকে, সতকৃত হইলেই যে সন্তোষ লাভ করে, গর্ধে যে 
পর্বতশিখরের হ্যা উচ্চ, যে অবনত হয় না, তাহাতেই পূর্ণ 
অজ্ঞান বর্তমান । ত্ববাক্য দেবদারু পাতায় যে স্বধর্মের তোরণ 
সজ্জা করে, মন্দিরস্ত চামরের হ্যায় সর্বদাই যে আপন বিদ্যার 
বিস্তার বিজ্ঞাপন করে, পরোপকারের ঘোষণ! করে, কীত্তির 
নিমিত্ত ক্মীন্ুষ্ঠান করে, লোক দেখাইয়া অঙ্গে ভস্ম মাখে এবং 
লোকের পুজা পাইবার নিমিত্ত কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করে, 
তাহাকে অজ্ঞানের খনি বলিয়া জানিবে । দাবানলে অভিতপ্ত 
বন্য পশুপাথীর হ্যায় যাহার আচরণে অপরের দুঃখ উপস্থিত হয়, 
কৌতুক করিয়। যাহা পরামর্শ দেয় উহা৷ তীক্ষ বলিয়া বিধে 
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এবং যাহার সঙ্কল্প বিষ হইতেও মারাত্মক তাহাকে অত্যন্ত 
অজ্ঞানী বলিয়া বুঝিবে। সে অজ্ঞতার গৃহন্বরূপ । যাহার 
জীবন হিংসার আশ্রয়, ভস্ত্রা যেরূপ বায়ুর দ্বারা পুষ্টতা লাভ করে 
ও উহা ছাড়িয়া নীচু হইয়া যায় সেইরাপ যে লাভ বা ক্ষতিতে 
সন্তোষ বা দুঃখ মনে করে, বায়ুর পাঁকে পড়িয়া গগনোখিত 
ধুলির হ্যায় প্রশংসাবাক্যে অতিশয় হর্ধ ও অল্পমাত্র নিন্দাতেই 
শিরে করাঘাত করে-জল পাওয়ামাত্র কর্দম গলিয়৷ যায়, 
পুনরায় বাতাস লাশিলেই শুকাইয়া যায়, সেই প্রকার মান ও 
অপমানের উপর নির্ভর করিয়াই যাহার স্থিতি, যে কাহারও 
ক্ষোভ সহ করিতে অসমর্থ, তাহাকে পুর্ণ জ্ঞানী জানিবে। 
বাহিরে বাক্য ও দৃষ্টি সরল থাকিলেও যাহার মন গ্রন্থিল, যে 
দৈহিক সম্বন্ধে মিলিত হইলেও অন্তরে অন্তরে বিরুদ্ধতা সাধন 
করে, ব্যাধ যেরূপ মুগকে আহাধ্য দান করে সেইরূপ যাহার 
অন্নদান বা পালন, সে ভাল মনকেও বিপরীত ভাবাপন্ন করিয়া 
দেয়। শ্বেতবর্ণ প্রস্তর শৈবাল দ্বার আবৃতের ন্যায় যাহার বাহ 
ক্রিয়া, তাহাতে যে অজ্ঞান আছে ইহা মিথ্যা নহে। 

যে গুরুকূুলের কথা কহিতে লজ্জা পায়, গুরুভক্তিতে বিরক্ত 
হয়, গুরুর সমীপে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অভিমান করে, তাহার 
কথা বলিতে অপবিত্র অন্ন গ্রহণ করার ন্যায় বাণী লঙ্জিতা হয়। 
লক্ষণাস্তর কহিতে এতটুকু না বলিলে নয়। এখন আমি গুরু- 
ভক্তের বর্ণনা করিয়া বাণীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইব। গুরুভক্তের 
নাম তূর্য্যের হ্যায় । গুরু বিদ্বেষীর নাম উচ্চারণে বাণীর যে 
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পাপ বা দোষ হয়, গুরুভক্তের নাম হইতে উহা দূর হয় । 
গুরুদ্রোহীর নাম উচ্চারণে যে পাপ উহাও এই ভক্তের নাম 
কীর্তনে দূর হয়। এখন অজ্ঞানের আর আর লক্ষণ বলিব। 
যে কর্মে আলস্য পরায়ণ, মনে বিকল্প পরিপূর্ণ, উপরে কণ্টক 
ভিতরে হাড় পরিপূর্ণ বনমধ্যস্থ অন্ধকৃপের হ্যায় যাহার অস্তর 
বাহির অশুচি; আবৃত ও অনাধূত কিছুমাত্র বিচার না করিয়া 
কুকুর যেমন খাগ্ধ পাইলেই গ্রাস করে, সেইরূপ আপন পর 
বিচার না করিয়া যে দ্রব্য গ্রহণ করে ; কুকুর যেমন কুকুরীর পিছনে 
ভাল মন্দ অবিচারে ধাবিত হয়, স্ত্রী গ্রহণ বিষয়েও যে সেইরূপ 
অবিচারক ; কর্মের সময় চলিয়া গেলে, নৈমিত্তিক কর্ম পড়িয়া 
রহিল, তথাপি যাহার মনে ক্ষোভ উৎপন্ন হয় না; পাপ আচরণে 
নির্লজ্জ, পুণ্য হইতে ভ্রষ্ট, বিকল্প দ্বারা মন আন্দোলিত এরূপ 
লোককে অজ্ঞানের পুত্তলিকা বলিয়া জানিবে । 

যে নয়নে বিস্তলাভের আশা চশমা বাদ্ধিয়াছে। একটি 
পিপীলিকার ভারে কম্পিত তৃণের ন্যায় অল্পমাত্র স্বার্থের সন্ধানে 
যাহার চিত্ত বিচলিত, পদক্ষেপ মাত্র পচা জল ঘোলা হইবার 
মত, অন্পসভয়ে যাহার চাঞ্চল্য, মণ যাহার সঙ্কলের প্রবাহে বন্যার 
জলে ভাসমান হাঁড়ির হ্যায় ভাসিয়া যায়, বায়ুবেগে দিগন্তের 
উড্ডীন ধুলিরাশির হ্যায় ছুঃসংবাদে যাহার চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, 
অন্ধের ন্যায় আশ্রয়হীন, ক্ষেত্রে, তীর্থে, নগরে, কোথাও স্থান 
পায় না; উন্মত্ত কৃকলাস বার বার বৃক্ষে আরোহণ করে 'ও নীচে 
অবতরণ করে, তাহার ন্যায় যে সর্বদাই পরিভ্রমণ করে; সে 
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অত্যন্ত অজ্ঞানী। যে চাঞ্চল্যে মর্কটের ভাতৃসদৃশ, হে ধনুর্ধর, 
ধার অন্তঃকরণে সংযমের বাঁধ নাই ; নালার মধ্যে প্রবিষ্ট বন্যার 
জল বালুর বাধকে যেরূপ মানে না, নিষেধবকেও সেইরূপ যে 
ভয় করে না; যাহার কর্ম ব্রতের বিধি ভার্গিয়াছে, স্বধশ্মকে 
উল্লজ্ঘন করিয়াছে, আশা ছাডিয়াছে; পাপে নির্ভয়, পুণ্যের 
আর্জতাহীন, লজ্জাহীন, কুলাচারের বিপরীত ভাবাপন্ন, বেদ 
আজ্ঞার বহিভূ্ত, কর্তব্যাকর্তব্য বিচার শুন্য, যাড়ের ন্যায় 
মুক্তগতি, বায়ুর ন্যায় বিস্তৃত, দিকৃহারা! উৎসের জলের হ্যায়, অন্ধ 
মত্ত হত্তীর ন্যায়-_-অথবা দাবাগ্নি দীপ্ত পর্বতের হ্যায় তাহার 
চিত্ত বিষয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করে । অপবিত্র স্থানে কি ফেল৷ 
না হয়? খোলা জায়গা দিয়া কে নাআসা যাওয়া করে? 
নগর দ্বারের দেহলী কে না লঙ্ঘন করে? অন্নকুট মহোৎসবের 
অন্ন কে না গ্রহণ করে? সাধারণ লোক অধিকার পাইলে 
কাহার উপর তাহা প্রয়োগ না করে? বণিকের দোকানে কে 
না যায়? যাহার অন্তঃকরণ পুর্ধোক্তরূপ তাহাকে অজ্ঞানের 
সম্পত্তি বলিয়া বুঝিবে । মরুক বা বাচুক যে বিষয়ের আবেশ 
ছাড়ে না, ব্বর্গের জন্যও যে উহা কামনা করে না, ভোগের 
নিমিত্তই শ্রম করে, কাম ক্রীড়া ও ব্যসন পরায়ণ ; বৈরাগ্যবান 
লোক দেখিয়া যে সরিয়া যায়, বিষয় চলিয়া গেলেও যে উহা 
ছাড়িতে চায় না, সর্বদা অসাবধান, কুষ্ঠ রোগগ্রস্তের গলিত হস্তে 
অন্ন গ্রহণের হ্যায় শত কণ্টক উপস্থিত হইলেও যে কর্মফল ত্যাগ 
করিতে পারে না, গর্দভ লাফ দিয়া নাক মুখে ক্ষত করিয়াও 
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পেছনে ফিরে না, সেইরূপ বিষয়ের আকাতক্লায় সে অগ্নিতেও 
লাফাইয়া পড়ে। ব্যসন অলঙ্কার পরিধান করে, মুখ ক্ষত না 
হওয়া পর্য্যন্ত যেরূপ পশুর যৃগ তৃষ্চিকার ভ্রম ঘুচে না, সেইরূপ 
আমরণ বিবিধ বিষয়ে ব্যাকুল হইয়াও তাহার বুদ্ধি স্থির হয় নাঃ 
বরং উহাতে অধিক আসক্ত হয় । বাল্যাবস্থায় মাতা পিতার 
স্নেহের ভ্রম ঘুচিতে না ঘুচিতেই স্ত্রীর মোহে পড়িয়া স্ত্রীর সঙ্গ 
করিতে না করিতেই বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়_-তখন সেই ভ্রম 
পুত্রন্সেহে পর্য্যবসিত হয়। অন্ধের পুত্রের হ্যায় যে মোহান্ধ জীব 
ন্বপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বিষয় বৈরাগ্য হইতে 
বঞ্চিত থাকে, তাহাকে অজ্ঞানী বলিয়া জানিবে। 

আমি আরও কিছু লক্ষণ বলিতেছি। দেহই আত্মা, এই 
বুদ্ধিতে যে কর্ম আরম্ভ করে এবং ভাল মন্দ যাহাই করুক, 
উহার বড়াই করে ; শিরে প্রসাদের থালা ধারণ করিয়া পৃজারীর 
গবে্রের হ্যায় যে বিদ্ভা ও বয়সের অহঙ্কারে মনে করে আমি 
ধনবান, আমার হ্যায় সম্পত্তি বা চাল চলন কাহার ? আমার 
হ্যায় কেহ নাই, আমি সবজ্ঞ শিরোমণি সব্ববিষয়ে যে এরূপ 
গবিবিত। রোগীর উপভোগ সয় না, সে পরের ভাল দেখিতে 
পারে না; প্রদীপ তাহার সলিতা গ্রাস করে, এবং তেল 
জ্বালাইয়া ফেলে এবং উহা! যেখানে রাখা যায় সেই স্থানটা 
কালো করিয়৷ দেয়, জল দিলে পুটু পুটু শব্দ করে, বাতাস দিলে 
প্রাণ যায়, কিন্তু কাহাকেও কাছে পাইলে জ্বালাইতে ছাড়ে না, 
অন্ধকারে আলো! দেয়,__কিস্তু উহাতেই উষ্ণ বোধ করায়, যে 
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সেই প্রদীপের হ্যায় । তরুণ সদ্দিতে ওষবের নামেও দ্প্ধ পান 
করিলে উহা বিষরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ সদগুণে যাহার 
মাৎসর্ধয, বিদ্যায় অহঙ্কার, তপস্তায় ও জ্ঞানে অভিমান । নীচ 
প্রকৃতি লোককে সিংহাসনে বসাইলে অথবা অজগর কোন স্থুল 
বস্ত গ্রাস করিলে যেরূপ পুষ্ট হয় সেরূপ সে অহসঙ্কারে পুষ্ট, রুটির 
আটা বেলিয়াও বেলন নম্র হয় না, প্রস্তর ঘম্ঘ্মাক্ত হয় না, বিষধর 
সর্প বাজীকরের বশ হয় না-_যে ব্যক্তি গুণীর বশীভূত হয় না, 
তাহার কাছেই অজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। 

হে অজ্জুন, গৃহ ও দেহাসক্তিতে তাহার পূর্ববজন্ম স্মৃতি থাকে 
না। অকৃতজ্ঞ পৃব্ধোপকার ভুলিয়া যায়। ধন গ্রহণ করিয়া 
চোর গৃহস্থের উপরই অস্ত্র ধারণ করে। নির্লজ্জ পুর্বপ্রশংসা 
মনে রাখে না। কুকুরকে তাড়া করিলেই পুনরায় লেজ নাড়িয়া 
ফিরিয়া আসে । সর্পের গ্রাসে থাকিয়াও ভেক্‌ ক্ষুদ্র পতঙ্গকে 
খাইতে চায়। তদ্রপ নবদ্বারযুক্ত মুগ্তিমান ক্ষয়ের লীলাক্ষেব্র 
দেহ ধারণ করিয়াও সেই কথা একবারও মনে করে না। ঝিষ্টা 
ক্রিমিপূর্ণ মাতৃগর্ভ যাতনা নয়মাস ভূগিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়াকালীন 
ব্যথার কথা মনে রাখে না । ক্রোড়স্থিত মলমুত্রে লুিত 
বালককে দেখিয়াও নিজের অবস্থা স্মরণে উত্কষ্টিত হয় না, অতি 
অল্প সময়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ ও মৃত্যু এই কথা বিচার করে 
না। জীবন ক্ষণস্থায়ী দেখিয়াও মৃত্যুর, কথা ভাবে না, জীবনের 
মোহে মৃত্যু ভুলিয়া যায়। অল্পজল-সঞ্চারী মৎস্য ভাবে এই 
জলটুকু আর শু হইবে বাসে গভীর জলাশয়ে আশ্রয় ন৷ 
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লইয়া প্রাণে মরে? ব্যাধের সঙ্গীতের মোহে মুগ্ধ মৃগ ব্যাধের 
দিকে দৃষ্টি করে না। মীন টোপের বুকে কাটার সন্ধান না 
রাখিয়া আমিষটুকু গলাধঃকরণ করে । অগ্নি দগ্ধ করিবে পতঙ্গ 
একবারও এই চিন্তা করে না, অবুঝের হ্যায় ঝাঁপাইয়া পড়ে । 
তন্দ্রান্ত্রখে নিমগ্ন মুঢ় গৃহের অগ্নি সংযোগ দেখিতে পায় না। বিষ 
মিশ্রিত অন্ন না জানিয়া খাইতে হয় । মানুষ রজোগুণে মিশ্রিত 
স্বখে মুগ্ধ হইয়া জীবনের ছলে মৃত্যু কি ভাবে শ্রাস করে তাহা 
বুঝিতে পার না। শরীরের বৃদ্ধি, দিবারাত্রির লাভ এবং বিষয় 
স্বখের শ্রেষ্ঠতাকেই সত্য বলিয়া মনে করে । বেচারা জানে না 
যে, তন্ন মন ধন বেশ্যাকে সমর্পণ করাই লুন্তিত হওয়া; সাধু 
বেশধারী কপটীর সঙ্গই মৃত্যু, চিত্র মুছিয়া ফেলাই উহাকে ধ্বংস 
করা, পাণ্ডুরোগে শরীর বৃদ্ধিই উহার ক্ষয় । আহার নিদ্রান্খে 
মুগ্ধ সে জানে না সমুপস্থিত শূলের উপর দৌড়াইয়া গেলে মৃত্যু 
সমীপবর্তী হয়, দেহের বৃদ্ধির সহিত দিন গত হইলে ও দেহস্বখের 
আন্ুকুল্য ঘটিলেও প্রতিপদে আয়ুক্ষয় হয়। লবণ জলে গলিয়া' 
যায়, জীবনও কালের সহিত নষ্ট হইয়া যায় । কালের গতির 
দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । একথা অনেকে বুঝে না। হে পাণ্ব, 
বিষয় মোহে দেহে নিত্য নৃতন দুত্তিতে মৃত্যুকে সে দেখিতে পায় 
না। সে অজ্ঞান রাজ্যের রাজ! ইহা এব সত্য | জীবনের সন্তোষে 
সে মৃত্যুর দিকে লক্ষ্য করে না__তারুণ্যের সন্তোষে বাদ্ধক্যের 
কথা ভাবে না। পর্ধত পার্থখে গাড়ী উত্টাইয়া গেলে, শিখর 
হইতে প্রস্তর পতিত হইলে সনুখের কোন বাধা মানে না; সেরূপ 
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যে ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের চিন্তা করে না, বনের নালায় বন্যার জল 
খুব বেগে প্রবেশ করে, লড়াই করিবার সময় মহিষ মত্ত হইয়া 
যায়; সেরূপ যৌবনের মন্তুতা যাহাকে মোহিত করিয়া রাখে, 
দেহ ক্ষীণতর হইতে থাকিলে, কান্তি মলিন, শিরঃকম্পন, শ্মশ্র 
শুভ্র হইয়া কম্পিত অঙ্গের নিষেধ সত্বেও মায়া বিস্তার করে। 
অপর ব্যক্তি পায়ের উপর পড়িলেও দৃষ্টিহীন আন্ধের ন্যায়, 
অগ্নি সংযোগ দেখিয়াও গায়ে পতিত হওয়া পর্যযস্ত অপেক্ষাকারী 
গৃহ শায়িত অলসের ন্যায়-বর্তমান উপভোগ্য যৌবনমদে যে 
সমীপাগত বার্ধকোর কথা ভাবে না, সে অজ্ঞানী । অসমর্থ ও 
পন্গুকে দেখিয়া যে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলে, একবারও ভাবে না 
_আগামী কল্য আমারও এরূপ অবস্থা হইবে, দেহে বুদ্ধাবস্থা- 
স্বরূপ মৃত্যুর চিহ্ন অভিব্যত্ত দেখিয়াও যৌবনের মোহ যায় না, সে 
অজ্ঞানী ইহা যথার্থ । তাহার আরও বড় বড় লক্ষণ শোন-_যে বনে 
বাঘ আছে সেখানে অপর পশু হঠাৎ প্রবেশ করিয়া ভয়ে ভয়ে ছুটিয়া 
পালায় । সর্পের গর্তস্থিত দ্রব্য বিপন্ন না হইয়া একবার আনিতে 
পারিলে সেখানে সর্পস্থিতি সম্বন্ধে অবিশ্বাস হয়। দ্বই একবার 
সম্পত্তি লাভ ঘটিলে সেই গর্ভে যে সর্প বাস করে ইহা মানিতেই 
চায় না। শক্রু ঘৃমাইয়া আছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলে গৃহস্থ 
সন্তান সম্তৃতি সহিত বিনষ্ট হয় । সেইরূপ আহার নিদ্রার বন্যায় 
ব্যাধির অনাগমন পর্য্যন্ত যে নিশ্চিন্ত থাকে, স্ত্রী-পুত্রাদি সহিত-_ 
সম্পত্তির প্রাচুর্য্যে ও চিন্তায় যাহার নেত্র অন্ধ, শীঘ্রই সব 
ফুরাইবে, দিবাবসানের সহিতই বিপদ আসিবে জানিয়াও যে ছঃখ 
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দূর করিবার চেষ্টা করে না, সে জ্ঞানহীন। ইন্দ্রিয়কে যে যথেচ্ছ 
ব্যবহারে বাধা দেয় না, যৌবন ও ধনমদে ভোগ্যাভোগ্য, কর্তব্যা- 
কর্তব্যঃ শোচ্যাশোচ্য, চিন্তনীয়, বর্ণনীয়, গ্রহণীয়, স্পৃশ্য, জ্ঞাতব্য, 
দ্রষ্টব্য, খাছ, সদসতসজ, সম্বন্ধ, ব্যবহার, শ্রোতব্য ও বক্তব্য 
বিষরে বিচারহীন, কোন্‌ কার্যে পাপ হয় তাহা না বুঝিয়া দেহ 
ও মনের আরামপ্রদ কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও কর্তব্যের নামে বিপরীত 
ব্যবহার, পাপ হইবে অথবা নরকযাতনা ভোগ হইবে এ সম্বন্ধে 
অবিবেকীর প্রাচুধ্যে জগতে অজ্ঞান এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, 
উহার জ্ঞানীর সহিত লড়াই করিতেও প্রস্তত। যাক্‌, অজ্ঞানের 
আরও চিহ্ন বলি উহাতে ভালরূপ বুঝিতে পারিবে । নবোদ্গত 
কুন্বম রেণুতে ভ্রমরীর ন্যায় গৃহেই যাহার পূর্ণ আসক্তি ; মিশ্রির 
উপর হইতে মক্ষিকা নড়িয়া বসিতে চায় না, সেরূপ যাহার মন 
সত্রী-চিত্তে আসক্ত, কফের মধ্যে মশক, কর্দম কুণ্ডে পতিত 
ভেক্‌, কর্দমে আবদ্ধ পশুর ন্যায় যে মনে প্রাণে গৃহ হইতে 
বাহির না হইয়া সর্পের ন্যায় বাস করে, প্রিয়তমের কগ্ঠালিঙ্গনের 
হ্যায় গৃহে যাহার অত্যন্ত ভালবাসা, মধু মক্ষিকার ন্যায় যত্ব 
পূর্বক যে আপন গৃহ সঙ্গোপনে রক্ষা করে, বুদ্ধকালে জাত 
সন্তানের প্রতি স্নেহের ন্যায় গৃহাসক্তি, যে স্ত্রীকে ভিন্ন আর 
কিছুই চিন্তা করে না, স্ত্রীর দেহেই যার মন পড়িয়া আছে, 
কে আমি কি কর্তব্য এই সম্বন্ধে কোন সন্ধান রাখে না, 
ব্রহ্মরূপ হইলে চিত্ত তদ্ব্যতিরিক্ত অপর ব্যবহার পরিহার 
করে, তদ্রপ ক্ষতি, লজ্জা, নিন্দ। প্রশংস। কিছুমাত্র অপেক্ষা না 
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করিয়া সবর্বদা যাহার ইন্দ্রিয় স্ত্রী সেবায় একান্ত নিযুক্ত, 
কামিনীর কাম সেবায় বাজীকরের বানরের ন্যায় নৃত্য 
পরায়ণ, নিজের ও বন্ধুবান্ধবের ছুঃখের হেতু হইলেও লোভীর 
ধন বৃদ্ধির হ্যায় দানপুণ্য পরিত্যাগ এবং আত্মীয় স্বজনকে বঞ্চনা 
পুব্বক স্ত্রীর প্রার্থনা পুরণকারী অজ্ঞানী। পুজনীয় দেবতার 
সম্বন্ধে নানা ছল উপস্থিত করিয়া বাক্য দ্বারা গুরুকেও বঞ্চনা 
পুববক, মাতাপিতার সমীপেও দারি্র্য প্রদর্শন অথচ স্ত্রীর উপ- 
ভোগ্য বিবিধ সামগ্রী দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র উপায়নরূপে যে 
উপস্থিত করে, কুলদেবতার ভজনকারী প্রেমিক ভক্তের হ্যায় 
একান্ত ভাবে স্ত্রীর সেবার বহুমূল্য উত্তম সামগ্রী দিয়া পরিবারস্থ 
অপর আত্মীয়কে যথা নিব্বাহ সামগ্রীও প্রদান করে না, সে মনে 
করে আমার পত্তীর সহিত কেহ বিরোধ করিলে আমি প্রলয় 
বাধাইব, কীটের ভয়ে নাগকুস্থমে হাত দেওয়া যায় না, সেইরূপ 
পত্বীর মনৌগত বিষয়ের পূর্ণতার নিমিত্ত সে সবর্বদাই সন্ত্রস্ত, 
হে ধনঞ্জয়, অধিক বলিব কি, স্ত্রী যাহার সব্বন্য, এবং তদ্বৎপন্ন 
বালককেই একমাত্র সম্পত্তি মনে করিয়া মোহে আবদ্ধ হয়__ 
তাহাকে অজ্ঞানী বলিয়া জানিবে । তাহার ব্যবহারেই অজ্ঞান 
সামর্থ্য লাভ করে। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তরঙ্গান্দোলিত নৌকার হ্যায় 
প্রিয় ও অপ্রিয় বস্ত্র প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে সর্বদা যাহার চিত্ত: 
আন্দোলিত সে অজ্ঞানী। ধন প্রাপ্তির, আশায় বৈরাগ্যের 
ছদ্মবেশ ধারণ ও ফলপ্রাপ্তির আশায় ভক্তি পরায়ণতা অজ্ঞানীর 
চিহ্ন । ব্যভিচারিণী হৃদয়ে জারের প্রতি ভাব রাখিয়! ব্যবহারে, 
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পতির মনোমত চলে, তদ্রপ হে কিরীটি, যে আমাকে ভক্তি 
করিয়া বিষয়ের দিকে নজর রাখে, বিষয় প্রাপ্তি না ঘটিলে ভজন 
পরিত্যাগ করে, আভম্বরপূর্ণ গুরুর পথান্থসরণ করে, সেই 
মন্ত্র শিক্ষা পুর্বক আড়্‌ম্বরশূন্য গুরুর মন্ত্রজপ ছাড়িয়া দেয়, 
প্রাণীর প্রতি নিছুর ব্যবহার করিয়া প্রস্তরখণ্ডে নিষ্ঠা রক্ষা, এক 
নিষ্ঠতায় আশা মিটে না, আমার বিগ্রহ গৃহের কোণে রাখিয়া স্বয়ং 
অন্য দেবতার যাত্রা মহোৎসব করিয়া ফিরে, প্রতিদিন আমারই 
পূজা করে কিন্তু কোন কোন সময় কুলাচার বিহিত অপর 
দেবতারও ভজন করে, পবর্ব বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পুজা 
করে, আমাকে মন্দিরে স্থাপন করিয়াও মানত করে অপর 
দেবতার সমীপে, শ্রাদ্ধকালে পিতৃপুরুষের ভক্ত হইয়া যায়, 
একাদশী দিনে আমাকে যে ভাবে আদর করে, নাগ পঞ্চমীতে 
নাগের পুজাতেও ততখানি আদর, চতুর্থী আসিতেই পুনরায় 
গণেশ্বর ভক্ত হইয়া যায়, চতুর্দশী দিন সমাগত হইলে বলে 
দুর্গে আমি তোমারই, ঘে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ন্ম ত্যাগ পূর্বক 
নবরাত্রে চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি করে, রবিবারে ভৈরবের নামে থালা 
পরিবেশন করে, সোমবার সমাগমে শিবের মাথায় বি্বপত্র অর্পণ 
করে, এই প্রকার এক জনই সকল দেবতার সেবা করে, গ্রাম্য 
বারবণিতা--সকল পুরুষকেই ভালবাসে, তদ্রুপ যে সকল 
দেবতাকেই ভজন করে, ক্ষণকালের নিমিত্বও স্থির চিত্ত নয়, 
এইভাবে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে দেখিলে তাহাকে অজ্ঞানের 
অবতার বলিয়া বুঝিবে | 
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নির্জনতা, সুপবিত্র তপোবন, তীর্থ অথবা নদীতীরে যাহার 
রুচি নাই তাহাকেও অজ্ঞানী বলিয়া বুঝিও।) মুখর-পল্লীতে 
বাস এবং জন সমাগম যাহার আনন্দপ্রদ তাহাকেও এরূপ 
জানিবে। সে সংসারীর প্রশংসা পছন্দ করে। পরমাত্ম 
দর্শনের কথা শুনিয়। যে খুব বড় বড় তাফিকের মত যা খুসী তাই 
বলিতে থাকে, যে উপনিষৎ কখনও পড়ে না, যোগশাস্ত্রে অরুচি, 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানে যাহার মন লাগে না। আত্মানাত্ম বিচার 
দ্বার ভাঙ্গিয়া যে যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত, সে কর্মকাণ্ডে নিপুণ 
হউক, পুরাণ কণস্থ থাকুক, জ্যোতিষী হউক, শিল্পশান্ত্রনিষ্তাত, 
সুপশাস্ত্রে প্রবীণ, অথর্ববেদ বিধিজ্ঞ, কামশাস্্র অধীত, সম্পূর্ণ 
মহাভারত পঠিত, ধর্মশান্ত্র অনুশীলিত, নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, 
চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভ্যন্ত, কাব্যনাটকে সুচতুর, বেদপাঠ নিরত, 
বাজীকরণে সমর্থ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ন্যায় সকল শাস্ত্রই পাঠ 
করিয়া পণ্ডিত হউক কিন্তু অধ্যাত্ম জ্ঞান যাহার নাই তাহার 
মুখ দর্শনও করা উচিত নয় । মূলা নক্ষত্রে যে সন্তান জন্মগ্রহণ 
করে, সে বেমন অমঙ্গল-দর্শন সেরূপ অব্যাত্ম জ্ঞানবিহীন 
ব্যক্তিরও অবস্থা । আত্মজ্ঞান ভিন্ন সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-জ্ঞান 
নিরর্থক । মযুরের অঙ্গে নেত্রের আকার বহুপুচ্ছ কিন্তু উহাতে 
তাহাদের দৃষ্টিশক্তি নাই সেইরূপ আত্মজ্ঞান হীন ব্যক্তির অন্য 
সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন বৃথা । পরমাণু পরিমাণও অমৃত সঞ্জীবশী 
মূল পাওয়া গেলে গাড়ী বোঝাই অন্য কোনে। মুলেরই আদর 
থাকে না। ক্ষীণায়ু ব্যক্তির দেহে স্থলক্ষণ, কবন্ধের অলঙ্কার 
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সঙ্জা, বরবধূ হীনাবস্থায় বিবাহ-মঙ্গল গান নিরর্থক, তেমনই হে 
পার্থ, অধ্যাত্মশান্ত্র ভিন্ন সকল শাস্ত্র অপ্রমাণ। যে শাস্ত্মুঢ 
জনের আত্মজ্ঞান নাই তাহার শরীর ধারণ অজ্ঞান বীজবৃদ্ধির 
হেতু । তাহার বিগ্ভাবত্তা অজ্ঞানের বৃক্ষ । তাহার কথা সেই 
বৃক্ষের ফুল, তাহার পুণ্যআচরণ উহার ফল। যে অধ্যাত্মজ্ঞান 
সম্বন্ধে শ্রদ্ধা করে না, তাহার যে কোনো তত্বজ্ঞানই' হয় নাঃ ইহা 
বলিবার আর প্রয়োজন কি? যে এপারের খবর না লহয়া 
পশ্চাৎপদ হইয়া যায়, তাহার সমীপে ওপারের খবর আর কেমন 
করিয়া পাওয়া যাইবে বল। দ্বারে যাহার শিরচ্ছেদে করা 
হইয়াছে সে ব্যক্তি গৃহের ভিতরে কি আছে জানিবে কি 
করিয়া? সেইরূপ হে ধনগ্য়, অধ্যাত্ম জ্ঞানহীনের তত্বজ্ঞান 
একান্ত অসম্ভব । একথা আর অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলিবার 
আবশ্যকতা কি ঘে এইরূপ অজ্ঞানী জ্ঞানতত্ব সম্বন্ধে অন্ধ? 
গভিণীকে ভাল খাওয়ানোই যেমন গর্ভস্থ সন্তানের তৃপ্তি বিধান 
তেমনই জ্বৰানের সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইয়াছে তাহাতে 
অক্জানের কথাও বল। হইয়া গিয়াছে । পুনরায় পুথকৃভাবে 
উহার আলোচনার প্রয়োজন ছিল না৷ । অন্ধকে নিমন্ত্রণ করিলে 
তাহার সঙ্গে একজন দৃষ্টিসম্পন্ন লোক আসিবেই তথাপি আমি 
অমানিত্ব প্রভৃতি লক্ষণ বলিয়া পূর্বোক্ত কথাই ব্যতিরেক মুখে 
বলিয়াছি। কেনন! জ্ঞানের অষ্টাদশ লক্ষণকে বিপরীত করিয়। 
লইলেই অজ্ঞান পাওয়া যায়। একাদশ শ্লোকের উত্তরার্ধে 
এইজন্যই কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের বিপরীতই অজ্ঞান । 
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আমিও সেজন্য এই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছি । অন্যথা দৃগ্ধে 
বেশী করিয়া জল মিশানোর কোন লার্থকতা নাই । আমি অধিক 
কথা বলিতে চাই না শুধু পদ প্রয়োগের মর্যাদা আমি ত্যাগ 
করিতে পারি না। মূল শ্লোকের ধ্বনি হইতে তাৎপর্য গ্রহণে 
আমার ভাষা নিমিত্মাত্র । শ্রোতৃবৃন্দ বলিলেন--হে কবিকুল 
পোষক জ্ঞানেশ্বর, তোমার এরূপ পরিহার বাক্যের কি আবশ্যক 
আছে? বৃথা ভয় কর কেন শ্রীকৃষ্ণ যে তোমাকে আদেশ 
করিয়া বলিতেছেন “গীতার অভিপ্রায় আমি যাহা গোপন 
রাখিয়াছি তুমি উহা প্রকাশ করিয়া বল।” প্রভুর মনের ভাব তুমিই 
যে আমাদের কাছে খুলিয়া বলিতেছ । যা"হউক এ সকল কথা 
শুনিয়া হয়তো তুমি আবার প্রেমে বিভোর হইয়া যাইবে অতএব 
আর বলিব না, তবে এটুকু না বলিয়া পারি না যে, 
আমরা শ্রবণস্ুখদারক তোমার মধ্যে জ্ঞানের নৌকা লাভ 
করিয়াছি । এখন ইহার পর শ্রীহরি যাহা বলিয়াছেন তাহা 
প্রকাশ করিয়া শীঘ্র বল। সাধুদের এইরূপ কথা শুনিয়া শিবৃত্তি- 
দাস বলেন-__মহাশয়গণ শুনুন, প্রভু কৃষ্ণ বলিলেন, পাগুব, 
তোমাকে অজ্ঞানের লক্ষণ বলিলাম । এই অজ্ঞানকে পিছনে 
রাখিয়৷ জ্ঞান সম্বন্ধে দৃঢ়তা অবলম্বন করিবে । শুদ্ধ জ্ঞানের 
দ্বারা অন্তরে জ্ঞেয় বস্তর প্রাপ্তি হইবে । এই জ্ঞেয় জ্ঞানের 
নিমিত্ত অর্জুন আশা করিয়াছিলেন । তাহার ভাব বুৰিয়া সবজ্ঞ 
শ্রীকৃষ বলেন, এখন আমি জ্ঞেয় বিষয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিব । ১১। 


৬৩ 
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জ্েয়ং যত প্রাবক্ষ্যামি জং জ্ঞাত্বাহস্থৃতমঞ্ত্রতে 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসছুচ্যতে ॥ ১২॥ 


জ্ঞান ভিন্ন পাওয়া যায় না বলিয়াই পরকব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলে । 
তাহাকে জানিলে অন্য কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না, জ্ঞানেই 
তদীকারতা প্রাপ্তি হয়, জ্ঞাতা সেই জ্ঞানে সংসার মোহ দূরে 
রাখিয়া নিত্যানন্দোদরে ডুবিয়া যায়। উহার আরম্ত নাই, 
উহা সহজ, উহাকে অনস্তিত্ব বলিলে দোষ হয়, কেননা উহা 
বিশ্বাকারে প্রকাশিত, শুধু বিশ্বই এন্ধপ বলিলে যথার্থ বলা 
হয়না, যেহেতু বাস্তব দৃষ্টিতে বিশ্ব মায়িক। জ্ঞের়ে বস্তর 
প্রাকৃত রূপ, বর্ণ বা ব্যক্তি নাই, উহ অদৃশ্য ; দ্রষ্টার অভাব 
বলিয়। উহা কিরূপ বা কে?__নির্ণয় হয় না। উহার সত্ব! না 
মানিলেও চলে না। মহত্ত্ব ইত্যাদি কাহার আশ্রয়ে দৃষ্ট 
হয় ?--উহা ভিন্ন কোন বস্তরই প্রকাশ যে অসম্ভব! উহার 
দর্শনে অস্তি বা নাস্তি বলিতে বাণী শব্দ হীনা, বিচারের পথরুদ্ধ, 
ছোট বড় মৃন্ময় ঘটে এক মৃত্তিকাই বিভিন্ন আকারে, তদ্রুপ সেই 
জ্ঞেয় বস্তু সর্বত্র সব্বরূপে অবস্থিত ॥ ১২ ॥ 


সর্ববতঃ পাণিপাঁদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌ | 
সর্ববতঃ শ্র্গতমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩॥ 
স্বদেশ ও কালে দেশকাল হইতে অভিন্ন স্থুল সুক্ষ ক্রিয়া 


তাহার অধীন ৷ তিনি বিশ্ববাছ-_-সর্বরাপ- সর্বদা সকল কর্মের 
কর্তাঃ হে ধনপ্য়, একসময়ে যুগপৎ সর্বদিকে অবস্থিত 
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বিশ্বপাদ ; পুথক্‌ চক্ষুর অস্তিত্ব না থাকিলেও ন্ৃর্য্যের ম্যায় 
স্বাভাবিক ভাবে সর্ববদ্রষ্টা, বেদ অচক্ষু বর্ণন করিলেও তিনি 
বিশ্বচক্ষু। সকলের শিরোভাগে অবস্থিত তিনি বিশ্বমুদ্ধা। 
তাহার মুন্তিই মুখ কেননা অগ্নির ম্যায় সব্বতঃ অখিল-ভোক্তা, 
হে পার্থ” শ্রুতি তাহাকে বিশ্বতোমুখ বলিয়াছে। বস্তমাত্রে 
অনুপ্রবিষ্ট আকাশের ন্যায় তিনি শব্দমাত্রই শ্রবণ করেন। এই 
হেতু তিনি সর্ব্বশ্রোতা । হে মহামতি, শ্রুতি বিশ্বতশ্চক্ষু আখ্যা- 
দ্বারা তাহার সর্ধব্যাপকত্বই সিদ্ধ করিয়াছে । তাহাতে হস্ত 
পদাদির সংস্থান ও গণনা কিরূপে সম্ভব ?_-তিনি যে সকল 
শ্ন্যতার সার স্বরূপ। এক তরঙ্গ অপরকে গ্রাস করিল 
আপাততঃ এরূপ দেখিলেও গ্রাসকারী তরঙ্গ ও যাহাকে গ্রাস 
করে, উহার! পৃথক্‌ নয়। যথার্থ অদ্বৈত তত্বে ব্যাপ্য ও ব্যাপক 
কি করিয়া বলি? তবে বলিয়া বুঝাইতে হইলে কিছু বর্ণনা 
চাই। শুন্য দেখাইতে হইলে একটা বর্তল নির্মাণ করিতে হয়! 
অদ্বৈতের বর্ণনা করিতেও দ্বৈত স্বীকার প্রয়োজন । হে পার্থ, 
অন্যথা গুরুশিষ্য সম্প্রদায় সব্বথা বাধাপ্রাপ্ত হইবে এবং তত্ব 
নিরূপণ অসম্ভব হইবে । শ্রুতি এই হেতু দ্বৈত দ্বারা অদ্বৈত 
বুঝাইবার রীতি দেখাইয়াছে। এখন সেই জ্ঞেয় দৃশ্যাকারে 
কিভাবে পুর্ণ হইয়া আছে তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥ 


সর্ব্বেক্দ্যগুণাভীসং সর্কেবেক্দ্রিয় বিবজ্জিতম্‌। 
অসভ্তং সর্ববভূচ্চৈব নিগুণং গুণভৌক্ত, চ ॥ ১৪ ॥ 
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হে কিরীটি, উহা অবকাশে আকাশ অথবা পটে তস্তর ন্যায় 
ব্যাপক ৷ জলে রস; প্রদীপ শিখায় তেজ, কর্পুরে সুগন্ধ, দেহে 
কর্ম, স্বরণে উহার পরমাণু যেভাবে মিলিত হইয়া অবস্থান করে 
অদ্বৈত সেইরূপ জগতে মুত্তিমান হইয়া আছে। ব্বর্ণকণা স্বর্ণ 
হইতে পুথক্‌ নয় । হে সুহৃদ্‌, প্রবাহ খজু কুটিল গতিতে যাইতে 
পারে জল তরল ও সরল । লৌহে অগ্নি ব্যাপ্ত হইলেও লৌহের 
বিনাশ হয় না। ঘটাকারে আকাশ গোলাকার, মঠে উহাই 
চতুক্ষোণ। সেই ঘটাকাশ বা মঠাকাশ মহাকাশ নয়, যে পদার্থ 
বিকৃত রূপ ধারণ করিলেও স্বয়ং অবিকারী, হে ধনঞ্জয়, যেখানে 
মন মুখ্য, ইন্ড্রিয় ও সত্যে যাহার স্বরূপ অভিব্যক্ত, অথচ গুড়ের 
মধুরতা যেরূপ চিটার মধ্যে পাওয়া যায় না সেরূপ যাহাতে গুণ 
ও ইন্ড্রিয় স্থান পায় না। দুদ্ধের মধ্যে দ্বৃতই দ্বপ্ধীকারে অবস্থান 
করে, হে কপিধবজ, তাহা বলিয়! ঘৃতই দ্ুপ্ধ নয়, তদ্রুপ বিকারময় 
রাজ্যে অবস্থান করিলেও অবিকৃত ন্বরূপই জ্ঞেয়। সোনার 
ফুল অলঙ্কার বিশেষ, মূলধাতু স্বরূপে অবিকৃত । হে ধনঞ্জয়, 
স্পষ্টরূপে জ্ঞেয় বস্তর গুণ ও ইন্ড্রিয়ের পার্থক্য বুঝিয়া লইবে। 
নাম, রূপ, জাতি ও ক্রিয়ার ভেদ সকলই আকারের সংজ্ঞা, 
ব্রন্মের নয়। ব্রহ্ম গুণাতীত। গুণের সহিত তাহার সম্বন্ধ 
নাই। তবে তাহাতে গুণের আভাস দৃষ্ট হয় বলিয়া অজ্ঞানী 
মনে করে ব্রঙ্গে এই গুণ সকল আছে । আকাশ নিলিপ্ত ভাবে 
মেঘকে, দর্পণ মুখের প্রতিবিষ্বকে, জল সুর্যযমণ্ডলের আকারকে, 
ূর্ধ্যকিরণ মৃগতৃষ্ঠিকাকে ধারণ করে; তজ্রপ নিগুণ ক্রঙ্গ 
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সম্বন্বভিন্নই সকল বস্তরকে ধারণ করে, উহার ভ্রমময় দৃষ্টির ফল । 
দীনদরিদ্রের স্বপ্নে রাজ্যভোগের হ্যায় নিগুণের গুণসঙ্গ | 
অতএব নিগুণের গুণসঙ্গ অথবা ভোগময় সম্বন্ধ বলা উচিত 
নয় ॥। ১৪ ॥ 


বহিরন্তুশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 
সুন্মনত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দুরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৫॥ 


হে পাগুনন্দন, অগ্নিতে উষ্ণতার ন্যায় শ্ক্মুদশায় অবস্থান 
করিয়া যে চরাচর সর্ধভূতে ব্যাপক তাহাকেই জ্ঞেয় বলিয়া 
জানিবে । অন্তরে, বাহিরে, সমীপে ও দুরে, তাহাতে এক 
ভিন্ন দ্বিতীয় কথা নাই । ক্ষীর সমুদ্রের মাধুর্য মধ্যে অধিক 
ও তীরের সমীপে অল্প হয় না সেইরূপ ঘিনি সর্ধতঃ একরূপ 
পূর্ণ। স্বেদজ, অগণ্ডজ, প্রভৃতি পুথক্‌ পুথক্‌ যোনিতে তাহার 
অখণ্ড ব্যাপ্তি । ভিন্ন ভিন্ন সহত্র ঘটে প্রতিবিদ্বিত চক্দ্রিকার 
হ্যায় স্বরূপে অভিন্ন । লবণরাশির মধ্যে যে ক্ষার, লবণ কণার 
মধ্যেও উহাই । সকল ইক্ষুতেই মধুর রস এক ॥১৫।॥ 
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌ । 
ভূতভর্তৃচ তজজ্ঞেয়ং গ্রসিষু প্রভবিষণণ চ ॥১৬॥ 
বিভিন্ন জাতির প্রাণিসমুদয়ে এক তত্বই ব্যাপক হইয়া 
আছে। হে স্মতি, বিশ্বকাধ্যের কারণ অতএব ভূতাকার 
উৎপত্তির মুলাধার, তরঙ্গের আধার সমুদ্রের হ্যায়, বাল্যাদি 
অবস্থাত্রয়ে একই দেহের ন্যায় উৎপত্তিঃ স্থিতি ও সংহারে 
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অখণ্ড স্বরূপ, প্রাতঃ মধ্যাহ্ন বা সায়ংকালে অপরিবন্তিত 
আকাশের ন্যায় হে প্রিয়তম, স্যষ্টির প্রথমে তাহাকে বঙ্গা, 
স্থিতিতে বিষণ্ণ ও সংহারে রুদ্র বলা হয়। গুণত্রয়ের ধ্বংস 
হইলে যে মহা শুন্যতা আকাশের শৃন্যতাকেও ধ্বংস করিয়া 
অবশিষ্ট থাকে উহাই শ্রুতি বাক্য স্বীকৃত ব্রহ্ম ॥১৬। 


জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে । 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ববস্য ধিভিতম্‌ ॥১৭॥ 


/অগ্নির তেজ, চন্দ্রের প্রাণ, স্র্য্যের চক্ষু, নক্ষত্রের প্রকাশ, 
মহাতেজের প্রভা, সকলের মূল, আদি, বৃদ্ধির বদ্ধনকারী 
বুদ্ধির প্রকাশক, অন্তঃকরণের চেতনাদাতা, মনের মন, নেত্রের 
দৃষ্টিশক্তি, কর্ণের শ্রবণ, বাণীর বাক্শক্তি, প্রাণের প্রাণ, 
গতির চলনশক্তি, ক্রিয়ার কর্তৃত্ব, আকারের আকৃতি, বিস্তৃতি, 
“হে পাত্ুকুমার, সংসারে মারকশক্তি, পৃথিবীর ধারণশক্তি, জলের 
জীবনীশক্তি, জলের রস; দীপের প্রভা, বায়ুর প্রাণবায়ু, গগনের 
অবকাশ, অধিক বলিব কি সম্পূর্ণ আভাসের আশ্রয়, হে 
পাগুব, সর্ধরূপাধার, দ্বেতহীন, দর্শন মাত্র দৃশ্য ও দ্রষ্টার 
একরসে মিলন কারক, জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের এক্য বিধায়ক, 
নিদান স্বরূপ, সংখ্যামাত্রের সমগ্টিরূপের ন্যায় সাধ্য সাধনাদির 
একত্ব কারক, অদ্বৈত ও সর্ধহৃদয়াধিবাসম্বরূপ ব্রহ্ম ॥ ১৭ ॥ 

ইতি ক্ষেত্রং তথ। জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসত2 | 
মদ্ডক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মন্ভাবায়োপপদ্যতে ॥১৮।॥ 
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বন্ধোঃ ক্ষেত্র সম্বন্ধে পূর্বে উপদেশ করিয়াছি । তদুপরি 
জ্ঞানও বণিত হইয়াছে । তোমার ইচ্ছানুরূপ অজ্ঞানেরও নিরূপণ 
হইয়াছে । অধুন] জ্ঞেয় বিষয়েও সধুক্তিক বিস্তৃত বিবরণ দেওয়! 
হইল । হে অর্জুন, এই সিদ্ধান্ত সমূহ বুদ্ধির আধারে রক্ষা করিয়া, 
দেহ আবেশ ত্যাগ করিয়া আমাকে যে অন্তঃকরণের বৃত্তির ন্যায় 
করিয়া লয়, হে কিরীটি, সে মৎস্বরূপ অবগত হইয়া অন্তঃকালে 
মদ্রপতা প্রাপ্ত হয়। মতস্বরূপ প্রাপ্তির প্রধান এবং অতি সুলভ 
রীতি আমি রচনা করিয়াছি । গিরিবত্মে আরোহণের নিমিত্ত 
সোপান, উচ্চ স্থানে উঠিবার নিমিত্ত মঞ্চ, জলের গভীরতা 
পরিমাপের নিমিত্ত নৌকার সাহায্য লইতে হয়, হে বীরাগ্রগণ্য, 
শুধু সকলই পরমাত্মা এইরূপ বলিয়া দিলেই এ স্বরূপকে 
তোমার বুদ্ধি ধারণা করিতে পারিত না। বুদ্ধির অসামর্থ্য 
দেখিয়াই ব্যাপক বস্তকে চারিটী বিভাগ পূর্বক বলিয়াছি। 
বালকের ভোজন সময়ে এক গ্রাসকে কুড়ি গ্রাস করা প্রয়োজন 
তদ্রপ আমিও এক বস্তকেই ক্ষেত্র, জ্ঞান, অজ্ঞান, জ্ঞেয় এই চারি 
বিভাগ করিয়া বলিয়াছি। হে পার্থ, ইহাতেও বোধ না হইলে 
আরও একবার বলিতেছি। এখন চারি বিভাগ করিব না। 
সকলই আত্মা এই কথা বলিয়াও ক্ষান্ত হইব না। আত্মা! ও 
অনাত্মার বিচার করিব। তোমার পুর্ণ মনোযোগ প্রাথনীয় । 
শ্রীকৃষ্ণ রোমাঞ্চিত কলেবরে--“চিত্ত অস্থির হইও না” বলিয়াই 
হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ পুর্র্বক পুনরায় বলিলেন__প্রকৃতি ও 
পুরুষের বিভাগ বর্ণনা করিব। এই মার্গকে যোগী সাংখ্য 
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বলে-উহার বর্ণন নিমিত্ত আমিই কপিল হইয়াছিলাম 
প্রকৃতি পুরুষের নিম্ম্ল বিচার শ্রবণ কর। ॥১৮॥ 

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চেব বিদ্ধযনদী উভাবপি | 

বিকারাংশ্চ গুণাঁতশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবাঁন্‌ ॥ ১৯ ॥ 

পুরুষ অনাদি প্রকৃতিও তদ্রপ ৷ রাত্রি ও দিবস পরস্পরের 
সঙ্গ ছাড়া থাকে না। হে ধনপ্রঁয়, ছায়া রূপ না হইলেও রূপের 
সঙ্গে বৃথা লাগিয়া থাকেই । শস্যের সহিত উহার খোসার 
বৃদ্ধি হয়৷ তদ্রেপ এই প্রকৃতি পুরুষ যুগল অনাদি কাল একত্র 
আছে। প্রকৃতিকেই ক্ষেত্র নামে বর্ণনা করিয়াছে । পুরুষকেই 
ক্ষেত্রজ্ক বলা হইয়াছে স্থিরভাবে মনকে এদিকে রাখিও, নাম 
পৃথক হইলেও বস্তু পৃথথক্‌ পৃথক্‌ নয়। হে পাগুস্থৃত, অস্তিত্ব 
স্বরূপ পুরুষ, আর সমস্ত ক্রিয়া স্বরূপ প্রকৃতি । বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, 
অন্তঃকরণ ইত্যাদি বিকারের উৎপত্তি ও সত্বাদি গুণত্রয় মিলিত 
হইয়া কর্ম্ম। ইহাদের মূল কারণ এই প্রকৃতি ॥ ১৯ ॥ 

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে | 

পুরুষ? স্থখছ্ঃখানাং ভোক্ত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ ॥ 

যে প্রথমতঃ অহঙ্কার সঙ্গে ইচ্ছা ও বুদ্ধিকে উৎপন্ন করে ও 
কারণরূপ হয়। সেই কারণ প্রাপ্তির উপায়ভৃত অবলম্গনকে 
কার্ধ্য বলে। প্রকৃতি প্রবল ইচ্ছার সহায়ে__মনের উদ্বোধন 
করে-মন ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া উহাকে কর্তৃত্ব 
প্রদান করে। সিদ্ধেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_ কার্য, কারণ ও 
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কর্তৃত্বের মূল প্রকৃতি । এই সমষ্টি কর্্ম এবং বিশেষ বিশেষগুণে 
বিবিধ প্রকার সত্বগুণে বলে সৎকর্ম, রজোগুণে মধ্যম ও 
তমোগুণোতৎ্পন্ন নিন্দ্য বা অধর্ম কর্ম । ভাল মন্দ কর্ম প্রকৃতির । 
উহাই সুখ ও ত্বঃখ । ভাল কর্ম্মে স্থখ, মন্দ কর্মে দুখ | পুরুষই 
উহা ভোগ করে । স্থখ ও দুঃখময় ব্যাপারে প্রকৃতি উদ্যম 
প্রকাশ করিয়া পুরুষকে ভোগ করায়! প্রকৃতি পুরুষের কৃষি 
বলিলে দোষ হয় না ; কেনন! মুখ ছুঃখ গ্রকৃতিই আনয়ন করে 
পুরুষ বসিয়া উহা ভোগ করে মাত্র। এই স্ত্রী পুরুষের কখনও 
সঙ্গম সম্বন্ধ হয় না; তথাপি আশ্চর্য ক্ুগৎ এই প্রকৃতি স্ত্রী দ্বারা 
উৎপন্ন হয় ॥ ২০ ॥ 


পুরুষঃ প্রকৃতিস্থে৷ হি ভূঙংক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদযোনিজন্মস্থ ॥ ২১ ॥ 


নিরাকার, অনাসক্ত, নিঃসঙ্গ, প্রাচীন, অতিবৃদ্ধাতিবৃদ্ধকে 
পুরুষ বলা হয়। বস্তৃতঃ সে স্ত্রী বা নপুংসক নয় । উহার যথার্থ 
স্বরূপ অনিীতি । উহা নয়ন, শববণ বা চরণ রহিত । রূপ, বর্ণ, 
বা নামহীন । হে অর্ঞুন, তাহার কিছু 'নাই তবু তাহাকেই 
প্রকৃতির ভর্তা ও স্থখ দ্ঃখ ভোগের কর্তা বলা হয়। অবর্তী, 
উদাসীন, অভোক্তা হইলেও পতিব্রতা প্রকৃতি তাহাকে ভোগ 
করায়। প্রকৃতিই আপন গুণবৈষম্যে 'অপূর্বব ক্রীড়া প্রদর্শন 
করে। এই হেতু তাহাকে গুণময়ী বলে । সে গুণের প্রতিমা, 
প্রতিক্ষণে রূপ ও গুণের নব নব মুত্তি ধারণ করে । জড়বস্ত্বও 
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সেই মোহে মত্ত হয়। উহারই নাম প্রসিদ্ধ হয়, ভালবাসা 
নখের হয়, ইন্দ্রিয় জাগ্রত হয় । নপুংসক মনকে ত্রিলোকে ভ্রমণ 
করায়। তাহার কাধ্য এইব্নপ অলৌকিক । প্রকৃতি ভ্রমের 
মহাদ্বীপ। ব্যাপ্তির রূপ ও অপরিমিত বিকৃতির জন্মভূমি | 
কামনার মণ্ডপ, মোহোগ্ভান শোভা, সেই মায়া দৈবী বলিয়া 
প্রসিদ্ধ । উহা! শব্দ স্থ্টি, বুদ্ধি ও সাকারতা উৎপন্নকারিণী 
প্রপঞ্চ মহারাক্ষসী । নিখিল কলাবিদ্তা, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার 
জন্ম এই মায়ায় ৷ ধ্বনির টাকশালা, চমত্কৃতির আবাস, মায়ার 
লীলাক্ষেত্র অখিল জগৎ । উৎপত্তি ও প্রলয় তাহার প্রভাত ও 
সন্ধ্যাকাল। অদ্ভুত চরিত্র এই প্রকৃতি-মোহিনী ! অদ্বিতীয়ের 
দ্বিতীয়া, নিঃসঙ্ের আত্মীয়! প্রকৃতি শূশ্যাশ্রয়ে গৃহ নির্মাণ করিয়া 
অবস্থান করে। তাহার সৌভাগ্য-মহিমা অনির্ব্বাচ্য, যেহেতু 
পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিলেও স্বরূপতঃ অবর্ণনীয় । পুরুষ 
স্বরূপে কিছু না থাকিলেও প্রকৃতিই তাহার সকল । স্বয়ংসিদ্ধের 
উৎপত্তি, নিরাকারের আকার, চির প্রতিষ্টের প্রতিষ্ঠাভূমি, ইচ্ছা- 
রহিতের ইচ্ছা, পৃর্ণের পরিতৃপ্তি, কুলরহিতের জাতি ও গোত্র, 
এই প্রকৃতিই রচনা করে । অনির্রচনীয়ের লক্ষণ, অপারের 
প্রমাণ মনরহিতের মন ও বুদ্ধি, অমূর্তের মূত্তি, অক্রিয়ের ক্রিয়া, 
নিরহঙ্কারের অভিমান, নাম ও জন্মরহিতের নাম, জন্ম ও কর্ম্ম 
এই প্রকৃতিই সম্পাদন করে । নির্মলের গুণ, চরণ, শ্রবণ ও 
নয়ন রহিতের তত্বৎ ইন্দ্রিয়, ভাবাতীতের ভাব, নিরবয়বের 
অবয়ব এবং অন্যান্য বিকার দ্বারা সর্ধব্যাপিকা প্রকৃতি 
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পুরুষকেও বিকারের বশ করিয়া লয়। অমাবস্যা তিথিতে 
চন্দ্রবিশ্বের ন্যায় প্রকৃতি-স্থিতিতে পুরুষের পুরুষত্ব লোপ হইয়া 
যায়। অল্প মুল্যের স্বর্ণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিশ্রিত করিলেও 
বহুমূল্য স্বর্ণের দর কমিয়া যায, সন্ধ্যার অন্ধকারে সাধুও 
অপবিত্র গর্ভে পড়িতে পারে, প্রকাশময় দিবসেও মেঘের 
অন্ধকার আকাশ ঢাকিয়া৷ ফেলে। পশুর শরীরে দুগ্ধ, কাষ্টে 
অগ্নি, বস্ত্াচ্ছাদিত রত্বপ্রদীপ, পরাধীন নৃপতি, রোগাক্রান্ত 
সিংহের ন্যায় প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের তেজোহীন অবস্থা । 
নিদ্রাভিভূত মানুষ স্বপ্পের সুখ দুঃখ ভোগের অধীন হয়, পুরুষও 
প্রকৃতির হেতু গুণ বিকার ভোগ করে। উদাসীন সাধুও স্ত্রীসঙ্ে 
তাহার বশীভূত হয়, অজ পুরুষের অবস্থাও তব্রপ । গুণ সঙ্গেই 
জন্ম মৃত্যুর আঘাত । হে পাণ্ুব, তপ্ত লৌহকে আঘাত করিলে 
অগ্নিকেই আঘাত করা হইল বলা যায়। জল চঞ্চল হইলে 
চন্দ্রের প্রতিবিম্ব এদিক ওদিক নড়ে তাহাতে বহু চন্দ্র দেখা যায়। 
দর্পণের সম্মুখে দাড়াইলে দুইটা মুখ প্রতীতি হয়। কুস্কুম রঞ্জিত 
স্টিক রক্তবর্ণ দেখা যায়। গুণ সঙ্গেও জন্ম রহিত পুরুষ 
জন্মাদি লাভ করে এরপ প্রতীতি হয়। পুরুষের ভালমন্দ জন্ম 
স্বপ্নে সন্ধ্যাসীর শৃদ্র হওয়ার ন্যায় অলীক, যথার্থতঃ পুরুষের জন্ম 
বা ভোগ নাই, শুধু গুণ সঙ্গে এরুপ প্রতীতি হয় ॥ ২১॥ 


উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভৌ্তা মহেশ্বর | 
পরমাত্েতি চাপুযুক্তো দেহেহন্মিন্‌ পুরুষ; পরঃ ॥ ২২॥ 
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বিশ্ব বৃক্ষের আশ্রয়ে যুথিকা লতার ন্যায় পুরুষের আশ্রয়ে 
প্রকৃতি । ছ্এর আকাশ পাতাল প্রভেদ। হে কিরীটি, 
প্রকৃতি নদীর তটে পুরুষ মেরু পব্বতের ন্যায়__প্রতিবিদ্বিত 
হইলেও জলপ্রবাহ তাহাকে ভাসাইয়া নিতে পারে না জন্মমৃত্যু 
প্রকৃতির, পুরুষ চিরদিন একরূপ হইয়া আব্রহ্ম নিখিল বিশ্বের 
শাসনকর্তা । তাহারই আশ্রয়ে প্রকৃতির জীবন এবং জগৎ স্থষ্টি ; 
এই নিমিত্ত পুরুষ তাহার ভর্তা । অনন্তকাল স্যষ্ট ব্রহ্মাগুসমূহ 
কল্লান্তে যাহার উদরে প্রবিষ্ট হয় সেই মায়াভর্তা ব্রহ্মাণ্ুপতি 
অপার স্বরূপ । দেহাভ্যন্তরে পরমাস্মা বলিয়া তাহাকেই নির্দেশ 
করা হয়। প্রকৃতির পরতর এই পুরুষই ॥ ২২ ॥ 


য এবং বেন্ভি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈ? সহ। 
সর্ববথ1 বর্তমানোহপি ন স ভুয়োইভিজায়তে ॥ ২৩ ॥ 


গুণময় কর্ম প্রাকৃত, এইটি যথার্থ রূপ-_এটী ছায়া, এই 
জল-_-এ মৃগতৃঞ্চিকা, এরূপভাবে প্রকৃতি ও পুরুষের তত্বজ্ঞানী- 
ব্যক্তি সকল প্রকার কর্ম করিলেও ধুলিদ্বারা অমলিন গগনের 
হ্যায় গুণসঙ্গ রহিত হইয়া অবস্থান করে । শরীর ধারণ করিয়া 
মোহ প্রাপ্ত না হইলে দেহাস্তে আর জন্ম হয় না। প্রকৃতি 
পুরুষবিবেক দেহধারীর অলৌকিক উপকার সাধন করে। 
ভাস্করের হ্যায় নির্মল এই জ্ঞান লাভের অনেক উপায় আছে 
উহা বলিতেছি ॥ ১৩ ॥ 
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ধ্যানেনাতআ্সনি পশ্যন্তি কেচিদাতআ্সানমাতবন। | 
অন্যে সাখ্যেন যোগেন কন্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥ 


হে স্ুযোদ্ধা* বিচারের অগ্রিতে আত্মার সহিত অল্পমূল্যের 
স্বর্ণসদৃশ অনাত্ম বস্ত গলাইয়া ছয়ত্রিশ প্রকার কসের ভেদ দূর 
করিয়া (১) কেহ শুদ্ধ আত্মার উজ্জ্বল স্বর্ণের পরিচয় লাভ 
করে, (২) কেহ আত্ম-ধ্যান দ্বারা আত্মাতে আত্মার দর্শন 
করে, (৩) ভাগ্যবশে সাংখ্য-যোগ-রীতি বা (৪) কর্ম আশ্রয়ে 
কেহ আত্মার সন্ধানে চিত্ত সংযোগ করে । এই চারি প্রকারের 
মধ্যে যে আমাতে পূর্ণরূপে মিলিত হয় তাহার আর ভোক্তব্য 
থাকে না ॥২৪॥ 


অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রত্বান্যেভ্য উপাসতে। 
তেহপি চাতিতরন্ত্যেব ম্ৃত্যুং শ্রর্থতপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥ 


পুব্রোক্ত উপায়ে সাধক নিশ্চয় ভ্রান্তিময় সংসারের পরপারে 
যাইতে পারে । কেহ অভিমান ত্যাগপুর্র্বক শ্রুতির একটি বাক্যে 
বিশ্বাস করিয়াও আমার উপাসনা করে । হিতাহিত বিবেচক, 
হানি দর্শনে দয়ার্র, দ্ুঃখীর ছুঃখমোচনে ব্যগ্রচিত্ত, স্থখদানে সচেষ্ট, 
তাহার মুখ নির্গলিত বাক্য গ্রীতির সহিত শ্রবণে উশ্মুখ ও 
তদহ্ুসারে আচরণ করে, সাধুমুখের বাক্য-সুধা পানের নিমিত্ত 
যে অপর সকল কর্্ম দূরে ত্যাগ করে, প্রতি বাক্যে মনের 
সবখানি ঢালিয়া দেয়, সেই ব্যক্তি হে কপিধ্বজ, মৃত্যুময় সংসার 
সমুদ্র স্থখে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। একই বস্ত জানিবার এরূপ বহু 
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উপায় নিদ্দিষ্ট আছে। এখন সকল বিষয়ের মন্থন করিয়া 
নবনীতের ন্যায় সিদ্ধান্ত বলিলে তুমি অনুভূতির আনন্দ পাইবে 
এবং সকল ছঃখ দূর হইবে । বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডন করিয়া শুদ্ধ 
জানের অনুকুল সিদ্ধান্তই বলিতেছি। ২৫ ॥ 

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্ব স্থাবর জঙ্গমম্‌। 

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতবর্ষভ ॥ ২৬ ॥ 
ক্ষেত্রজ্ক শব্দে যে আত্মন্বরূপের বর্ণনা করিয়াছি এবং ক্ষেত্র 
নামে যাহার নির্দেশ করিয়াছি এই ছুইএর মিলন লমগ্র ভৃত- 
সৃষ্টি । বায়ুসঙ্গে জলের তরঙ্গ । সূর্য্য কিরণ ও বালুকারাশির 

যোগে মুগতৃষ্চিকা । বর্ষার ধারা সহযোগে সিক্ত ধরার 

বুকে অস্কুরোদ্গম । বিশ্বে জীব নামে প্রসিদ্ধ সকলেই তদ্রপ 
পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের ফল । হে অজ্জুন, ভূতপ্রপঞ্চ পুরুষ 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নয় ॥ ২৬ ॥ 

সমং সর্ব্বেষু ভূতেবু তিষ্ঠ্তং পরমেশ্বরমূ । 

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং ঘঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥ 

বস্ত্র তত্ত নয়, কিন্তু তস্ত ভিন্ন উহাতে অপর কিছু নাই। 
এইভাবে স্মক্মদৃষ্টিতে ঈশ্বর ও স্থির একতা বুঝিতে হইবে। 
প্রাণী অগণিত, এক হইতে অপরের উৎপত্তি। অনুভূতি কিন্ত 
প্রত্যেকের পৃথক্‌ পৃথক । নাম, ক্রিয়া, রূপও পৃথক বলিয়া হে 
পাগ্ডব, ইহাদের স্বরূপ ও জাতির ভেদ মনে করিলে কোটি 
জন্মে শেষ করিতে পারিবে না। লম্বা লাউ, বাঁকা, 
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গোলাকার এরূপ বিভিন্ন আকৃতির হইলেও একই প্রয়োজন 
সিদ্ধ করে তক্রপ প্রাণিগণ বিভিন্ন প্রকার হইলেও ব্রহ্ম এক। 
অগ্নি স্ফুলিঙ্গের প্রত্যেকটিতেই উষ্ণতা একরূপ্‌, অনন্ত জীবের 
মধ্যে পরমেশ্বর সমান ভাবেই আছেন । বর্ষার প্রত্যেক ধারায় 
এক জলই বষিত হয়, সেইরূপ ভূতাকারের সকলই পরমেশ্বর | 
_ প্রাণিগণ ভিন্ন, ব্রহ্ম, ঘট ও মঠের আকাশের ন্যায় সব্ধবত্র 
সমান । ভূতাকাশ ধ্বংস হয়, অবিনাশী আত্মা চিরদিন 
একরূপ । বিভিন্ন অলঙ্কার পরিণামে স্বর্ণরূপেই অবস্থান করে । 
জীবধর্মরহিত ব্রহ্গকে যে জীবাভিন্ন দর্শন করে সে-ই উত্তম 
জ্ঞানী । হে বীরশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীর মধ্যে সে-ই ড্রষ্টা ইহা অতিস্তরতি 
নয়, সে যথার্থতঃ অতিশয় ভাগ্যবান ॥ ২৭ ॥ 


সমং পশ্যন্‌ হি সববন্র সমবস্থিতমীশ্বরম্‌ । 
ন হিনন্ত্যাত্সনাঁআানং ততো বাতি পরাং গতিম্‌ ॥২৮।॥ 


গুণ ও ইন্ড্রিয়ের পুটুলী, বাত পিত্ত কফ এই ধাতুত্রয় ও পঞ্চ 
মহাভৃতের এক বিশ্রী মিশ্রণ এই দেহ। পঞ্চমুখী বৃশ্চিকের 
হ্যায় শরীরে পঞ্চস্থানে দংশন অনুভব হয়। জীব ব্যাস্রের 
শিকার মিলিবার স্থান দেহ, অনিত্য হইলেও নিত্যজ্ঞান ছুরিকা 
দ্বারা কেহ ইহাকে নষ্ট করে না। হে পাণ্ব, দেহে অবস্থান 
করিয়াও যে আত্মঘাতী না হইয়া অস্তে, পরমপদে মিলিত হয়, 
যোগী যোগ ও জ্ঞান মহিমায় কোটি জন্মভোগ উল্লজ্বন পূর্বক 
যাহার ধারণায় ডুবিয়া৷ থাকে, আকারের অতীত, ধ্বনির পরম 
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সীমা, পরব্রন্মের তুরীয় অবস্থার মধ্যগৃহ, সাগরে গঙ্গাদি নদীর 
ম্যায় মোক্ষ সহিত সকল গতির বিশ্রান্তি, যে স্থখময় পদ-_ 
সদ্গুরুর সেবাদ্বারা বৈষম্য দৃষ্টি রহিত সাধক উহা এই দেহেই 
লাভ করিতে পারে। প্রত্যেক প্রদীপে একই তেজ, তর্রুপ 
সব্ববত্র সমভাবে ঈশ্বর দর্শন করিয়া জীবন ধারণ করিলে জীক 
জন্ম মৃত্যুর বশ হয় না। এই হেতু সমতার শয্যায় শায়িত 
ভাগ্যবানের মহিমা বারংবার বর্ণনা! করিতেছি ॥ ২৮ ॥ 

প্রকৃত্যৈব চ কণ্মীণি ক্রিয়মীনানি সর্ববশঃ। 

যঃ পশ্যতি তথাঁক্সীনমকর্তীরং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥ 

মন ও বুদ্ধিকে লইয়া জ্ঞানেক্ড্রিয় ও কর্মেন্দ্িয় যাহা করে সকলই 
প্রকৃতির কর্ম । ঘরের লোকেই কর্ম করে, ঘর কিছু করে না । 
মেঘ আকাশে এদিক ওদিক যায় আসে, আকাশ স্থির । আত্মার 
প্রকাশে প্রকৃতিও সেইরূপ বিবিধ কর্মের নিমিত্ত গুণ সঙ্গে 
বিচলিত হয়। কে কি করিল তাহা আশ্রয় স্তস্ত সদৃশ আত্মার 
জানিবার প্রয়োজন নাই । এরূপ সিদ্ধান্তবিদ্‌ অকর্তাঃ নিশ্চয় 
আত্মার দর্শন লাভ করে ॥ ২৯ ॥ 

যদ! ভূত পুথগ ভাবমেকস্থ মনুপশ্থাতি | 

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥ 
হে অর্জুন, ভিন্ন ভিন্ন ভূতাকার একরূপ দর্শন করিলে জীব 
্রহ্ম-সম্পন্ন হয় । জলের তরজ, ভূমির পরমাণু, সুর্যের কিরণ, 
দেহের অবয়ব, মনের ভাব, অগ্নির স্ফুলিঙগঃ তত তৎ কারণ 
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জলাদি হইতে পুথক্‌ নয় । এই একতার সন্ধানে ব্রহ্ম-সম্পত্তির 
পোত-আশ্রয় হয় । সব্ধত্র ব্রহ্ম দর্শনে অপার সুখ । হে পার্থ, 
আশাকরি তুমি প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ব বুঝিয়াছ । অঞ্জলি পূর্ণ 
অমৃত, অথবা বছুমুল্য দ্রব্যের খনি দর্শনের ন্যায় এই জ্ঞানকে 
জানিবে। এই অনুভূতির বলে তুমি মনে মনে যে বিচার 
করিতেছে, উহা এখন থাকুক । আমি তোমাকে আরও দ্বই 
একটি গুঢ় বিষয়ে উপদেশ করিব মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর । 
প্রভু এই ভাবে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জুনও 
সব্ব অঙ্কে শ্রবণেক্দ্রিয় মনে করিয়া শুনিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ 


অনাদি ত্বানিগুণত্বাৎ পরমাত্সায়মব্যঘুও | 
শরীরস্থোহপি কৌন্তডেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১॥ 


পরমাত্ম! স্র্যের ন্যায়। জলে থাকিলেও সৃূর্ধ্য জলদঘ্বারা 
লিপ্ত নয়, জলের পুর্বে ও পরেও তাহার স্থিতি । জলে যে 
দেখা যায়, তাহা অপরের দৃষ্টি সাহায্যেও নয়। আত্মাও শরীরে 
অবস্থান করিতেছে এরূপ বলা সমুচিত হয় না । উহা! যেখানে 
থাকিবার সেখানেই আছে । দর্পণে প্রতিবিষ্বিত মুখমণ্ডুলের 
হ্যায় আত্মাও শরীরে বাস করে বলিয়া প্রতীত হয়। উহার 
দেহ সম্বন্ধ সবর্ধথ। অমুলক। বায়ু ও বালুকার সংযোগ হয় কি? 
অগ্নি ও কার্পাস একত্র থাকিতে পারে? আকাশ ও পৃথ্থী একত্র 
মিশ্রিত করা যায়? পুবর্ব ও পশ্চিম যাত্রী ছুই জনের মিলনের 
হ্যায় দেহ আত্মার সম্বন্ধ--অনিত্য । আলোক ও অন্ধকার, 
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জীবিত ও মৃত, দিবস ও রাত্রি, স্বর্ণ ও কার্পাস যেরূপ সমান নয়, 
তদ্রুপ আত্মা ও দেহের তুলনা হয় না। দেহ পঞ্চমহাভূতোৎপন্ন, 
কর্্মরজ্জুতে আবদ্ধ, জন্মমৃত্যুর চক্রে স্থাপিত ও ঘূর্ণারমান । 
কালের অগ্রিকৃণ্ডে নিক্ষিপ্ত মাখনের লাড্ডর মত। মক্ষিকার 
পক্ষ ঝাড়িতে যে ক্ষুদ্র সময় উহাতেই দেহান্ত হয়, কখনও অগ্নিতে 
পড়িয়া ভস্ম অথবা কুকুরের ভক্ষ্য হইয়া কখনও বিষ্ঠারপে 
তাহার পরিণতি । ভম্ম বা বিষ্ঠা না হইলে কীটরূপে দেহের 
শেষ পরিণাম । দেহের এই ছুর্দশা । (আত্মা অনাদি, সহজ, 
নিত্য ও শুদ্ধ। উহা নিগুণ বলিয়া পূর্ণ, অপূর্ণ, ক্রিয়ারহিত, 
ক্রিয়াধুক্ত; সুক্ষ, বা স্ুল নয়। নিরাকার বলিয়া ভাসমান, 
তাসরহিত, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, অল্প বা বহু নয়। শুন্যরূপ 
বলিয়া রিক্ত, পূর্ণ, রহিত, সহিত, ব্যক্ত বা অব্যক্ত নয়। আত্মা 
বলিয়া সানন্দ, আনন্দরহিত, এক, অনেক, মুক্ত বা বদ্ধ নয়। 
লক্ষণ রহিত বলিয়া এতটুকু, অতটুকু, কৃত, অকৃত, বাশ্মী বা 
মৌনী নয়। স্থষ্টি প্রারস্তে উৎপত্তি ও প্রলয়ে তাহার ধ্বংস হয় 
না। উৎপত্তি ও প্রলয়ের লয়স্থান এই আত্মা । অব্যয় বলিয়া 
অপরিমেয় অবর্ণনীয় । তাহার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই | ১ক্ষীণ হওয়া বা 
খরচ হওয়া তাহাতে নাই । হে প্রিয়োত্বম এগ আত্মাকে দেহী 
মনে করা আর আকাশকে মঠ মনে করা এক কথা । তাহার 
অখণ্ডতায় দেহাকার উৎপন্ন ও বিলীন হয়। হে স্থমতি, মে 
আকার ধারণ বা ত্যাগ করে না পূর্বাপর একরূপ থাকে । 
আকাশে দিবস ও রাত্রির ন্টায় আত্মার সত্বায় শরীরের উৎপত্তি। 
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আত্মা দেহে থাকিয়া কোন কর্ম করে নাবা কোন কর্মে আসক্ত 
হয় না। স্বরূপ হইতে উহাকে ন্যুন বা পুর্ণ বলা যায় না, 
দেহের কন্মে সেলিপ্ত হয় না ॥ ৩১ ॥ 

যথা সর্ববগতং সৌন্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে | 

সব্বত্রাবস্থিতো। দেহে তথাত্বা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥ 
আকাশ কোথায় না আছে? কোথায় ন৷ প্রবেশ করে? 
উহাদ্বারা কখনও কাহারও শীড়া উৎপন্ন হয় না। আত্ম। 
আকাশের হ্যায়__সব্বত্র সব্বদেহে অবস্থান করিয়াও কাহারো 
সঙ্গদোষলিপ্ত হয় না এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত এই যে-ক্ষেত্রজ্ঞ 
ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন ॥ ৩২ ॥ 

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৎম্ং লোকমিমং রবিঃ। 

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ। কৃৎস্ং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥ 
চুক আকর্ষণে লৌহকে চঞ্চল করে। লৌহ .চুম্বক নয়। 
ক্ষেত্র ও কেব্রজ্ের পার্থক্যও তদন্ুরূপ | প্রদীপের আলোকে 
গৃহ আলোকিত হয়, প্রদীপ ও গৃহে পার্থক্য অনেকখানি । হে 
কিরীটি, কাষ্ঠে অগ্নি আছে কিন্তু উহা অগ্রি নয়। এই দৃষ্টিতে 
আত্মার দর্শন করিবে । শূহ্য ও নীলাকাশে, সূ্য ও 
মগতৃষ্চিকাতে যে ভিন্নতা ক্ষেত্রজ্ঞেও সেইরূপ । এক স্থ্্যই 
গগনে অবস্থান করিয়া পৃথিব্যাদি প্রকাশ করে, তদ্রুপ ক্ষেত্রজ্ঞ 


ক্ষেত্রাভাসের প্রকাশক । আশাকরি আর প্রশ্নের আশঙ্কা রহিল 
না| ৩৩ | 
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ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্য়ৌোরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ৷ 

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্‌ ॥ ৬৪ ॥ 
হে শব্দতত্বসারজ্দ, যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ত বিভেদ জানে সে জ্ঞানী। চতুর 
লোক এই তত্ব জানিবার জন্য জ্ঞানীর দ্বারে শরণাপন্ন হয়। হে 
স্থমতি, ইহারই নিমিত্ত শাস্ত্র সম্পত্তি সংগ্রহ এবং শান্ত্রসিন্ধাত্তামৃত 
পানকারী গো ( বেদশাস্ত্র ) পালন । ইহারই আশায় যোগাকাশে 
ধৈর্য ধারণ পুর্বক আরোহণ। দেহকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান এবং 
মনে প্রাণে সাধুগণের চরণ শিরে ধারণ । যে জীব বিবিধ উপায়ে 
জ্ঞান লাভে শান্তি পায় এবং ক্ষেত্রজ্ত বিভাগ বুঝিয়া লয় 
তাহার জ্ঞানকে আমি আরতি করি । যে এই মিথ্যাভূত বিবিধ 
বস্ততে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিস্তৃত, বিনা সম্বন্ধেও বন্ধনকারী পাখী- 
ধরা ফাদের ন্যায় প্রকৃতিকে জানে, যাহার রত্বহারে মিথ্যা 
সর্পবুদ্ধি অথবা শুক্তিতে মিথ্যা রজত বুদ্ধি দূর হইয়া তততৎ 
বস্তর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশের হ্যায় প্রকৃতির পরিচয় লাভ 
হইয়াছে, আমার মতে সে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয় । আকাশ হইতে 
বৃহত্তর, অব্যক্তের অতীত, সমবিষমভাব রহিত, আকারের পরসীমা, 
জীবনের পরমাশ্রর, দ্বৈতবিহীন, অদ্বিতীয়, আত্মানাত্ম বিচার- 
পরায়ণ রাজহংস, সর্ধবাতোভাবে সে-ই পরমতত্বের স্বরূপতা৷ লাভ 
করে । 

একটী কলসীর জল অপর কলসে ঢালিয়া দ্বার মত শ্রীকৃষ্ণ 
স্বাহ্ুভবামৃত নিঃশেষে পাগুবের অন্তরে দীন করিলেন । যথার্থতঃ 
কে কাহাকে দান করে? যিনি নর তিনিই নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ 
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অর্জুনকে আপন বিভূতি বলিয়া জানেন। যাউক, এই কথা 
অজিজ্ঞাসিত হইয়াও আমি বলিতেছিলাম। শ্রীভগবান অর্জুনকে 
আপন সব্ধন্ষ দান করিলেন । তথাপি তাহার মন তৃপ্ত হইল ন|। 
তৃষ্ণা ক্রমশঃ বাড়িল। তৈল অধিক পাইলে, প্রদীপ অধিকতর 
আলোক প্রদান করে, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণেও অর্জনের মনে 
অধিকতর শ্রবণেচ্ছা উৎপন্ন হইল । নিপুণ ও উদার রন্ধনকারিণী 
রসজ্ঞ ভোজনকারী পাইলে যেরূপ ধীরে ধীরে পরিবেশন করে 
শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও তদ্রপ ৷ অর্জুনের মনোযোগের উৎস্ুকতা 
দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যা চতুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্ুকুল 
বায়ুতরঙ্গে মেঘসমূহ একত্রিত হয়, চন্দ্র দর্শনে সমুদ্র স্ফীত হয়, 
সেইরূপ শ্রোতার গ্রীতিতে বক্তার রসবৃদ্ধি হয় । 

সঞ্জয় বলিলেন-_রাজন্‌, শ্রীকৃষ্ণ যে কথায় বিশ্বকে আনন্দময় 
করিয়া দিবেন এখন সেই কথা শ্রবণ করুন। অপর বুদ্ধিমান 
ব্যাসদেব মহাভারতে ভীম্মপবের্ব যাহা বর্ণনা করিয়াছেন সেই 
কষ্ণাঙ্জুন সংবাদ প্রাঞ্জল করিয়া “ওবীছন্দে বর্ণন করিতেছি । 
আমি কেবল শান্তির কথাই বলিব, উহা কুৎসিত কামের মস্তরকে 
পদাঘাত করে । প্রাকৃত হইলেও এরূপ প্রেমময় ভাষা বলিব 
'য, সাহিত্য শিক্ষালাভ করিবে এবং মাধুধ্যে অত আখ্যা 
পাইবে । শব্দবিন্তাস আর্দ্রতাগুণে চন্দ্রের আদর্শে রসরজ 
ভুলাইয়া নাদ মাধুর্ধ্যাত্বাদন করাইবে । পিশাচের মনেও সাত্বিক 
ভাব আনয়ন করিবে আর দেবতার শ্রবণমাত্র সমাধি স্থুখ লাভ 
হইবে । এই প্রকার বাগবিলাস বিস্তারে আমি বিশ্বকে 
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গীতার্থপূর্ণ করিয়া জগতের চতুদ্দিকে আনন্দ গৃহ রচনা করিব । 
বিবেকের দীনতা মিটিয়া যাউক, কাম ও মনের জন্ম সফল হউক, 
ব্রহ্মবিদ্ার খনি আবিষ্কৃত হউক। পরতত্বের দর্শন, সখের 
সমারোহ, বিশ্বের মহাবোধোদয়ের স্বপ্রভাত যাহাতে হয়, আমি 
বাণীর সেইরূপ ব্যবহার করিব। আমি পরম দেবতার 
নিবৃত্তিনাথের আশ্রয় পাইয়াছি। উৎকৃষ্ট পদ, উপমা এবং 
কবিতা স্থষ্টি করিয়া আমি প্রতি পদে গ্রন্থার্থ প্রকাশ করিব। 
শ্রীগুরুরাজ আমাকে বিদ্যা্বার! পরিপূর্ণ করিয়াছেন । তাহার 
কৃপায় এই সাধু সমাজে আমার বাক্যের সমাবেশ হইয়াছে এবং 
গীতার্থ বর্ণনের সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে । তদুপরি আপনাদের 
হ্যায় সাধুগণের চরণ প্রাপ্ত হওয়ায় আমার আর কিছুই কণ্টক 
রহিল না। শ্রোতৃবৃন্দ, সরস্বতীর গর্ভে কখনও মুক উৎপন্ন হয় 
নাঃ লক্ষ্মীর পুত্র সামুদ্রিক লক্ষণহীন হইতে পারে নী, তদ্রপ 
আপনাদের জন্নিধানে অজ্ঞানের লেশও থাকিতে পারে না। 
আমি নব রসের বর্ষণ করিব । জ্ঞানদেব বলিলেন-_কৃপাপুবর্ক 
স্বন্দররূপে গ্রন্থ নিরূপণে আপনার। আমাকে অবসর প্রদান 
করুন | 1৩৪ ॥ 


ইতি জ্ঞানদেবকৃত ভাবার্থদীপিকায়াং ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ । 


২৬শীভ্জন্স শ্িভ্ভাগা তাস 
চতুর্দশ অধ্যায় 


হে গুরো, লকলদেবদেবঃ বোধোদয়ে স্র্য্বরূপঃ হে 
আনন্দদাতা, আপনাকে নমস্কার । আপনি সকলের বিশ্রান্তিস্থান, 
সোহং ভাব শোভাকারী, লোকতরঙ্গের আশ্রয় সমুদ্র আপনার 
জয় হউক। হে দীনবন্ধু, নিরস্তর দয়ার সাগর, হে শুদ্ধ 
বিদ্ভাবধূুর জীবনবল্পভ, অবধান করুন, আপনার অপ্রকাশে 
প্রপঞ্চের দর্শন হয়, আর প্রকাশকালে সমগ্র জগন্ময় আপনারই 
রূপ দৃষ্ট হয়। জগতে অপরের দৃষ্টি বন্ধ করিবার নিমিত্ত 
ধূলিপড়া দের আপনার অপুর্ব চাতুধ্য কেননা আপনি 
নিজেকেই গোপন করিয়া রাখেন। একমাত্র আপনিই 
ভুবনময়-_-অথচ জীব কেহ জ্ঞানী কেহ মায়াবদ্ধ। এই সকলই 
লীলা । আপনাকে নমস্কার । জগতে জলের আদ্রতা ও মাধূর্য্য, 
পৃথিবীর সহনশীলতা সকলই আপনার প্রভাবে ৷ চন্দ্র সূর্য্য, 
আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান পরিচারকের হ্যায়, ত্রিলোক উদ্ভাসক 
প্রভা আপনার | বাঘুর বল, আকাশের আশ্রয়, হে দেব 
আপনি । মায়ার তত্ববোধ আপনার কৃপায়। শ্রুতি শ্রম 
করিয়া আপনার স্বরূপ দর্শনে অশেষ চাতুর্ধ্য প্রকাশ পুব্বক 
তত্বদর্শনে বর্ণনায় অসমর্থ হইলে মৌন হইয়া যায়__আমার দশাও 
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সেইরূপ । সম্পূর্ণ জগৎ জলময় হইলে প্রলয়ের মেঘও সেখানে 
কাজে লাগে না__ সেখানে মহানদী আর কি করিবে? 
স্র্ষ্যোদয়ে চন্দ্র খগ্যোতের হ্যায়, তদ্ধেপ আপনার তত্ববর্ণনে বেদ ! 
আমার কথা ত বহু দূরে । যেখানে ছ্বেতের চিহ্ন নাই, বৈখরী 
বাণী লুপ্ত, সেই আপনার স্বরূপ আমি কোন মুখে বর্ণনা করিব? 
অতএব স্ততি ছাড়িয়া মৌনভাবে আপনার চরণে মাথা নোয়াইয়। 
রাখাই আমি ভাল মনে করি । হে গুরুরাজ, আপনার স্বরূপ 
যেরূপই হউক না কেন আপনাকে নমস্কার | গ্রন্থবর্ণনে সাফল্য 
সম্বন্ধে আপনি আমার মহাক্তন । আপনার কৃপার মুলধনে 
বুদ্ধির থলে পূর্ণ করিয়া! জ্ঞানময় কাব্য রচনার মহৎ লাভ করাইয়া 
দিন। এই কৃপায় আমার নিজের অবস্থা বুঝিয়া লইব এবং 
সাধুগণকে লক্ষণ বিবেকময় কর্ণভূষণে অলঙ্কৃত করিব । 
মহারাজ, আমার চক্ষুতে কৃপার অঞ্জন পরাইয়া দিন, উহাতে 
আমি গীতার্থের পরিচয় পাইব | করুণা সুর্যের উদয় হউক্‌-- 
তবেই সম্পূর্ণ শবস্ট্ি দৃষ্টিগোচর হইবে । হে প্রেমিক 
শিরোমণি, আপনি বসন্ত খতুরূপ ধারণ করিলে আমার বুদ্ধির, 
বৃক্ষে__কাব্য শ্রীফল ধরিবে। হে উদার, আপনার প্রেমময় 
দৃষ্টি এরূপভাবে বর্ণ করুন যেন, আমার বুদ্ধি গঙ্গায় বান 
ডাকিয়া আনে । হে বিশ্বৈধাম, কৃপাচন্দ্রমা কাব্যস্প্তির 
পৌর্ণমাসী হউক, উহার দর্শনে আমার জ্ঞানসমুদ্র রসিকতায় 
স্ীত হইয়া আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাউক। স্ততি ও মিনতির 
মধ্যে দ্বৈতভাব প্রকাশ হইতে দেখিয়া শ্রীগুরদেব বলিলেন- বৃথা 
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কথা থাকুক, ভাল করিয়া জ্ঞেয়-বিষয়ের বর্ণনাপূর্বক গ্রন্থার্থ 
প্রকাশ কর, উতকণী ভঙ্গ করিও না। 

তখন শ্রীজ্ঞানেশ্বর বলিলেন, প্রভূ, আমিও আপনার শ্রীমুখে 
গ্রন্থ বর্ণনে আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছিলাম। এই সিদ্ধান্ত 
আমি করিলাম বা উহা! আমার হেতু হইয়াছে, এরূপ ভাব আমি 
মনে স্থান দিই না। দূর্ববাঙ্কুর স্বভাবত; অমর হইলেও উহার 
উপর অমৃত বর্ষণের মত আপনার কৃপায় গীতা শাস্ত্রের মূলপদ 
স্পষ্টতর ও বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিব। যাহাতে অন্তরের 
সন্দেহ নৌকা ডুবিয়া যাইবে এবং উত্তরোত্তর শ্রবণের আকাঙ্কা 
বৃদ্ধি পাইবে আমার এরূপ বাণী গুরুকৃপা-গৃহে ভিক্ষা লাভ 
করিয়া মধুর হইয়া প্রকাশিত হইবে । পূব অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ 
বাক্যের মন্ম্ম এই যে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে এই জগৎ উৎপন্ন 
-গুণ সঙ্গে আত্মার সংসার । মায়োপাধি দ্বারা আত্মা সুখ 
দুখ ভোগ করে । শুদ্ধ আত্মা গুণাতীত অবস্থায় থাকে। 
অসঙ্গের সঙ্গ কিরূপ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রঙ্ছ সংযোগ কি, স্থখ ছুঃখ 
ভোগ কি প্রকারে হয়, গুণ কি ও কত প্রকার, তাহাদের 
বন্ধন কিরূপ, গুণাতীতের লক্ষণ প্রভৃতি বর্ণনা এই চতুর্দশ 
অধ্যায়ের বিষয় । বৈকুগ্ঠাধিবাস শ্রীকৃষ্ণ সেই বিষয়ে ভূমিকা 
করিতেছেন । তিনি বলিলেন__অজ্ঞ্ন,ঃ মনোযোগের সেনা 
সমবেত করিয়। জ্ঞানের সহিত যুদ্ধ কর । .পুরেরে বহু যুক্তিদ্বারা 
এই জ্ঞানতত্ব বুঝাইয়াছি। এখনও উহা তোমার অনুভবে প্রবিষ্ট 
হয় নাই । 
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পরং ভূয়ঃ প্রবন্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্‌ | 
ঘজজাত্বা মুনয়? সর্বেব পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঁঃ ॥১॥ 


এজন্য বেদবণিত পরজ্ঞান পুনরায় বলিতেছি। জ্ঞানের 
নিজেরই এক স্বরূপকে “পর” বলিবার হেতু এই যে, অহংজ্ঞান 
স্বর্গে ও সংসারে রতি জন্মাইয়াছে। পরজ্ঞানই পরম জ্ঞান ।, 
এই জ্ঞান অগ্রিতুল্য অপরটি তৃণের ন্যায় । সংসার ও স্বর্গ 
গমনাগমনের জ্ঞান যাহা যজ্ঞকেই শ্রেষ্ট বুঝিয়া লইয়াছে এবং 
দ্বৈত লইয়াই ব্যবহার করে, উহা পরজ্ঞানের সমীপে স্বপ্ের ন্যায় 
অলীক। বায়ুতরঙ্জকে মহাশূন্য গ্রাস করে, স্্যোদয়ে চন্দ্রের 
প্রভা লুপ্ত হয়, জলের প্রলয়ে নদ নদী থাকিতে পারে না, তদ্রুপ 
এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানোদয়ে অপর সমুদয় জ্ঞান বিলীন হইয়া যায়। হে 
পাঞুনন্দন, নিজের অনাদিমুক্ত স্বভাব এই জ্ঞানেই পাওয়া যায়। 
এই অনুভূতি বলে বিবেকী জন্মমৃত্যুকে মাথা তুলিতে দেয় না। 
বিচারদ্বারা নিয়মনের ফলে স্বাভাবিক বিশ্রাম লাভ করিলে 
তাহার মন দেহ ধারণ করিয়াও দেহাভিমান শূন্য এবং দেহান্তে 
যোগ্যতায় আনার মত হইয়া যায় । ১ ॥ 


ইং জ্ভানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্থ্যমাগ তা? | 

সর্গেইপি নোৌপজাযন্তে প্রলষে ন ব্যথারন্তি চ ॥ ২॥ 

হে পাগুব, সে আমার নিত্যতায় নিত্য, পূর্ণতায় পরিপুণ 
এবং মৎসদূশ আনন্দযুক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হয় । তাহাতে আমাতে 
পার্থক্য থাকে না। সে আমার স্বরূপ লাভ করে । ঘট ভাজিলে 
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ঘটাকাশ মহাকাশ হইয়া যায়। প্রদীপশিখা মুলজ্যোতিতে 
মিলিয়া যে স্থিতি লাভ করে, তাহারও সেইরূপ স্থিতি । হে 
অজ্জুন, তাহার নিমিত্ত দ্বৈতের খেয়া বন্ধ ; “আমি” “তুমি” ভেদ 
দূর হইয়া নাম ও পদার্থ এক পংস্তিতে অবস্থান করে। এই 
হেতু সৃষ্টির মূল কল্পনার কালেও যে কল্পিত বা স্থষ্টির প্রারন্তে যে 
স্ষ্ট হয় না, প্রলর়ে তাহার ধ্বংসই বা হইবে কি প্রকারে? হে 
ধনঞ্জায়, উক্ত জ্ঞানের অনুসরণে জন্ম ও মৃত্যু আমার স্বরূপতা 
লাভ করে । শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অর্ঞনের জ্ঞানের নিমিত্ত উহার মহিম। 
কীর্তন করিলেন । উহাতে অর্জানেরও অবস্থান্তর হইল । তাহার 
এরূপ মনোযোগ দৃষ্ট হইল যেন তাহার সব্বশরীরে শ্রবণেন্দ্ি় 
উৎপন্ন হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ও উহাতে পূর্ণ হইয়া গেল 
এবং বর্ণনেচ্চা অফুরন্ত আকাশেও ধরিল না। তিনি বলিলেন__ 
হে প্রজ্ঞাকান্ত, আমার বাগ্মীতা সফল হইল যেহেতু বর্ণশান্ুরূপ 
শ্রোতা লাভ করিয়াছি । আমি এক, তথাপি ত্রিগুণে বহু দেহ । 
ক্ষেত্র সংযোগে আমি কিভাবে জগৎ স্থপ্টি করি, এখন উহা শ্রবণ 
কর। ক্ষেত্র বলিবার উদ্দেশ্য ইহাতেই আমার সঙ্গ ও বীজে 
প্রাণিজগৎ উৎপন্ন হয় ॥ ২ ॥ 


মম যোনিম হদ্ত্রক্ম তন্মিন্‌ গং দধাম্যহম্‌ । 
সম্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥ 


ইহার নাম মহত্ত্রন্দগ কারণ মহত্ত্ব প্রভৃতির বিশ্রান্তিও 
ইহাতেই । বিকারগুলিকে বহুপ্রকারে বৃদ্ধি করে বলিয়াও 
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ইহাকে মহত্ত্রহ্ম বলা হয় । অব্যক্তবাদী ইহাকেই অব্যক্ত বলে । 
সাংখ্যবাদী বলে প্রকৃতি । হে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, বৈদাস্তিক ইহাকে 
মায়া বলে। অধিক বলিব কি? ইহারই নাম অজ্ঞান। হে 
ধনঞ্জয়, ্ব-ম্বরূপের বিস্বৃতিই এই অজ্ঞানের স্বরূপ । তবে 
একটি কথা, দীপ-প্রকাশে অন্ধকারের হ্যায় আত্মজ্ঞানে এই 
অজ্ঞান থাকে না। ছুধ ক্রমাগত নাড়িলে সর জমিতে পারে 
না, স্থির থাকিলেই উহা জমে । জাগুতি না থাকিলেই স্বপ্ন 
সম্ভব, সমাধি না হইলেই নিদ্রা হইতে পারে । বায়ুর তরঙ্গান্ুভব 
না হইলে আকাশকে বন্ধ্যার হ্যায় মনে হয়। অজ্ঞানের রীতি 
ঠিক সেই প্রকার । সম্মুখের বস্তি স্তন্ত অথবা মনুষ্য ঠিক্‌ না 
দেখা গেলেও একটা কিছু এরূপ বোধ হয়। ব্রন্দের যথার্থ 
স্বরূপ দর্শন না হইলেও ভিন্ন পদার্থ বলিয়া প্রতীতি হয়। দিবাও 
নয়, রাত্রিও নয, এরূপ সময়কে নন্ধ্যা বলা হয়। উহারই মত 
বিপরীত জ্ঞানও নয়, আত্মজ্ঞানও নয়-_-এরপ অনিবর্চনীয় দশাকে 
অজ্ঞান বলা হয়। আর যে চৈতন্যের উপর সেই অজ্ঞানের 
আবরণ তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে । অজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করা 
এবং স্বশ্বরূপের অজ্ঞানই ক্ষেত্রজ্ঞের রূপ । এই দ্বইএর সংযোগ 
ভাল করিয়া বুঝিয়া লও | ইহাই মায়ার নৈসগিক বৃত্তি । ব্রহ্ম 
স্বরূপই স্ডুলে নিজেকে অজ্ঞানীর হ্যায় বুঝিয়া বু রূপ ধারণ 
করিতে থাকে । কোনও দরিদ্র জমে পতিত হইয়া বলে “আমি 
রাজ। হইয়াছি”, মুচ্ছিত দশায় কেহ স্বর্গে গমন করে, উহা অলীক । 
আত্মদৃষ্টি বস্কিম হইলে যাহা দৃষ্ট হয় উহাই স্থৃষ্টিরচনা । উহাও 
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আমিই উৎপন্ন করি। ব্বপ্পে একাই বহু দর্শন করে, আত্মস্মাতি 
রহিত জীবাত্মার অবস্থাও তদ্রুপ । এই সিদ্ধান্ত পরে আরও 
বলিব। এখন তুমি এইটুকু বুঝিয়া লও যে, এই অবিদ্ভা আমার 
গৃহিণী, অনাদি, তরুণী এবং অনিবর্চনীয় গুণসম্পন্ন । ইনি 
মুন্তিমতী অভাব । আকৃতি স্কুল এবং অজ্ঞানীর সঙ্গিনী । আমার 
শয়নে তাহার জাগরণ, শুধু আমার সত্তার সম্তোগেই সে গভিণী, 
মহত্ত্রন্দোদরে অগ্টপ্রকার বিকার দ্বারা প্রকৃতি গর্ভের পোষণ 
করে। আত্মা ও প্রকৃতি এই ছ্ুইএর সঙ্গফলে বুদ্ধিতত্বের 
উৎপত্তি । বুদ্ধি হইতে মন। মনের স্ত্রী মমতা অহঙ্কার তত 
রচনা করে, এই সেই অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভুত | 

ভোগ্য বিষয় ও ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়া বাসনার প্রকাশ করে। 
জল সংযোগ মাত্রই বীজ কণিকা বৃক্ষের আকারকে যেন একবার 
ভাবিয়া লয়, ঠিক সেই প্রকার আমারই সঙ্গহেতু অবিদ্যা বহুরূপ 
জগতের অন্ধুর ধারণ করে । হে সুজনশ্রেষ্ঠ, সেই গর্ভগোলক কি 
ভাবে প্রকাশিত হয় তাহা শ্রবণ কর। অগুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ 
ও জরায়ুগ বিবিধ অবয়ব । আকাশ ও বাতাসের সহায়ে রসবৃদ্ধি 
হইলে অগুজের উৎপত্তি রজঃ ও তমোগুণে জল ও অগ্নি সহযোগে 
স্ব্দেজ, জল ও পাথিব অংশ মিলনে তমোগুণ প্রভাবে স্থাবর 
উদ্ভিজ্জ এবং কর্ম ও জ্ঞানেক্দ্রিয় মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সমবায়ে 
জরাযুজ দেহের উৎপত্তি । এই স্থষ্টি চতুষ্টয় যাহার কর চরণ, 
মহা প্রকৃতি মস্তক, প্রবৃত্তি উদর, নিবৃত্তি পৃষ্ঠদেশ, যাহার উত্তমাঙ্গ 
অষ্টপ্রকার দেব-যোনি, আনন্দময় স্বর্গলোক ক, মৃত্যু মধ্যভাগ, 
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পাতাল নিতম্ব, এরূপ সুন্দর একটি শিশু মায়া হইতে জন্ম 
পাইয়াছে-_ইহার বাল্যস্থলভ পুষ্টি ত্রিলোকে বিস্তৃত, চৌরা- 
শীলক্ষ যোনি অন্গুলির পরর্ব। এই অদ্ভুত শিশু প্রতিদিন বদ্ধিত 
হইতেছে । বিবিধ দেহ আকার প্রভৃতির নামরূপ অলঙ্কার 
পরাইয়া মায়া নিত্য নৃতন মোহময় স্তম্য পান করাইয়া তাহাকে 
পালন করিতেছে । পুথক্‌ পুথক্‌ স্থষ্টি এই শিশুর অঙ্গুলি ও 
ভিন্ন ভিন্ন দেহাভিমান উহার অস্কুরীয়ক সদৃশ । সুন্দর চরাচরর্ৰপী 
অজ্ঞানী ও মহান্‌ পুত্র প্রসব করিয়া মায়া প্রতিষিত। এই 
বালকের প্রাতঃকাল ব্রহ্মা, মধ্যাহ্ন বিষুর ও সন্ধ্যা শঙ্কর । 
মহাপ্রসয়ের শয্যায় ক্রীড়া করিতে করিতে শান্ত হইয়া নিদ্রিত 
হয় এবং তাহার বিষম-জ্ঞানে কল্পারস্তে নিদ্রাভ্গ হয় । হে অজ্ঞুন, 
যুগ যুগান্তর পদক্ষেপ করিয়া সে ক্রীড়া করে। সম্কল্প তাহার 
বন্ধু, অহঙ্কার পরিচায়ক এবং জ্ঞান তাহার অন্তক । 


বিশ্বস্থপ্রি ব্যাপারে আমার সত্তাই মায়ার সহকারিণী। ৩। 
সর্ববযোনিধু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ঘে'নি রহং বীজপ্রদঃ পিতা । ৪। 


হে পাগুব,(আনি পিতা, প্রকৃতি মাতা, এই জগৎ আমাদের 
পুত্র ।) দেহ ভিন্ন বলিয়া ভিতরে ভিন্ন নয়। জগতের মন, বুদ্ধি 
ও প্রাণ এক। একই দেহে পৃথক্‌ পৃথক অঙ্গের ন্যায় বিশ্ব 
বিচিত্র হইলেও এক বীজ উহাদের মূল । মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন 
মুদ্ঘটকে যে ভাবে মৃত্তিকার পুত্র বলা যায়, বস্ত্রকে কার্পাসের 
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পৌত্র বলা যায়, তরঙ্গ সমূহকে সমুদ্রের সম্ততি বলা যায় তত্র 
আমার সহিত এই বিশ্বের সম্বন্ধ । অগ্নি ও জ্বালা 
পৃথক্‌ নয়। আমিই সমগ্র জগৎ। অপর সম্বন্ধ মিথ্যা । 
যদি মনে কর জগৎ উৎপন্ন হইলে আমার স্বরূপ নষ্ট নয়, 
উহা ভ্রম কেন না জগৎ প্রকাশিত হইবে কেমন করিয়া? 
মহামণিমীণিক্য প্রভা বিকিরণ করে বলিয়৷ নিজে নষ্ট হইয়া 
যায় না। সুবর্ণ অলঙ্কাররূপে পরিণত হয় বলিয়া তাহার স্ুবর্ণত্ 
বিনষ্ট হয় না। কমল বিকশিত হইয়ীছে বলিয়া উহার কমলত্ব 
বঞ্চিত হয় না। হে ধনপ্তয়, অবয়বী মানুষের অবয়ব আচ্ছাদন 
রহিয়াছে উহাই তাহার রূপ । বল দেখি ভাই, ভুট্টার বীজ 
বপনে যে ভুট্রা পাওয়া যায় তাহাতে বীজের ক্ষতি হর না বৃদ্ধি 
হয়? অতএব বুঝিয়া লইও আমি এমন নই যে, জগৎকে 
পৃথক করিলে আমাকে দর্শন করা যায় । আমিই সম্পূর্ণ জগৎ। 
হে বীর অর্জুন, তুমি এই সত্যটিকে এবং নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তটিকে 
তোমার অন্তরের অঞ্চলে বাঁধিয়া লও । আমি ভিন্ন ভিন্ন শরীরে 
নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছি গুণময় স্থষ্টি আমার রচনা তথাপি 
আমিই যেন ব্রিগুণরজ্কুতে বাঁধা পড়িয়াছি এরূপ দেখা যায় । 
হে কপিধ্বজ, স্বপ্নে মানুষ নিজের মৃত্যুদ্ধঃখ ভোগ করে, পাতু- 
রোগাক্রান্তব্যক্তির দৃষ্টিতে শুত্রবর্ণও গীতবর্ণ দেখায় এবং এই 
পীতবর্ণজ্ঞানও সেই চক্ষুর হয়, সূর্য্য প্রকীশময়, মেঘের উদয়ে 
সেই প্রকাশময় সূর্য্যেরও অদর্শন বা অন্তগমন পরিদৃষ্ট হয়, 
ইহাতে মূল বস্তর কোনো ক্ষতি হয় না। 
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ভগবান বলেন__ 

স্বদেহের প্রতিবিম্ব দর্শনে ভীত হইলে উহাকে দ্বিতীয় বস্ত 
বলা যায় না। আমি একাই বহু শরীর প্রকাশ পুব্বক বহুরূপ 
হইয়া নিজেই এই ভাব দর্শন করি। এই বহুরূপের সম্বন্ধ 
থাকিলেও উহাতে আবদ্ধ ন1 হওয়াই আমার জ্ঞান । মতসম্বন্ধি 
জ্ঞানের অভাবেই বন্ধান হয় । হে অর্জুন, কোন্‌ গুণে কিরূপ 
বন্ধনের প্রতীতি, গুণ কয়টি, তাহাদের লক্ষণ ও নাম, রূপ, 
উৎপত্তির রহস্য বলিতেছি ॥ ৪ ॥ 


ত্বং রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঁঃ। 
নিবধনন্তি মহাবাহে। দেহে দেহিনমব্যযন্‌ ॥ ৫ ॥ 


গুণ তিনটি । উহাদের নাম সত্ব, রজঃ ও তম। প্রকৃতি 
উহাদের জন্মভূমি । সত্ব উত্তম, রজঃ মধ্যম ও তম স্বভাবতঃ 
কনিষ্ঠ। একই বৃত্তিতে এই গুণত্রয়কে দেখা যায়। এক 
দেহেরই তিন অবস্থা । উত্তম স্বর্ণের সহিত যে পরিমাণে 
মিশাল দেওয়া যায়, উহার মূল্য তদন্ুসারে অল্পতর হইতে থাকে । 
জাগ্রদ্দশায় অলস প্রকৃতির লোক নিদ্রায়ও গভীর ভাবে অচেতন 
হয়। অজ্ঞানের অঙ্গীকারে যে বৃত্তির উৎপত্তি, উহাতে সত্ব, 
রজঃ ও তমের বিস্তার হয়। পার্থ, এখন এই গুণের বন্ধনের 
লক্ষণ বলিতেছি। আত্মা কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষেত্রজ্ক দশায় 
প্রবেশ পূর্বক আমরণ দেহধর্ম্েরে সম্পূর্ণ পরিচয় না পাইয়া 
সর্বদা আমি দেহ হইতে অভিন্ন এরূপ কল্পনা করে। মীনের ' 
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মুখে টোপ প্রবেশ করিলেই ধীবর বংশদণ্ড টানিয়া উহাকে 
আবদ্ধ করে । তড্রপ সত্বগুণ-ব্যাধ স্বখ ও জ্ঞানের রজ্ঞু দিয়া 
আত্মাকে টানিয়া লয় ॥ ৫ | 
তত্র সত্ত্ব নিম্মলত্বাৎ পরকীশকমনাময়ম্‌ | 
ন্খসঙ্গেন বরাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥ 

সে জাল্বদ্ধ মৃগের ন্যায় ছটফট করিয়া জ্ঞানের নিমিত্ত ক্ষুব্ধ 
হয়। জ্ঞাতত্বের মধ্য দিয়। আত্মম্থখ প্রবাহিত করে । কেহ 
তাহার জ্ঞানের সম্মান করিলে সে সন্তোষ লাভ করে । অল্প 
লাভে সন্তুষ্ট হয়। মনন করে অল্প লাভে সন্তষ্ট অতএব আমি 
ধন্য, কত সৌভাগ্য, আজ আমার সমান-ক? এভাবের অষ্ট 
সাত্বিক ভাবে নে পুলকিত হর । শুধু এই নয়, সে আরও 
আবদ্ধ হয় । তাহার দেহে জ্ঞানাভিমানীর ভূতাবেশ হয়। স্বয়ং 
জ্ঞানম্বরূপ হইয়াও সেই অবস্থার অস্মৃতিতে তাহার ছুঃখ হয় না। 
বিষয় জানেই সে আকাশ হইতে বড় হয়। স্বপ্নের মধ্যে রাজা 
দরিদ্র হইয়া অপর দাতার ক্ষুদ্র দান গ্রহণেও ইন্দ্রের হ্যায় সন্তোষ 
লাভ করে । হে পাগুব, দেহাতীত দেহবন্ধন প্রাপ্ত হইলে বাহ 
জ্ঞানে এরূপই হয়। সে প্রবৃত্তি-শান্ত্র নির্ণয় করে, যজ্ঞবিদ্ধা 
জ্ঞানে স্বর্গেরও জ্ঞান লাভ করে । মনে করে আমার ন্যায় জ্ঞানী 
কেহ নাই। চাতুরধ্য-চন্দ্রের নিমিত্ত আমার চিত্ত গগনসদৃশ 
অর্থাৎ আমি খুব চতুর। সত্বৃগুণ, এই ভাবে জীবকে সখ 
ও জ্ঞানের রজ্জুবদ্ধ করতঃ অসমর্থ লোকের বলদের হ্যায় করে। 


বজোগুণে কিরূপ বন্ধন হয় শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ 
৫ 
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রজো রাগাজ্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গনমুদ্ভবমূ । 
তন্নিবপাতি কৌন্তের় কর্মসঙ্গেন দেহিনমূ ॥ ৭ ॥ 


জীবকে মোহিত করে বলিয়া ইহার নাম রজঃ। সব্ধবদা সে 
পূর্ণাভিলাষ যুবার ন্যায় । জীবে কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ করিতেই 
সে কামনার মোহে পড়ে এবং তৃষ্জার বায়ুতে আরাঢ হয়। 
বাসনা এরূপ প্রবলর।প ধারণ করে যে, দ্বত-প্রজলিত অগ্নিকুণ্ডও 
তাহার কাছে অতিশয় তুচ্ছ। তৃষ্চার বুদ্ধিতে মেরুপবর্বতকে 
লাভ করিয়াও সে আরও বেশিকিছু পাইবার আশা করে । 
কাণাকড়ির নিমিত্ত সে প্রাণ দিতে পশ্চাৎপদ হয় নাঃ একটি তৃণ 
পাইয়াও সে কৃতার্থ মনে করে । আশার মোহে সে নানাপ্রকার 
কল্পনা করে, আর ভাবে গাঠের পয়সা খরচ করিয়া ফেলিলে 
ভবিষ্যতে কি করিব? স্বর্গে গেলে খাইব কি ?--অতএব যজ্ঞ 
করিতে চেষ্টা করে, ক্রমশঃ বুহত্তর ব্রত ধারণ করে, আর 
ষজ্ঞ কর্ম কামনামাত্রেই পধ্যবসিত হয়। গ্রীম্মাস্তের বায়ু 
বিশ্রাম জানে না, রজোগুণীও লাভের বিষয়ে মত্ত হইলে রাত্রি 
দিন বিশ্রাম জানে না। মীনও তাহার তুলনায় স্থির স্বভাব 1 
স্বর্গ বা সংসারের আশায় সে কর্মবহ্িতে স্ত্রীলোকের কটাক্ষের 
মত চঞ্চলগতিতে বাঁপাইয়৷ পড়ে । এরাপ চাঞ্চল্য বিদ্যুতেরও 
নয়। দেহাতীত জীব দেহে প্রবেশ পুব্বক তৃষ্ণার শৃঙ্খল নিজের 
গলায় পরিতে চায়। এইরাপ রঙ্জোগুণে দেহীর দেহে বন্ধন হয় 
এখন তমোগুণের চাতুর্য্য বলিতেছি ॥ ৭ ॥ 
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তমস্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোৌহনং সর্ববদেহিনাম্‌ 
প্রমাদীলস্তনিদ্রাতিস্তননিবরাতি ভারত ॥ ৮ ॥ 


যাহার প্রভাবে চক্ষুর উপর মোহের পরদা পড়িয়া 
দষ্টিশক্তিকে ক্ষীণ করিয়া দেয়, মোহ রাত্রির কালোমেঘের 
যায়, অজ্ঞানময়_ জীবনাবলম্বন, নিখিল বিশ্বের উন্মাদক, 
অবিচারের মহামন্ত্ মূর্খতা মদিরার পূর্ণপাত্র, জীবের মোহনাস্তর 
হে পার্থ, এই তমোগুণ। দেহাত্মবাদীকে তম পূর্বোক্ত 
ভাবে চরিদিক দিয়া বন্ধন করে। সে একা হইলেও বিশ্ব- 
চরাচরে সব্ধত্র অবস্থান করে। জগতে সে ভিন্ন আর 
দ্বিতীয় কে আছে? ইহা দ্বারাই মানুষের সকল ইন্দ্রিয় 
জড় হয়, মনে মুঢৃতা স্থান পায়, এবং প্রচুর আলস্তের 
উদয় হয়। দৈহিক সমস্ত কর্মে অরুচি ও শিথিলতার 
উদ্ভব হয়। হে কিরীটি, চক্ষু খুলিয়াও সেই জীব দৃষ্টিহীন, 
অজিজ্ঞাসিত হইলেও মুখর এবং অধঃপতিত প্রস্তর খণ্ডের 
ন্যায় একভাব। পৃথিবী রসাতলে যাউক বা আকাশ ভাঙ্গিয়। 
মাথায় পড়ুক, সে ভাবাস্তররহিত। উচিত অনুচিত বলিয়া 
সে কিছু বিবেচন। করে না, যেখানে সেখানে বসিয়া পড়ে। 
হস্তে গণ্ড স্থাপন করিয়৷ সে বসিয়া থাকে, নিদ্রা তাহার অত্যন্ত 
প্রিয়। ঘুমাইতে পারিলে সে স্বর্গকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে। 
ব্রহ্মার আয়ু পাইলে ঘুমাইয়া সাধ মিটিত, এইরূপ ভাবিয়া সে 
দিন যাপন করে। পথে চলিতে কোথাও বসিয়া একটু চক্ষু 
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লাগিয়া আসিলে, সে উহা অমৃতের ন্যায় মনে করে । কর্মে 
নিযুক্ত হইলে উহা বিচারহীন ব্যাপারে পরিণত হয়। কিভাবে 
চল! উচিত, কি বলা উচিত, অথব। সাধ্য বা অসাধ্য কি, তাহা 
মে জানে না। পক্ষদ্বারা নিভাইতে চেষ্টা করিয়া পতঙ্গ 
দাবানলে জ্বলিয়া মরে, সেইরূপ মোহ্গ্রস্ত ব্যক্তি নিষিদ্ধ বিষয়ে 
প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে বিনষ্ট হয়। তাহার বিবিধ প্রমাদ উপস্থিত 
হয়। শুদ্ধ নিরপাধি আক্মার তমোগুণজাত শিড্রা, আলম্য ও 
প্রমাদ ত্রিবিধ বন্ধনহেতু ৷ কা্ঠে অগ্নি প্রবেশ করিযুল অগ্নি 
কাষ্ঠাকার ধারণ করে, ঘটাকাশে আকাশ ঘটের রূপ ধারণ 
করে। সরোবরে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, আত্মাও গুণপাশে 
আবদ্ধ বলিয়। প্রতীতি হয় ॥৮॥ 


সত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজ? কন্মণি ভারত 
জ্ঞানমারৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯॥ 
রজস্তমশ্চাঁভিভূয় সন্বং ভবতি ভারত । 
রজঃ সত্তর ভমশ্চৈৰ তমঃ সত্তং রজন্তথ। 1১০। 
কক ও বাতকে অভিভূত করিয়া শিত্ত প্রবল হইলে 
দেহের তাপ বৃদ্ধি পায় 4 গ্রীষ্মকালের অস্তে শীতের প্রাছর্ভাবে 
দিকৃসমূহ হিমে আচ্ছন্ন হয়। স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থার পর স্থুযুপ্তিতে 
কিছুকালের নিমিত্ত চিত্তবৃত্তি তদ্রগতা লাভ করে। রজ ও 
তমকে পরাভূত করিয়া সাত্তবিক ভাবের প্রতিষ্ঠায় জীব বলে 
“আমি সুখী” । সত্ব ও রজের প্রভাব নীচে রাখিয়া তমোভাব 
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প্রবল হইলে জীব স্বাভাবিক ভাবে অসাবধান হইয়া পড়ে । 
সত্ব ও তমোভাবকে গ্রাম করিয়া রাজোগুণের বৃদ্ধিতে জীব 
কর্্মভিন্ন আর কিছু ভাল বলিয়া মনে করে না। পূর্ব শ্লোকে 
এই তিনগুণের বিবৃতি হইয়াছে । এখন গুণত্রয়ের বৃদ্ধির 
লক্ষণ বলিব ॥১০॥ 


সর্ববদ্বারেঘু দেহেম্মিন্‌ গ্রকীশ উপজীয়তে। 
জ্ঞানং যদ1 তদ] বিদ্যাদ্বিবুদ্ধং সত্তমিত্যুত 1১১। 
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্তঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা | 
রজস্তেতাঁনি জায়ন্তে বিবুদ্ধে ভরতর্ধভ ॥১২॥ 
অপ্রকাশোহ প্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদৌমোহ এব চ। 
তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৩॥ 
যদ সত্ত্ে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূ। 
তদোতভমবিদাল্লোকানমলান্‌ গ্রতিপদ্যতে ॥১৪॥ 
রজসি প্রলয়ং গত্বা! কম সঙ্গিধু জায়তে । 

তথা প্রলীনস্তমসি মুঢযোনিষু জায়তে ॥১৫| 


রজঃ ও তমকে পরাজিত করিয়া সত্তবের প্রাবল্যে নিম্নোক্ত 
লক্ষণ প্রকাশ পায় ;_-বসম্ত সমাগমে কমলের শ্্গন্ধের ন্যায় 
সত্বগুণাশ্রিতের প্রজ্ঞা বাহিরে প্রকাশিত হয়। সবেক্দ্রিযন্ধারে 
বিবেক প্রহরী থাকে । কর চরণেরও চক্ষু উৎপন্ন হয়। 
রাজহংসের ওষ্টম্পর্শে নীর ও ক্ষীরের স্বরূপ নির্ণয়ের ন্যায় ইন্দ্রিয় 
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সমূহ দোষগুণ বিচার করিয়া লয়। নিয়ম তাহার নিয়মিত 
সেবায় নিযুক্ত হয় । 

অশ্রাব্য বিষয় কানের কাছেও আসে না। অসৎ দৃশ্য 
অন্তরালে গমন করে এবং বাক অবাচ্য বিষয় ত্যাগ করে। 
নিষিদ্ধ বিষয় তাহার ইন্ড্রিয়ের সম্মুখে আসে না। বর্ষাকালে 
মহানদীর প্রবল বন্যার হ্যায় সমগ্র শাস্ত্রবিষয়ে তাহার বুদ্ধির 
প্রথরতা দৃষ্ট হয়। পৌণমাসীর চন্দ্রালোকের ন্যায় তাহার 
জ্ঞানবৃত্তি সমগ্র বিষয়ে বিস্তার লাভ করে । তাহার' বাসনা 
সঙ্কুচিত, প্রবৃত্তি স্থগিত, এবং বিষয়ে বিরক্তি । সত্বৃগুণের 
বৃদ্ধিতে উপরোক্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। সেই সময় মৃত্যু হইলে 
বড়ই সৌভাগ্য । শুভক্ষণ সমাগত, গৃহে পক্কান্ন প্রস্তুত, লোকাস্তর 
হইতে কোন প্রেমিক অতিথির সমাগম । এসময় তাহাকে 
গৃহজাত পক্ান্নাদির দ্বারা সংবর্ধনা পুব্বক কীন্তি ও পরলোক 
প্রাপ্তির সুযোগই উপস্থিত নয় কি? হে ধনপ্তর, সন্বগুণে যুক্ত 
থাকিয়া মৃত্যুকালে আর কোথায় যাইবে? তখন ভোগময় দেহ 
ত্যাগ করিয়া সত্বমুত্তি ধারণপূর্রবক জ্ঞানীর গৃহে জন্ম লাভ করে! 
রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া নৃপতি পর্র্বতাশ্রয় করিলেও দোষ হয় 
না। এ দেশের প্রদীপ স্পর্শমণিময় দেশে লইয়া গেলেও 
প্রদীপের কার্য সাধন করিবেই ! শুদ্ধ সত্বের প্রাচুর্যযও 
উন্নততর জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া বুদ্ধিকে বিচার সমুদ্র পারে লইয়া 
যায় এবং পরিশেষে বিবেক উৎপাদন করিয়া আত্মজ্ঞানে লীন 
করে। ছয়ত্রিশ তত্বের পরবর্তী সপ্তত্রিংশ অথবা সাখখ্য 
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মতান্থুসারে চবিবশ তত্বের পর পঞ্চবিংশ এবং দেহত্রয়ের অন্তরালে 
তুরীয় পদার্থ উহা একমাত্র সত্বগুণযুক্ত পুরুষই লাভ করিতে 
পারে । 

সে সময় তম এবং সন্বগুণকে অধোমুখী করিয়া রজোগুণ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে, দেহ-গ্রামে জীব কর্তব্য পালনে প্রমাদগ্রস্ত 
হয়, সেই সময় এই লক্ষণ প্রকাশ পায়। ধুলি উড়িয়া আসিয়া 
অবিচারে সকল বস্তর উপরই পড়ে, তজ্রপ বিষয়-ভোগে 
রজোগুণীর ইক্দ্িয়ের অবাধ-গতি । পরদারাভিগমন প্রভৃতিও 
বিরুদ্ধ আচরণ বলিয়া বিচার হয় না । তৃণলোভী ছাগের ন্যায় 
তাহার লোলুপ ইন্দ্রিয় যথেচ্ছ ভোগে প্রবৃত্ত হয় । ব্যবহার 
ভীষণমুত্তি ধারণ করে । মনে হয়, যে তাহার সংস্পর্শে না আসিল, 
সে-ই বাঁচিয়া গেল । হে ধনঞ্জয়, যে কোনও উদ্যমের কর্ম্মে সে 
বাঁপাইয়া পড়ে । গৃহ-নির্্মাণ বা অশ্বমেধাদি ঘজ্ঞানুষ্ঠান এরূপ 
কোন দ্র্ঘট ব্যাপারে সে আত্মনিয়োগ করে । নগর প্রতিষ্ঠা, 
জলাশয় খনন, বৃহৎ উদ্যান বা অন্যান্য বৃহৎ কাধ্যসম্পাদনে 
নিযুক্ত হয়। পরলোকের কথা তাহার কাছে স্থান পায় না। 
তাহার অফুরন্ত লোভের কাছে সমুদ্র বা অগ্নিও পরাজিত হয় | 
তাহার মনের আগে আগে বাসনা আশাময়ী হইয়৷ ছুটিয়া চলে 
এবং সমগ্র বিশ্বকে তাহার বাসনার পদতলে বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়। 
রজোগুণ বৃদ্ধির সহিত এই লক্ষণ দেখা দেয়। এই অবস্থায় 
মৃত্যু হইলে সেই ভাব লইয়া পুনরায় মনুষ্য দেহ প্রাপ্তি হয়। 
দরিদ্র রাজগৃহের সুখ ভোগ করিলেও রাজা হইতে পারে না! 
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রজোগুণযুক্ত ব্যক্তি সঙ্গস্বখে মত্ত হইয়! দিবারাত্রি বিশ্রাম করিবার 
হ্যোগ পায় না। রজোগুণময় সরোবরে ডুবিয়া যাহার দেহাস্ত 
হয়, সে জন্মান্তরেও জড় কর্্মনিষ্ঠগণের কুলেই জন্মগ্রহণ করে | 
রজঃ ও সত্ৃগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণের অভ্যুদয় হইলে 
অন্তবাহ্থে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বলি। তুর্যালোক 
বা চন্দ্রালোকাভাবে অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারের হ্যায় তমোগুণের 
প্রভাবে মনের অবস্থা । অন্তরে স্যৃত্তির অভাব, শুধু বিরাট 
শূন্যতা এবং বিচারহীনতা ৷ বুদ্ধির ড়তার প্রস্তর জ্ঞানও লোপ 
পায়, স্মৃতি দূরে চলিয়া যার । অবিবেকের মাদকতায় তাহার 
দেহ মন অবসাদ গ্রস্ত হয়। ঘুর্খতা তাহাকে আলিঙ্গন করে। 
মুন্তি ধরিয়া আচারহীনতা তাহার ইন্ড্রিয়ের সঙ্গ লয়। মৃত্যুপধ্্যস্ত 
সকলকর্মেইি অনচার প্রবেশ করে। পেচক অগ্ধকারেই 
দেখে । তমোগুণীর চিত্তও তুক্ষম্মেহি উৎফুল্ল হয়। নিষিদ্ধ বস্তুর 
যেটিকে সে আকাঙ্ক্ষা করে ইন্ড্রিয়ও তদনুধাবন করে । মদিরা 
বিনা মাদকতা, সান্নিপাত বিনা প্রলাপ, প্রেম বিনা উন্মত্ততা, 
তমোগুণ প্রভাবেই হয়। চিত্ত বিষয়ে লাগেনা বলিয়া সেই 
অবস্থাকে উন্মনার দশাও বলা যায় না! উহা! একটা মোহময় 
মাদকতার দশ! । তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে তখন এই অবস্থা । 
মৃত্যু ঘটিলে তমোগুণেই জন্মান্তর হয়। সরিষার বীজ ধ্বংস 
হইয়া অঙ্কুররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলে উহাতে সরিষার 
ফসলই হয়। অগ্নি হইতে গৃহীত শিখা অন্তত্র সংযুক্ত হইলে 
সকলই অগ্নিময় হইয়া যাইবে । পূর্ব অগ্নি নিব্বাপিত হইলেই 
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বাকি? সম্কল্পকে পুটুলীতে লইয়া মৃত্যুর অতিথি হইলে 
দেহাস্তরেও তমোগুণের দেহ লাভ হয় । পশু, পক্ষী, গুল্সলতা 
বা বৃক্ষরূাপে তাহার জন্ম ॥ ১৫ ॥ 


কম্মাণঃ শতকৃতস্যাুঃ সান্তিকং নিশ্মীলং ফলম্‌ । 

রজসস্তু ফলং ছুখেমজ্ভীনং তমসঃ ফলম্‌ ॥ ১৬। 

বেদে সত্বৃগুণোৎ্পন্নকে সুকৃত বলা হইয়াছে । স্বভাবতঃ 
সখ এবং জ্ঞানের নির্মল সার্বিক ফল তাহারই প্রাপ্য । 
রজোগুণময় কর্ম্মে লিপ্ত ব্যক্তি ইন্দ্রায়ণ (মাকাল ) ([.. 
(0000070015 5019091)01)19) ফলের ন্যায় আপাত রমণীয় বোধ 
হইলেও পরিণামে দুঃখময় । নিশ্বকলের হ্যায় দেখিতে স্থন্দর 
হইলেও রজোগুণের ফল তিক্তম্বাদ। বিষের কন্দ হইতে বিষই 
উৎপন্ন হয়। সেরূপ তামস কর্মের ফলও অজ্ঞানময় ॥ ১৬ ॥ 


সত্ভবীৎ সংজাীযতে তজ্বীনং রজসো লোৌভ এবচ । 
প্রমাদমোহে তমসেো। ভবতোইজ্ঞানমেৰ চ। ১৭। 


হে অর্জুন, স্ূর্য্যই দিবসের জ্ঞাপক- সত্বগুণই জ্ঞানের 
নির্দেশক । আত্মতত্বের বিস্মরণই দ্বৈতের হেতু । রজোগুণই 
লোভের কারণ । হে প্রবুদ্ধ, মোহ, অজ্ঞান, প্রমাদ প্রস্তুতি 
মলিন দোষসমুহের হেতু তমোগুণ। হস্তামলকের ন্যায় গুণত্রয়ের 
বিচার আমি পৃথক পৃথক উপস্থাপিত করিয়াছি । উহাতে 
বুঝিয়াছ, রজঃ ও তমোগুণে পতন হয়, সতৃগুণ ভিন্ন মানুষ 
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জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। যথার্থ জ্ঞানী অপর 
সকল সাধন পরিত্যাগ করিয়া তুর্য্যা ভক্তিকে অঙ্গীকার করিয়া 
লয়; কেহ কেহ আজন্ম সাত্তবিক ভাবে জীবন যাপনের ব্রত ধারণ 
করে । ১৭ || 


উর্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। 

জঘন্য গুণবৃতিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঁঃ ॥ ১৮ ॥ 

সত্তাচরণশীল দেহান্তে স্বর্গাদি উদ্ধলোকে গমন করে। 
রজোগুণে জীবনান্তে মন্থ্যে মনুঘযোনি লাভ হয় । মর্ত্যলোকে 
একই দেহথালায় স্খদ্বঃখ মিশ্রখিচুরী খাইয়া মৃত্যুর দ্বারে যাইতে 
হয়। তমোগুণে দেহান্ত হইলে নরকদ্বারে যাইবার পরোয়ানা 
আসে। গুণত্রয় সম্পূর্ণ জগতের হেতু । সতবস্ত স্বন্বরূপে পূর্ণ 
হইলেও গুণত্রয়ের সংস্পর্শে নিজেকে গুণরূপ বুঝিয়া গুণময়- 
কার্য্যের অন্নকরণ করে । স্বপ্নে দৃষ্ট শত্র জরে নিজেই নিজের 
জয় পরাজয় দর্শন করে । স্বর্গ, মর্ত্য ও নরক গুণের বুত্তিভেদ 
মাত্র । সেই দৃষ্টি ত্যাগ করিলে এক সত্য-ব্রক্ষেরই দর্শন 
হয়। ১৮। 


নান্যং গুণেত্যঃ কর্তারং যদ] দ্রক্টানুপশ্যতি 

গুঁণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোইধিগচ্ছতি । ১৯। 

সর্বদাই চিন্তা করিবে ক্রক্মাতিরিক্ত কিছুই নাই । এই নিমিত্ত 
আমার পূর্োক্তি পুনরায় শ্রবণ কর। ব্রঙ্গের সত্তাদ্বারাই 
গুণত্রয় দেহাশ্রয়ে উৎপন্ন হয় । অগ্নি ইন্ধনের আকারে, পৃথিবীর 
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রস বৃক্ষাকারে, দ্রুপ্ধ দধিরূপে এবং মধুর রস ইক্ষুদণ্ডরূপে 
মুন্তিমান ৷ গুঁণত্রয়ও মুণ্তি ধরিয়া দেহরূপ ধারণ করে । বন্ধনের 
কারণ উহাই । 

হে ধন্তুর্ধরঃ, কি আশ্চর্য মোক্ষমার্গের বিস্তার কম নয় )' 
গুণত্রয় স্ব স্ব ধন্মান্ুসারে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম করিলেও 
জ্ঞানী গুণাতীত দশা লাভ করে৷ তুমি জ্ঞানান্বুজের মত্তমধুকর, 
কিভাবে জ্ঞানী. অনায়াসে মুক্তি লাভ করে, এখন তাহাই বলিব । 
পূর্বের বলিয়াছি, গুণের অন্তরালে যে সৎ বস্ত আছে উহা গুণময় 
নয়। উহার জ্ঞান হইলে জাগ্রত দশায় স্বপ্নের অলীকতার ন্যায় 
গুণময় সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি হয়। তীরে উপৰিষ্ট ব্যক্তি 
তরঙ্গাঘাতে বারংবার কল্পিত নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াও বুঝিতে 
পারে, প্রতিবিদ্বই কীাপিতেছে সে নয়। নিপুণভাবে বেশ 
পরিবর্তন করিয়া দিলেও অভিনেতা নিজেকে বিস্মৃত হয় না। 
জ্ঞানীও গুণসমূহের দ্বারা অভিভূত না হইয়া ইহাদের সাক্ষীস্বরূপে 
অবস্থান করে। খতুত্রয়ের পরিবর্তনে আকাশ স্ব স্বরূপের 
পরিবর্তন ঘটিতে দেয় না। গুণাতীত, গুণসিদ্ধ ও মূল অহঙ্কারের 
অহঙ্কারদাতা আমিও সাক্গীশ্বরূপ অবর্তী। সত্ব রজঃ ও 
তমোগুণের কর্ম তত্তত্গুণের বিকার । বনশোভার প্রকাশক 
বসস্ত ঝতুর ম্যায় গুণবিকাশের হেতু আমিই । আকাশে নক্ষত্রের 
অদর্শন, অূর্য্যকাস্তমণির প্রকাশিত হওয়া, ,কমলের বিকাশ এবং 
অন্ধকার বিনাশ ইহাদের কোন কাজ স্্য্য করে না। তথাপি 
সূর্যযকেই কর্তা বলে, হুর্য্যের ম্যায় আমি অকর্তী হইয়াও দেহে 
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সত্তাব্বরূপ গুণ প্রকাশিত করিয়াও আমি তাহাদের সাক্ষীত্বরূপ । 
গুণধন্মের পোষণ আমার জন্য সম্ভব হর এবং উহারা নিবৃত্ত 
হইলে অবশিষ্ট যাহা থাকে উহাও আমি। হে ধনঞ্জয়, এই 
প্রকার বিবেক উদয়ে উর্ধপথে গুণাতীত অবস্থা লাভ হয় ॥ ১৯॥ 


গুণানেতানতাত্যৈতান্‌ দেহী দেহসমুদ্তবাঁন্‌। 

জন্মস্ৃত্যুজরা দুঃখৈবিমুক্তোহস্থতম্ুতে ॥ ২০ ॥ 

নিগুণ ব্রক্ষের জ্ঞানে সেই অবস্থার লোক ব্রহ্গরূপতার 
জয়টিকা ধারণ করে । হে পাগুব, সমুদ্রমিলিত নদীর হ্যায় সে 
আমার ভাব প্রাপ্ত হয় । ফাদ হইতে উড়িয়া বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট 
মুক্তপক্ষীর ন্যার সে মদ্রপতার মূল অহঙ্কারে প্রতিষিত হয়। হে জ্ঞানী 
পার্থ, অজ্ঞান নিদ্রায় গাটুভাবে অন্তিভূত ব্যক্তিও আত্মন্বরাপের 
জ্ঞানে জাগ্রত হইয়া উঠে । হে বীরাগ্রগণ্য, জ্ঞান দর্পণ হস্তস্থালিত 
বলিয়া! প্রকৃতির মুখের আভাস সুখত্ুখ দর্শন হইতে সে 
মুক্ত হয়। হে বীর, দেহাভিমান বায়ু খামিয়া গেলে জীব-তর 
ও ঈশ্বর-সমুদ্রের কোন পার্থক্য থাকে না। বর্ষার শেষে আকাশে 
মেঘের লীন হওয়ার মত গুণাতীত ব্যক্তি আমার সহিত মিলিত 
হইয়া থাকে । স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া দেহে অবস্থান করিলেও 
গুণের সঙ্গে অভিভূত হয় না। কাচের ঘরে আলোক ধারাকে 
বাধা দেওয়। যায় না, সমুদ্রে, বাড়বানলকে নিব্বাপিত করা 
অসম্ভব । আগন্তক ও বিনাশশীল গুণদ্বারাও জ্ঞানকে মলিন 
করা সম্ভব নয়। গগনে থাকিয়াও নিলিপ্ত চন্দ্রের হ্যায় তাহার 
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দেহস্থিতি । গুণত্রয় আপন প্রভাবে নানা আকৃতির দেহ উৎপন্ন 
করিয়া তাহাদিগকে নৃত্য করায় জ্ঞানী অভিমানাশ্রয়ে উহ 
দেখিবার নিমিত্ত কিছুমাত্র আকুষ্ট হয় না । অন্তরাত্মায় নিশ্চল- 
রূপে অবস্থান পুর্বক দেহে কি হয়ঃ না হয় সেদিকে সে দূকপাতও 
করে না। সর্প খোলস ত্যাগ কবিরা গর্ভে প্রবেশ করে, 
পরিত্যক্ত খোলস রন্ার নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা করে না। শুঞ্ষ 
জীর্ণ কমলের গন্ধ শূর্তে মিলিয়া যায়, সে কমলে ফিরিয়া আসে 
না। গুণাতীতের অবস্থাও তদন্ুরূপ । সে আত্মন্বরূপে মিলিয়া 
যায় আর ফিব্রিয়া আসে না। সেই অবস্থায় শরীরের লক্ষণের 
দিকে তাহার কিছুমাত্র অভিনিবেশ থাকে না। জন্ম, জড়া, 
মৃত্যু ইত্যাদি শরীর-্ম্ম ছয়াটি শরীরেই থাকে । উহাদের 
সহিত জ্ঞানের কোন সম্বন্ধ থাকে না। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে 
ঘটাকাশ মহাকাশ হইয়াই থাকে দেহ বুদ্ধি ধ্বংস হইলে আত্ম- 
স্মৃতির উদয়ে আত্মন্বরূপ ভিন্ন আর অবশিষ্ট কি থাকিবে? এই 
শ্রে্ঠ-জ্ঞান লইয়া দেহে অবস্থান করে বলিয়া তাহাকে গুণাতীত 
বলিয়াছি। মেঘ-গর্জানে ময়ুরের হ্যায় শ্রীকৃষ্ণ বাক অজ্ঞুন 
পরমানন্দিত হইলেন ॥ ২০ ॥ 
অর্জুন উবাচ-_ 


কৈলিঙ্গৈস্ত্রীন্‌ গুণানেতান তীতো৷ ভবতি প্রো 
কিমাচশরঃ কথং চৈতাতস্্রীন্‌ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১॥ 
আনন্দমগ্ন অজ্ঞুন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ জ্ঞান 


৬২ জ্ঞানেশ্বরী 


কোন লক্ষণে জানা যায়? নিগুণ ব্যক্তির ব্যবহার কিরূপ ? 
কিরূপে গুণাতীত হওয়া যায়? হে দয়াময়, অনুগ্রহ পৃর্ববক 
বর্ণনা করুন। প্রশ্নোত্তরে ষড়.গুণাধীশ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, পার্থ, 
'তোমার প্রশ্নে আশ্তর্যযান্বিত হইলাম । তুমি কি মনে করিয়াছ 
গুণাতীত হওয়া খুবই কঠিন? আমি যাহাকে গুণাতীত বলি 
সে কোনও গুণের অধীন নয়, এমন কি গুণময় ব্যবহার করিলেও 
গুণের বশ নয়। গুণ ব্যবহারে থাকিলেও উহার অধীন না 
হওয়া বা বশীভূত না হওয়৷ কিরূপে জানা যাইতে পারে, তোমার 
যদি এই সন্দেহ হইয়! থাকে তবে শ্রবণ কর । ২১। 





শ্রীভগবান্ুবাচ__ 


প্রকাশঞ্চ প্রবৃতিঞ্চ মৌহমেব চ পাগুব | 

ন ছ্েস্টি সংপ্রব্ভ্ভানি ন নিবৃভানি কাঁঞজ্ষতি ॥ ২২ ॥ 

রজোগুণ প্রভাবে দৈহিক কর্ম উৎপন্ন হইলে বা প্রবৃত্তি 
গেলেও গুণাতীত, কর্্ম-সাফল্যে অভিমানী ও বিফলতায় উদ্দিগ 
হয় না। সাত্বিক ভাবোদয়ে ইন্ড্রিয়দ্ারে জ্ঞান প্রকাশের সম্তভোষে 
গবর্ব অথবা তমোগুণ প্রভাবে মোহ, ভ্রম ও আজ্ঞানের উদয়ে 
উহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া সে দুঃখ অন্নুভব করে না) মোহের 
দশায় জ্ঞান প্রাপ্তি ও জ্ঞানের সময় কন্্ম ত্যাগের নিমিত্ত সে ক্ষুব্ধ 
হয় না। প্রাত+ মধ্যাহু বা সন্ধ্যা হওয়া না হওয়ার দিকে ৃর্ধ্য 
কিছুমাত্র লক্ষ্য করে না, গুণাতীতের অবস্থাও তদ্রপ। তাহার 
আত্ম-জ্ঞান অপর জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না। সমুদ্র বর্যার জলে 


চতুর্দশ অধ্যায় ৫৬৩ 


পুর্ণ হয় না। কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার কন্মঠিতা জান! 
যায় না। হিম[লয় হিমের প্রকোপে কম্পিত হয় না। প্রাকৃত 
মোহ তাহার নির্মল জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে না। তাপ 
কি মহাগ্রিকে জ্বালাইতে পারে? ২২। 


উদ্দাসীনবদাসানে। গুণৈর্ষো ন বিচাল্যতে | 


তি 


গ্ুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঈগতে ॥ ২৩ | 


দোষ ও গুণের কর্ম স্বাভাবিক, উহাদের পার্থক্য নাই । 
পথ চলিতে চলিতে বাধাপ্রাপ্ত স্থগিত গতি কোনও পথিকের 
মত সে পুবেবাক্ত অনুভূতি লইয়৷ দেহে নামমাত্র অবস্থান করে। 
রণভূমিতে যোদ্ধার ন্যায় তাহার জয় বা পরাজয় হয় না। জ্ঞানী 
গুণের বশ হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। দেহে প্রাণবায়ু, গৃহাগত 
অতিথি বা চতুস্পথের স্তস্তের ন্যায় সে উদাসীন । হে পাগুব, 
মৃগতৃষ্িকার জলে মেরুপব্বত ডুবিয়া যায় না, গগন পবনবেগে 
কম্পিত হয় না, অন্ধকার স্ধ্যকে গ্রাস করিতে পারে না। 
জাগ্রত ব্যক্তির স্বপ্রভ্রম ছুটিয়া যায় । গুণত্রয়ের গমনাগমনে সে 
কোন বাধা পায় না। গুণের বশ না হইয়! পুতুল নাচের দ্রষ্টা 
হইয়া সে দূরে অবস্থান করে । সতকর্্ম দ্বারা সত্ত্ব, রাজসিক 
কর্ম দ্বারা রজোগুণে এবং তামসিক মোহের বিষয়ব্যবহারেও 
সাক্ষীন্বরূপ সূর্য্যের ন্যায় সে নিশ্চিত ভাবে জানে যে, এঁ ব্যবহার 
গুণময় । সমুদ্রে জোয়ার ভ"টা হয়, চন্দ্রকাস্ত মণি বিগলিত 
হয়, কুমুদ বিকশিত হয়, কিন্তু চন্দ্র কোন কাধ্য করে না; পবন 
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প্রবাহিত হউক বা বন্ধ থাকুক আকাশ সব্ধদা একরূপ ; গুণত্রয় 
ক্ষোভে যাহার কিছুমাত্র ক্ষোভ হয় না, বা চাঞ্চল্য হয় নাঃ হে 
অর্জন, সে গুণাতীত। এখন তাহার আচরণ বর্ণনা করিব ॥২৩| 


সমঃ ছুঃখস্থুখঃ স্বস্থঃ সমলোট্রাশাকাঞ্চনঃ | 

তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ে। ধাঁর স্তুল্যো নিন্দান্মসংস্তুতিঃ ॥২৪॥ 

হে কিরীটি, শ্বত্র ভিন্ন বস্ত্রথণ্ডে আর কিছু নাই এই বিশ্বে 
গুণাতীতব্যক্তি আমাকে ভিন্ন আর কিছু দেখে না। আমার 
সমীপে শক্র বা মিত্র বলিয়া পুথক্‌ দৃষ্টি নাই । তাহার কাছেও 
সখ ত্ুঃখ সমান । দেহাবেশে আখ হ্ুঃখ ভোগ। সে ষে 
দেহাভিমান ত্যাগ করিয়াছে । তুয ফেলিয়া শস্য গ্রহণের হ্যায় 
সে তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে । গঙ্গা সমুদ্রে মিলিত হইলে 
চঞ্চলতা থাকে নাঃ হে ধনঞ্জয়, সে ব্যক্তিও আত্মন্বরূপ প্রাপ্ত, সে 
স্বখ ছুঃখ সমান দেখে । ত্তন্তের রাত্রি বা দিবস ভেদ নাই। 
কালসর্প বা উব্বশী অপ.সরা স্পর্শ করুক, সপ্ত ব্যক্তির দুইই 
সমান । ন্বরূপস্থিত ব্যক্তি স্ুখদ্বখে, স্বর্ণ ও গোময়, রাত্ব ও 
প্রস্তর খণ্ডে ভেদ করে ন|। স্বর্গ প্রাপ্তি হউক বা ব্যাঘ্ব আক্রমণ 
করুক, তাহার বুদ্ধির ব্যতিক্রম হয় না । মুতের বাঁচিয়া উঠা বা 
ভাজা শস্তের অস্কুরোদ্গম হওয়ার হ্যায় তাহার একরূপতার স্থিতি 
তঙ্গকর] অসম্ভব । “আপনি ব্রহ্মা” “তুই অতি নীচাশয়” এরূপ 
স্তৃতি নিন্দা কোনটিই তাহাকে বিচলিত করে না। সুর্যের গৃহে 
অন্ধকার থাকে না দিয়াশলাই এর প্রয়োজনও পড়ে না ॥ ২৪ ॥ 
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মান।পমানযো স্তল্য স্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ | 

সর্বারভ্ত পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫॥ 

ঈশ্বর বুদ্ধিতে তাহার পুজা কর। চোর মনে করিয়া ক্লেশ 
প্রদান কর । বৃষ, হস্ভী, রাজ্যৈশ্বধ্য দান কর, মিত্র বা শত্রু, 
সমাগত হউক, ত্র্ধ যেরূপ বাত্রিদিবস জানে না, তাহারও 
তদ্রুপ । ছয়ঝতুতে সমানভাবে নিলিপ্ত আকাশের মত গুণাতীত- 
পুরুষ বিষমতাবুদ্ধিহীন । কর্ম করিলেও সে কর্মীরস্তবাসনা- 
ত্যাগের প্রভাবে অকর্্ম । প্রবৃত্তির লয়ে তাহার কর্মফল দগ্ধ 
হইয়া যায় । সংসার বা স্বর্গ কোন বাসন। তাহার থাকে না। 
ব্ভাবতঃ প্রাপ্ত অবস্থাই সে ভোগ করে। প্রসতরের হ্যা 
সুখদ্বখহীন হইয়া কর্তব্যাকর্তব্য ত্যাগ করে । অধিক বর্ণনার 
প্রয়োজন নাই । বুঝিয়া লও যথার্থ গুণাতীত কিরূপ । মান্ুষ 
গুণসমুদ্র কি উপায়ে পার হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাহাই 
বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ 


মাঞ্চ যোহ্ব্যভিচারেণ ভন্ভিযোগেন সেবতে | 

স গুণান্‌ সমতীত্যৈতীন্‌ ভ্রজভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥ 

যে বক্তি চিত্তে দ্বিতীয় বস্ত্র অভিনিবেশ ত্যাগপুর্ধক 
ভক্তিযোগে আমার সেবা করে, সে অনায়াসে গুণত্রয়ের প্রভাব 
নষ্ট করিতে পারে । আমি কিরূপ, ভক্তি কাহাকে বলে, 
একনিষ্ঠ ভক্তির লক্ষণ কি, এ সকল বিষয় স্পষ্ট বর্ণন করা 
প্রয়োজন । হে পার্থ, রত্ব ও তাহার লাবণ্য পৃথক করা যায় 


৩৬ 
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না; জল ও রস আকাশ ও অবকাশ, মাধুধ্য ও শর্করা ভিন্ন নয়। 
অগ্নি ও জ্বালা, কমলদল ও কমল, বৃক্ষ ও শাখা পুষ্পাদি হিম 
ও হিমালয়, ছুধ ও দধির ন্যায়, আমি ও বিশ্ব। বিশ্বের নামে 
আমিই প্রকাশ হইরাছি। চন্দ্র হইতে চন্দ্রকলাকে পুর্থক 
করিবার প্রয়োজন নাই, জমাট ঘবুত না গলাইলেও ঘ্ৃতত্বের হানি 
হয় না, কঙ্কণ গলিত না করিলেও উহা স্বর্ণ ই, বস্ত্রের শ্বত্র ভিন্ন 
না করিলেও উহা স্ুত্রই । ঘট চুর্ণ না করিলেও উহ। মাটি । 
তত্বত আমিও এমন নই বে, বিশ্বত্ব দূর করিলেই আমার দর্শন 
হইবে । সমগ্র বিশ্ব সহিত আমিই । এই ভাবে আমাকে 
পরিজ্ঞাত হওয়াকেই অব্যভিচারিণী শক্তি বলা হয়। সংসারে 
কিছু ভিন্ন দেখা গিয়াছে, কি অমনি ব্যভিচার হইয়াছে । অতএব 
ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া. নিজেকে পর্যন্ত আমার মধ্যে বুঝিয়া 
লও। সোনার মাছুলীতে সোনারই কুন্দন, সেইরূপ নিজেকেও 
আম! হইতে অপর কিছু ভাবিও না। কিরণ স্ধ্যেরই, স্ুষ্যেই 
তাহার উৎপত্তি, তবে উহা সূর্য হইতে ভিন্ন হইয়া প্রকাশ পায়। 
নিজেকে সেইরূপ ভাবনা কর । পৃথিবীর বুকে পরমাণুঃ হিমাচলে 
হিমকণা । তরঙ্গ ক্ষুদ্র ব! বৃহৎ সমৃদ্রেই থাকে। যখন এই 
ভাবের একতার দৃষ্টি খুলিয়া যায় ঘে, আমি ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, 
ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন ঈশ্বরেরই আশ্রিত অতএব পৃথক্‌ নই__তখন 
তাহাকে আমি ভক্তি বলি। জ্ঞানের উৎকর্ষেও এই স্থিতি বুঝিয়া 
লওয়া প্রয়োজন-__যোগের সব্বন্গও এই দৃষ্টি । সমুদ্র ও মেঘের 
মধ্যে অখগুধারা বর্ষণ হইলে উহাদের ভেদব্যবধান অন্তহিত হয়। 


চতুর্দশ অধ্যায় &৬৭ 


ভক্তির প্রবৃত্তিও তদনুরূপ । কুপের মুখ ও আকাশে ব্যবধান 
খাকে নাভক্ত ও পরমপুরুষেরও অবস্থা সেইরূপ । শ্্ষে্ের 
মণ্ডল হইতে জলে তাহার প্রতিবিষ্ব পর্য্যন্ত সকলই স্র্য প্রভাব 
_উতকর্ষ। ভক্তের “সোহং” বৃত্তিও ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশক । 
ঈশ্বর পর্ধ্যস্ত এই বৃত্তি প্রসারিত হইলে বৃত্তিসহিত ঈশ্বরে লয় 
হয়। সৈন্ধব জলে গলিয়া শেষ হইয়া যায়, তৃণ ভস্ম করিয়া 
অগ্নি নিবিয়া যায়, ভেদবুদ্ধি দূর করিয়! জ্ঞানও সেইরূপ থাকে 
না। ভেদ নাথাকিলে আমি আর দূরে থাকি না। ভক্ত ও 
আমি একত্র থাকি। গুণমর যতকথা সকল দূর হইয়া যায়। 
তখন একতা প্রাপ্তির চেষ্টাও বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ দশাকেই 
্রন্মত্ব-্রক্মসাম্য বলে । আমার ভক্ত এই দশা লাভ করে। 
ব্রহ্মতা পতিব্রতা কামিনীর তুল্য, উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ভক্তের সেবা 
করে। গঙ্জার খাতে প্রবাহিত জলের একমাত্র উপযুক্ত গম্যস্থল 
সমুদ্র, তদ্রপ হে কিরীটি, জ্ঞানদৃষ্টিতে যে আমাকে ভক্তি করে, সে 
আমার ব্রহ্মতা মুকুটের চুড়ামণি | এই ব্রহ্মত্বে লয়ের নাম সাধুজ্য 
মুক্তি বা চতুর্থ পুরুষার্থ। ইহাতে মনে করিওনা আমার সেবা 
বরহ্মত্বে পৌছিবার উপায়, আমি ব্রন্গত্ব লাভের সাধন মাত্র কেন 
না ব্রহ্ম আমা হইতে অতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় বস্তু নয় ॥ ২৬॥ 


ব্রহ্ধণে। হি গ্রতিষ্ঠাহহমস্থৃতস্তাব্যযস্ত চ। 
শণশ্বতস্য চ ধন্মস্ত স্থখন্ভৈকীন্তিকস্ত চ ॥ ২৭ ॥ 


হে পাণ্ডব, ব্রহ্ম শব্দের তাৎপধ্্যও আমাতেই। এই শব্ব 


&৬৮ জ্ঞানেশ্বরী 


দ্বারা আমারই ব্যাপক স্বরূপের বর্ণনা করা হয়। হে মঙ্মরত্ঞি, 
চন্দ্রমগ্ুল ও জ্যোতস্সা দুই বস্ত নয়। (তেমন আমাতে ও ব্রন্গে 
দুই জ্ভীন করিওনা । নিত্য, অচল, অনাবৃত্ত, ধর্ম্রূপ, অপার, 
অদ্ভিতীয়, জ্ঞান ধ্বংস হইয়া যে অপরিমেয় স্বরূপে লীন হয়, 
সেই ব্রহ্ম তত্ব আমিই । | 

একনিষ্ঠ ভক্তপ্রিয়' শ্রীকৃষ্ণ বীর অর্জুনকে এই ভাবে 
বুঝাইলেন । তখন ধতরাপ্র সগুয়কে বলিলেন, আমি কি 
তোমাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি? অজিজ্ঞাসিত এ সকল 
বলিতেছ কেন? আমার চিন্তা দূরকর বিজয় বার্তী বল। সঞ্জয় 
মনে মনে ভাবিলেন বিজয়ের কথা দুরে যাউক্‌। কৃষ্ণার্জুন 
সংবাদের রসে বিস্ময়ে ডুবিয়া সপ্তয় বলিলেন, ধ্তরাষ্ট্রের কি 
দুর্ভাগ্য ! এই রসের সন্ধান পাইলনা। সে শুধু যুদ্ধের চিন্তা 
করিতেছে । কৃপালু ভগবান্‌ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে এই জ্ঞান 
দান করুন। তাহার মোহ মহারোগ দূর হইয়া যাউক। এই 
ভাবিতেই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের দিকে চিত্ত লাগিয়া গেল। 
তিনি আনন্দে ডুবিলেন । এখন সেই আনন্দের তিনি বর্ণনা 
করিবেন । নিবৃত্তিনাথের জ্ঞানদেব তাহার শব্ের ভাব 
আপনাদের হ্ৃদয়ঙ্গম করাইতেছে ॥ ২৭। 


ইতি- শ্রীজ্ঞানদেব কৃত ভাবার্থদীপিকায়াং চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ 


এ্পক্লভন্বোক্ভজ্ম হী 
পঞ্চদশ অধ্যায় 


আমার হৃদয়ের মনোরম সিংহাসনে শ্রীগুরুর পান্বকা 
প্রতিষ্ঠিত করিতেছি । এক্যভাবের অঞ্জলিতে সব্ব্বেন্দ্িয় পুষ্পাদি 
অধ্ধ্য প্রদানপুরর্বক অনন্যভাবের সলিলে স্নান করাইয়। গুরুনিষ্ঠার 
বাসনা-চন্দন লেপন করিতেছি । শ্রীগুরুর সুকুমার চরণযুগলে 
প্রেমময় বিশুদ্ধ ব্বর্ণনূপুর এবং পদঅন্গুলিতে অন্নুরাগের অঙ্গুরীয়ক 
অর্পণ করি । সাত্বিক ভাবে বিকশিত আনন্দময় স্থগন্ধি অষ্টদল- 
কমল তাহার মস্তকের ভূষণ করি । সম্মুখে অহঙ্কার ধুপ এবং 
নিরভিমান প্রদীপে আরতি করিয়া এক্যভাবে তাহাকে আলিঙ্গন 
করি। শ্রীগুরুচরণে নিজদেহ ও প্রাণময়-পাছৃকা পরাইয়। 
ভোগ ও মোক্ষময় সর্ষপ লবণ দিয়া তাহার নির্মগ্থন করিতেছি । 
এইপ্রকার শ্রীগুরসেবার ফলে নিখিল পুরুষার্থ আমার 
পন্টাভিষেক করিবে । আমার জ্ঞান প্রখর হইয়া ব্রন্গে বিশ্রাস্তি 
লাভ করিবে এবং বাক্য অম্বত-সমুদ্রে পরিণত হইবে। ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে শব্দঝঙ্কারে মাধুধ্য বর্ষণে চন্দ্রও পরাজিত হইবে । 
সূর্য্যোদয়ে পুর্্বদিকৃ-বধূকে জগৎপ্রকাশসম্পত্তি অর্পণের ন্যায় 
তখন আমার বাণী শ্রোতৃহ্ৃদয়ে জ্ঞানের দীপালিতে তত্ব-দর্শন 
করাইবে। মেই মৌভাগ্যোদয়ে বেদ হইতেও গভীরার্থ পূর্ণ 


&৭০ জ্ঞানেশ্বরী 


বাণীর সম্পৎ লাভ করিব । কৈবল্যও সুখদায়ক হইবে না ॥ 
সেই বাণী-লতিকার শোভা এরপ হইবে যে, শ্রবণ-ন্থখময় মণ্ডপে 
বসন্ত ধতুর উপভোগ হইবে । আরও বিস্ময়ের কথা শুনুন । 
ধাহাকে না পাইয়া বাণী মনের সহিত ফিরিয়া আসে, সেই 
পরমেশ্বরও বাণীর বশীভূত হইয়া যাইবেন | জ্ঞানাতীত, ধ্যানের 
অগম্য সেই অবাঙমনসোগোচরও বাণীর দ্বারে প্রকাশিত 
হইবেন । শ্রীগুরপদকমলে অন্ুরাগের ফলে বাণী এই সৌভাগ্য 
লাভ করে । শ্রীজ্ঞান্দেব বলিতেছে-_শ্রীগুরুকুপ। আজ পূর্ণরূপে 
বষিত হইভেছেন। আমিই তাহার একমাত্র ক্ষুদ্র বালক, 
অতএব আমার প্রতিই তাহার পূর্ণকপা। এই ভরসায় আমি 
গীতামাধুধ্য-আন্বাদনে বাক্যপ্রয়োগ করিতেছি । প্রারন্ধ অনুকূল 
হইলে মৃত্তিকাই রত্বরূপে পরিণত হয়, আমুর বল থাকিলে মৃত্যুও 
প্রেম করে, গরম-জলে কাঁকর সিদ্ধ কির লইলেও শ্রীজগনাথের 
কৃপায় উহা ক্ষুধার সমর অম্বততুল্য হইতে পারে। শ্রীগুর 
যাহাকে অঙ্গীকার করেন, তাহার সংসার ঘোক্ষময় । দেখুন, 
অজ্ঞুনের ছ্ুরবস্থার কথা শ্রীকৃঞ্ণ-কৃপায় পুরাণ-কথায় স্থান 
পাইয়াছে। শ্রীগুর নিবৃত্তিরাজ আমার অজ্ঞানকেও জ্ঞানের 
যোগ্যতা দিয়াছেন । এই প্রেমের কথা যত বলিব শেষ হইবার 
নয় । 

শ্রীগুরু-মহিমা বর্ণনা করিতে কত উল্লাম! আমি সেই 
উল্লাসে গীতার ভাবার্থ লইয়া সাধুগণের চরণ আশ্রয় করিতেছি । 
পুর্র্ব-অধ্যায়ের শেষভাগে কেবল্যপতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন__ 


পঞ্চদশ অধ্যাষ &৭১ 


জ্ঞানী মোক্ষ লাভ করিতে পারে ! যাজ্ছিক বর্গ সম্পত্তি লাভ 
করে, ব্রহ্মকর্ম করিয়া ব্রন্ষের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। নেত্রবান 
হূর্য্যের প্রকাশ দেখে | জ্ঞানই মোক্ষেব জীবন । তবে জ্ঞানের 
যোগ্যতা লাভ্ম্বন্ধে বিচার করিলে দেখা যায় যে, কেবল একটি 
উপায়ে উহা পাওয়। যায় । চস্ষুতে দিব্যাঞ্জন প্রয়োগে ভূবিবরস্থ 
বস্তর দর্শন হয়__জ্ঞানদ চক্ষুর দৃষ্টি বিপরীত হওয়া প্রয়োজন । 
জ্ঞানে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় । মন নির্মল হইলে জ্ঞান স্থির হইবে । 
শ্রীকুষ্ণ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন বৈরাগনভিন্ন জ্ঞানের স্থিরতা 
সম্ভব নয় । কিরূপ মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা সর্বজ্ঞ 
শ্রীহরি নির্ণয় করিয়াছেন । ভোজনে বসিয়াও খাছাদ্রব্যে বিষ 
দেওয়া আছে জানিলে তৎক্ষণাৎ উহা ত্যাগ করিয়া যাওয়া 
কর্তবা। এই সংসারের অনিত্যতার জ্ঞান হইলেই বৈরাগ্য 
উপস্থিত হয়। সংসারের অনিতাতা শ্রীকুষ্চ একটি উপমা দিয়া 
এই অধ্যায়ে বুঝাইয়াছেন । বুক্ষউৎপাটন করিলে সহজেই উহা 
শুঞ্ধ হইয়া যায় । এই সংসার-বুক্ষ সেরূপ নয় । সংসারে যাওর! 
আসা বন্ধ করিবার নিমিত্ত একটি রূপকের আশ্রয়ে সিদ্ধাস্ত 
প্রকাশ করিতেছেন । সংসারের মিথ্াত্ব সিদ্ধি করিয়া অহঙ্কারকে 
স্বস্বরূপে স্থাপনই এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য | 

আমি সেই গুঢ় অভিপ্রায় সহ্গদয়তার সহিত বিশদূ ভাবে 
বর্ণনা করিতেছি, অবধান করুন| মহানন্দ-সমুদ্রের পরমোল্লাসক 
পূণিমার অকলঙ্ক ' চন্দ্র দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,_পাণ্ডব, 
্স্বরূপের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে এই বিরাট বিশ্বাভাসই 
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প্রধান প্রতিবন্ধক । এই সংসার এক স্ুুবৃহৎ বৃক্ষ । অপর 
বৃক্ষের হ্যায় নীচে মূল উপরে শাখা বিস্তার নয় বলিয়া ইহাকে 
বৃক্ষরূপে প্রতীতি হয় না। মুলের দিকে অগ্নি সংযোগ অথবা 
কৃঠারের আঘাত করিলে উপরের দিকে বৃক্ষ যত বৃহ বা বিস্তৃত 
হউক ভূমিতে পতিত হয়। মুল ছিন্ন হইলে শাখা প্রশাখা 
উহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সংসারবৃক্দ সেরূপ নয়। 
ইহা ছিন্ন হইবার নয়। হে অর্জুন, ততি রহস্তের কথা এই 
বৃক্ষের বিস্তার নীচের দিকে! নূর্ণয কত উচুতে আছে তাহ! 
জান। না থাকিলেও কিরণ যে শীচের দিকে স্ুপ্রসারিত তাহা 
সকলেই অনুভব করে ; তদ্রুপ এই আশ্যর্যঞ্গনক সংসারবৃক্ষ | 
ইহা কল্পান্তের জলের ন্যায় সব্বব্যাপক | শ্বধ্যাস্তের অন্ধকারের 
হ্যায় ইহার বিস্তার । তবে ইহাতে স্থখাগ্য কোন ফল বা সুগন্ধি 
কোন কুস্থুম হয় না । উহার মূল উপরের দিকে বলিয়া মনে 
করিও না উহাকে কেহ উৎপাটিত করিয়া রাখিয়াছে । এই বৃক্ষ 
সর্বদাই পত্রাদিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । যদিও বলিয়াছি 
উপরের দিকে ইহার মূল, নীচের দিকেও যে কিছু মূল না আছে 
তাহা নয়। ইহার বিশালতায় চারিদিকেই মুল প্রসারিত 
করিয়াছে, ঠিক অশ্বথ বৃক্ষের ন্যায় । মধ্যে মধ্যে শাখার বিস্তার, 
সঙ্গে সঙ্গে মূলের বিস্তার | 

হে ধনপ্তীয়, শাখা থে শুধু নীচের দিকেই বিস্তৃত তাহাও নয়, 
উপরের দিকেও অশণিত শাখা আছে । মনে হয়, আকাশহ 
পল্লবিত, বায়ু বৃক্ষাকারে পরিণত অথবা জাগ্রৎ, স্বপ্ধ ও সুষুণ্তি 


পঞ্চদশ অধ্যায় ৫৭৩ 


অবস্থাত্রয় মুণ্তি পরিগ্রহ করিয়াছে । ইহার উর্ধে কি, মূল 
কোথায়, অধোমুখতা৷ ও শাখা বিস্তার কি, নিম্ন দিকের মূল ও 
উদ্ধে বিস্তৃত শাখার পরিচয়, অশ্ব্থ নামের সার্থকতা, আত্ম- 
জ্ঞানীর অভিমত প্রকৃতি যাহাতে অনায়াসে তুমি বুঝিতে পার, 
আমি সেই ভাবে বর্ণশা করিতেছি । হে স্ভগ, ইহা তোমারই 
শ্রবণের যোগ্য । অন্তঃকরণের সহিত সব্েক্দ্রিরি অবধানময় 
করিয়া লও । যদ্ববীর শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে অবধান যেন 
অর্ভুনরূপে মুস্তিমান হইল । অর্জনের গগনচুম্বি মনোযোগ এত 
বৃদ্ধি পাইল যে, তাহার তুলনায় ভগবানের বর্ণনাও অল্প বলিয়া 
প্রতীতি হয়। শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত সাগরের নিমিত্ত অর্ঞন দ্বিতীয় 
অগস্ত্যের হ্যায় এক অগ্জলিতে উহা পান করিতে ব্যগ্র হইল। 
এই' অবস্থা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ অনির্ধচনীয় আনন্দে মগ্ন হইলেন । 


শ্রীভগবান্বাচ-__ 
উদ্ধমূলমধঃ শাখমশ্বথং প্রাহুরব্যযম্‌। 
ছন্দাংসি বন্ত পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১॥ 


তিনি বলিলেন, হে ধনঞ্জয়, এই বৃক্ষের নিমিত্ত উদ্ধদিকের 
পরিচয় হয় । ইহার উদ্ধ, অধঃ মধ্যআদি ভেদ নাই। অদ্বৈত 
তত্বের সহিত ইহার একতা । অশ্রুতশব্দ, অনাভ্রাত গন্ধ, 
রতিভিম্ন আনন্দ, পারাপার রহিত, অগ্রপশ্চাত্হীন, দৃশ্যের 
অভাবেও দ্রষ্টা, যাহার উপাধিদ্বৈতের সহযোগে নামরূপময় 
সংসার; জ্ৰাতা ও জ্ঞেয় ভিন্ন কেবল জ্ঞান, সখের নির্যাস, 


৫৭৪ জ্ঞানেশ্বরী 


পরিপূর্ণ গগন মণ্ডল, কার্য্য কারণতার অতীত, ছ্বেতও নয়, 
অদ্বৈতও নয়, এরূপ আত্মতত্ব বিজ্ঞাতা পরব্রহ্ম পরমাত্মা এই 
বৃক্ষের উদ্ধ। ইহার মুল হইতে অস্কুর উদগম কিরূপে হয়, তাহা 
বলিব। বাস্তবিক কোন বস্তু না হইয়াও মার! নামে প্রসিদ্ধ, 
বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় যে সত্যও নয়, অসত্যও নয়, যাহার স্বরূপ 
বিচারসহ নয়, অথচ অনাদি, বহুসিদ্ধান্তের পেটারিকাঃ জগৎ- 
অভ্রেরর_মেধের আকাশ, আকারমর বস্তর আবরণ বস্ত্র 
ংসারবৃক্ষের বীজ, প্রপঞ্চ চিত্রান্কণের ক্ষেত্র, বিপরীতজ্ঞানের 
প্রকাশক প্রনীপ এই মায়া, বরন্ষের সমীপে নাই বলিয়াই 
প্রতীতি হয়। ইহা দ্বারা ব্রহ্মেরই প্রভাব প্রকাশিত হয়। 
নিদ্রা মোহিত করে,_দীপশিখার কজ্জ্ল হয়, ঘুমের সময় 
নিকটে শায়িত তরুণী প্রিয়তমকে জাগাইয়া আলিজন বিনাও 
আলিঙ্গিত হয় এবং কামবাসনা জাগ্রত করায়। সেইরূপ 
মায়া ব্রহ্মে অবস্থান করে। হে ধনপ্তয়, স্ব-স্বরূপের 
অজ্ঞানই এই সংসার-বুক্ষের আদি মূল । ব্রন্গন্বরূপের আত্ম- 
মায়াই ইহার উদ্ধভাগে ঘনীভূত কন্দ। ইহাকেই বেদান্ত 
সংসারবীজ ধলা হয়। ঘোর অজ্ঞানের সুুপ্তিই বীজাক্কুরভাব 
এবং স্বপ্প ও জাগৃতি উহার ফলভাব এরূপ বলা যায়; বেদান্তে 
এরূপ সিদ্ধান্ত আছে । সম্প্রতি বুঝা গেল, সংসারবৃক্ষের মূল 
অজ্ঞান । উহার উদ্ধে নিন্মল আত্মা এবং চারিদিকে মায়ার 
আলবাল ; উহা হইতে চারিদিকে মূল বিস্তৃত। প্রথমতঃ বিভিন্ন 
সন্দেহরূপে ইহার] ছড়াইয়া পড়ে এবং চারিদিকে অস্কুরিত হইয়া 
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নীচে বিস্তৃত হয়। এইরূপে সংসারবৃক্ষের মুল উপরের দিক্‌ 
হইতে বৃদ্ধি পাইলে নীচের দিকে অঙ্কুর উদ্গত হয়। উহার 
প্রথম জ্ঞানবৃত্তি-মহহ্তত্ব এক কোমল বিলসিত-পত্র । সত্ব, 
রজঃ ও তমোময় অহঙ্কারের ত্রিপত্রযুক্ত অন্কুর নীচের দিকে 
বিস্তৃত। বুদ্ধিশাখাবলম্বনে উহা বিবিধ ভেদাঞ্কুরের বিস্তার 
করে। উহার! পুষ্ট হইলে মনের বুৃহতশাখা বহির্গত হয়। মূল 
হইতে তাহার দ্টতা এবং ভেদময় কোমলরসে আন্তঃকরণ 
চতুষ্টয়ের শাখা বিস্তার হয়।” আকাশ, বাযু, তেজ, জল এবং 
পৃথী এই পঞ্চ মহাতরতের সুন্দর সরল নবাস্কুর উদ্‌গমে উহা! হইতে 
খবণাদি ইন্দ্রিয় ও ভোগ্য রূপ, রসাদি বিষয়, কোমল ও বিচিত্র 
পত্র জন্মায়। শব্দাঙ্গুর প্রকাশ মাত্র শ্রবণেক্দ্রিয় অগ্রসর হইয়া 
অবণেচ্ছা পূর্ণ করে । স্পর্শীস্কুরের দিকে ত্বগিক্ডিয়পত্রে নব নব 
ানাবিধ বিকার উৎপন্ন করে। রাপের পত্রবিকাশে চক্ষু 
প্রসারিত হইয়া বিশেষ করিয়া মোহ উৎপন্ন করে। রসের 
ণাখার বৃদ্ধির সহিত ন্বাদেচ্ছারও অনেক পল্লব জন্মে । গন্ধের 
অস্করের সহিত প্রাণের শাখা খুব দৃঢ় হয় এবং লোভ সমুদয় 
আসিয়া উপস্থিত হয়। মহত্বত্বঃ অহংবুদ্ধি, মন এবং মহাভূত 
পঞ্চক এই সংসারের সীমান্ত পর্য্যস্ত বিস্তৃত হইতে থাকে । 
সংসার এই আট প্রকারেই বিস্তৃত। শুক্তিতে রৌপ্যভ্রমের 
ম্যায় এবং তরঙ্গের সহিত সমুদ্রের বিভ্তারের ন্যায় ব্রহ্মকেই 
অজ্ঞানমূল সংসারের স্বরূপ দেখা যায়। স্বপ্ন-দৃষ্ট সকল বস্তই 
সপ্প-দ্রষ্টী নিজে । ব্রহ্গও ত্বয়ং এই জগৎ-আকার ধারণ, 
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করিয়াছেন। মহত্তত্বাদি অঙ্কুর ও নীচে বিবিধ শাখাযুক্ত এক 
অভিনব বৃক্ষ । জ্ঞানীরা ইহাকে অশ্ব কেন বলেন তাহা 
বলিতেছি । “অ+শ্ব+থ” ইহার অর্থ পরদিন প্রাত?কালে 
যে একরূপ থাকে না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মেঘ নানা বণ 
ধারণ করে, বিদ্যৎ এক পলকও দাড়ায় না; কম্পিত কমলদলে 
জলের মত অস্ষির, ব্যাকুল মানুষের চিত্তের মত চঞ্চল, এই 
ংসারবুক্ষ । ক্ষণে ক্ষণে ইহার ধ্বংস হয়, এই নিমিত্ত ইহাকে 
অশ্ব্থ বল! হইয়াছে । অশ্বথ শব্দ ছারা সাধারণতঃ যে বৃক্ষকে 
বুঝায় শুধু এটুকুই শ্রীহরির অভিপ্রেত নয় । বিষয়সংসারকে 
বৃক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিলে আমাদের নিকট ভালই বোধ হইবে, 
কিন্ত ভগবানের এই শব্দ প্রয়োগে কিছু বিশেষ অভিপ্রায় 
বুঝিতে হইবে । অলৌকিক গ্রন্থের তাৎপধ্য বুঝা যায় না। 
ংসারকে ক্ষণিকতার নিমিত্তই অশ্ব্থ বলা হইয়াছে । ইহার 
অবিনাশিতারও প্রসিদ্ধি আছে। “অশঁশ্ব+থ” অর্থাৎ শুধু 
কাল পধ্যন্ত যে থাকে না-_ অনেক দিন থাকে, তবে উহার 
ভিতরকার কথা এই যে, সমুদ্র একদিকে বাম্পাকারে শু হইয়া 
যায়__অন্যদিকে নদী দ্বার| পূর্ণ হয়, ইহাতে সর্বদাই সে পূর্ণ 
থাকে । কখনও অল্পতা বা বৃদ্ধি হয় না। যতদিন মেঘ ও নদীর 
আদান প্রদানের পরিচয় না হয়, ততাদন এই ক্রম থাকিবেই । 
ংসার বৃক্ষের উৎপত্তি ও নাশ এত তাড়াতাড়ি ঘটে যে, উহা 
বুঝা যায় না। তাই সংসারকে অব্যয় বলিয়া মনে হয়। 
দানশীলের খরচের তালিকা দেখিলে মনে হয় যে, তিনি 
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বহু অর্থশালী ও সঞ্চয়ী। এই বৃক্ষেরও নিরস্তর ব্যয় দেখিয়া 
ইহাকে অব্যয় বলিয়া মনে হয়। বেগে ধাবিত রথচক্র ভুমি 
স্পর্শ করিল কিনা বুঝা যায় না। সেইরূপ জীবশাখা কালপ্রভাবে 
নষ্ট হইতে না হইতে নবাচ্কুর উদগম হয় । আষাঢ় মাসের মেঘের 
মত কোথা দিয়া একটি ঘায়, কোথা হইতে একটি আসে, কিছু 
বুঝা যায় না। মহাকল্পান্তরে স্থষ্টি ধ্বংস হইলে পুনরায় নব স্থষ্টি 
বিস্তার হয়, প্রচণ্ড প্রলয় বায়ুতে প্রলয়াস্ত হইয়া গেলে নবকল্পের 
সচনায় নবপত্র প্রকাশ হয়, ইচ্ষুর বুদ্ধির সহিত গাঁট বাড়িতে 
থাকে, এক মন্ত্র পর অপর মন আগমন করেন, বংশের পর 

ধশোত্তর উৎপন্ন হয়। কলিষুগের অস্তে পুরাণ চতু্গের বন্ধল 
পড়িয়া গেলে কৃতধুগের নব বন্ধল জন্মায় । বর্তমানবর্ষের শেষ 
হইতেই নববর্ষের আরম্ত হয় । বায়ু তরঙ্গের আগাগোড়া পাওয়া। 
যায় না। সেইরূপ এই সংসারের অনস্ত শাখার উত্থান পতন 
অবর্ণনীয় । এক দেহাষ্ুর নষ্ট হইতে না হইতে অগণিত দেহাস্কুর 
উৎপন্ন হয় । এই ভাবে ইহাকে অব্যয় বলিয়া প্রতীতি হয় । 
প্রবাহের জল নিরন্তর অগ্রসর হইয়া চলিলেও পশ্চাৎ হইতে 
ক্রমাগত পুষ্টিলাভ করিয়া স্থির বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। 

ংসারের স্থিরতাও সেইরূপ । পলকে সমুদ্রের তরজ সহঅ্বার 
উঠে সহত্রবার পড়ে-_অজ্ঞানী লোক উহাই নিত্য বলিয়া মনে 
করে। কাকের একটি অক্ষিগোলককেই ছুইচক্ষু মনে হয়। 
' লাটিম বেগে ঘৃণিত হয় বলিয়া ভূমির উপর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান! 
প্নেগের আধিক্যে সংসারের উৎপত্তি বা লয়ও ধর! পড়ে না। 
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অন্ধকারে জ্বলম্ত শিখ! ভ্রামিত করিলে চক্রাকার মনে হয়। 
সংসারের প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও লয়ের কথা ভুলিয়া মানুষ 
উহাকেই অব্যর বলিয়া ধরিয়া লয়। ইহার বেগের সহিত 
পরিচিত ব্যক্তি ক্ষণিক এবং নিমেষে সহত্বার উৎপন্ন ও বিনষ্ট 
বলিয়াই ইহাকে জানে । অজ্ঞানভিন্ন ভব-বৃক্ষের মূলে কি 
আছে? বাক্তবদৃষ্টিতে ইহার অস্তিত্ব মিথ্যা । এই ক্ষণিকতার 
সহিত পরিচিতকে হে পাগুব, আমি জ্ঞানী মনে করি । সে-ই 
বেদের বাক্যে বন্দণীয়। সে-ই যোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছে । 
অধিক বলিব কি, জ্ঞান তাহার নিগিত্তই জীবন ধারণ করে। 
.এই জ্ঞানীর বর্ণনা করে কাহার সাধ্য ? ১॥ 


অধশ্চোদ্বং গ্রস্থতাস্তস্তা শাখ। 
গণপ্রবৃদ্ধ! বিষয় প্রব!লাঃ | 
অধশ্চ মুলান্যন্ু সন্ততানি 
কন্মানুবন্ধীনি মনুযলোকে ॥২।॥ 
অধোমুখ এই প্রপঞ্চ বৃক্ষের বহুশাখা উপরের দিকেও 
প্রসারিত । পুর্বে আমি বলিয়াছি যে নীচের দিকে প্রসারিত 
শাখাপল্লবাদি পরিশোভিত হইয়া মূলরূপে পরিণত হয়__ এখন 
সরল ভাবে উহা বুঝাইয়া দিতেছি ! অজ্জানমুল দৃঢ় হইলেই 
বেদের বিরাট বনের শোভার সহিত মহত্ত্ব প্রভৃতির প্রকাশ 
হয়। উহার মূল হইতে প্রথম ম্বেদজ, জরাযুজ, উদ্ভিদ এবং 
অণ্জ জীবের বিরাট শাখাচতুষ্টয় বিস্তৃত হয়। উহাদের এক 
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এক শাখায় চতুরশীতি লক্ষ প্রশাখা জন্মে। সরল শাখা হইতে 
তির্য্যক্‌ শাখার উদগন হয় । স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসকভেদে স্বাভাবিক 
বিকৃতির ভারে শাখা নত হইয়। আন্দোলিত হয়। বর্যাকালে 
মেখের ন্যায় অজ্ঞান সকলকেই আবৃত করে। শাখাগুলি 
পরস্পর আন্দোলিত হইয়া গুণক্ষোভের বায়ু উৎপন্ন করে । 
গুণের অপরিমিত ক্ষোভে এই বৃক্ষ তিন স্থানে ফাটিয়া যায়। 
রজোগুণে অত্যন্ত আন্দোলিত হইলে মনুষ্য জাতির শাখা উচ্চ 
হয়। উহা উপরেও নয়, নীচেও নয়, মধ্যস্থলে অবস্থান করে | 
উহাতে চারি বর্ণের শাখা বিস্তার হয়। বেদের বিধিনিষেধ 
বাক্যের অপুবর্ব পল্লব অস্কুরিত হইয়া! উঠে । অর্থ ও কামের 
নবপল্লব দেখ! দেয় । প্রবৃত্তি মার্গের বুদ্ধির সহিত শুভ ও অশুভ 
কর্ম্মের অগণিত ক্ষুদ্র শাখাও দেখা যায়। এইভাবে পুর্বভোগ 
ক্ষীণ হইলে শরারের শুফশাখা পতিত হইয়া নবদেহপ্রাপ্তির 
সুচনা করে । মনোমুগ্ধকরশব্দ ও স্বাভাবিক মোহের বিবিধ 
বিষয়ের নবপল্লব জন্মায় । রজোগুণের প্রবল বাধুতে মনুষ্য 
জাতির শাখাগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । উহাই মর্ত্য বা মন্ধলোক। 
ক্ষণেকের নিমিত্ত রজোগুণের বেগ মন্দ হইয়া আসিলে তমো- 
গুণের প্রবলবায়ু প্রবাহিত হইয়া মনুষ্য শাখার শীচে কুকর্ম্মের 
শাখায় বাসনার পল্লব জন্মে। কুমার্গের অঙ্কুর উদ্গত হয় এবং 
প্রমাদের পত্র, পল্লব ও শাখার বিস্তার হয়। সাম ও যজুব্বেদোক্ত 
নিষেধ বাক্যের অগ্রভাগে স্থিত এই পল্লব । অপরের পীড়াদায়ক 
মারণার্দি অভিচার প্রতিপাদকশান্ত্র বাসনার অনুরূপ অকর্ম ও 
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বারংবার জন্ম মৃত্যুর শাখা বৃদ্ধি পায়। কর্্মভ্রষ্ট হইয়া জীব 
ভ্রম প্রযুক্ত নীচ জাতিতে, পশু, পক্ষী, শুকর, ব্যান্, বৃশ্চিক 
সর্পাদির যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও সেই শাখার গুচ্ছ বৃদ্ধি 
করে। এই শাখায় নিত্যনৃতন নরকের ফল ফলে । 

হিংসা বিষয়ে প্রবৃত্তির উদয় এবং কুকর্ম অঙ্গ দ্বারা! যে জন্ম 
লাভ উহারও অস্কুর দেখা দেয়। তরু, তৃণ, লৌহ মৃত্তিকা, 
প্রস্তরর্ূপের শাখায় অন্থুরূপ ফল লাভ হয়__হে অজ্জুন, মনুষ্য 
হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত এইভাবে শাখা বিস্তৃত । মনুষ্য-শাখার 
নীচের শাখাকেই এই সংসার বৃক্ষের মূল বলিয়া জানিবে। 
উহা হইতেই এই সংসার । হে পার্থ, উপরের দিকে চাহিয়া 
মুখ্য মূলে দৃষ্টি করিলে নীচের শাখাকে মধ্যস্থ বলিয়া মনে 
হইবে । তামলী, সা্তিক অথবা ভালমন্দ মিশ্রিত অস্কুর নীচেই 
জন্মে। হে অজ্ঞুন, বেদত্রয়-পত্র শুধু মন্ুষ্যজাতির শাখায় জন্মে 
যেহেতু তাহারাই বেদবিধির অধীন । মানব দেহের মূল উপরের 
দিকে থাকিলেও ইহাই কর্মবৃদ্ধির হেতু । শাখার সহিত যোগে 
মূলের দৃঢ়তা হয় । যে দিকে মূল দৃঢ়, সেই দিকেই বৃক্ষ বিস্তৃত 
হয়। এই দেহেরও কর্মের সহিত বৃদ্ধি। দেহ লাভ করিয়া 
কর্ম ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। জগৎপিতা শীকৃষ্ণ বলিলেন-_ 
পার্থ, মনুষ্য দেহই যে অপর কর্মময় শাখার মূল ইহা অস্বীকার 
করা যায় না। তমোগুণের গাঢ় অন্ধকার দূর হইয়া সত্বৃগুণের 
বাতাস প্রবাহিত হইলে নরদেহাশ্রয়েই সতবাসনার অস্কুর এবং 
স্ুকৃতির নবপল্লব দেখা দেয় । জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত প্রজ্ঞাকৌশলের 
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তীক্ষ শাখা বিস্তৃত হয়। বুদ্ধির দীর্ঘ-শাখা স্ফ,প্তির বলে দৃঢ় 
এবং বুদ্ধি বলে বিবেক পধ্যন্ত প্রসারিত । ৃদ্ধিরসে পুষ্ট শ্রদ্ধার 
পত্র ও স্থুশোভিত দীর্ঘ সদ্বৃত্তির অস্কুর । সদাচারের বহু নবপত্র 
জন্মিয়া বেদ বাক্য ধ্বনির দ্বারা “সন্‌ সন, শব করে । শিষ্টাচার 
ও যজ্ঞাদি কর্মময় বহু পত্রও উহাতে জন্মে। যম, নিয়মের 
গুচ্ছঘুক্ত তপস্যার শাখা বৃদ্ধি পাইয়া প্রেমভরে বৈরাগ্য শাখার 
নহিত সংলগ্ন হয়। বিশিষ্ত্রতের বৃহৎ শাখা ধৈর্ধ্যর সহিত যুক্ত 
হইয়া জন্মমৃত্যুন বেগের উপরে যায়__মধ্যস্থলে অবস্থিত বেদময় 
পত্রসমূহ স্তবিদ্যার বাতাসে সত্বগুণের উদর কালে ঝিরু ঝির্‌ 
নড়িতেই থাকে । ধন্মামর শাখা হইতে জন্মের সরল প্রশাখা 
বহির্গত হয়, উহার ফল ন্ব্গাদি সুখ । উপরতির লোহিতবর্ণরপ্তিত 
বর্ম ও মোক্ষ শাখার পত্র নিত্যনৃতন ভাবে বৃদ্ধি পায় । 

চন্দ্র, স্বর্য্য, গ্রহ, পিতৃগণ, খষি, বিদ্যাধর প্রভৃতির শাখা 
প্রশাখা এবং উহ হইতে উচ্চতর গুহাফলের গুচ্ছ হইতে ইন্দ্রাদির 
মহাশাখ] উৎপন্ন হয় । উহারও উপরে তপোধন ধধিগণের শাখা। 
মণীচি, কশ্থুপ প্রভৃতি সেই উপরের শাখায় আছেন_এইভাবে 
শাখার উপর শাখা জন্মীয়। উর্ঘ-শাখার বিস্তার মুলে অল্প, 
কিন্তু অগ্রভাগে শ্রেষ্ঠ ফলদায়ক। ইহারও উপরের শাখায় ব্রহ্ধা 
ও শঙ্কররূপ অঙ্কুর । ফলে ফলে বৃক্ষশাখা৷ হেলিয়া মূলের সহিত 
মিলিত হইতে চায়। হে পাগুব, জ্ঞানবুদ্ধির শাখা সংসারের 
মূল পর্য্যন্ত সেইভাবে হেলিয়৷ পড়ে । কিন্তু ব্রহ্মা ও শিবের 
পর আর জীবগণের বৃদ্ধি হয় না। উহার পর কেবল ব্রহ্মই 
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আছেন । তাহা হইলেও ব্রহ্মাদি সামর্থ্যে ব্রন্মের সহিত তুলিত 
হইতে পারেন না। উচ্চ শাখাস্থিত প্রসিদ্ধ সনকার্দি ফল বা 
মূল স্পর্শ করিয়া ব্রন্মময় হইয়া আছেন। মনুষ্য হইতে ব্রহ্ম 
লোক পর্য্যন্ত শাখাবিস্তার। ব্রহ্মাদির শাখার মুলেও মন্তুয্, 
এই নিমিত্তই আমি নীচের দিকে মুল বলিয়াছি। উর্দমূল এই 
সংসার-বৃক্ষের উপরে ও নীচে উভয়দিকেই অগণিত শাখার 
বিস্তার । ইহা অলৌকিক । আরো যে বলিয়াছি নীচের 
দিকেও মূল প্রসারিত, উহার তাৎ্পর্য্ও বলিব । এখন এই 
বৃক্ষকে উৎপাটিত করিবার উপায় শ্রবণ কর ॥২ ॥ 


নরূপমন্তেহ তখোপলভ্যতে নান্তে। নচীদির্নচ সংপ্রতিষ্ঠ।। 
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢমুলমসঙ্গশন্দ্রেণ দুঢ়েন ছিত্বা ॥ ৮ ॥ 
হে কিরীটি, মনে করিতে পার, এই বুহৎ বৃক্ষ কি প্রকারে 
উৎপাটন সম্ভব হয় । উপরের শাখা ব্রহ্গলোকে ব্যাপ্ত এবং মূল 
নিরাকার ব্রন্গে। নীচেও বহু শাখা, মধ্যভাগে মনুষ্য জাতির 
দ্বিতীয় মূল। এই দৃঢ় ও বিস্তৃত বৃক্ষের বিনাশ কে করিবে? 
এরূপ কল্পনা মনে স্থান দিওনা । ইহার উৎপাটনে এমন কি 
পরিশ্রম? বালকের ভুতের ভয় দূর করা কি খুব কঠিন কাজ? 
গগনতলে কল্পিত অভ্রময় দ্বর্গকে কি আক্রমণ করিয়া চূর্ণ করিতে 
হয়? শশকের শৃঙ্গ কি ভাঙ্গিতে হয়? আকাশ পুস্পের অস্তিত্ব 
থাকিলেই না উহা! চয়ন করিবার কথা উঠিতে পারে ! হে বীর, 
ংসার সত্য সত্যই কোন বৃক্ষ নয়, তবে আর উহার উৎপাটনে 
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কি পরিশ্রম ? আমি শাখা ও মূলের কথা যাহা বলিয়াছি উহা 
বন্ধ্যার ঘরভরা ছেলের কথার মতই জানিবে। স্বপ্পের কথা 
কোন্‌ কাজে আসে? এই সংসার বৃক্ষের কথাও তদ্রুপ নিম্ধুল। 
আমার বর্ণনান্ুরূপ দৃঢ় মূল বিস্তৃত শাখা সমস্থিত বৃক্ষ সত্য হইলে 
কোন্‌ মায়ের ছেলে উহা! উৎপাটন করিতে সমর্থ? ফুৎকারে 
আকাশকে উড়াইয়! দেওয়া যায় কি? হে ধনগ্জয়, আমি মায়ারই 
বর্ণনা করিয়াছি । যেমন রাজাকে কচ্ছপের ঘ্বতের তৈরী 
জলখাবার দিয়াছে বলিলে অসম্ভব কথাই বলা হয় কেননা 
কচ্ছপের ত্ুপ্ধই হয় না, তাহার আবার ঘ্বুত হইবে কিরূপে? 
মগজিলের সরোবর দূর হইতেই দেখা যায়। ধান্য বা কদলী 
বৃক্ষের দ্বারা কাষ্ঠের কাধ্য হয় না। মুল অজ্ঞানই মিথ্যা উহার 
কাধ্য কিরূপে সত্য হইবে? সংসার বৃক্ষ নিশ্চয়ই মিথ্যা । তবে 
উহাকে অনস্ত বলিয়া যে বলা হইয়াছে একদিক দিয়া সেই 
কথাও যথার্থ । চৈতন্য না হওয়া পর্য্যন্ত নিদ্রার শেষ হয় কি? 
রাত্রি শেষ হওয়ার পুরবের্বই প্রভাত হইতে পারে? হে পার্থ, 
সেইরূপ বিবেক উদয় না হওয়। পর্য্যন্ত এই সংসার বৃক্ষের শেষ 
হয় না। বায়ুস্তব্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত উহার তরঙ্গকে অনস্তই 
বলিতে হয়, স্তূ্য্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে মগজলের আভাস দূর হইয়া 
যায়। প্রদীপ নিব্্বাণে প্রভাও নষ্ট হয়। মূল অজ্ঞানের বিনাশে 
জ্ঞানের প্রকাশ হইলে সংসার বৃক্ষ শেষ্‌ হইয়া যায়। এই 
বৃক্ষকে অনাদি বলা হইয়াছে, উহা পূর্বোক্ত অভিপ্রায় অনুসারে 
মিথ্যা নয়। সংসার বৃক্ষে কিছুমাত্র সত্যতা নাই। যাহার 
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অস্তিত্বই নাই, তাহার আরম্ভ কিরূপে সম্ভব? সত্য উৎপত্তির 
স্থানকে আদি বলা যায়। বস্ততঃ যাহার উৎপত্তিই নাই, তাহা 
আদি কিরূপে নিদ্ধারিত হইবে? যাহার জন্ম হয় নাই ব 
অস্তিত্ব নাই, তাহার মাতা কে? ইহার জন্ম হয় নাই বলিয় 
অনাদি বলা হয়। বন্ধ্যা পুত্রের জন্ম পত্রিকা কিরূপে নির্মম 
করা যায়? আকাশে নীলবর্ণ কল্পনাকে সত্য বলা যায় কিরূপে 
আকাশ কুম্মের বৃত্ত ছিন্ন করিতে কে সমর্থ? ঘটের উৎপ্ছি 
বিনাই ঘটের প্রাগভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে তদ্রুপ এই সম্পূৎ 
বৃক্ষটিকে অনাদি অভাব বলিয়া বুঝিবে | হে অর্জুন, ইহার আদি 
অন্ত নাই। মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব প্রতীতি হয়, উহাও মিথ্যা 
মুগজল কৈলাস পবরত হইতে পতিত হয় না বা সমুদ্রে যাইয় 
মিলিত হয় না, শুধু মধ্যে মধ্যে মিথ্যা প্রতীতি হয়। সংসারেরও 
আদি বা অন্ত নাই, উহা কখনও সত্যও নয়, শুধু মিথ্যা 
প্রতিভাত হয় মাত্র। ইন্দ্রধন্ু বুবর্ণে বিচিত্র দেখা যায়ঃ তত্র 
এই বৃক্ষ অজ্ঞানে সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়। সংসার বহুরপীর 
হ্যায় অজ্ঞানীকে ভ্রমে ফেলে । আকাশে না থাকিলেও নীলব 
দেখা যায় । সংসার না থাকিলেও প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিলীন 
বোধ হয়। স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া কি এক প্রকার হয়, তাহা হয়না? 
এই আভাসও ক্গণ মধ্যে বিলীন হয়। ইহার অস্তিত্ব সরোবরে 
চন্দ্রের প্রতিবিষ্বের হ্যায়, উহা! ধরিতে গেলে, প্রতিবিশ্বকে সত্য 
মনে করিলে, সত্যকে ধরা যায় না। সমুদ্রের তরঙ্গ হইতেও 
'অতি দ্রুততর ইহার উৎপত্তি ও লয়। ইহার সহিত চঞ্চলতায় 
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বিদ্যুৎ পর[জিত হয়, শ্রীষ্মকালের অন্তে বায়ুর পরিবর্তন নিশ্চিত। 

ংসার মহাবৃক্ষেরও পরিবর্তন স্ণিশ্চিত। এই বৃক্ষের আদি, 
অন্ত, স্থিতি বা রূপ নাই । তবে উহার উৎপাটনে কি পরিশ্রম ? 
যে না জন্মিয়াও অজ্ঞান হেতু বৃদ্ধি পাইরাছে, হে কিরীটি, উহাকে 
আত্মজ্ঞানের শঙ্ত্রৰ্ারা বিনাশ কর। জ্ঞান ভিন্ন অপর কোনো 
উপায়ে ইহাকে নষ্ট করিতে পারিবে না, বরং ইহার মূল দৃঢ় 
হইবে। উহার উচ্চ ও নিয় শাখায় ভ্রমণ করিতে থাকিবে । অতএব 
মূল অজ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান দ্বারা কর্তন কর। রজ্জু সর্প বলিয়া 
প্রতীতি জাগাইলে উহাকে বিনাশ করিবার জন্য দণ্ড অন্বেষণ 
করা বৃথা । মৃগঙজজলের পরপারে যাইবার নিমিত্ত নৌকা খুজিয়া 
সত্য সত্য বনের প্রান্তে জলে ডুবিয়া যাইতে পারে; তদ্রুপ 
মিথ্যা! সংসার নাশের নিমিত্ত অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে করিতে 
মানুষ নিজেরই অনিষ্ট করিয়া অধিকতর ভ্রমে পতিত হয়। 
হে ধনঞ্জর, স্বপ্সে প্রাপ্ত আঘাতের ওষধ জাগ্রৎ ভিন্ন আর নাই-_ 
অজ্ঞান মূল সংসারেও একমাত্র শস্ত্র জ্ঞান । বৈরাগ্য বলে বুদ্ধি 
পরিপুষ্ট হইলে এই শন্ত্র অনায়াসে চলিতে পারে । বৈরাগ্য 
উদয় মাত্র ধর্ম, অর্থ ও কামনাকে কুকুরের বান্তের ম্যায় ঘৃণ্য 
বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। হে পাণগুব, সর্বত্র বৈরাগ্য 
চাই। দেহাভিমানের কোষ হইতে “আমি আত্মা” এই জ্ঞানের 
শস্ত্র লইয়া বিবেকের প্রস্তরে শীনিত করিয়া লও । তখন 
'বন্ধাম্মি” জ্ঞানের তীক্ষ শন্ত্র আত্মজ্ঞানের তৈলাক্ত পদার্থ 
লাগাইয়া হাতে তুলিয়া লও; ছুই একবার নিশ্চয় বুদ্ধির মুষ্টি 


&৮৬ জ্ঞানেশ্বরী 


দ্বারা উহা পরীক্ষা করিয়া শুদ্ধ মননের ওজন বুঝিয়া লইবে। 
জ্ঞান-শত্ত্র ও তুমি, নিদিধ্যাসনে এক বুঝিলে প্রহারের আর 
অপর চেষ্টা বাকী থাকিবে না। এইরূপ আত্মজ্ঞানের শশ্ত্ 
অদ্বৈত জ্ঞানের সার, উহা সংসার বৃক্ষকে জীবিত রাখে না। 
শরতের বায়ু আকাশের মেঘ উড়াইয়া নের, তূর্য উদিত হইয়া 
অন্ধকার ধ্বংস করে, জাগৃতির সহিত স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া যায়। 
আত্মান্থভবের স্তৃতীক্ষ শস্ত্রেও সংসার বৃক্ষের নাশ হয়। চন্দ্রালোকে 
মুগজলের ভ্রম হয় না । সেই অবস্থায় উচ্চ নীচ, শাখা, প্রশাখার 
গণনা থাকে না। হে বীরশ্রেষ্ঠ, আত্মজ্ঞানের খড়গদ্ধারা উদ্ধমূল 
অশ্বথ সংসার ছেদন কর । ৩। 


ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং 
বন্মিন গত] ন নিবর্তপ্তি ভূয়ঃ । 
তমেব চাছ্যং পুরুষং প্রপগ্ছে 
যতঃ প্রবৃত্ভিঃ প্রহ্যতা পুরাণা ॥ ৪ ॥ 
ইদং-_এই বৃত্তির পর যে অহংতা রহিত প্রসিদ্ধ রূপ আছে, 
সেই ন্ব স্বরূপ নিজেরই দেখিতে হইবে । মুটঢ় লোক দর্শনে 
একরূপকেই ভিন্নভাবে দর্শন করে, তদ্রুপ আত্ম স্বরূপকে ভিন 
বলিয়া দেখিবে না। হে বীর, জলআ্রোত দ্বারা কূপ পরিপূর্ণ 
করিবার ইচ্ছা করা মাত্রই উহা পূর্ণ হইয়া যায়। জল শুর 
করিয়া স্ূর্য্যের কিরণ শ্থর্ধ্য বিশ্বেই আশ্রয় লয়। ঘটাকাশ 
মহাকাশেই মিলিত হয়। ইন্ধনাংশ শেষ হইলে অগ্নি নিজ- 
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স্বরূপ-ময় হইয়া যায়। রসনা নিজেরও আম্বাদ লয়, চক্ষু 
নিজেরও রূপ দেখে । আত্মস্বরূপ দর্শনও তদ্রুপ । নিশ্চয় 
কলিতেছি দ্র্টা না হইয়াও দর্শন করা চাই, কোন বস্তুর জ্ঞাতা 
না হইয়া জ্ঞান লাভ চাই, সেই আদি পুরুষ যাহার সম্বন্ধে বেদও 
উপাধির আশ্রয়, নাম রূপের বর্ণনা করে, মুযুক্ষু ব্যক্তি সংসার ও 
স্বর্গ ত্যাগপুরব্বক যোগ জ্ঞানের আশ্রয়ে অপুনরাবর্তনের প্রতিজ্ঞা 
করিয়। বহির্গত হয়ঃ বিরক্ত-জন সংসার জয়পুব্বক ব্রহ্মলোকময় 
কর্ম পর্বতও উল্লজ্ঘন করিয়া অগ্রাসর হয়, জ্ঞানী অহংতা প্রভৃতি 
সমুদয় বৃত্তি ছাড়িয়া আশ্রয় অন্বেষণ করে, যাহা হইতে এই 
সংসার দ্র্ভাগার রসশুন্ঞ আশা বৃদ্ধির হ্যায় প্রকাশ, যাহার 
অজ্ঞানে মহান্‌ সংসারের জ্ঞান এবং জগতে অলীক “আমি তুমি” 
ভাবের ব্যবহার, সেই আছ বস্ততে নিজেকেও দেখা প্রয়োজন 
শীতের সময় দেখা যায়, একখণ্ড কুয়াসা বিরাট্‌ কুয়াসায় লীন 
হয়। ইহাও তদ্রূপ “হে ধনঞ্জয়” উহার একটি বিশেষত্ব, উহাতে 
একবার মিলিত হইয়া পুনরাবর্তন হয় না। জ্ঞানে যে ব্যক্তি 
সর্বত্র একদৃষ্টি লাভ করিয়াছে, মহাপ্রলয়ে যেমন জল ভিন্ন কিছু 
থাকে না সেইরূপ সে তাহার সহিত মিলিত হইতে পারে । ৪। 


নিশ্বীনযোহা জিতসঙ্গদোষা 
অধ্যাত্মনিত্য। বিনিবৃতকামী | 
ছবন্দৈবিমুক্তাঃ হৃখছুঃখ সং 
গচ্ছন্তামূতাঃ পদমব্যযং তহ ॥ ৫ ॥ 
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অদ্বৈত ভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থ! বণ কর। বর্ষাস্তে মেঘ 
আকাশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, সেইব্নপ তাহার মনের কোণেও 
মোহ এবং মান থাকে না। অত্যন্ত দরিদ্র লোক আত্মীয়ের 
শত তিরস্কার শুনিয়াও অন্যত্র যাইতে পারে না, দরিদ্রতার মত 
ইহার বন্ধন নাই । একবার খল দিয়।ইহ শীস্ত কদলীবুক্ষের 
হ্যায় আত্মন্থরূপ লাভে তাহার সকল ত্রিরা একখ।র প্রবল হইয়া 
ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া যার । বুক্ষকে অগ্নিদঙ্ধ দেখিয়া পক্ষী 
এদিক ওদিক চলিয়! যায়, সেইরূপ তাহার দর্শনে বিকল্প দূর 
হইয়া যায়। 

সে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ দোষ উৎপাদক পৃথিবীর ভেদ 
বুদ্ধিহীন। স্ৃধ্যোদয়ে রাত্রির হ্যায় তাহ!র দেহাভিমান ও 
অবিদ্ভার অভাব । পরমায়ূরহিত ব্যক্তির দেহত্যাগের মত 
মোহজনক দ্বেত-ভ।ব সে ছাড়িয়া দের । স্পর্শমণি লৌহ স্পর্শের 
সৌভাগ্য পায় না, সূর্ধয অন্ধকার দেখিতে পায় না, তদ্রপ সেই 
ব্যক্তিও দ্বৈতবুদ্ধির দারিদ্র্য। স্তুখ দুঃখের ছন্দ তাহার 
সম্মুখীন হয় লা। ন্প্ধের রাজ্য বা মৃত্যু জাগ্রত হইলে হর্ষ বা 
শোক উৎপন্ন করে নাঃ গরুড় কখনও সর্পের নিকট পরাভূত 
হয় না। সুখ দ্রঃখ পাপ পুণ্যও পুবেবাক্ত ব্যক্তিকে বশীভূত 
করিতে পারে না। সেই বিবেকী পরমহংস অনাত্ব-জল ত্যাগ 
পূর্বক আত্মরসময় ছুগ্ধ পান করে। বর্ষণের পর পুনরায় জল 
আকর্ষণে হর্য্ের ম্যায় আত্মন্রমে অনেক বস্তরূপে বিস্তৃত ব্রহ্মকে 
জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা সে এক করিয়া লয়। গঙ্গায় সমুদ্র-প্রবেশের 
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ন্যায় তাহার বিবেক আত্ম-নিশ্যয়ে ডুবিয়া থাকে । ইতস্ততঃ 
গমনাগমন রহিত আকাশের শ্কায় তাহার কোন অভিলাষ বাকী 
থাকে না। অগ্রিম পর্বতে বীঙ্গের অঙ্কুরোদ্গম অসম্ভব ; 
তাহারও মনের বিকার হওয়া অসম্ভব । মন্দরাচল তুলিয়া লইলে 
মথিত ক্ষীর সমুদ্র নিশ্চলভান ধারণ করিরাছিল জ্ঞাণীর হৃদয়ও 
কাম-তরজহীন স্থির । মোড়শ-কলা পুর্ণচন্দ্রের তুলনায় তাহার 
নানতা নাই, ঘেহেতু সে অন্াশিরপেক্ছ এবং অন্নুপম | প্রবল 
বায়ুর লন্মুথে ধুলি-পরমাণু থাকিতে পারে না, তাহার সনীপেও 
বিষরের মাম আসিতে পারে না। আত্মজ্ঞানাগ্রি দগ্ধ পুবেবোক্ত 
গুণধুক্ত বাক্তির তৎ্পদে মিলন ঠিক স্বর্ণের সহিত ন্বর্ণের 
মিলনের ন্যায় । তৎ্পদ্দ বলিতে সেই অবিনাশীকে বুঝায় 
ৃষ্টবস্ত দ্বারা তাহাকে দেখানো যায় না। জ্ঞের বস্ত্র দ্বারা 
তাহাকে জানা যায় না। তাহা অমুক বস্ত এরূপ নির্দেশও করা 
যায় শা। 


ন তভাসযাতে সুধ্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ॥ ৫ ॥ 
যদ্গত্বা ন শিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥ 


প্রদীপ, চন্দ্র বা সূর্যযালোকে দৃশ্য পদার্থ দর্শন তাহার 
দর্শন হয় না। তাহার অদরশশনেই বিশ্বের আভাস । শুক্তির 
ভ্রম দূর হইলে ক্রমশঃ রৌপ্যের সত্য. স্বরাপ প্রকাশ পায়__ 
রঙ্জুভাব দূরে গেলে সত্য সর্প-জ্ঞান হয়, চন্দ্র স্্য্যাদি উজ্জ্বল 
গ্রহমগ্ুল তাহার অধিষ্ঠানে প্রকাশিত হয় । উহা যে এক বিরাট 
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তেজঃপুঞ্জ । সর্বত্র সমভাবে সব্বভৃতে অবস্থিত । চন্দ্র সুর্য্যেরও 
অন্তরে তিনি, উহারা তাহার ছায়ার ন্যায়। তেজোময় পদার্থে! 
তাহারই প্রভা । তুর্যোদয়ে চন্দ্রমাসহ নক্ষত্র অন্ত যায়, তাহার 
প্রকাশেও চন্দ্র সূর্য্য সহিত সমগ্র জগৎ অস্ত যায়। জাগ্রত 
হওয়] মাত্র স্বপ্পের শকট ধ্বংস হয়, সন্ধ্যা হওয়া মাত্র মৃগজল লুপ্ত 
হয়_সেইরূপ আমার স্বরূপেও কোন প্রকার আভাস থাকিতে 
পারে না। উহাই আমার মুখ্যধাম। যে ব্যক্তি অগ্রগামী 
হইয়। সেই স্বরাপে মিলিত হয়-_সমুদ্রগামী নদীর ন্যায় সে আর 
ফিরিয়া আসে না। সৈন্ধব নিম্মিত হক্তী অবগাহন করিতে 
সিন্ধৃতে নামিয়া প্রত্যাবর্তন করে না। অগ্নিশিখা উপর দিকেই 
উঠে নীচে যাইতে জানে না। অগ্নিতপ্ত লৌহের উপর জল- 
বিন্দুকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি শুদ্ধ জ্ঞানদ্বারা 
আমার সহিত এক হয় তাহার জন্মমৃত্যু বন্ধ হইয়া যায়। জ্ঞান- 
রাজ্যের রাজা অর্জুন বলিলেন- প্রভু, আপনার বড়ই কৃপা। 
আমার একটি মিনতি শ্রবণ করুন। হে দেব, আপনার সহিত 
এক হইয়া সে তো আর ফিরিয়া আসে নাঃ কিন্তু সে আপনার 
সহিত ভিন্ন অথবা অভিন্ন ভাবে থাকে ? অনাদিসিদ্ধ ভিন্ন 
ভাবে থাকিলে--“সে ফিরিয়া আসে না” একথা যুক্তিযুক্ত 
হয় না। আবার ভ্রমর পুষ্পের মধু আম্বাদন করিতে গিয়া কি 
পুষ্প হইয়া যায়? লক্ষ্য হইতে ভিন্ন থাকিলে বাণ লক্ষ্যকে 
স্পর্শ করিয়া ভূমিতে পড়ে। মনে হয়, ভিন্ন থাকিলে সেও 
ফিরিয়া আসে । যদি সে আপনারই রূপ হয়, তবে কে আর 
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কাহার সহিত মিলিত হইবে? শস্ত্র নিজের অঙ্গে নিজে বি'ধিবে 
কি প্রকারে? অতএব প্রভু দেহের অবয়ব এবং মস্তকের ন্যায় 
আপনার ও ভিন্ন জীবের সংযোগ বা বিয়োগ কিছুই বলা যায় 
না। সর্বদা ভিন্ন রূপ হইলে তো আপনার সহিত একরূপ 
হওয়াই অসম্ভব। সে ফিরিয়া আসে কি না সে কথাও 
একেবারেই অনর্থক ! হে সব্বতোমুখী প্রভু, কে ফিরিয়া আসে, 
আর কে আসেনা তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন। অর্জনের 
এই আক্ষেপ বিচার করিয়া সব্ওরজ্ঞ মুকুটমণি শ্রীকৃঞ্চ শিষবোর 
জ্ঞানের পরিচয়ে সন্তোষ লাভ করিলেন । 

তিনি বলিলেন__মহামতি, সে আমাকে লাভ করিয়া আর 
ফিরিয়া আসে না, সে ভিন্ন ও অভিন্ন দুই ভাবেই থাকে । 
গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিবে আমি ও সে স্বভাবতঃ 
এক, অন্যথাভাব ওউপাধিক উহাতেই ভিন্ন মনে হয়। চঞ্চল 
তরজকে জল হইতে পুথক্‌ দেখা গেলেও বস্ততঃ উহা 
ভিন্ন নয়। ভিন্ন ভিন্ন ব্বর্ণালঙ্কার একই স্বর্ণের । হে কিরীটি, 
জ্ঞান দৃষ্টিতে মুক্ত পুরুষ ও আমি অভিন্ন, তবে অজ্ঞানের হেতু 
ভিন্ন মনে হয়। সত্য বস্তর বিচারে বুঝিবে আমি ভিন্ন দ্বিতীয় 
কিছু নাই, তবে ভেদাভেদ কাহার সহিত হইবে? ্ধ্যের বিশ্ব 
আকাশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকিলে প্রতিবিম্ব কোথায় 
পড়িবে, কিরণই বা কোথায় যাইবে ?. কঙ্পান্তের প্রলয় জলে' 
কোন্‌ স্থান অপূর্ণ থাকে? অদ্বৈত অবিক্রিয় মৎস্বরূপের অংশ 
কিরূপে কল্পনা করা যায়? তবে সরল জলের ধারা অপর ধারার 
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সহিত মিলিত হইয়া কুটিল পথে যায়। জলে প্রতিবিশ্থিত 
সূর্যকে ভিন্ন দেখায় ৷ ঘটাকাশ মঠাকাশ দ্বারা আকাশ চতুফষোণ 
বা গোলাকার বলা হয় । স্বপ্নে ূপতি হইলে তাহার সাআ্াজ্যও 
স্বপ্ন এবং মিথ্যাই হয়। অশুদ্ধ স্বর্ণের সহিত মিলিত হইলে 
শুদ্ধ স্বর্ণের দাগকেও ভিন্ন ভিন্ন দেখায় । শুদ্ধ স্বরূপ ব্বমায়াদ্ারা 
আচ্ছাদিত হইলে অজ্ঞান উপস্থিত হয় । উহাতে আগার স্মৃতি 
বাধা পাহ 


ঠে 


যা র্দোহেআত্াবু্ছার উদয় হয় । ৬। 


সঈৈবাংশে। জীবলোকে জাবভূতঃ সনাতন? | 

মনঃঘষ্ঠানীন্দিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ধতি ॥ ৭ ॥ 
আত্মা শরীর পরিমিত বিবেচিত হইলে অল্সপতা দর্শনে উহাকে 
আমার অংশ বলা হয়। বাযুভরে সমুড্রজল তরঙ্গায়িত হইলে 
উহাকে সমুদ্রের এক ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া মনে হয় । হেপাগুনন্দন, 
এই জীবলোকে চৈতহ্টদাতা আমিই দেহে অহং বুদ্ধির উদয়কারী 
জীব । জীবূলোকে শব্দে জীবের বুদ্ধিগোচল ব্যাপারকে 
বুঝায় । যেস্তানে মনে হয়, উহাই, ভীবলোক । জলে চন্দ্রের 
প্রতিবিশ্বের হ্যায় জীবলোকে আমি আছি । হে পাগুব, স্ফাটিক- 
খণ্ড কুস্কুমের উপর স্থিত হইলে উহাকে আরক্ত দেখায়, বাস্তবিক 
উহা রপ্রিত হয় না। আমারও অনাদিত্বের ভঙ্গ হয় না, অক্রিয়ত্ব 
খণ্ডিত হয় না, আমাতে কর্তৃত্ব বা ভোক্তত্ব আরোপও ভ্ান্তি। 
শুদ্ধআাত্া! প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া! জীবভাবে নিজের উপর 
প্রকৃতির ধন্ম আরোপ করে । প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন শ্রবণাদি 
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ইন্ড্রিয়ে আত্মবোধে আমিই কর্ম করি বলিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয় । 
স্বপ্নে সন্যালীও যেমন নিজেই নিজের আত্মীয় হয় এবং তাহাদের 
মোহে এদিক্‌ ওদিক্‌ ভ্রমণ করে সুখদ্বঃখ ভোগ করে, তদ্রপ আত্মা 
স্বস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া! প্রকৃতিরূপে অন্ুরক্ত হয় । মনের রথে 
চড়িয়া শ্রবণদ্বারে বহির্গত হয় এবৎ শব্দময় কাননে প্রবেশ করে । 
প্রকৃতির বন্ধন রজ্জু তাহাকে ত্বগিন্দ্রিয়ের দিকে টানিয়৷ স্পর্শসুখের 
ঘোরবনে নিয়া ফেলে । কখনও সে নেত্রদ্বারে বহির্গত হইয়া 
রূপের পর্বতে ছুটাছুটি করে। হে সুভট, রূসনার পথে যে 
রসের গুহায় প্রবেশ করে অথবা ভ্রাণপথে বাহিরে আসিয়া 
স্বগন্ধের বনের একপ্রান্তে চলিয়া যায়। দেহ ও ইন্ড্রিয়ের 
শাক জীব এইভাবে মনের সহিত মিলিত হইয়া শব্দাদি বিষয় 
ভোগে লিপ্ত হয় ॥ ৭ ॥ 

শরীর্‌ং যদবাপ্ধোতি বচ্চাপৃযুৎক্রামতীশ্বরঃ | 

গৃহীত্ৈভানি মংঘাতি বায়ুখন্ধানিবাশরহ ॥ ৮ | 

গীবের এই কর্তৃত্ব বা ভোত্ভৃত্ব যতদিন শরীরে অবস্থান । 
হে ধনপ্তয়, রাজযোগ্য স্থানে বসতি কালেই কোন ব্যক্তিকে 
সম্পত্তিমান বলিয়া জানা যায়। দ্রষ্টার অহংকার বুদ্ধি এবং 
বিষয়েক্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য জীব দেহেই প্রকাশ পায়। দেহ ত্যাগ 
করিয়াও জীব ইন্দ্রিয় সংঘাত সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া যায়। 
অতিথির অপমানকারীর পুণ্য অতিথিই লইয়া যায়, কাঠের 
পুতুলকে স্থত্রদ্বারা এদিক ওদিক্‌ ইচ্ছামত আকর্ষণ করা যায়, 


8৯৪ জ্ঞানেশ্বরী 


অন্তগামী সূর্য্য লোকের দৃষ্টির আলোকও লইয়া যায়, পবন 
কুস্থমের সুগন্ধ হরণ করিয়া যার, হে ধনঞ্জয়, দেহের রাজা জীবও 
'দেহ ত্যাগ কালে ইন্দ্রিয়গণের ষষ্ঠ মনকে পর্যন্ত সঙ্গে লইয়া 
যায়। 


শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং আ্রীণমেব চ | 

অধিষ্ঠীয় মনশ্চায়ং বিষয়ান্ুপসেবতে ॥ ৯ ॥ 

এই সংসারে বা স্বর্গে যেরূপ দেহই প্রাপ্তি হউক মন ইত্যাদি 
সব্বেক্দ্িয় সর্বত্র পরের ম্যায় প্রবৃত্ত হয়। প্রদীপ নিভাইলে 
প্রভা সহিত অদৃশ্য হয়, পুনরায় জ্বালাইলে পূর্বের ন্যায়ই 
আলোক দেয়। হে কিরীটি, অবিবেকী এইরূপই দেখে, 
যেহেতু সে আত্মার দেহাশ্রয়, বিষয়তভোগ ও দেহান্তর প্রাপ্তি, 
সত্য বলিয়া মনে করে । জন্ম, মৃতু/, কন্ম, ভোগ ' প্রভৃতি ধর্ম 
প্রকৃতির । আত্মার অবস্থিতি উহা বুঝাইয়৷ দেয় মাত্র ॥৯ 


উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুগ্জানং বা গুণাণ্িতং । 
বিমুঢ়া নানুপশ্যান্তি পণ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥ 
যতন্তেো। যোগিনশ্চৈনৎ পশ্যন্ত্যাআন্যবস্থিতং 
যতন্তোহপ্যকৃতাক্ম।নো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥ 
দেহাকারে চেতনার সঞ্চার-__জন্ম, উহার সহিত মিলিত 
ইন্ড্রিয়ের বিষয়ে ব্যাপূত হওয়া ভোগ । হে স্ুভদ্রা পতি, 
ভোগান্তে ক্ষীণ দেহ ছুটিয়া গেলে চেতনাকে লক্ষ্য করা যায় না, 
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উহাই মৃত্যু । হে পাঁগুব, বৃক্ষ আন্দোলিত হইলেই বায়ু 
প্রবাহিত হয়, আর উহা! স্থির থাকিলে বাযুথাকে না? দর্পণের 
সন্মথে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া কি বলিবে তখনই উহার 
উৎপত্তি হইল, পুবের্ব কি উহা ছিল না? দর্পণ স্থানাস্তরিত 
করিলে স্বরূপাভাস লোপ হয় বলিয়া কি কেহ মনে করে- আমি 
নাই? শব্দের উৎপত্তিস্থান আকাশ, উহা মেঘে আরোপ করা 
হয়। মেঘের গতিতে চক্দ্রকে গতিশীল মনে হয়। অজ্ঞানী 
দেহের উৎপত্তি ও লয়কে মোহের বশে অবিকারী আত্মসত্বায় 
আরোপ করে । আত্ম! নিজের স্থানেই আছে। শারীর ধর্ম 
শরীরেই আছে । দৃষ্টি জ্ঞানশুদ্ধ এবং শরীরে আবদ্ধ না হইলে 
এই ভাব দর্শন হয়। গ্রীম্মকালের প্রখর স্র্যকিরণের ন্যায় 
প্রথর জ্ঞানদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বিবেকের স্ফ,ত্তিতে স্বরূপে প্রতিষ্টিত 
'সেই জ্ঞানীর ভ্রম হয় না। সমুদ্রে প্রতিবিদ্বিত গগনের নক্ষত্র 
সমুদ্রে ছুটিয়া পড়ে না, দেহাভাসেও আত্মার চ্যুতি হয় না। 
আকাশ তাহার নিজের স্থানেই থাকে, সমুদ্রও তাহার নিজের 
স্থানে থাকে । সমুদ্রবক্ষে নক্ষত্রমণ্ল মিথ্যা_-তদ্রেপ দেহে 
আত্মবুদ্ধি মিথ্যা । চন্দ্রিমা চন্দ্রেই থাকে, প্রবাহের স্বচ্ছতা হেতু 
উহাতে প্রতিবিম্ব দেখা যায়--উহা। বাস্তব নয়। গহবরের 
অন্ধকার গেল কি না গেল তাহাতে ন্ৃষ্যের কোন হানি বৃদ্ধি 
নাই ; সূর্য্য একরূপ। দেহের জন্ম মৃত্যু হইলেও জ্ঞাণী আত্মার 
অবিক্রিয়তা দর্শন করে । ঘট বা মঠ ভাঙ্গিয়া যায়, আকাশ 
যেমন তেমনই থাকে । জ্ঞানী জানে আত্মসত্বা চিরকাল একরূপ 
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অখণ্ড, অজ্ঞান দৃষ্টিতে জন্ম মৃত্যুর কল্পনা হয়। শুদ্ধ আত্মজ্ঞানে| 
সে জানে, আত্মার বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না--সে কর্ত৷ বা কারয়িতাও, 
নয়। তবে জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধি পরমাণু গ্রহণ করিবার মত 
স্মক্ম হইলেও অথবা সমগ্র-শাস্ত্র রহস্য লাভ করিলেও সেই 
জ্ঞানের অন্ুরূপ অন্তঃকরণে বৈরাগোযের প্রবেশ না হইলে 
সববাতআ্ান্বরূপ আমার দর্শন হয় না। মুখে বিবেকের বাণী, 
অন্তরে বিষয়ের বোঝা লইয়া, হে ধনুর্ধর, কেহ আমাকে পায় 
না। ত্বপ্পের প্রলাপময় গ্রন্থে কি সংসারে জ্ঞানের পিপাসা 
মিটে? গ্রন্থ স্পর্শ করিয়াই কি উহা পাঠের ফল লাভ করা 
যায়? চক্ষু বন্ধ করিরা মুক্তা নাসিকর অগ্রে ধারণ করিলে 
উহার মূল্য নিগ্ধীরণ করা যায় কি? চিত্তে অহঙ্কার রাখিয়া 
মৌখিক শাস্ত্রের অভ্যাসে কোটা জন্ম কাটিয়া গেলেও 
আমার প্রাপ্তি হয় না। আমি অদ্বৈত এবং ভূত মা 
ব্যাপক ॥১১।॥ 


শি 


যদাদিত্যগত€ তেজেো ভাগদ ভা নয়তহখিলং 
বচ্ন্দ্রণপি বচ্চাগপোৌ তভেজে। বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ১২ ॥ 


যাহা হইতে কৃর্য্যনহ সম্পূর্ণ বিশ্বের রচনা সেই আগ্ন্ত আকাশ 
আমি । যে ল্য্য জল শুদ্ধ করিয়া অস্ত যায়, তাহার জ্যোতি 
পুনরায় যে আর্দ্রতা প্রদান করে চন্দ্রের সেই কান্তি আমিই । 
যে নিরন্তর দহন ও পচন ক্রিয়া করে সেই অগ্নির দীপ্তিও 
আমারই ॥ ১২ ॥ 
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গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারষাম্যহমোজসা । 
পুষ্ণামি চৌধষধীঃ সর্ববাঃ সোমে। ভূত্বা রসাত্বকঃ ॥ ১৩ ॥ 


ভূতলে আমিই প্রবেশ করিয়াছি । সমুদ্রের জলরাশি এই 
নিমিত্ত প্রথিবীর রজঃকণা সমষ্টিকে গলাইয়া ফেলেনা। স্থাবর 
জর্জম প্রাণী ধারণ করিবার সামর্থ্য পৃথিবীকে আমিই দিয়াছি-_ 
হে পাণ্ু নন্দন, গগনেও চন্দ্রব্পে অমৃতের সরোবর হইয়া 
রহিয়াছি। কিরণরূপে অনস্ত রস প্রবাহদ্বারা আমিই ওষধির 
কোষ পূর্ণ করি। ধান প্রভৃতি ফসলের পুষ্টি এবং অন্নে জীবনী 
শক্তি আমিই দান করি । ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিবার নিমিত্ত 
কি উপায় করা যায়? ১৩ ॥ 


অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ । 
প্রাণাপান সমীয়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুবিধম্‌ ॥ ১৪ ॥ 


এই ভাবিয়া প্রাণিগণের নাভি কুণ্ডে জঠরাগ্নি হইয়া আমিই 
অবস্থান করি । আমিই প্রাণ ও অপান ছুই বায়ুর ফুৎকার দিয়া 
অগ্রিকে প্রজ্জলিত রাখি এবং দিবা রাত্রি শুক ম্িগ্ধ, স্বখকর 
মথবা দগ্ধ, চব্ব্য, লেহা বা পেয় চতুবিবধ অন্ন জীর্ণ করি। 
পাণিগণের ভিতরে বাহিরে আমিই । আমার ব্যাপকতার বিষয় 
মধিক কি বলিব? সংসারে দ্বিতীয় বস্তু নাই। সব্বত্র 
মামাকেই দেখ । কোন প্রাণী সুখী, কেহ দুঃখী ইহার কারণ 
ক? নগরের সকল প্রদীপই এক প্রদীপ হইতে প্রজ্বলিত করা 


ইলে একস্থানে অন্ধকার রহিবে কেন? এরূপ শঙ্কা করিলে 
৩৮ 
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তাহারও মীমাংসা করিতেছি । সর্বত্রই আম্মি আছি এই উক্তি 
মিথ্যা নয়। তবে প্রাণিগণের বুদ্ধি অন্থমারে কোথাও প্রকাশ 
কোথাও অপ্রকাশ । আকাশের গুণ ধ্বনি এক হইলেও পৃথক্‌ 
পৃথক বাছ্যস্ত্রে ভিন্ন ভাবে শব্বিত হয়। স্ূর্ধ্য এক হইলেও 
ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকারে তাহাদের প্রয়োজন সিদ্ধি 
করে। একই জল বীজ ধর্ম্মের অন্ুরূপ অস্কুরই উদগম করায়। 
আমার ব্বরূপও বিভিন্ন জীবরূপে পরিণত হইয়াছে । অজ্ঞানীর 
সমীপে গলার হার সর্প বলিয়া 'প্রতীতি হয়, জ্ঞানীর নিমিত্ত 
উহাই সুখের হেতু হয়। স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জল শুক্তিতে 
মুক্তার উন্ভতব করে, সর্পের কিন্তু বিষই বৃদ্ধি করে। তদ্রুপ 
জ্ঞানীর সমীপে আমি স্ুখন্বরূপ অজ্ঞানীর ছঃখরূপ ॥ ১৪ ॥ 


সর্ববন্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো। মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞীনমপোহনংচ। 
বেদৈশ্চ সর্র্বরহমেব বেছে! 
বেদান্ত কৃদেদবিদের চীহম্‌ ॥ ১৫ | 
প্রাণিগণের অন্তরে “আমি অমুক” এই বুদ্ধি রূপে দিনরাত্রি 
আমিই আছি। সৎসঙ্গ, যোগাভ্যাস ও /জ্ঞান লাভের সহিত 
শ্রীগুরুর সেবা! দ্বারা সদনুষ্ঠানে অশেষ অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে 
যাহার বুদ্ধি আত্মস্বরূপে বিশ্রাম লাভ করে সেই ব্যক্তিই আত্ম: 
দর্শন পুরর্বক সর্বদা সুখী হয়। সেই সুখ আমার স্বরাপাতিরিক্ত 
অপর কিছু নয়। হে ধনঞ্জয়, সূ্য্যোদয়ে স্ৃধ্যের আলোকেই 
শূরয্যদর্শন । আমাকে দর্শন আমার হেতু । দেহাভিমানীর সেবা 
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বারা ও সংসারের কথা শুনিয়। শুনিয়। যাহার অহংভাব দেহ 
ুদ্ধিতেই ডুবিয়া থাকে_ন্বর্গ ও সংসার মুখ লাভের নিমিত্ত কর্ম্ম- 
নার্গে ছুটিয়া ছুটিয়া দুঃখ ভাগী হয়। অর্জুন, অজ্ঞানীর ছুঃখ 
প্রাপ্তির মূলও আমি । নিদ্রার মূল জাগরণ, মেঘদ্বারা শ্ূর্যয 
মাচ্ছাদিত হইলেও ত্য ভিন্ন মেঘ কোথা হইতে আসিবে? 
মামাকে না জানিয়া জীবের বিষয় ভোগ তার মূলেও আমি। 
হে ধনগুয়, নিদ্রা ও জাগরণের মূল জ্ঞান, তদ্রুপ জীবের জান বা 
অজ্ঞানের মূল আমি । সর্পত্ব বা রজ্ুত্ব ছুই এরই অধিষ্ঠান রজ্জু 
_-সংসারের জ্ঞান বা অজ্ঞানেরও সিদ্ধি এক আমাতে । আমার 
যথার্থ স্বরূপ সন্ধান করিতে না পারিয়া বেদ বিভক্ত হইয়া 
গিয়াছে । পশ্চিম ও পূর্ববাহিনী উভয় নদীর এক গন্তব্য সমুদ্রের 
হ্যায় আপাততঃ বিরোধী শাখা ভেদযুক্ত বেদের একমাত্র জ্ঞাতব্য 
আমি । 

আকাশে সুগন্ধযুক্ত বায়ু তরঙ্গের খোজ করিলেও উহা পাওয়া 
যায় নাঃ তদ্রেপ মহাসিদ্ধান্তের সমীপবত্বী হইতে হইতে শব্দ 
সহিত বেদের গতি ত্তস্তিত হইয়া যায়। সমগ্র শ্রুতি যেখানে 
লজ্জিত ভাবে অবস্থান করে, সেই রহস্য বস্্ব আমি বর্ণনা 
করিতেছি । শ্রুতি সহিত সমস্ত বিশ্ব যেখানে নিঃশেষ বিলীন 
হইয়া যায়, সেই শুদ্ধ আত্মজ্ঞান প্রকাশকও একমাত্র আমি। 
স্বপ্পোথিত ব্যক্তির সমীপে স্বপ্নদৃষ্ট দতের লেশমাত্রও অবশিষ্ট 
থাকে না__নিজের একতার বোধ হয়, সেই বোধেরও অন্তরালে 
জ্ঞাতা স্বরূপে আমি। কর্পুর জলিয়া কজ্জল হয় না, অগ্নিও 
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অবশিষ্ট থাকে না। তক্রপ অবিদ্ভার বিনাশ করিয়া জ্ঞানও যে 
অবস্থায় ক্ষান্ত হয়, তখন অভাব ব ভাব অবশিষ্ট রহিল তাহা 
বলিবে কে? যে সংসারনামের চিহ্ন পর্ধযস্ত লোপ করিয়া দেয়, 
সেই মহাচৌরের সন্ধান করিবে কে? এই স্বরূপে স্থিতিই 
নিন্মল-নির্দোষ | 

কৈবল্যপতি শ্রীকৃষ্ণ জড় অজড়ে ব্যাপ্তির পরিচয় দিয়া 
নিজের উপাধি রহিত স্বরাপে আসিয়া শেষ করিলেন। সেই 
জ্ঞান অজ্জুনের হৃদয় পটে চিত্রিত হইয়া রহিল। যেন গগনোদিত 
চন্দ্রের প্রতিবিষ্ব ক্ষীর সাগরে পড়িয়াছে। উজ্জল ভিত্তিতে 
সম্মুখস্থ চিত্রপট যেরূপ প্রতিবিষ্বিত দেখায় তদ্রুপ এই জ্ঞান 
অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছিল। বস্ত্বভাব 
অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ । উহার পরিচয়ে মাধূর্য্য বাড়ে । অনুভব রাজ্যের 
রাজা অজ্ঞুন বলিলেন”_হে দেব, আপনার বিভুত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে 
যে নিরুপাধিক স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন, একবার সেই ব্বরূপটি 
ভাল করিয়। বুঝাইয়া দিন। শ্রীদ্বারকানাথ বলিলেন-_বেশ 
তাহাই হইবে । হে অর্জুন, আমারও বলিবার আশা মিটে 
নাই । তোমার হ্যায় প্রশ্নকর্তা দুর্লভ । অগ্ধ আমার আশা 
সফল হইল যেহেতু তোমার ন্যায় প্রশ্নকর্ত! পাইয়াছি । অদ্বৈতের 
উপরেও যে অনুভূতি তাহার স্থচনা করিয়া তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ 
ইহাতে আমার বড়ই সুখ হইল | দর্পণের সমীপে দাড়াইলে 
নিজের নেত্র দৃষ্টি গোচর হয়। হে নির্মল সিদ্ধান্ত শিরোমণি, 
তুমি আমার প্রেমময় দর্পণ সদৃশ | হে বন্ধু, তোমাতে আমাতে 
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এরূপ সম্বন্ধ নয় যে, জ্ঞানের অভাবে প্রশ্ন করিতেছ বা আমি 
উহার সমাধান করিতেছি । এই বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ 
অর্জুনকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং কৃপাদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 
_ুই ওষ্ঠে পরস্পর সহায়তা করিয়া একই শব্দ উচ্চারণ করে, 
ভ্ুই চরণ একই গতি দান করে, তোমার প্রশ্ন ও আমার সিদ্ধান্তও 
একই বস্ত্র সন্ধান দেয় । তুমি, ও আমিভিন্ন নই। প্রশ্নকর্তী 
ও উত্তর দাতা এখানে অভিন্ন । এই বলিয়া প্রেমমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ 
অর্জনকে আলিঙ্গন পুবর্বক চুপ, করিয়া রহিলেন। পুনরায় 
শঙ্কিত হইয়া বলিলেন-_না, এত প্রেম ভাল নয় । ইক্ষুরস জ্বাল 
দিয়া গুড় করিবার সময় উহাতে একটু লবণ দিতে হয়; তদ্রুপ 
ঘনীভূত আস্বাদময় অবস্থায় দৈতের একটু ভাব না থাকিলে উহা 
নষ্ট রঃ যাইবে। (অর্জুন ও আমি নর-নারায়ণ, অতএব দ্বুই 
জনে ভেদ নাই ।) তথাপি প্রেমাবেগ যে পর্্যস্ত পৌছিয়াছে, 
এখানেই রাখিতে হইবে । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে বীরাগ্রগণ্য, 
তুমি কি প্রশ্ন করিলে? অর্জনও এ সময় শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে 
ডুবিয়া গিয়াছিলেন। পুনরায় প্রশ্নের কথায় তাহার দেহস্থৃতি 
ফিরিয়া আসিল । অর্জুন গর গদ কে বলিলেন, প্রভু 
আপনি নিরুপাধি স্বরূপের বর্ণনা করুন। তখন শাঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ 
উপাধির ছুই প্রকার বর্ণনা করিয়া সেই নিরুপাধি স্বরূপ নির্ধারণ 
করিতে আরম্ভ করিলেন । 

কেহ বলিতে পারেন প্রশ্ন নিরপাধি স্বরূপ সম্বন্ধে, তবে 
উপাধি বর্ণনায় প্রয়োজন কি? তত্বত্তরে বলি-_দধি হইতে 
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ঘোলকে পৃথক করার নামই মাখন তোলা । উত্তম স্বর্ণকে বাহির 
করিবার নিমিত্তই নিকৃষ্ট স্বর্ণ পুথক্‌ করিতে হয় । শৈবাল দূর 
করিয়া দিলেই স্বচ্ছ জল দেখা দেয়। মেঘ চলিয়া গেলে 
স্বতঃসিদ্ধ আকাশ আপনিই প্রকাশ পায় । তুষ উড়াইয়া দিলে 
তগ্ডল কণা খু'ঁজিতে আর কষ্ট হয় না। বিচারদ্বারা উপাধি ও 
উপহিত বস্তুর নিরাকরণ করিলে নিরুপাধি বস্তুই অবশিষ্ট থাকে । 
ইহাতে আর সন্দেহ কি? কুলস্ত্রী নাম উল্লেখ না করিয়াও 
আপন পতির নির্দেশ করিয়া দেয়__ শব্দও স্তব্ধ হইয়া অবর্ণনীয় 
বস্তর নির্দেশ করে। সেই স্বরূপ অনিবর্বাচ্য। পুর্বোক্ত 
রীতিতেই তাহার বর্ণনা । এই নিমিত্ত প্রথমে উপাধি লক্ষণ 
বলা প্রয়োজন । প্রতি পদের চন্দ্র রেখা দেখাইতে বৃক্ষের 
শাখার .নির্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে দেখাইতে হয় । উপাধির 
বর্ণনাও তদ্রেপ ॥ ১৫ ॥ 


দ্বাবিমৌ পুরুষৌ৷ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 

ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সব্যসাচী, এই সংসার সাগরে অতি অল্প 
লোকের বাস অর্থাৎ কেবল ত্ই পুরুষ এখানে বাম করে। 
আকাশে রাত্রি ও দিবসের ন্যায় এখানেও দ্বই পুরুষ । তৃতীয় 
পুরুষ একজন থাকিলেও তাহার নাম ইহাদের অগোচর | তৃতীয় 
পুরুষের উদয় মাত্র এই ছুই পুরুষের সংসার সহিত মায়া ধ্বংস 
হইয়া যায়। সেই কথা এখন থাকুক। প্রথমতঃ এই দ্বইজনের 
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কথা! বলি। সংসার ভোগের নিমিত্ত ইহাদের আগমন । ইহাদের 
একজন অন্ধ পঙ্গু ও ভ্রমযুক্ত। দ্বিতীয় জন পুণাঙ্গ, সবল ও 
সৃস্থ। শ্রীম সম্বন্ধে ইহাদের পরিচয় । একজনের নাম ক্ষর, 
অপর অক্ষর । এই ভ্ই সংসার পূর্ণ করিয়া আছে। এখন ক্ষর 
ও অক্ষরের পূর্ণ পরিচয় দিব । হে ধনুর্ধর, মহদহঙ্কার হইতে ক্ষুত্র 
তৃণ পধ্যস্ত ক্ষুদ্র বা বৃহত স্থাবর, জঙ্গম বা মনো বুদ্ধির গোচর, 
পঞ্চ মহাভূতের অন্তভূক্ত, নাম রূপের সীমায় স্থিত বা ত্রিগুণের 
টাকশালে নিমিত, যে সুবর্ণ দ্বার! ভূতাকৃতি মুদ্রা তৈরী হইয়াছে__ 
যে সম্পতদ্বারা মহাকাল জুয়া খেলে; বিপরীত জ্ঞানদ্বারা যাহার 
তত্ব জানা যায়-_ভ্রান্তিমর কাননের ষে কাণ্ঠদ্বারা স্থষ্টির রূপ 
নির্মাণ, যাহার নাম জগৎ, যাহাকে প্রকৃতি নামে অষ্রপ্রকারে 
পুথক্‌ বর্ণনা করিয়াছি, যাহাকে ক্ষেত্র নাম দিয়া ছয়ত্রিশ. বিভাগ 
করিয়াছি-_-এই অধ্যায়ে রূপকদ্বারা যাহাকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা 
করিয়াছি, সেই সম্পূর্ণ সাকার বস্তকে নিজের বাসস্থান মনে 
করিয়া চৈতন্য তদন্থুরূপ হইয়া গিয়াছে । কুপে স্বপ্রতিবিষ্ব দর্শন 
করিয়। ক্ষুদ্ধ সিংহ কৃপে লক্ষ প্রদান করে, শুন্য সব্বতোব্যাপী 
হইলেও জলে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ অদ্বৈত 
হইলেও চৈতন্য দ্বৈতৈর আশ্রয় গ্রহণ করে। হে অর্জুন, 
সাকার নগরের কল্পনা করিয়া আত্মা উহাতে বিস্বৃতির নিদ্রা 
আনে। এই দেশে আত্মার শয়ন স্বপ্রদৃষ্ট শয্যায় নিদ্রার 
শ্যায়। নিদ্রিত আত্মা শ্বখী বা ছুঃখী এবং অহংতাঃ মমতা 
যুশব্দ দ্বারা অভিজ্ত হয়। আমার পিতা, আমার মাতা, আমি 


৬০৪ জ্ঞানেশ্বরী 


সৃন্দর, আমি অঙ্জহীন, আমার পুত্র ধন বা কান্তা, ইহারা কি 
আমারই নয় ?-_-এইরূপ ত্বপ্পের আশ্রয়ে সংসার ও স্বর্গের 
উপবনে ছুটাছুটি করে যে চৈতন্য, তাহাকে ক্ষরপুরুষ বলে। 
যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত করা হয়, যে অবস্থাকে জীব 
দশ! বলা হয়ঃ যাহার আত্মবিস্বৃতি হেতু বৈশ্যতা স্বীকার করিতে 
হয়, সেই আত্মাই ক্ষরপুরুষ | পুর্ণ বলিয়া এবং দেহ পুরীতে 
শয়ন করে বলিয়া ইহাকে পুরুষ বলা হয়। ক্ষরতার মিথ্যা- 
জাল বয়নে আত্মার উপাধি নিম্মিত হইয়াছে । তরঙ্গায়িত জলে 
প্রতিবিশ্বিত চন্দ্র আন্দোলিত দেখায় । আত্মাও উপাধির 
বিকারে বিকৃত প্রতিভাত হয়। জল শুকাইয়া৷ গেলে প্রতি- 
বিশ্বিত চন্দ্র লুপ্ত হয়। উপাধির নাশ হইলে উপহিত আত্মা 
অদৃশ্য হয়। উপাধির হেতু আত্মার ক্ষণিকতা ও বিনাশিত্ব। 
অতএব তাহার নাম ক্ষরপুরুষ । জীব-চৈতন্যমাত্রই ক্ষর পুরুষ! 
এখন আমি অক্ষর সম্বন্ধে বলিব । 

হে ধনুর্ধর £ অক্ষর নামে মে দ্বিতীয় পুরুষ উহা পর্বতের 
মধ্যে মেরুর হ্যায় মধ্যস্থ । মেরু পর্বত স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল তিন 
লোক হইতে পুথক্‌ নয় । অক্ষর পুরুষও জ্ঞান অজ্ঞান হইতে 
ভিন্ন নয় । যথার্থ জ্ঞানে অদ্বৈত রূপ হওয়া এবং অজ্ঞান দ্বারা 
অনেক রূপ ধারণ করাই অক্ষরের কাধ্য । তাহার অবস্থা 
ধূলিকণার স্বরূপ, শুদ্ধ স্বরূপ নষ্ট হইয়া কর্দমে পরিণত অথচ 
ঘটাদির স্বরূপ অপ্রাপ্ত এক মৃত্তিকা পিণ্ডের ন্যায় । সরোবর 
শুফ হইলে তরঙ্গ বা জল থাকে না। অক্ষরেরও এইপ্রকার 
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আকাররহিত স্থিতি । হেপার্থ! জাগৃতির নাশ হইলে স্বপ্রে 
প্রবেশের পুবর্ পর্যযস্ত যে নিদ্রার অবস্থা, অক্ষরের স্বরূপ উহাই। 
সম্পূর্ণ বিশ্বের লয়ে আত্মবোধের পুর্ব পর্য্যন্ত যে স্থিতি, 
তাহারই নাম অক্ষর । অমাবস্তা তিথিতে কলাহীন চন্দ্রের 
চন্দ্রত্বই অবশিষ্ট থাকে, অক্ষরের স্বরূপও সেইরূপ । নিখিল 
উপাধি নাশ হইলে জীবদশ! যাহাতে প্রবেশ করে, বৃক্ষ ফলে 
বীজরূপে অবস্থান করে, তদ্রুপ উপাধিগত চৈতন্য উপাধি সহিত 
যে অবস্থায় প্রবেশ করে, তাহাকেই অব্যক্ত বল] হয়। ঘোর 
অজ্ঞানকে বীজভাব বলা যায় । স্বপ্ন ও জাগৃতি ফলভাব । 
বেদান্তে যাহাকে বীজভাব বল হইয়াছে, তাহাই অক্ষর পুরুষের 
স্থান। ইহা হইতেই বিপরীত জ্ঞানের বিকাশ- জাগ্রৎ, স্বপ্ন 
এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিশাল ক্ষেত্র প্রকাশ হয় । হে কীরিটি, উৎপন্ন 
সংসার এবং অভিব্যক্ত জীবত্বের লয়স্থান এই অক্ষর পুরুষ । 
ক্ষর নামে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-দেহে ক্রীড়াপরায়ণ প্রসিদ্ধ পুরুষ যাহা 
হইতে উৎপন্ন হয়ঃ অজ্ঞান, ঘোর সুষুপ্তি ইত্যাদি নামে বিখ্যাত, 
যাহার অন্তরালে কেবল ব্রহ্গপ্রাপ্তি, যে অবস্থায় স্বপ্ন ও জাগরণ 
না থাকিলে সত্য সত্য ব্রহ্মভাবই বলা যাইত, যে পূর্ণতা 
অরলম্বন করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ দইয়ের উৎপত্তি করে, ক্ষেত্র ও 
কষেত্রজ্রের স্বপ্নভূমি উদ্ধামূল, অধঃশাখ বৃক্ষের মূল, উহাই অক্ষর 
পুরুষ । বঞ্চনা পুর্ক নিদ্রা এবং মায়াপুরীতে শয়ন হেতু 
ইহাকে পুরুষ বলা হয়। যেনুষুপ্তিতে বিকারের গমনাগমন ব৷ 
অন্যথা জ্ঞানের ভাব থাকে না, উহাই এই পুরুষের স্বরূপ। 
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আপনা আপনিই ইহার বিনাশ হয় না। জ্ঞান ভিম্ন অন্য বস্তু 
দ্বারা উহা অসম্ভব । বেদাস্তে অক্ষর পুরুষ সম্বদ্ধে এই সিদ্ধান্তই 
প্রকাশ করে । অল্প কথায় জীবরূপ-কাধ্যের কারণ মায়াসঙ্গী- 
চৈতন্যই অক্ষর পুরুষ ॥ ১৬ ॥ 


উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্রেত্যুদাহৃতঃ | 
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭॥ 


সতসারে জাগ্রত ও স্বপ্ন দ্বই অবস্থা । উহা ঘোর অজ্ঞান 
হৃযুপ্তি তত্বে বিলীন হয়। সেই অজ্ঞান জ্ঞানে লয় পায়। 
তখন কেবল জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে । কাষ্ঠাংশ জ্বলিয়া অগ্নিই 
অবশিষ্ট থাকে । সেইরূপ জ্ঞান অজ্ঞানের নাশ করিয়া ব্রহ্ম- 
স্বরূাপের পরিচয় দিলে জ্ঞাতত্ব অভিমান রহিত যে জ্ঞীতা থাকে 
উহাই উত্তমপুরুষ । ইনিই তৃতীয় বা অস্তিম পুরুষ, পুবর্ব ছুই 
পুরুষ হইতে পুথক্‌ | জাগ্রৎ অবস্থা শ্ুৃযুপ্তি ও স্বপ্ন হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন । ন্থ্য্য কিরণ ও মগজল হইতে হ্র্য্য মগ্ডল নিতান্ত 
পৃথক । অগ্নি কার্ঠে থাকিলেও কান্ঠ হইতে ভিন্ন। সেইরূপ 
উত্তমপুরুষ ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন। কল্পাস্তে সমুদ্র সীমা 
লঙ্ঘন করিয়া নদ নদীকে একত্র করে, প্রলয় কালে রাত্রিদিন 
শেষ হইয়া যায়। উত্তম পুরুষের সমীপেও জাগ্রত স্বপ্ন ও 
স্যুপ্তির কথা থাকে না। যেখানে একত্ব বা দ্বেত অথবা কিছু 
আছে বা নাই, ইহাও বুঝা যায় না। এইরপ এক অনির্ববচনীয় 
স্থিতিই উত্তম পুরুষ বা পরমাত্মা। হে পাগুস্ত। উহার 
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বর্ণনা জীব অভিমানেই সম্ভব । গগ্রপ্রায় মনৃষ্যের বর্ণনা তটস্থ 
ব্যক্তি করিলে যেমন হয়, উহা সেইরূপ । বেদ ও বিবেকের 
সমুদ্রের তীরে ক্াড়াইয়৷ মানুষ অপরতীরস্থ পরমাত্মার বর্ণন 
করে। ক্ষর ও অক্ষর ছুই পুরুষই প্রকৃতির এই পারে, এই 
নিমিত্ত উত্তমপুরুষকে অপর তীরস্থ বলা হইল। হে অর্জুন । 
পরমাত্মা শব্দ দ্বারা পুরুষোত্তমেরই সুচনা । মৌনই তাহার 
শব্র, প্রাকৃত কোন বস্ত্র জ্ঞান না হওয়াই তাহার জ্ঞান । কোন 
শব্দার্থের স্বরূপ বোধ না হওয়াই তাহার অস্তিত্ব । তাহাতে 
সোহং ভাবেরও লয় । বক্তা] সেখানে বর্তব্যরূপ ধারণ করে, 
দৃশ্য দ্রষ্টার সহিত লয় পায়। বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মধ্যস্থলস্থিত 
প্রভাকে ধারণ করিতে না পারিলেও যেমন তাহাকে অস্বীকার 
করা যায় না। নাসিকা ও কুসুমের মধ্যস্থলস্থিত সুগন্ধ দেখা 
না গেলেও উহার অস্তিত্ব উড়াইয়া দেওয়া যায় না, সেই প্রকার 
ষ্টা ও দৃশ্য বিলীন হইয়া গেলে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা কে 
বলিবে? কিন্তু সেই স্থিতির প্রতীতিই পুরুষোত্তমের রূপ । 
প্রকাশ্য বস্তু ভিন্নও তাহার প্রকাশতা, শাসিতব্য ভিন্নও তাহার 
শাসকতা | (তিনি আকাশকে স্ুগন্ধযুক্ত করেন, নাদকেও 
শনাইবার উপযুক্ত নাদময়, সুম্বাদকেও চাখাইবার উপযুক্ত 
ধাদময়, আনন্দকে ভোগ করাইবার উপযোগী আনন্দময়, পূর্ণতার 
পরিণাম, সর্ব্ব পুরুষ শ্রেষ্ট, বিশ্রান্তির বিশ্রাম স্থল, সুখের প্রাপ্ত 
হুখস্বরূপ, তেজের উপলন্ধ তেজ। তাহার মহাশুন্যতায় 
আকাশও লয় পায়, তিনি স্বয়ং বিকশিত হইলেও অবশিষ্ট 
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থাকেন, এবং সংহাঁরকে সংহার করিয়া অবস্থান করেন । তিনি 
বৃহৎ হইতেও বৃহত্তম । শুক্তি রৌপ্য না হইয়াও অজ্ঞানীর 
চক্ষে রৌপ্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়, স্বর্ণ অলঙ্কারের রূপে 
আত্মগোপন করে, সেইরূপ তিনি বিশ্ব না হইয়াও বিশ্বকে ধারণ 
করেন। জল ও তরঙ্গে প্রভেদ নাই, তদ্রপ তিনিই জগতের 
সত্তা ও প্রকাশ । হে বীরাগ্রগণ্য । জলে প্রতিবিদ্বিত চন্দ্রের 
কারণ গগনের চন্দ্রই, সেইরূপ তিনিই নিজের উদয় ও অস্তের 
কারণ । বিশ্বের প্রকাশে বা অপ্রকাশে তাহার অভ্যুদয় বা ক্ষয় 
হয় না। রাত্রি ও দিনের পার্থক্য হইলেও স্ুর্য্যের পার্থক্য হয় 
না। কোন কারণে তাহার ক্ষয় হয় না। তাহার তুলনা 
তিনিই । 


বম্মাৎক্ষরমতীতোহ হমক্ষরাদপি চৌমঃ 

অতোঁহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোভমঃ ॥১৮। 

হে ধনঞ্জয়। স্বয়ং প্রকাশ অদ্বিতীয় উপাধিরহিত (আমিই 
স্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম । এই নিমিত্ত বেদ ও শান 
আমাকেই পুরুষোত্তম বলে । ১৮ |) 


যে মামেবমসংযূড়ো জাঁনাতি পুরুষোত্তমং 
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব ভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥ 


হে ধনর্য়। জ্ঞান স্্য্যের প্রকাশে পুরুষোত্তম আমাকে 
যে চিনিয়া লয়, জাগ্রৎ দশায় ন্বপ্সের ন্যায় তাহার সমীগে 
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ত্রিভুবনের জ্ঞান লুপ্ত হয়। গলার হার হাতে তুলিয়া লইলে 
সর্পভয় থাকে না । আমার জ্ঞানেও মিথ্যা-জ্ঞান অভিভূত করিতে 
পারে না । অলঙ্কারে স্বর্ণের পরিচয়ে অলঙ্কারতা মিথ্যা বোধ 
হয়। ভেদবুদ্ধি ত্যাগে সব্বনত্র সচ্চিদানন্দ স্বরূপে আমার সত্তা- 
জ্ঞানে অভিন্নতা বোধই পুর্ণ জ্ঞান। এরপ জ্ঞানী দ্বৈতৈর লেশও 
শেষ রাখে না। হে অর্জন! সেই জ্ঞানী আমার ভজনের 
উপযুক্ত । গগনকে আলিঙ্গন করিতে গগনই উপযুক্ত । ক্ষীর 
সাগরকে সৎকার করিতে ক্ষীর সাগরই সমর্থ । অমৃত হইলেই 
অমুতে মিলন সম্ভব । খীটি সোনাতে খাঁটি সৌনাই মিশাইতে 
হয়। সমুদ্র হইতে ভিন্ন হইলে গঙ্গা কেমন করিয়া সমুদ্রে মিলিত 
হইত? মতস্বরূপতা লাভ না করিয়া আমাকে ভক্তি করাও 
কেবল সম্বন্ধ পাতানো মাত্র । তরঙ্গ সব্বপ্রকারে সমুদ্র হইতে 
অপৃথক্‌ হইয়া থাকে । আমার ভজন পরায়ণ ব্যক্তির সহিত 
আমিও সেইভাবে থাকি । আমার মনে হয়, যে প্রেমে সূর্য ও 
প্রভাকে একত্র করিয়া রাখে । সেই প্রেমই ভক্ত ও আমাকে 
এক করিয়া রাখে । ১৯। 


ইতি গুহ্থতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ | 

এতদবৃদ্ধু। বুদ্ধিমান্‌ স্তাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥ 

এই অধ্যায়ের প্রারম্ত হইতে এই পর্য্যস্ত যে সিদ্ধান্ত নিরূপণ 
করা হইয়াছে, উহাতে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় আছে। উহ! 
উপনিষদূরূপ কমলদলের ম্ুগন্ধে আমোদিত। আমি 


৬১০ জ্ঞানেশ্বরী 


শ্রীব্যাসদেবের জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে শব্দ ব্রহ্ধকে মন্থন করিয় 
উহার সারভূত নবনীত তুলিয়াছি। জ্ঞানাম্বত পরিপূর্ণ গঙ্গা । 
বিবেকরূপ ক্ষীর সমুদ্রের নবলক্ষ্মী । 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই গীতা পদে বণ, অর্থে, জীবনে, 
প্রাণে, আমাকে ভিন্ন দ্বিতীয় ব বস্ত জানে না। উহার সম্মুখীন 
হইতেই ক্ষর ও অক্ষরের পুরুষত্ব নষ্ট হইয়া গিরাছে এবং যথ 
সব্বন্য পুরুষোত্তম আমাতে সমপিত হইয়াছে । যে গীতা এখন 
তুমি শুনিলে, আমার নিমিত্তই উহা জগতে. পতিব্রতা বলিয়৷ 
খ্যাতিসম্পর্না । যথার্থতঃ এই শাস্ত্র শব দ্বারা ব্যাখ্যার যোগ 
নয়। ইহা এই সংসারের পরাভবকারী শান্ত্র। ইহা অক্ষর 
আত্মার প্রকাশকারী মন্ত্র। হে অর্জুন! তোমাকে যে আগি 
এই গীতার কথা বলিলাম, উহা যেন আনার গুপ্তধন হরণ করিয়া 
লইল। হে পার্থ! চৈতন্য-শঙ্কর স্বরূপ আমার মস্তকে গীত 
গঙ্গা স্বরূপ যে সম্পৎ রাখিয়াছিলাম উহার নিমিত্ত তুমি আজ 
শরদ্ধানিধিঞ্চ গৌতম হইলে । হেধনপ্য়। স্বচ্ছতা হেতু যাহার 
সহায়তার নিজের রূপ দেখা যায়, তুমি আজ আমার সমীপে 
সেইরূপ দর্শনের কাধ্যসিদ্ধ করিয়াছ। চন্দ্র ও নক্ষত্র সহিত 
আকাশকে সমুদ্র নিজের বুকের মধ্যে স্থান দেয়, তুমিও গীত 
সহিত আমাকে তোমার অন্তরে রাখিয়াছ। হেবীর! তোমার 
ত্রিবিধ পাপ দূর হইয়াছে । তুমি গীতা সহিত আমার বসতিস্থান 
হইয়াছ। গীতা আমার জ্ঞানলতা । ইহাকে. ষে জানে দে 
অজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় । হে পাঙুনন্দন । সেবন করিণে 


পঞ্চদশ অধ্যায় ৬১১ 


এই অযৃত্ের নদী রোগ বিনাশ করিয়া যোগ্য ব্যক্তিতে অশ্বতত্ব 
সমর্পণ করে। ইহার জ্ঞানে মোহনাশ হইবে, উহাতে আর 
বিচিত্র কি? যে আত্মজ্ঞানে কন্মের ধ্বংস উহ। গীতায় লাভ 
হয়। হে বীরবিলাসী অর্জুন। নষ্ট বস্ত প্রাপ্ত হইলে উহার 
খোজ আর থাকে না, সেইরূপ কন্মময় মন্দিরের উপর জ্ঞানও 
মঙ্গল-কলস স্বরূপে উঠিয়া বসিলে জ্ঞানীর কর্ম সমাপ্ত হইয়া 
যায়। 

অনাথ বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বলিলেন । শ্রীমুখের অমৃত 
পার্থের হৃদয়ে স্থান না হওয়াতে পড়িয়া যাইতেছিল, এই নিমিত্ত 
শ্রীব্যাসের কৃপায় সঞ্জয়েরও উহা লাভ হইল । সপ্ীয় ধৃতরাস্ট্রকে 
উহা পান করাইতেছিলেন। এই নিমিত্ব প্রাণান্তেও কষ্টপ্রদ 
হয় নাই। প্রথমতঃ গীতা শ্রবণে তাহাকে অনধিকারী মনে 
করিলেও তিনি অন্তকালে অধিকারীর যোগ্য উত্তম গতি লাভ 
করিয়াছিলেন । দ্রাক্ষালতার মূলে দ্রপ্ধ ঢালিয়া উহা বৃথা গেল 
মনে হইলেও পরিণামে উহ] দ্বিগুণিত লাভ দেখায় । সপ্তয় 
শীহরির বাক্য প্রেমের সহিত বর্ণন করিলে ঘথাকালে ধৃতরাষ্ট্রেরও 
আনন্দ হইল। সেই কথা স্ুল জ্ঞানে যেটুকু বুঝিয়াছি না 
বুঝিয়াছি, মহারাধ্ব ভাষার তাহাই আপনাদের নিকট নিবেদন 
করিলাম । 

সেঁউতি ফুলের রূপ দেখিয়া অরসিকের কিছু আনন্দ না 
হইলেও উহার বিশেষত্ব সুগন্ধ হরণকারী ভ্রমরই জানে । যে 
সিদ্ধান্ত রসিকগণের আদরণীয় উহাই আপনারা গ্রহণ করিবেন। 


৬১২ জ্ঞানেশ্বরী 


যাহা অযৌক্তিক তাহা ছাড়িয়া দিবেন। বালক স্বভাবতঃই 
অজ্ঞান, অজ্ঞানী হইলেও তাহাকে দেখিয়া পিতামাতা হৃষ্ট হৃদয় 
হন এবং তাহাকে অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ মনে করেন। সাধু 
আপনারা আমার পিতা মাতা সদৃশ । আপনাদের দর্শনে আমি 
আনন্দে বলিতেছি। গ্রন্থতো কেবল উপলক্ষ্য মাত্র । জ্ঞানদেব 
বলিলেন, বিশ্বাত্মক আমার প্রভু শ্রীনিবৃত্তিরাজ এই বাণীর পুজ। 
গ্রহণ করুন ॥২০॥ 


ইতি শীজ্ঞানদেব কৃত ভাবার্থদীপিকায়াং 
পুরুষোত্তম যোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ। 


£দ-লাক্কল্ক্রসনম্পদ ন্হিজ্ভাঞ্ল 
হন্বা্গা 
ষোড়শ অধ্যায় 


যাহার উদয়ে অদ্বৈত জ্ঞানের কমল বিকসিত হয় এবং 
বিশ্বীভাস অস্ত যায়, সেই নিম্ম্লি অূর্যযকে আমি বন্দন। করি | 
আমার গুরু প্রীনিবৃত্তিনাথই সেই জ্ঞান স্্য। ভাহার উদয়ে 
অবিদ্ঠারাত্রি শেষ হর। জ্ঞানাজ্ঞানদ্বন্দ-চন্দ্রালোক লোপ 
পায়। জ্ঞানীর শিমিন্ত ভাত্মবোধের মুদিন সমাগত হয়। 
প্রভাত হওয়ামাত্র জীবপঙ্গী আত্মজ্ঞানের চক্ষু উন্মীলিত করে, 
দেহাভিমান-কুলায় হইতে বাহির হয় | স্থশ্পদেহ কমলকোষে 
অবশ্থিত ছুববল ভ্রীব-চৈতন্য-ভ্রমর বন্ধন-মুত্ত হয়। ভেদবুদ্ধি- 
নদীর উন্র তীরে পরস্পর বিরোধি শাস্ত্রবীক্যের কর্দমময়- 
ভমিতে চত্রবাক মিথুনের মত বিরদহ ব্যাকুল, জ্ঞান ও বুদ্ধির 
আন্ঠনাদ থামাইয়া চিদাকাশ ভূবনের প্রপীপপ্রূপ সমাধানের 
ও স্বসিদ্ধান্তের মিলনন্ুখ ভোগ করায়। প্রভাতের আলোক 
সম্পাতমাত্র ভেদবুদ্ধি-চোরের অবস্থান কল অতীত হইয়া যায়, 
পথিক-যোগী আত্মসাক্ষাৎকারের পথে চলিতে পারে । বিবেক- 
কিরণে জ্ঞান স্ূর্ধ্যকান্ত-মণির স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইয়া সংসার-অরণ্য. 
প্রজ্বলিত করিরা দেয়। তাহার তীব্র কিরণপাতে আত্মস্বরূপের 


কঠিন ভূমিতে মহাসিদ্ধি মুগ-জলের আশাসবন্যা আনে । সোহং 
৩৯ 


৬১৪ জ্ঞানেশখ্বরী 


জ্ঞানের মধ্যাহ্ন কালে আত্মবোধ শিখরে স্ধ্য আরোহণ 
করিলে আত্মভ্রমের ছাঁয়৷ পদতলে মিলিয়া যায়। মেই সময় 
মায়ার রাত্রিই থাকে না। বিশ্বস্বপ্রময় অন্যথাজ্ঞানের নিদ্রা 
আর কোথায় আশ্রয় পাইবে? তখন অদ্বৈত-জ্ঞান-নগরে 
মহানন্দের হিড়িক পড়ে এবং বিষয় স্বখান্ভবের আদান প্রদান 
মন্দা পড়িয়া আসে। যাহার উদয়ে এইরূপ শুভদিবসের 
আগমনে কৈবল্য লাভ হয়, যিনি নিজধাম মহাকাশের রাজা, 
সব্বদা সমুদিত, উদয়ে পুর্বাদি দিক্‌ সমূহের উদয় অস্তলোপকারী, 
জ্ঞানাজ্ঞান উভয়ের অপ্রকাশিত বস্তর প্রকাশকারী, সেই 
জ্ঞানম্যর্যয দিন ও রাত্রির অন্তরালে অবস্থিত । তাহাকে দর্শন 
করিতে.কে সমর্থ? প্রকাশিতব্য বস্তৃভিন্নও যাহার প্রকাশ, সেই 
জ্ঞানতূ্ধ্য নিবৃত্তিকে আমি বারংবার নমস্কার করি | 

তাহার স্রতি করা কেবল শব্দ দ্বারা বাঁধা স্থষ্টি করা । প্রভুর 
মহিমা অনুযায়ী স্ততি, স্তবের বিষয়গুলি বুদ্ধির সহিত বিলীন 
হইলেই সম্ভব হয় । সমগ্র বিষয় সম্বন্ধের ত্যাগেই ধাহার জ্ঞান, 
মৌনতার আলিঙ্গনেই যাহার স্ততি, অন্যরূপ না ধরিলেই ধাহার 
প্রতীতি, যাহার সবে বৈখরী, মধ্যম! এবং পশ্যন্তীকে গ্রাস করে 
এবং ধরার সহিত নিজেও লোপ পায়, হে গুরুদেব, আমি 
দাস্তভাবে আপনাকে এই বাক্যময় স্ততির অলঙ্কার পরিধান 
করাইতেছি | 

হে অদ্বয়ানন্দ, ইহা আপনি অঙ্গীকার করুন, এরূপ প্রার্থনাও 
অগ্ায়। তবে দরিদ্র অমৃতের সমুদ্র দর্শন করিলে কি ভাবে 


মোড়শ অধ্যায় ৬১৫ 


তাহার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবে তাহা ভুলিয়া তাহার সাধারণ 
শাক ভাজা লইয়াই তাহাকে আতিথ্য গ্রহণ করাইতে ব্যাকুল 
হয় । তাহার সাধারণ সেই শাকান্নকেই বু মনে করিয়া গ্রহণ 
করা চাই। তাহার আনন্দ উচ্ছ্বাসের দিকে দৃষ্টি করা উচিত । 
আরাত্রিকদ্বারা দিব্যন্বরূপ দেবতার প্রকাশ করার চেষ্টায় 
আরাত্রিককারীর ভক্তিই দর্শনীয়। বালকের যোগ্যাযোগ্য 
বিচার থাকিলে তাহাকে আর বালক বলে কে? মাতা তাহার 
সকল ব্যবহারেই সন্ত্থ থাকেন । গঙ্গার পিছনে ক্ষুদ্র নালার 
জল আসিয়া মিলিত হইলে গঙ্গা কি তাহাকে অপবিত্র বলিয়। 
দুরে সরিয়া যাইতে বলেন? ভূগুমুনি কত অপরাধ করিলেন, 
কিন্তু শাক্পাণি তাহা প্রেমের উপচার মনে করিয়া তাহার গুরুত্বে 
সন্তষ্ট রহিলেন । অন্ধকারময় আকাশ দিনমণির সমীপে আসিলে 
তাহাকে অন্ধকারের দোষে দূরে সরাইয়া দেয় না। আমিও 
ভেদবুদ্ধির তুলনায় রাখিয়া আপনাকে সূর্যের উপমায় পণরমাপ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি সেই অপরাধ ক্ষমা করুন। যিনি 
আপনাকে ধ্যাননেত্রে দর্শন করিয়াও বেদবাক্য দ্বারা স্ততি 
করিয়াছেন সেই ব্রহ্গাকে আপনি ক্ষমার চক্ষে দেখিয়াছেন | 
আমাকেও সেইভাবে ক্ষম! করুন । (আমি সামান্য মানুষ হইয়া 
আপনার গুণলুব্ধ হইয়াছি-_-অপরাধ লইবেন না। আপনি 
যাহাই করুন না আমি অতৃপ্ত থাকিয়া ক্ষান্ত হইব নী। 
আপনীর মধুর প্রসাদাযৃত গীতাবর্ণনীয় উদ্যত হইয়া ভাগ্যবলে 
আমি দ্বিগুণিত বল পাইয়াছি । আমার বাণী কত কল্প সত্যালাপ 
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তপস্তা আচরণ করিয়াছে তাহার ফলেই এই গীতা মহাদ্বীপ 
প্রাপ্তি। )অসংখ্য অসাধারণ পুণ্যানুষ্ঠানের ফলম্বরূপ আপনার 
গুণবর্ণনের সামর্থ পাইয়াছি। জীবনের অরণ্যে মৃত্যুর গ্রামে 
আসিয়া পৌছিলাম। এখন দেই সঙ্কট দূর হইয়াছে। 'ত্ীতা 
নামে প্রসিদ্ধ অবিদ্ভা পরাভবকারী আপনার কীনত্তি সর্বদা স্তৃতির 
যোগ্য ।) নির্ধনের গৃহে মহালক্মী কৌতুক করিয়াও আসিয়া 
বসিলে তাহাকে আর নির্ধন বলা যায়? অন্ধকার স্থানে 
ভাগ্যবশে স্ুর্য্যের আগমন হইলে অন্ধকারই তখন সংসারের 
নিমিত্ত আলোকময় হয় নাকি? যাহার মহিমার সমীপে সমগ্র 
বিশ্ব ধুলিকণার হ্যায় তাহাকেও ভক্তি বলেই পাওয়া যায় না কি? 
বস্ততঃ গীতাসিদ্ধান্ত প্রকাশ করা আমার সমীপে আকাশ কুম্ুমের 
ভ্রাণ লওয়ার ন্যায় অসন্তব হইলেও সর্বশক্তিমান আপনি উহ 
পুর্ণ করিলেন । (ভ্ঞানদেব বলিলেন_ আপনার কৃপায় অগাধ 
শীতা-শ্লোকার্থ আমি নিরূপণ করিতেছি 

পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জনের প্রতি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত উপদেশ 
করিয়াছেন । উত্তম চিকিৎসক প্রথমতঃ দেহের দোষ বর্ণনা 
করেন। শ্রীকৃষ্ণও সম্পূর্ণ উপাধিকে বৃক্ষের উপমা বলিয়াছেন । 
অবিনাশী জীবাক্সাকে পুরুষরূপে বর্ণণায় তাহার উপাধিগত 
চৈতন্য স্বরূপ স্পষ্ট বুঝাইয়াছেন। অনন্তর উত্তমপুরুম বর্ণনায় 
পরমাতআ্মতত্ প্রকাশ করিয়াছেন । আত্ম-প্রাপ্তির আস্তিক ও 
শ্রেষ্ঠ সাধন জ্ঞানেরও স্বরূপ বিশদ ভাবে বলিয়াছেন । অতএব 
এই অধ্যায়ে নিরূপণ করিবার আর কিছু বাকী রহিল না। 


চু 
| 
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কেবল গুরু ও শিষ্ের প্রেমের পরিচয়ই দেওয়া হইতেছে, কেহ 
কেহ হয়তো এরূপ বুঝিবেন কিন্তু ইহাতে অন্য মুযুক্ষু শঙ্কিত 
হইবেন। ত্রিলোক নামক শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চদশঅধ্যায়ে একটি শ্লোকে 
এইরূপ বলিয়াছেন যে, পুরুষোত্তম ভগবানের মিলনেই সর্র্বজ্ঞতা 
সিদ্ধি এবং ভক্তির পরিণতি । উহাতে সন্তষ্ট হৃদয়ে জ্ঞানেরই 
প্রশংসা কর! হইয়াছে | দ্রষ্টা জীব যেজ্ঞানে প্রপঞ্জের বিনাশ 
করিয়৷ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টরূপ হইয়া আনন্দ সাম্রাজ্যে আরাঢ 
হয়, সেই বলবত্তর উপায় জ্ঞানের অতিরিক্ত আর দ্বিতীয় নাই । 

প্রভু বলিলেন, যথার্থ জ্ঞান সকল উপায়ের শ্রেষ্ঠ । 
আত্মজিজ্ঞান্থ প্রস্ন হৃদয়ে সেই জ্ঞানের নিমিত্ত নিজের জীবনকে 
উৎসর্গ করিবে । তবে প্রেমের চিহ্ন এই যে, প্রীতি হইলে উহা 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। জিজ্ঞান্বরও ভাল করিয়া জ্ঞানের প্রতীতি 
না হওয়। পর্্যস্ত অপ্রাপ্ত জ্ঞান-প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত-জ্ঞান রক্ষার নিমিত্ত 
অবশ্যই উৎকণ্ঠা থাকিবে । এই নিমিত্ত জ্ঞান যথার্থ কিভাবে লাভ 
করা যায়, উহার বিরোধী কে আছে-_ঘে জ্ঞানোদয়ে বাধা প্রদান 
করে, অথবা উদ্দিত হইলেও কুটিল পথে লইয়া যায়, ইত্যাদি 
কেমন করিয়া জান] যায়? জ্ঞানের বিদ্বুকারীকে পথেই পরিবজ্ঞন 
পূর্বক সহায়ক সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করা প্রয়োজন। জিজ্ঞান্ু- 
গণের হৃদয়ে যে এরূপ ইচ্ছার উদয় হইয়াছে, তাহা পূর্ণ করিবার 
নিমিত্ত শ্রীলক্মীপতি পুনরায় বলিতেছেন । 

জ্ঞানী যাহাদ্বারা উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ করে এবং শাস্তির বৃদ্ধি 
হয় এখন সেই দৈবী সম্পদের মহিমা বলিব। অজ্ঞানের অধীন 
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হইয়া যাহাদ্বারা রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়, সেই আস্মুরী সম্পদের 
ব্যাখ্যাও করিব । ইষ্ট ও অনিষ্ট কারক এই সম্পত্তির কথার 
উপক্রম নবম-অধ্যায়ে করা হইয়াছে । উহা পরে বলিব, তবে 
অন্য প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এখন প্রসঙ্গ অন্ুসারেই 
নিরূপণ করিব । পৃর্োক্ত সিদ্ধান্তের নিমিত্ত ষোড়শ অধ্যায়ের 
সহিত সমন্বিত করিয়া বুঝিতে হইবে । পুরর্বাধ্যায়ের প্রস্তাবিত 
জ্ঞানের হিত বা অহিত সাধনে দৈবী ও আন্মুরী ছুই সম্পদ্‌ সমর্থ ॥ 
ইহাদের মধ্যে প্রথমতঃ দৈবী সম্পদৃ। সেমুমূক্ষুর পথে পৌছায় 
এবং মোহ রাত্রিতে ধর্মের মশাল ধরে, যে একটি বস্তু অনেক 
বস্তর প্রাপ্তি ঘটায় তাহাকেই সংসারে সম্পত্তি বলে। দৈবী- 
সম্পদ্‌্বলে শ্ুখপ্রাপ্তি হয়। দৈবগুণ একমাত্র আশ্রয়যোগয 
উহা! বর্ণন করিতেছি-__ 


অভরং সত্সংশুদ্ধি জ্কবীনযোগব্যবস্থিতিঃ | 
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়ভ্তপঃ আর্জবম্‌ ॥ ১॥ 


শ্রবণ কর। সেই দৈবগুণের সব্বপ্রথম “অভয়”১ | বন্যায় 
ঝাপাইয়া না পড়িলে ডুবিবার ভয় কি?__সুপথ্য সেবনকারীর 
গৃহে রোগের সন্তাবনা আছে কি1?-সেইভাবে অহঙ্কারের 
কর্মাকর্ম্মে মনকে যাইতে না দিয়া সংসারভয় তাগ করিতে হয়। 
এক্যভাবের বিস্তার দ্বারা সমগ্র জগৎকে আত্মস্বরূপ জানিয়া 
ভয়বার্তাকে দূরে তাড়াইয়৷ দিবে । লবণখণ্ড জলে ডুবিয়া 
জলাকার হয়, সেইরূপ জীবাভিমানখণ্ড অদ্বৈতে ডুবিয়া গেলে 
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ভয় থাকে না। উহাই “অভয়” । সম্যক জ্ঞান লাভের সীমা 
এই । সত্বশুদ্ধি এই লক্ষণেই জানিয়া লইবে। 

ভস্ম জ্বলেও না নিভেও না। চন্দ্র অমাবন্তায় ক্ষয়ের হানি 
বা প্রতিপদের বৃদ্ধি অপেক্ষা না করিয়া মধ্যস্থ হইয়া স্ৃক্ম অবস্থায় 
থাকে, গঙ্গা বর্ষার অন্তে গ্রীষ্মের পুর্ব পর্য্যস্ত নিজের স্বরূপেই 
থাকে, তাহার হাস বা বৃদ্ধি হয় না, তদ্রপ সঙ্কল্প বা বিকল্পদ্বারা 
আকৃণ্ঠ না হইয়া রজঃ ও তমোগুণের প্রবৃত্তি ত্যাগ পুররবক বুদ্ধি 
আত্মানন্দের উপভোগ করে । ইন্দ্রিয়গণ অনুকূল বা প্রতিকূল 
বিষয় উপস্থিত করিলে বা কেহ কোন অনিষ্ট করিলেও বিস্মিত 
হয় না। প্রোষিতভর্তকা নারীর ন্যায় বিরহ-ছঃখের সমীপে লাভ 
ও হানি সত্বশুদ্ধ জীব কিছুই গণনা করে না। সৎস্বরূপের 
রুচিতে অনন্য বুদ্ধি লাভের অবস্থাই “সত্তৃশুদ্ধি”২ । 

কেশিনিশ্দন শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বলিলেন । আত্মলাভের 
নিমিত্ত জ্ঞান বা যোগ যেদিকে প্রাণের অভিলাষ হয়, সম্পূর্ণ চিত্ত 
বৃত্তি সমর্পণ করিবে । উহা ঠিক নিফষাম মনুষ্যের পূর্ণাহ্ুতির 
ন্যায় হওয়া প্রয়োজন । কুলীন আপন কন্যাকে উত্তম কুলেই 
সমর্পণ করে । শ্রীলক্ষমী শ্রীমুকুন্দেই স্থির হইয়া অবস্থান করেন । 
প্রভু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_-বিকল্প রহিত হইয়া যোগ ও জ্ঞানেই 
বৃত্তিস্থ হইয়া থাকিবে । ইহাই তৃতীয় গুণ “জ্ঞান-যোগ- 
ব্যবস্থিতি”৩ | 

কায়মনোবাক্যে যথাপ্রাপ্ত ধনদ্বারা শক্র হইলেও আর্তকে 
বঞ্চনা না করা দান । হে ধনঞ্জয়, পথিককে বৃক্ষ যেরূপ অবিচারে 
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ফুল, ফল, ছায়া, যূল ও পত্রে আপ্যায়িত করে সেই রীতি 
অনুসারে যথাবসরে মন ও ধনদ্বারা ছুঃখীর সহায়তা করাকে 
“দান”৪ বলা হয় । ইহাকে মোক্ষ প্রকাশকারক অগ্তন বলা যায় । 
এখন দমের লক্ষণ শ্রবণ কর। উহাতে ভোগ্য বিষয় ও 
ইক্দ্িয়কে নিয়মিত করে । নির্মলীফল বা ফিট্কারী জলের 
গলদ পৃথক করিয়া দেয়। দম ইন্দ্রিয় দ্বারে বিষয় মাত্রের 
বাতাস লাগিতে দেয় না। উহাদিগকে বন্ধন করিয়া প্রত্যাহারের 
হস্তে সমর্পণ করিয়া দেয় । প্রবৃন্তিগুলিকে চিত্তে প্রবেশ করিতে 
বাধা দিয়। দশ ইন্দ্রির দ্বারে বৈরাগ্যের অগ্রিজ্বালাইয়া দেয় । 
গ্রত্যেকটি শ্বাসের সহিত বহু কঠিন ব্রতাচরণ করিতে হয়, 
দিনরাত্রি এই ত্রতে থাকিয়া! অবকাশ পাওয়া যায় না। উহাকেই 
“দম”"€« বলা যার 

এখন সংক্ষেপে যঙ্ছের অর্থ বলিব । ব্রাঙ্গণ হইতে স্ত্রীলে।ক 
পর্যস্ত আপন আপন অধিকার অন্থসারে যথোপযুক্ত সবর ত্বম 
আচরণ এবং যথা নিদ্দিষ্ট ধর্ম ও দেবতাকে শাস্ত্রান্রুসারে বিধি 
পূর্বক বথারীতি ঘজন করিবে । ব্রাহ্মণের যজনাদি ষট্‌ কন্মমানুষ্ঠান 
ও শৃদ্রের ভগবদ্বন্দন এই উভয় যজ্ঞই সমান ফলদায়ক। 
সকলেরই নিজের নিজের অধিকার অনুসারে যজ্ঞ করা কর্তব্য । 
উহাতে ফলের আশারূপ বিষ মিশ্রিত করা উচিত নয় । আমি 
এই যজ্ঞ করিতেছি, এই ভাব প্রকাশ করা উচিত নয় । নিজে 
বেদজ্ঞানের আশ্রয়স্থান হইয়া থাকিবে । হে অর্জুন, শাস্ত্রোক্ত 
“যজ্ঞ”৬ ইহাকে বলে । মোক্ষ পথে যজ্ঞ এক জ্ঞানবান সঙ্গী । 
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খেলিবার গোলককে ( বল ) ভূমিতে আঘাত করা 
আঘাত নয়। উহা পুনরায় হাতে লইবার চেষ্টা। ক্ষেত্রে 
বীজ ছড়াইয়া দেওয়া_ ছড়াইয়া ফেলা নয়। উহা ফসলের 
নিমিত্ত বীজ বপন। রক্ষিত বস্তুর অন্বেষণের নিমিতৃও 
প্রদীপের প্রয়োজন হয়। ফল প্রাপ্তির আশায় বৃক্ষের মুলে 
জল সেচন করিতে হয়। নিজের মুখ ভাল করিয়া 
দেখিবার জন্যই দর্পণ বারবার আদর করিয়া পরিফ্ষার করা 
হয়। সেইরূপ শান্ত্র-প্রতিপাঙ্ত ঈশ্বরের পরিচয় লাভের 
নিমিত্ত নিরভ্তর শ্রুতির অভ্যাস করা প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ 
ব্রহ্মস্থত্র পাঠ করিবেন । অপরে তত্বলাভ করিবার নিমিত্ত 
স্তোত্র এবং নাম মন্ত্র পাঠ করিবে । ইহাকেই হে পার্থ, 
“ম্বাধ্যায়”৭ বলা হয়। 

এখন তপঃ শব্দের অভিপ্রায় বলিতেছি__যথাসব্বস্ব দান, 
অন্যথা খরচ করাকে বুথ! মনে করা, বনস্পতির ন্যায় ফল প্রসব 
করিরা নিজে নিজেই শুক হওয়া, ধূপের ন্যায় নিজে অগ্নিতে 
জ্বলিয়া অপরকে গন্ধদান করা, চন্দ্রের স্তায় কুষ্ণপক্ষকে বৃদ্ধি 
করিয়। নিজে হ্রাস পাওয়ার রীতিতে_হে বীর, আত্মন্বরূপের 
প্রাপ্তির নিমিত্ত দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে হ্রাস করাই 
“তপত্তা”৮। তপস্যার রূপ ভিন্ন প্রকারও আছে, তথাপি 
রাজহংসের ছুধ ও জল পৃথক্‌ করার হ্যায় দেহ ও জীবের সংগঠন 
ভাঙ্গিয়া যায়, এরূপ বিবেককেই তপঃ বলিয়া বুঝিবে। জাগ্রত 
অবস্থায় স্বপ্নের ঘোর থাকেনা । সেইরূপ যাহার আত্মার দিকে 
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দৃষ্টি প্রসারিত হইতেই বুদ্ধির সঙ্কোচ হয়, এরূপ আত্মা- 
বলোকনের প্রবৃত্তিই তপস্যা । 

বালকের হিতের নিমিত্তই মাতার বক্ষে অমৃত-_-সকল 
ভতেই চৈতন্যের সমভাবে অধিষ্ঠান__সেই ভাবে সকল প্রাণীর 
প্রতি সৌজন্যই “আর্জব”৯ ॥ ১ ॥ 


অহিংসা সত্যমক্রো ধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্‌ | 
দয়! ভূতেঘলোলুপত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্‌ ॥ ২ ॥ 


কায়মনোবাক্যে জগতের সখের হেতু চেষ্টা করাকে 
“অহিংসা”১০ বলে। যে তীক্ষ অথচ মৃদ্ব, চামেলির প্রস্ফুটিত কলির 
হ্যায় শ্গন্ধি, চন্দ্রালোকের হ্যায় শীতল স্পর্শ, যাহার দর্শনমাত্র 
রোগ নিবারণ করে, রসনায় কটু অন্নুভব হয় না, পরমৌষধের 
হ্যায় । মুদ্ব স্বভাব জলের মত যে কমলদলকে নাচাইয়া দেয়, 
পাহাড়কেও কাণিন্যে চূর্ণ করিতে পারে, সন্দেহ দূর করিতে লৌহ 
হইতেও স্কিন, শ্রবণীয় গুণে মধুরও লজ্জা সম্পাদক, যাহার 
শ্রবণমাত্র কর্ণেরও কথা কহিবার ইচ্ছা! জন্মে, সত্যের বলে ব্রহ্গের 
হ্যায়, সকলেই প্রিয় বলিয়! কাহারও সহিত যে প্রতারণা করে না, 
যথার্থ হইলেও কাহারও মর্মে আঘাত করে না, ব্যাধের সঙ্গীত 
মধুর হইলেও প্রাণনাশক, অগ্নি দ্বারা কার্যযসকল সৃসম্পন্ন 
হইলেও উহাতে তাপ আছে, শ্রবণে মধুর হইলেও মর্মস্তদ বাণী 
রাক্ষসীর তুল্য, অপরাধ করিলে বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াও 
লালনের কালে মাতা শিশুর প্রতি কুসুমকোমল। 
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যে স্ুখদায়ক এবং পরিণামে যথার্থরূপে পরিণত উহাকেই 
“সত্য'১১ বলিয়া জানিবে। প্রস্তরে জলসেচন- করিলে অঙ্কুর 
উদগমের সম্ভাবনা নাই। কাজীর জল মন্থন করিলে নবনীত 
পাওয়৷ যায় না। সর্পের খোলসের শিরে পদাঘাত করিলেও 
উহা! ফণ! তুলিয়! ঈাড়ায় না । বসন্তকাল সমাগমেও আকাশে 
কুন্ুম বিকসিত হয় না। ব্ববেশ্যা রম্তাও শুকদেবের মনে কামনা 
জাগ্রত করিতে অসমর্থা। ভস্মে ঘৃতাহুতি দিলে উহা জলিয়া 
উঠে না । যেসকল কথায় বালকেরও ক্রোধ হয়, উহা একত্র 
করিলেও যাহার ক্রোধ হয় না। ব্রহ্মার পাদস্পর্শেও মৃতমানষ 
জীবন পায় না। চেষ্টাসত্বেও যাহার ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করা যায় 
না। তাহারই “অক্রোধ”১২ ভাব । মুত্তিকার ত্যাগে মুন্ময় ঘট» 
তন্ত ত্যাগে বস্ত্র বীজ ত্যাগে বৃক্ষ, নিদ্রা ত্যাগে নানা স্বপ্রঃ 
জলত্যাগে তরঙ্গ, বর্ষা ত্যাগে মেঘ, এবং ধন ত্যাগে উপভোগ 
পরিত্যক্ত হয়। সেইবনপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেহাত্ববুদ্ধি ত্যাগ 
করিয়া সম্পূর্ণ সংসারের বিষয় “ত্যাগ'১৩ করিবে 
“*্ইহা শ্রবণে ভাগ্যবান অর্জুন বলিলেন, সুন্দর হইয়াছে” 
এখন শাস্তি কাহাকে বলে বুঝাইয়া দিন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_ 
বেশ শ্রবণ কর। জরে ও জ্ঞাতাকে বিলীন করিয়া জ্ঞানও 
বিলীন হইয়! গেলে শাস্তি বলা যায়। প্রলয়ের জল নিখিল 
বিশ্ব প্লাবিত করিয়া নিজেই মেঘ পুর্ণ করে। কোথায় কাহার 
উদ্‌গম, কোন্‌ দিকে প্রবাহ, সমুদ্রই বা কোথায় এই ব্যবহারিক 
ভেদ লোপ পায়; তখন সকলই জল কিনা উহা দেখিবারও 
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লোক বাঁচিয়া থাকে না। সেইরূপ জ্ঞেয়েরে আলিঙ্গন 
মাত্র জ্ঞাতৃত্ব লোপ পায়, হে কিরীটি, ইহাই “শাস্তির”১৪ স্বরূপ । 
স্থবচিকিৎসক কষ্টদায়ক রোগ নিবারণের পুরে এই ব্যক্তি আপন, 
এ ব্যক্তি পর, এরূপ বিবেচনা করেন না, বা কর্দমে পতিত গাভীর 
দুর্দশায় করুণ হৃদয় ব্যক্তি এরূপ চিন্তা করেনা যে, গাভীটি 
দুগ্ধবতী কিনা? জলে মজ্জমান ব্যক্তিকে বাচাইতে গিয়া কৃপালু 
ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে না “তুমি ব্রাহ্মণ না শুড্র!” তাহাকে বাঁচাইবার 
নিমিত্ত সে সব্বতোভাবে যত্র করে । দুর্ভাগ্যব্রমে কোনও পতি- 
ব্রতাকে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি নগ্ন কবিলে শিষ্টব্যক্তি তাহাকে বস্ত্রপরিধান 
করাইয়া! তংপর বাক্যালাপ করে । অজ্ঞান, প্রমাদ প্রভৃতি দোষের 
হেতু অথবা জন্মান্তরের দুক্কৃতিবশে নিন্দনীয় বিষয়ে মগ্ন ব্যক্তিকেও 
স্বন্দরভাঁবে সহায়তা করিয়া সেই ছুঃখ ভুলাইয়া দেওয়া-__অপরের 
দোষ নিজের দৃষ্টি দ্বারা শোধন পৃবর্বক কৃপা করা, পুজার পরে 
পুনরায় দেবদর্শনের হ্যায় বপনের পর ক্ষেত্রে গমনের হ্যায় 
অতিথিকে ভোজন করাইয়৷ প্রসাদ লওয়ার হ্যায়__নিজের গুণে 
অপরের ন্যুনতা দূর করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা__কখনও 
কাহারও প্রাণে ব্যথা না দেওয়ান প্রকাশ না করা 
পতিতকেও পুনরায় তুলিয়া লইবার চেষ্টা করা-_হৃদয়ে ক্ষত না 
করা__নীচকেও উত্তমের ন্যায় দেখিতে কুষ্টিত না হওয়াকে হে 
কিরীটি, অপৈশুন্যের লক্ষণ জানিবে। এই “অপৈশন্য'১৫ 
মোক্ষপথে প্রধান শিবিকা । 

এখন ““দয়ার”১৬ কথা বলিব । পূর্ণচন্দ্র শীতলজ্যোৎনা 
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বিতরণে বড় ছোটর বিচার করে না। সমর্থব্যক্তি দ্বঃংখ-মোচনেও 
উত্তম অধমের বিচার করে না। জল নিজে নষ্ট হইয়াও মুমুষু 
তৃণের প্রাণটিকে রক্ষা করে। দয়ালু অপরের দ্ঃখ দূর করিতে 
ব্যাকুল হইয়া নিজের প্রাণদানকেও তুচ্ছ মনে করে । গর্ত পূর্ণ না 
করিয়া জল বাহিরে যায় না। দয়ালুও লোকের সন্তোষ বিধান না 
করির। অগ্রসর হয় না। সে পরের ছুঃখে পদে কণ্টক বিদ্ধের 
হ্যায় যন্ত্রণা অন্ভব করে এবং পরের লুখে সখী হইয়া শীতল 
বস্তর স্পর্শের ন্যায় উৎকুল্প হয় ৷ তৃষিতের নিমিত্তই জল, দয়ালুর 
জীবনও ছুঃখীর জন্য । মুত্তিমান দয়াত্বরূপ পরহিতব্রতে রত 
ব্যক্তির জন্ম হইতেই আমি তাহার সমীপে খণী। 

কমল প্রাণে প্রাণে সুধ্যের অনুসরণ করে। স্থধ্য তাহার 
মৃগন্ধ কিন্ত স্গর্শও করে না। বনশোভা বসান্তের অন্ুগামিনী হয় 
বসন্ত সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া চলিয়া যায় মহাবিষুঃ মহাসিদ্ধির 
সহিত লম্দ্ীকে প্রাপ্ত হইয়াও বিচলিত হন না । এহিক পারলেকিক 
ভোগ ব্বেচ্ছায় সেবক হইয়া থাঁকিলেও উপভোগের আকাত্কা 
করা উচিত নয় । যে অবস্থায় রহস্যের মধ্য দিয়াও অন্তরে 
বিষয়ের অভিলাষ উপস্থিত না হয়, তাহাকেই “অলোলুপতা”১৭ 
বলিয়া জানিবে 1 

মধুমক্ষিকার মৌচাক, জলচরের জল, পক্গীর বাধাশৃন্য অনস্ত 
আকাশ অথবা স্েহবতী মাতার শিশুর প্রতি যে শ্লেহ-বসস্তের 
্পর্শযুক্ত মলয় হিল্লোল, প্রিয়জনের দর্শন, শিশুর প্রতি দৃষ্টির 
শ্তায় কোমলতার সহিত জীবের প্রতি ব্যবহার. করিবে। স্পর্শে 
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অতি মৃত্র, আস্বাদে মধুর, ভ্রাণে সুগন্ধি, কাস্তিতে উজ্জল, কর্পুর 
অধিক পরিমাণে গলাধঃকরণ করিলে যদি হানিকর না হইত তবেই 
কপূুরের সহিত তাহার কোমলতার তুলনা হইত । মহাভূতকে 
আকাশ যেমন স্থান দিয়াছে অথচ প্রতি পরমাণুর মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছে, সেইভাবে বিশ্বের জীবনের 
অনুসারে জীবন ধারণ “মার্দব”১৮ | 

নৃপতি পরাজয়ে লজ্জায় ছুঃখিত হয়। সন্রান্তলোক নীচ 
অবস্থায় পড়িলে তেজোহীন হয় । অকস্মাৎ শ্বপচের ঘরে উঠিয়া 
সন্গযাসী লজ্জিত হয়। যুদ্ধে পরান্মুখ ক্ষত্রিয়ের লজ্জা রাখিবার 
স্থান থাকে ন।। পতিব্রতাকে যদি বিধবা নিমন্ত্রণ করে, রূপবতীর 
মহারোগ উৎপন্ন হয়, কোন মাননীয় সঙ্জনে নিন্দনীয় দোষারোপ 
করে, তবে কিরূপ সঙ্কট উপস্থিত হয়? এই সাদ্ধত্রিহস্ত পরিমিত 
দেহে শবের হ্যায় অবস্থান, বার বার জন্ম মৃত্যু, গর্ভস্থ মুত্ররসে 
মুণ্তি ধরিয়া! থাকা, দেহ ধারণ করিয়া নামরাপ ব্বীকার করা হইতে 
আর অধিক লজ্জাম্পদ কি আছে? পূর্বোক্ত দোষ স্মরণ করিয়া 
'দেহসংযোগ হইতে সাধুগণ সঙ্কৃচিত হন, ইহাঁকেই “লজ্জা”১৯ 
বলে। নির্লজ্জের সমীপে উহাই ভাল লাগে । 

সুত্র ছিন্ন হইলে কাষ্ঠপুত্তলী নৃত্য করে না । প্রাণায়ামে 
কর্মেক্দ্রিয় ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়। স্থর্ধ্য অস্ত গেলে কিরণ 
বিস্তার বন্ধ হয়। মনোজয়ে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অবস্থাও সেইরূপ । 
মন ও প্রাণকে সংযত করিলে দশ ইন্দ্রিয়ের পঙ্গু হইয়া! যাওয়ার 
ভাবটিকেই “অচাপল্য”২* বলে ॥ ২ ॥ 
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তেজঃ ক্ষমা ধুতি; শৌচমদ্রোহো৷ নাতিমানিতা | 

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ॥ ৩ ॥ 

ঈশ্বর প্রাপ্তির নিমিত্ত জ্ঞানযোগে প্রবৃত্ত হইলে ধৈর্যের অভাব 
থাকে না। মৃত্যু হইবে জানিয়াও পতিত্রতা প্রাণপতির নিমিত্ত 
অগ্রিপ্রবেশ ছ্ুঃখকে কিছুমাত্র ভয় করে না। বিষয়-বিষ ত্যাগ 
করিয়া নিজের প্রভুকে লাভ করিবার নিমিত্ত শূন্যমার্গেও ছুটিবার 
অভিলাষ হয় । যখন কোনও নিষেধ প্রতিবন্ধক হয় না, বিধির 
মর্যাদা রক্ষা চলেনা, এমন কি মহাসিদ্ধির লোভও প্রলুব্ধ করে 
না, এইভাবে যখন মন স্বভাবতঃ ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়, তখন 
আধ্যাত্মিক “তেজে”"র২১ পরিচয় পাওয়। যায় । 

সহনশীলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও যাহার মনে কিছু মাত্র 
গব্বান্বভব নাই তাহার ভাবকেই “ক্ষমা”২২ বলে। 

ইন্ড্রিয়ের বৃত্তি নষ্ট হইয়া যাউক, প্রারন্ধান্ুসারে রোগ 
আক্রমণ করুক, সব্বপ্রকার মঙ্জলময় অবস্থা লাভ হউক, অথবা 
সকল ছুঃখ দূর হইয়া যাউক, তথাপি যে অগঙ্ত্য ধধির ন্যায় 
ধের্্যবান হইয়া স্থির থাকে, গগনে ধুম রেখাকে বায়ু ক্ষণকালের 
মধ্যে উড়াইয়া৷ লইয়া যায়, তত্রপ হে পাণডব, ত্রিবিধ ছুঃখকে 
ক্ষণকালে যে উড়াইয়া দেয় এবং চিত্তক্ষোভের কালেও যে ধের্যয 
ধারণ করিয়! স্থির থাকে তাহার ভাবকেই “ধৃতি”২৩ বলে । 

শৌচ গঙ্গাজল পূর্ণ শুদ্ধ ব্বর্ণ কলসের ন্যায়। কামনা-শন্য 
দৈহিক কর্ম্মানুষ্ঠান ও অন্তরে শুদ্ধ বিবেক পোষণকে অস্তবর্বাহা 
“শৌচ”২৪ বলা যায় । 


৬২৮ জ্ঞানেশ্বরী 


গঙ্গা পাপ ও সন্তাপ ছুইই দূর করে, তটে বৃক্ষকে পোষণ করে 
এবং সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। সূর্য সংসারের অন্ধকার দূর 
করিয়া সম্পদ্‌ প্রাসাদ প্রকাশ করিয়াও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, 
সেইরূপ বদ্ধকে মুক্ত, নিমগ্রকে উদ্ধার, দ্রঃখীর দুঃখ দূর করিয়] 
দিনরাত্রি অপরের সুখ বৃদ্ধিকরা এবং নিজের স্বার্থের নিমিত্ত 
অপরের অহিতচিন্তা দ্বারাও বাধা না দেওয়াকে “আদ্রোহ”২& 
বলে। 

আমার সমীপে এগুলি যে ভাবে অনুভূত হইয়াছে, বর্ণনা 
করিলাম । হে পার্থ, শঙ্ষরের শিরে পৌছিয়া গঙ্গা সঙ্কুচিত 
হইয়াছিলেন । সম্মান প্রাপ্তিতেও হে সুমতি, লজ্জান্ুভব করাকেই 
“নিরভিমানিতা”২৬ বলিয়া বুঝিবে । পরবেন আমি ইহার অনেক 
বণনা করিয়াছি । এখানে উহারই পুনরুক্তি মাত্র । ত্রহ্মসম্পদ্‌ 
এই অভয় হইতে নিরভিমানিতা পর্যন্ত ষড়বিংশতি গুণযুক্ত | 
ইহারা মোক্ষবুপতির অগ্রদূত । এই দৈবী সম্পৎ বৈরাগ্যসাগর 
মিলিতা তীর্থমরী নিত্য নবগঙ্গা ৷ মুক্তিরূপা বালিকা এই গুণময় 
পুষ্পমাল্য নিরপেক্ছ বৈরাগ্য-বরের কণ্ঠে দিতে উৎকচ্িতা । এই 
ষড়বিংশতি গুণরত্রপ্রদীপ লইয়া গীতা নিজপতি পরমাতআ্মার 
আরাত্রিক করিতে সুসজ্জিতা ॥ গীতাসমুদ্রে দৈবীসম্পদ্‌-শুক্তিতে 
এই মহাযূল্য গুণ মুক্তানণির জন্ম । ব্রহ্মসম্পদ্‌ এই প্রকার 
অনিবর্চচনীয় । দৈবীসম্পদ্[ বর্ণনার পরে দোষকণ্টকাকীর্ণ 
আন্তরিকত্ঃখের মুকুলসদৃশ আস্মরীসম্পদ্ধ বর্ণনা করিব । অন্রুপ- 
যোগী হইলেও ত্যাজ্যবস্ত ত্যাগের নিমিত্ত জানা প্রয়োজন । 
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মনোযোগ পুর্ধবক শ্রবণ কর । ঘোর পাপসমুহ নরকছুঃখ বৃদ্ধি- 
করিবার নিমিত্ত থে সংসার গঠন করিয়াছে, উহাই আস্মুরী 
সম্পদ্‌ । বিষবর্গের নামই কালকুট। দোষের সমষ্টিই আস্মুরী 
সম্পদ্‌ ॥৩।॥ 


দন্তে। দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধ পারুয্যমের চ। 
অজ্ঞানং চাভিজাতল্য পার্থ সম্পদমান্থুরীম্‌ ॥8॥ 


ইহাদের মধ্যে যে বীরের শ্রেষ্ঠ কীন্তি তাহার নাম দন্ত । 
মাত] তীর্থরূপা হইলেও তাহার নগ্রমুত্তি দেখিলে পতিত হইতে 
হয়। গুরূপদিষ্ট বিদ্যা ইষ্টদা হইলেও চতুস্পথে চীৎকার করিয়া 
উহা প্রকাশ করিলে অনিষ্ট হয়। যে নৌকা বন্যার জলেও 
অনায়াসে পরপারে লইয়া যায়, মাথায় করিয়া লইলে উহা 
লইয়া জলে ডুবিতে হয়। .হে পাুনন্দন, জীবন প্রদায়ক 
অনেরও সেবার সময় উহার বর্ণনায় উহা বিষের মত হয়। 
ইহলোক পরলোকের সঙ্গী পরিত্রাণকারী ধর্মকে লইয়া 
বড়াই করিলেও পাপ হর। ধর্মের বাণী চতুস্পথে 
শুমাইতে গেলে উহা অধন্মই হয়। উহাকেই “দন্ত” বলিয়। 
জানিবে। , 

মুর্খের রসনায় চারিটি আক্ষরের বিন্দু পতিত হইতেই সে 
তত্বজ্ঞানীর সভাকেও হীন বলিরা মনে করে। মগ্পায়ী অশ্ব- 
চালকের ঘোড়া এরাবতকেও তুচ্ছ মনে করে । কণ্টক বৃক্ষে 
থাকিয়া গিরগিটি স্বর্গকেও তুচ্ছ মনে করে। তৃণ মাত্র ইন্ধন 


৬৩০ জ্ঞানেশ্বরী 


পাইয়াই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আকাশ ছু'ইতে চায়। ডাবরের 
জলেই ক্ষুদ্র মীন সমুদ্রের গর্ব অনুভব করে । 

ভাগ্যবশে দরিদ্র একদিন স্ুখাগ্ স্থপেয় পাইয়াই মন্ত হয়। 
যে লোক স্ত্রী, ধন, বিগ্ভার প্রশংসা! শুনিলে প্রমত্ত, মেঘের 
ছায়া দেখিয়া বাসগৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলে, মৃগ-তৃষ্চিকার দর্শনে 
গৃহস্থ কৃপ বন্ধ করেবা সম্পত্তির আশায় উন্মত্ত হয় তাহার 
ভাবকে “দর্প” বলে। 

সংসারে বেদে বিশ্বাসী লোক আছে । শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বর 
আরাধনা করে, এরূপ লোকের অভাব নাই। স্ুর্য্যই একমাত্র 
আলোকদাতা । সার্বভৌমপদই স্পৃহনীয় বস্তু । জীবিত থাকাই 
সব্বাপেক্ষা প্রিয় । এই সকল বর্ণনায় যাহার মাৎসর্্য ভাবের 
উদয় হয়। যে বলে তোমার ঈশ্বর আমি গিলিয়া খাই। ঘে 
আমার মর্ধ্যাদাকে খব্ব করে সেই বেদকে বিষ দিয়া হত্যা কর; 
পতঙ্লের চক্ষে দিনের আলোকজ্যোতি ভাল লাগে না, খগ্যোৎ 
ভূর্য্যকে ঘুণা করে, টিট্রিভ সমুদ্রের সহিত স্পর্ধা করে, সেইরূপ 
অভিমানের মোহে ঈশ্বরের নামও যাহার সহ হয় না; পিতাকেও 
যে_শবক্রু বলিয়া মনে করে, নিজের গরিমায় এরূপ অভিমানীর 
“অভিমান” রৌরব নরকের একটি প্রশস্ত পথ । 

অপরের মুখ দেখামাত্র যাহার মনোবৃত্তিতে ক্রোধের বিষ 
উঠিতে থাকে । তপ্ত তৈলে পতিত শীতল জলের দুরবস্থা । 
চন্দ্রোদয়ে শুগালের ক্ষুন্ধতা । বিশ্ব প্রকাশক সূর্য্য দেখিয়াও 
প্রাতঃকালে পেচকের চক্ষু জ্বালা । সুখময় প্রভাত চোরের 
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নিকট মৃত্যু হইতেও নিকৃষ্ট। সর্প দ্ধ পান করিলেও * উহা! 
বিষরূপেই পরিণত হয় । বাড়বানল সমুদ্রে জলপান করিয়াও 
জ্বলিতে থাকে কখনও তাহার শান্তি নাই। সেইরূপ অপরের 
বিদ্যা, বিনোদ, এই্বধ্য, সৌভাগ্যাদি দর্শনে অধিক ক্ষোভ উৎপন্ন 
হয় তাহারই নাম “ক্রোধ । যাহার মন সর্পের গর্ত, চক্ষু 
জ্যামুক্ত বাণ, বাক্য বৃশ্চিকের বর্ষণ, অন্যান্য ব্যবহার লৌহময় 
করাত, যাহার অন্তর ও বাহিরে এই প্রকার তীক্ষতা তাহাকে 
অত্যন্ত শীচ “পারুষ্ের” মুত্তি বলিয়া জানিবে । 

অজ্ঞতার লক্ষণ শ্রবণকর। শীতল বা উষ্ণ স্পর্শের ভেদ 
প্রস্তর জানে না। জন্মান্ধ রাত্রি ও দিনের পার্থক্য বুঝে না । 
উদরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে খাগ্াখাগ্ভ বিচার থাকে না। 
স্পর্শমণি ন্বর্ণ বা লৌহের বিচার করে না। চামচ বহু রসে 
প্রবেশ করিলেও কাহারও আস্বাদ লইতে সমর্থ নয়। বায়ু 
ভাল মন্দ পথের বিচারহীন। কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অন্ধ 
বালকের ন্যায় ভাল মন্দ না দেখিয়া অবিচারে মুখে দেওয়ার মত 
পাপ পুণ্যের খিচুড়ী খাইয়া মধুর বা'তিক্ত বিচারের অক্ষমতার 
দশাই “অজ্ঞান” । 

ছয় প্রকার দোষের কথাই বলিলাম। ইহাদের আশ্রয়েই 
আম্মুরী-সম্পদ্‌ বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সর্পের আকার ছোট হইলে 
কি হয়, উহার বিষ খুব বেশী। অগ্নির তিনটি কুণ্ড ছোট 
দেখিলে কি হয়, উহার প্রাণাহুতির নিমিত্ত বিশ্বও অল্প । 
ত্রিদোষ সাম্নিপাত হইলে ব্রহ্মার শরণেও মৃতুন অনিবার্য । 
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ত্রিদোষের দ্বিগুণ ছয় দোষ সেইরূপই জানিবে। ইহারাই 
সম্পূর্ণ আসুরী-সম্পদের মহিমা প্রচার করে ; ইহাদের অল্প মনে 
করিও না। দুঃখের দিনে মন্দ গ্রহগণ এক রাশিতে মিলিত 
হয়। নিন্দুকের সমীপে সকল পাপই পৌছিয়া যায়। মুমূর্ুর 
সকল রোগ একবারে দেখা দেয়। খারাপ সময়ে ক্রুর যোগ 
উপস্থিত হয়; বিশ্বস্ত জন চোরের হাতে পড়ে । ভীত মানুষ 
হঠাত বন্যায় ভাসিয়া যায়। এই দোষেও হঠাৎ মানুষের অনিষ্ট 
উৎপাদন করে। মৃত্যু সমাগত হইলে স্থপ্ত বৃশ্চিকও দংশন 
করিয়া মুগকে মারিয়া ফেলে । অবোধ মানুষও তদ্রুপ এই 
ছয়টি দোষের কবলে পড়ে । মোক্ষপথে ষে তিলাঞ্জলি দিয়াছে, 
সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিতে অক্ষম হইয়া সংসারে ডুবিয়া আছে; 
অধম যোনি হইতে উঠিতে গিয়া যে স্থাবরেরও হীন হইয়াছে । 
তাহাতেই এই আন্ুুরী-সম্পদ্‌ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় । ছুই প্রকার 
সম্পদের কথাই আমি পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণনা করিলাম ॥ ৪ ॥ 


দৈবী সম্পদ্‌ বিমেঞ্ক্ষায় নিবন্ধীয়ান্থরী মতা। 

ম] শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাগ্ডব ॥ ৫ ॥ 

দৈবী সম্পদ মোক্ষ-তুর্য্যের অরুণোদয় । আস্মরী-সম্পদ্‌ 
মোহময় লৌহ শৃঙ্খল । ইহাতে ভীত হইও না। দিবা কখনও 
রাত্রির ভয়ে ভীত হয় না। হে ধনপ্তীয়, এই ছয় দোষকে আশ্রয় 
দিলেই বন্ধন করে। হে পাগডব, দৈবীসম্পদের বলে তুমি 
কৈবল্য-স্থখ লাভ কর ॥ ৫ ॥ 
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ঘ্বৌ ভূতসর্গে ৷ লোকেন্মিন দৈব আস্বর এব চ। 
দৈবে। বিস্তরশঃ প্রোক্ত আহ্থরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥ 


উভয় সম্পত্তিমান মন্য্ের ব্যবহারের পরিচয় অনাদিসিদ্ধ । 
নিশাচর রাত্রিতেই বহির্গত হয়, মনুষ্য দিবাভাগে কার্য্য করে । 
হে কিরীটি, এই সংসারেও দৈবী ও আম্ুরী উভয় স্য্টির জীব 
আপন আপন বৃত্তি অনুসারে চলে । দৈবীস্যষ্টির কথা পুর্ব্রে 
জ্ঞানের পরিচয় দেওয়ার প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। 
আস্মুরীস্ষ্টির কথা বলিব । বিশেষ মনোযোগ পুবর্কক শুনিও । 
বাগ্য বিনা ধ্বনি শুনাইবে কে? পুষ্পভিন্ন মকরন্দ মিলিবে 
কোথায়? ছুই একটি দেহ ধারণ না করিলেও এই আস্মুরী 
প্রকৃতির পরিচয় হর না। ইন্ধনে প্রকাশ পাইলে অগ্নি 
দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাণীর মধ্যে অভিব্যক্ত হইলেই আস্ুরী 
প্রকৃতির পরিচয় পরিস্ফুট হয়। সেই সময় দেহের অবস্থা ইচ্ষুর 
হ্যায়। বর্ধার সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষুর রস বৃদ্ধির ন্যায় আস্মরী-প্রকৃতি 
জীবের দেহদশায় বৃদ্ধি পায়। সেই দোষধুক্ত ব্যক্তির কথা 
শ্রবণ কর ॥ ৬॥ 

প্রবৃত্ভিং চ নিবৃভিঞ্চ জনা ন বিছ্রাহ্থরাঃ | 

ন শৌচং নাপি চাঁচারে! ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥ 

পুণ্য বা পাপে প্রবৃত্ত হইব এ সম্বন্ধে তাহার মন 


অন্ধকারাবৃত | গুটি পোকা: ভিতরে যাওয়া বা বাহিরে 
আসিবার পথ চিন্তা না করিয়া বিপদে পড়ে । মুর্খ ধণ শোধ 
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হইবে কিনা উহা! বিচার না করিয়াই চোরের হাতে ধন সমর্পণ 
করে । আস্মুরজনও প্রবৃত্তি নিবৃত্তির খবর রাখে না 
শুচিতার কথা স্বপ্নেও জানে না। কোকিল কৃষ্ণবর্ণ ত্যাগ 
করিতে পারে, কাক শুভ্র হইতে পারে, রাক্ষসও মাংস 
ত্যাগ করিতে পারে, হে ধনঞ্জয়, মগ্য পাত্র কখনই পবিভ্র 
হয় না, সেইরূপ আন্ুুরী প্রকৃতিরও শৌচ থাকে না। 
বৈধ কর্মে বাসনা, পূর্বপুরুষের রীতি অন্থুসারে জীবন যাপন» 
শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ান্ষ্ঠান সে পছন্দ করে না। ছাগলের গতি, বায়ুর 
প্রবাহ বা অগ্নির জ্বালার কোনও স্থিরতা নাই; আন্মরজনও 
স্বেচ্ছাতন্ত্রে জীবন যাপন করে । সত্যের সহিত তাহার নিত্য 
বৈর-ভাব । বৃশ্চিক বিষময় দংশনে সুড়ন্ুড়ি দিয়াছে, ইহা! যদি 
সত্য মনে হয়, তবেই তাহার সমীপে সত্য কথার সম্ভাবনা । 
অপান দ্বারে স্থগন্ধের নির্গমন অসম্ভব-_আম্থরজনের সমীপেও 
সত্য পাওয়া দর্থট । সে স্বভাবতঃ কুৎসিত আচারযৃক্ত ৷ 
তাহার কথা কেমন? উটের শরীর কত মস্থণ হইবে? 
তাহারও অবস্থা সেইরূপ । ধুম বিনির্গমের পথে যেমন বক্‌ 
বক্‌ করিয়া ধুম নির্গত হয়, তাহার কথাও সেইরূপ ॥ ৭॥ 


অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌ | 
অপরস্পরসম্ভুতং কিমন্যৎ কাঁমহৈতুকম্‌ ॥৮| 
জগতের অনাদি নিয়ন্তা ঈশ্বর ৷ ন্যায় ও অন্যায় আচরণের 
নির্ণয় বেদের বিচারালয়েই হয়। বেদ বিচারে অন্যায়কারীর 
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নরক-ভোগ দণ্ড। হ্যায়পরায়ণের স্থখময় জীবন-ব্বর্গের 
পুরস্কার । হেপার্থ! বিশ্বের এই অনাদি ব্যবস্থাকে অসুর 
প্রকৃতির লোক মনে করে বুথা। তাহারা বলে, মূর্খকে 
ঠকাইবার নিমিত্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান । প্রতিমায় বা প্রতীকে দেবতা 
থাকে না, উহাতে বিশ্বান উৎপাদন করাইয়া ভাবুক লোককে 
প্রতারণ। করার ফন্দী। গৈরিকবসন পরিক্ষার করিয়া যোগী 
সমাধির ভ্রমে পতিত হয়। নিজের বাহুবলে যাহা সংগ্রহ করা 
যায়, উহা উপভোগ করা হইতে অধিক পুণ্য কি আছে? 
দুর্বলতার নিমিত্ত বিষয় উপাজ্ঞন করিতে না পারিয়া বিষয় ্থখ 
হইতে বঞ্চিত হওয়াই পাপভোগ । ধনবানকে হত্যা কর! যদিও 
পাপ, তাহার সব্বস্ব আত্মসাৎ কর] পুণ্যের ফল । দুবর্বলকে 
খাওয়া যদি বলবানের নিষিদ্ধ হইত তবে মংস্যকুল নিবর্বংশ 
হইয়া যাইত । যদি বল যে, সন্তান প্রাপ্তির শিঘিত্ত উচ্চ কুল 
দেখিয়া কুমার কুমারীর শুভ মৃহূর্তে বিবাহ দেওয়া উচিত, তদ্ত্তরে 
বলা যায় পশু পক্ষীর বিবাহ-যাহাদের সন্ততি অগণিত-কোন্‌ 
বিধি বিধান পুববক শুভ লগ্নে সম্পাদিত হয়? চুরি করিয়া অর্থ 
যোগার করিলে কি উহা বিষ হইয়া যায়? স্বেচ্ছান্ুসারে 
ব্যভিচার করিয়া কি কেহ মহারোগগ্রন্ত হয়? ঈশ্বর, প্রভু, 
তাহারই নির্দেশ অনুসারে ধর্মাধ্ম, তদনুসারেই পরলোকে 
স্খছুঃখ বিধান, ইহ! স্বীকার্ধ্য নয়। পরলোক এবং দেবতা 
প্রত্যক্ষ গোচর নয় বলিয়া বৃথা ৷ মৃত্যু সকলেরই অনিবার্য 
ভোগের স্থান আর কোথায়? উর্ধশীর সঙ্গে ইন্দ্র যেরূপ মুখী 
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হয়, বিষ্ঠার কৃমিকীট নরকেও সেইরূপ সন্তোষ লাভ করে। 
অতএব নরক বা স্বর্গ, পাপ বা পণ্যের স্থান নয় । উভয় স্থানেই 
কাম-সুখ-ভোগ । সকাম স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে সম্পূর্ণ জগতের 
স্বষ্টি। স্বার্থ পরতন্ত্র হইয়া কখনও কোন বস্তর পোষণ আর 
পরস্পর দ্বেষ বশতঃ কোন বস্তর ধ্বংস তাহাদের কামেরই ফল | 
অতএব কাম ভিন্ন এই জগতের মূল আর কিছু নাই । আম্মুর 
প্রকৃতির এই মত । এই নিন্দনীয় বিষয়ের বিস্তারে প্রয়োজন 
নাই ॥ ৮ ॥ 


এতাঁং দৃষ্টিমবন্টভ্য নষ্টা তাীনো হললবুদ্ধযঃ | 

প্রভবস্ত্য গ্রকন্মীণঃ ক্ষায় জগতোহহিতাঃ ॥৯। 

এই আন্ুরজন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তর্ক বিতর্ক করে । অন্তরে 
কোন সিদ্ধান্ত পোষণ করে না। নিজেকে খোলাখুলি ভাবে 
পাষণ্ী বলাইয়া নাস্তিকতার নিশান উড়ায়। স্বর্গের নিমিত্ত 
আদর অথব! নরকের ভয়ের অস্কুর পর্য্যন্ত ধংস হয়। বন্ধু, সে 
কেবল দেহ আশ্রয়ে বিষ়পাকে অপবিত্র জলে বুদ্ধদের মত 
অবস্থান করে । জলচরের মৃত্যু সমাগত হইলেই ধীবর উপস্থিত 
হয়। মৃত্যু কালেই রোগের উদয় হয়। জগতের অমঙগলের 
জন্যই ধূমকেতুর উদয় হয়। আম্মুর প্রকৃতির ব্যক্তিও লোকের 
মৃত্যুর নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে । অশুভ বুক্ষের অস্কুরের ন্যায় 
তাহার জীবন, অথবা সে চলস্ত পাপময় কীত্তিস্তস্ত। অগ্নি 
'অগ্রপশ্চাৎ জ্বালাইয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছু জানে না। সে-ও 
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লোকের অমঙ্গল ছাড়া কিছু করে ন]। শ্রীকৃষ্ণ পার্কে বলিলেন, 
যাহার বলে সে এইরূপ করে উহা বলিতেছি ॥৯॥ 


কামমাশ্রিত্য ছুস্প,রং দস্তমানমদান্বিতাঃ | 

মোঁহাদ্‌ গৃহীত্বাহসদ্গ্রীহান্‌ প্রবর্তন্তেহশুচিব্রতাঃ ॥১০॥ 

জলে জাল পূর্ণ হয় না, ইন্ধনে অগ্নি শান্ত হয় না, কামের 
ক্ষুধাও কখনো দূর হয় না__সে সব্বাপেক্ষা অধিক পাপী । হৃদয়ে 
তাহাকে স্থান দিও না। হে পাগ্ুব, দন্ত, অভিমান প্রভৃতি 
সকলকেই কাম একত্র করে । হস্তী মত্ত হইলেই মদিরার গুণ 
বুঝা যায়, বাদ্ধক্য উপস্থিত হইলেই কামুক ব্যক্তির অভিমান 
পুষ্ট হইতে থাকে । আগ্রহও বৃদ্ধি পায়; সঙ্গে সঙ্গে মুর্খতা 
আসিয়া মিলিত হয়। তাহার বুদ্ধির কথা আর বলিব কি, 
যাহাতে অপরের দুঃখ হয়, পরের প্রাণ ব্যাকুল হয়, সেই কর্মেহি 
তাহার উৎসাহ । নিজের কর্ম সম্বন্ধে গর্ব, সকল সংসারকে 
ধিক্কার দেওয়। তাহার স্বভাব হইয়া ঈ্লাড়ায়। চারিদিকে নিজের 
বাসনার জাল ফেলিয়া গুণের প্রচার করিয়া পাপের মহিমা 
বিস্তার করে। সূর্যের ষাড় ক্ষেত্র ন্ট করে, তাহার অবস্থাও 
সেইরূপ ॥ ১০ ॥ 

চিন্তীমপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ | 

কাঁমোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥. 

পুর্বের্বান্ত সহায় লইয়া তাহার কর্্ম-প্রবৃত্তি। জীবনের 
পরপারও চিন্তা যে সেনা করে তাহা নয়। পাতাল হইতেও 
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গভীর, আকাশ হইতেও বিশাল, ত্রিলোক হইতেও বৃহৎ» 
ভোগরূপ বস্ত্রের পরিমাপক সেই ব্যক্তি । স্ত্রীলোক প্রিয়তমের 
চিন্তা যেমন ছাড়িতে পারেনা, সেইরূপ অসার বিষয়ের টিন্তাকেই 
সে সব্বদা হৃদয়ে পোষণ কার । বামাকণ্চের সঙ্গীত শ্রবণ, 
রমণীর রূপ দর্শন, সব্বাঙ্গে স্ত্রীলোকের আলিঙ্গন, অমৃত 
হইতেও সুখময় স্ত্রীসঙ্গ__এই বুদ্ধিই তাহার হৃদয়ে স্থির হইয়া 
থাকে । সেই স্ত্রী ভোগের নিমিত্ত ন্বর্গ মর্ত্য পাতালের 
সীমাকেও অতিক্রম করিতে প্রস্তত হয় । ১১ ॥ 


আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্ঘপঞ্চয়ান্‌ ॥ ১২ ॥ 


মস্ত বড় আশায় বিনা বিচারে আমিষ টোপ, গিলিয়া 
লয়, বিষয়ের আশায় পূর্বোক্ত ব্যক্তিরও অনুরূপ অবস্থা । 
আশানুরূপ বস্ত প্রাপ্তি তো ঘটেই না, বরং শুক আশার তত্ত 
বাড়াইয়া গুটিপোকার মত চারিদিক হইতে আবদ্ধ হয়। 
অভিলাষ পুর্ণ না হইলে দ্বেষ উপস্থিত হয়। কাম ও ক্রোধ 
ভিন্ন তাহার অন্য পুরুষার্থ নাই । প্রহরী দিনের বেলা প্রভুর 
অন্থুগমন করে, রাত্রিকালে প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত থাকে__ 
দিবা রাত্রি কোন সময়েই তাহার বিশ্রাম নাই। হে পাগুব! 
সেই ব্যক্তিও কামের দ্বারা আহত হইয়া ক্রোধে পতিত হয়। 
রাগ ও দ্বেষের নিমিত্ত অঙ্গে বাথা অন্নুভব করে না। অভিলাষ 
অনুসারে বিষয় বাসনা একত্র হইলেও তাহার শাস্তি নাই। 
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ভোগের দ্রব্য উপাজ্জন করিবার নিমিত্ত সে সংসারের চারিদিকে 
ছুটাছুটি করে । স্থযোগ পাইলে কাহাকেও হত্যা করে, কাহারও 
সর্ববন্য লুণ্ঠন করে, কাহারও প্রাণ লইবার নিমিত্ত নানা যন্ত্রের 
যোগাড় করে | ব্যাধ বনে যাইবার সময় ফাদ, ডুরি, জাল, 
কুকুর, বাজপাখী, শুল, ফলা প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া যায়। উদর 
পূরণের নিমিত্ত দলে দলে প্রাণী বধ করে। আনুর প্রকৃতির 
লোকও এই প্রকারে নিকৃষ্ট কর্মে রত হয়। অপরের প্রাণহানি 
করিয়াও দ্রব্য লাভে তাহার অত্যন্ত সন্তোষ ॥ ১২ ॥ 


ইদমদ্য ময়! লব্ধমিদং প্রা্দ্যে মানোরথম্‌ । 

ইদ্দমস্ত্রীদমপি মে ভবিষ্যুতি পুনধনম্‌ ॥১৩।॥ 

সে মনে ভাবে আজই আমি বহু সম্পত্তি হস্তগত করিব । 
আমি ধন্য । সে আত্ম-প্রশংসা এবং নব নব অভিলাষ পোষণ 
করে। আবার ভাবে আগামী কল্য অন্য কাহারও সম্পত্তি 
হস্তগত করিব ; যতই ধন প্রাপ্তি হয়, ততই আশা বাড়ে এবং 
মনে করে, আমিই সংসারের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইব, আর 
কাহাকেও বাঁচিতে দিবনা ॥১৩| 


অসৌ ময়? হতঃ শক্রর্ঘনিষ্যে চাপরানপি | 

ঈশ্বরোহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ স্তখী ॥১৪॥ . 

যাহাকে বধ করিয়াছি সে তুচ্ছ, আরও অনেককে হত্যা 
করিতে হইবে । একা আমারই প্রতিষ্ঠা হইবে । আমার 


৬৪০ জ্ঞানেশ্বরী 


আজ্ঞা অনুসারে যে চলে তাহাকেই রাখিব অপরকে ধ্বংস 
করিব । (সংসারে ঈশ্বর আমিই, ভোগ রাজ্যের রাজা আমিই । 
আমিই সকল স্থখের আশ্রয় ; ইন্দ্র অতি তুচ্ছ। কায়মনোবাক্যে 
আমি যাহা চাহিব তাহাই পূর্ণ হইবে । আমার সহিত কাহার 
তুলনা? কাল ততদিনই বলবান্‌ যতদিন আমি সে দিকে 
দৃষ্টিপাত নাকরি। আমিই মৃত্তিমান ন্ুখরাশি 1১৪ ) 


আঢ্যোহভিজনবানন্মি কোহন্যোহস্তি সদূশো। ময়া 

যক্ষ্যে দাস্তামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫॥ 

কুবের ধনাঢ্য, কিন্ত আমার সমান নয়। বিষুরও আমার 
ন্যায় সম্পত্তি নাই । আমার কুলের মহিমা, জাতি ও গোত্রের 
তুলনায় ব্রন্মাণ্ড হীন । ঈশ্বর নাম বৃথা 1? কেহই আমার সমান নয় । 
লুপ্ত গুপ্ত মন্ত্র আমি উদ্ধার করিব । শত্রু নাশক যজ্ঞের উদ্যাপন 
করিব । আমার স্তাবক, ভাট, অভিনেতা, নর্তক, নর্তকীকে 
তাহাদের ইচ্ছামত দান করিব মাদক দ্রব্য পান, ভোজন 
করিয়া স্রীলোকের আলিঙ্জনে আনন্দে থাকিব | অধিক বলিব কি, 
আস্মুরী প্রকৃতিতে উন্মত্ত ব্যক্তি এই প্রকার অপরিমিত অভিলাষের 
বশবর্তী হইয়া আকাশ কুনুমেরও গন্ধ লইতে চায় ॥১৫।॥ 


অনেকচিত্তবিভ্রীন্তা মোহজাঁলসমাবৃতাঃ | 

প্রসক্তাঃ কাঁমভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥১৬ 

জ্বরের প্রকোপে রোগী প্রলাপ বকে, কামনার বশ আমর 
জনেরও এই প্রকার প্রলাপ । অজ্ঞান ধুলির সহিত মিলিত 


নোড়শ অধ্যায় ৬৪১ 


হইয়া আশা অন্ধকার সঙ্গে কামনার আকাশে উডিতে থাকে । 
আষাটের মেঘ নিরন্তর বৃদ্ধি পায়, সমুদ্রের তরঙ্গের বিশ্রাম 
নাই । তাহারও আকাজ্ষা সীমাশূন্য | তাহার বাসনা হৃদয়ে 
জালের মত বিস্তৃত হইয়া কণ্টকে কমল দলের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন 
হয়। হেপার্থ! প্রস্তরে পতিত মুন্ময় পাত্র খণ্ড খণ্ড হইয়া! 
যায় পূর্বোক্ত ব্যক্তির অন্তরও শতধা বিদীর্ণ হয়। রাত্রির সঙ্গে 
সঙ্গে অন্ধকার বৃদ্ধির হ্যায় তাহার অন্তরে মোহ বুদ্ধি পায়। 
মোহের সহিত ক্রমশঃ বিষয় শ্রীতিও বুদ্ধি পায়। বিষয়ে প্রীতি 
হইলে পাপ আসিবেই । বহুপাপ মিলিত ভাবে বল প্রকাশ 
করিলে সাক্ষাৎ নরকই উপস্থিত হয়। হে স্মৃতি! কামনার 
পোষণে নরকেই বাসা ৷ অসির ন্যায় তীক্ষ পত্রের বন, প্রজ্বলিত 
খদির কাষ্ঠের পর্বত, তপ্ততৈলের উদ্বেলিত সমুদ্র, যাতনার 
শ্রেণী নিত্য নব যমদণ্ড পরিপূর্ণ সেই দারুণ নরকই তাহার গতি । 
নরকে বিশিষ্ট যাতনাময় স্থানে জন্ম হইলেও সে যাগ বজ্জাদি 
ক্রিয়ায় নিরত হয় না। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিলেও অন্থুর 
প্রকৃতির উহা অভিনয় মাত্র, তাহার সমস্ত ক্রিয়া বিফল ৷ কুলট! 
স্রীলোক উপপতির গ্রীতি সম্পাদন করিয়া পতির অস্তিত্ব মাত্রেই 
সন্তষ্ট থাকে। পূর্বোক্ত ব্যক্তিও নিজে নিজেই শ্রেষ্ঠ মনে 
করিয়া অসাধারণ অভিমান করে ॥১৬॥ 


আত্মসম্তাবিতাঃ স্তব্ধ! ধনয়ানমদান্বিতীঃ 
যজন্তে নাম যজ্ৈস্তে দন্তেনীবিধি পুর্ববকম্‌ ॥১৭॥ 


৬৪২ জ্ঞানেশ্বরী 


লৌহ স্তম্ভ, উচ্চ পর্বত, নম্র হইতে জানেনা, তাহারও সেই 
অবস্থা । সে নিজের ভালতেই সন্তষ্ঠ। অপরকে তৃণের ন্যায় 
জ্ঞান করে । হে ধন্লুদ্ধর, ধনমদিরায় মত্ত হইয়া সে কর্তব্যাকর্তৃব্য 
ভুলিয়া যায়। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে যজ্ঞের কথা বলা 
বুথা। পাগল কি না করে? মুর্খতার মদিরায় মত্ত হইয়া সে 
যজ্ঞাদির অবহেলা করে । কুণ্ড, বেদী, মণ্ডপ নির্মাণ করে না। 
উপযুক্ত সামগ্রী সংগ্রহ করে না; বিধির সহিত তাহার চির- 
কালের বিরোধ । দেবতা বা ব্রাহ্মণের নাম লইলে বাতাসও 
ছাড় পায় না, তাহাদের আর প্রয়োজন কি? কৃত্রিম বৎস 
নিম্মাণ করিয়া চতুর লোক গাভী দোহন করে। আসর 
প্রকৃতির লোকও মহত্বের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া যজ্ঞের 
নামে সকলকে নিমন্ত্রণ পুর্বক অপরের অর্থ লুষ্ঠন করে । নিজের 
উৎকর্ষের নিমিত্ত হরণ করিয়া অপরের ধ্বংসই কামনা করে ॥১৭। 


অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোথঞ্চ সংশ্রিতা্। 

শামাত্মপরদেহেরু প্র্িবন্তোহভ্যসুয়কীঃ ॥১৮। 

যক্ঞানুষ্ঠাতার ডঙ্কা বাজাইয়া সংসারে সকলের নিকট অহঙ্কার 
করে। অন্ধকারকে কাজলের প্রলেপ দিলে যেরূপ অবস্থা, 
তাহার মুখতাও ঘনীভূত হইয়া সেইরূপ ও দ্ধত্যকে বৃদ্ধি করে 
এবং অহঙ্কার ও অবিচারকে পোষণ করে । অপরের বল 
পরাভূত করিবার উপযুক্ত বলও সে পায়। অহঙ্কার ও বল 
একত্র হইয়া দর্প সমুদ্রকে সীমা লঙ্ঘন করায় । উহাতে কামনার 





যোড়শ অধ্যাস্ ৬৪৩ 


পিত্ত প্রকৃপিত হয়, ক্রোধাগ্রিকে প্রজ্বলিত করে। গ্রীম্মঝতুতে 
তৈল বা ঘৃত ভাগ্ডারে প্রখর অগ্নি সংযোগ হইলে, প্রচণ্ড বায়ু 
প্রবাহিত হইলে উহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। হে 
বীরাগ্রগণ্য, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ একত্র হইলে ন্বেচ্ছাচারী 
জীব হিংসার নিরত হয়। হে ধনুদ্ধর ) জারণ মারণাদি অভিচার 
কর্মে প্রথমে সে নিজের শোণিতই বয় করে । উহাতে দেহের 
ক্লেশ উৎপন্ন হয়, দেহ স্থিত আত্মা আমাকেই সেই আঘাত সম্থা 
করিতে হয় । তৎকৃত উপদ্রব চৈতন্য স্বরূপ আমাকেই ক্লেশ 
দের । অশিচারেও মৃত্যু না হইলে তাহার উপর ছুজ্জনতার 
প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়। পতিব্রতা নারী, সাধু পুরুষ, দানশীল 
যাজ্িক, তপস্বী, অসাধারণ সন্্যাসী, কোনও ভক্ত মহাত্মা প্রভৃতি 
বা বেদবিহিত হোঁমাদি দ্বার শুদ্ধ আমার নিবাসস্থান। সেই 
ছজ্জন হিংসার তীব্র কালকুট লেপন করিয়া দুবর্চনের তীক্ষবাণ 
নিক্ষেপ করে ॥১৮॥ 


তাঁনহং ছিষতঃ ক্রু,রান্‌ সংসারে নরাধমান্‌। 

ক্িপাম্যজতমশুভানাম্থরীম্বেব যোনিযু ॥১৯। 
সব্বতোভাবে আমার প্রতি বৈরাচরণশীল পাপীকে কিরূপ শাস্তি 
দিই শ্রবণ কর। তাহাকে মনুষ্য-দেহ আচ্ছাদনে তুষ্ট হওয়ার 
যোগ্যতা হরণ করি। ক্লেশময় সংসারে ভ্রমণ করাইয়া সংসার 
সমুদ্রের পথের ধারে তমোযোনিতে জন্মগ্রহণ করাই । ভোজন 
যোগ্য তৃণাদির অভাবযুক্ত কাননে তাহাকে ব্যান্র বৃশ্চিকাদি 


৬৪৪ জ্ঞানেশ্বরী 


যোনিতে রাখিয়া দ্িই। ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া স্বদেহের 
মাংসদ্বারা৷ উদর পূর্ণ করিয়া সেবার বার জন্মে এবং মরে । 
কখনও সর্প যোনিতে জন্ম হয়, গর্তে থাকিয়া নিজের বিষের 
জ্বালায় নিজের দেহকেই জ্বালায় । একটি নিঃশ্বাসের কালও সেই 
দুর্জন শান্তিময় অবসর পায় না । এই ক্লেশে কোটি কল্প তাহাকে 
রাখিয়া দিই । পরে আরও ছ্ঃখময় স্থানে তাহার গতি হয় ) 
সে শেষ পর্য্যন্ত যে দুঃখ পায় তাহার তুলনা নাই ॥২৯| 


আস্থরীং যোনিমাপন। মুঢ়। জন্মানি জন্মনি | 
মাঁমপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাঁং গতিম ॥২০। 


আন্ুরী সম্পদ এই প্রকার ভয়ানক । উহাকে সম্পদ বলা 
উচিত নয়, উহা অধোগতি। ব্যান প্রভৃতির দেহে যে একটু 
শান্তি থাকা উচিত কিছু পরে উহাও আমি হরণ করিয়া লই। 
তখন তাহার নিমিত্ত সকলই অন্ধকারময় হইয়া! যায়, অন্ধকারের 
অঙ্গেও কালি লাগে এইরূপ ভীষণ অবস্থা হয়। উহাতে মলও 
মলিন হয়, সন্তাপও সন্তপ্ত, নামোচ্চারণে মহাভয়ের কম্প, পাপের 
শিহরণ, অমঙ্গল গুণহীন, অস্পৃশ্যেরও অস্পৃশ্টতা বোধ হয়। 
তামসয়োনি ভোগের পর তাহার পুর্বোক্ত নিকৃষ্ট জন্ম হয়। 
উহার বর্ণনায় বাণী ক্রন্দন পরায়ণা। স্মরণে মন সঙ্কুচিত । 
হায়, এই মূর্খ কতই ন! পাপ সঞ্চয় করিয়াছে । কেন সে আস্মুরী 
সম্পদ সংগ্রহ করে-_ উহাদ্বারা অধোগতি ভিন্ন আর কি লাভ 
হয়? হে ধনুদ্ধার, যে পথে আম্ুরী প্রকৃতির লোক গমনাগমন 
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করে, সেই পথে কখনও যাওয়া উচিত নয়। যাহাতে দন্তাদি 
দোষ দেখিবে অতি সন্তর্পণে তাহার সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে । আমি 
যথার্থ কথাই বলিব ॥২০॥ 


ভ্রিবিধং নরকস্তেদং দ্বারং নাশনমাত্বনঃ 

কাম? ক্রোধস্তথ। লোভ স্ুম্মাদেততত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১॥ 

কাম, ক্রোধ ও লো বৃদ্ধির সহিত অশুভই জন্মগ্রহণ করে। 
হে ধনঞ্জয়, সব্বপ্রকার ছুঃখ দর্শন দিবার নিমিত্ত এই তিন জনকে 
পথ প্রদর্শক নিধুক্ত করিয়াছে । পাগীকে নরকে যন্ত্রণাভোগের 
নিমিত্ত লইতে সংসারে ইহাদের সমবায় প্রতিষ্ঠিত । এই তিনটির 
মিলনে নরক গ্রন্থের বর্ণনায় পর্যবসিত হয় । ইহারাই বিপদের 
স্বযোগ করিয়া দেয়। ইহাদের গুণে যাতনা শান্তি বোধ করে। 
অপর কোন অনিষ্ট ইহাদের সমান নয় । এই তিনের সমষ্টি পুর্র্ব- 
বণিত নরকের দ্বার । কাম, ক্রোধ ও লোভের সেবায় নরক 
সমীপস্থ হয় । হে কিরীটি, সবরবাপেক্ষা নিকৃষ্ট এই কামাদি ত্রয়কে 
পরিত্যাগ করা উচিত ॥২২॥ 


এতৈবিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভিন রঃ | 

আচরত্যাত্বনঃ শ্রেয়ন্ততো৷ ধাতি পরাং গতিম্‌ ॥২২॥ 

ইহাদের ত্যাগেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ__এই পুরুষার্থ 
চতুষ্টয়ের যে কোনটি লাভ করিবার যোগ্যতা হয়। কামাদিত্রয় 


হৃদয়ে থাকিলে দেবতাও কল্যাণের বার্তা শ্রবণে অযোগ্য । 


যাহার আত্মগ্রীতি আছে, যে আত্ম বিনাশকে ভয় পায়, তাহার 
৪১ 


৬৪৬ জ্ঞানেশ্বরী 


এই পথ হইতে সাবধানে দূরে থাকা কর্তব্য । বুকে পাথর 
ধাধিলে সমুদ্রের পরপারে যাওয়া হয় না । বাচিয়া থাকিবার 
জন্য বিষ খাওয়! বিপরীত ফলদায়ক ৷ কামাদি দ্বারা কার্ষসিদ্ধির 
আশা বিপরীত ভাবে ফলে । এই তিনগুণের শৃঙ্খল ছিন্ন 
করিয়া স্বখময় পথে চলা যায়। এই ত্রিদোষ দূর হইলে 
পরনিন্দা, চুরি ও লম্পটতার দোষত্রয় হইতে দেহনগর-মুক্ত হয় । 
অন্তঃকরণে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ 
সম্তাপ শাস্তরূপ ধারণ করে । উহাদের ত্যাগে সংসার স্থখনয় 
হয়, মোক্ষমার্গে সাধুগণের সঙ্গ লাভ হয়। সংঙ্গে ও সৎ- 
শাস্ত্রের সহায়তায় জন্ম মৃত্যুর ঘোর বন পার হওয়! ঘায়। 
নিরস্তর আত্মানন্দ পরিপূর্ণনগর একমাত্র শ্রীগুরুকপাতে লাভ 
হয়। সেখানে পরম স্থানে উপনীত প্রেমিক পরমাত্মার সহিত 
মিলিত হইয়া তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতেই সংনার কোলাহল 
মিটিয়া যায়। কামাদি ত্যাগ পুবর্কক দূরে অবস্থান করিলে এই 
অনুভূতি লাভ করা যায় ॥ ২২ ॥ 

যঃ শীস্ত্রবিধিমুৎস্যজ্য বর্ততে কামকারত£ | 

নস দিদ্ধিবমাপ্রোতি ন স্থখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ ২৩ ॥ 

কামাদির ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া যে নিদ্রা যায়, কৃপালু, 
হিতাহিত প্রদর্শক শ্রেষ্ঠ প্রদীপ বেদের অবমাননা করে, বিধির 
সীম! লঙ্ঘন করে, আত্মহিতে যত্ব শীল হয় না, ইন্ড্রিয়ের বাসনা 
বৃদ্ধি করে, কাম ক্রোধাদির অন্ুুগমন পরিত্যাগ করে না, 
ন্বেচ্ছাচারের বনে প্রবেশ করে, মুক্তি নদীর অমৃত ন্বাছুজল 
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পান করা তাহার ভাগ্যে কখনো ঘটেনা। সেই স্থখের কথা 
তাহার নিকট স্বপ্নেও দুর্লভ । তাহার পরলোকের সখ ত 
থাকেই না, এহিক ভোগেও সে শান্তি পায় না। মৎস্তের লোভে 
ব্রাহ্মণ ধীবরের সহিত মিলিত হইলে তৎকর্তকও নাস্তিক 
বলিরা নিন্দিত হয়। বিষয় ভোগের লোভে পরলোক নষ্ট 
করিলে মৃত্যু তাহাকে আরও দুরে নরকে লইয়া যায়। ফলে 
সে স্বর্গ, পারলৌকিক স্বখ বা এহিক ভোগ হইতে বঞ্চিত হয়, 
মোক্ষের কথা ত বহু দূরে । কামের অধীন হইয়া বলপুর্ববক 
বিষয় ভোগে লিপ্ত হইলে বিষয় এবং স্বর্গ উভয় কূল নষ্ট হয়-_ 
উদ্ধারের উপায় থাকে না ॥ ২৩ ॥ 

তন্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্ধ্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ | 

জ্বাত্বা শান্ত্রবিধানোক্তং কম্ম কর্ভমিহাহসি ॥২৪। 

বৎস, মঙ্গলকামী বেদাজ্ঞার নিন্দা করিও না। পতির 
সম্মতি অনুসারে জীবন যাপন করিয়া পতিব্রতা মঙ্গল প্রাপ্ত 
হয়। শিষ্য শ্রীগুরর বাক্যান্সারে যত্ব পরায়ণ হইয়া 
আত্মানন্দের মন্দিরে প্রবেশ করে। প্রদীপ হাতে করিয়। 
রক্ষিত ধন অন্বেষণ করিতে হয়। হে পার্থ, পুরুষার্থ প্রাপ্তির 
নিমিত্তও শ্রুতি স্মৃতিকে মাথায় করিয়া অগ্রসর হওয়া কর্তব্য । 
শাস্ত্র যাহা ত্যাগ করিতে বলেন, উহা, সাম্রাজ্য হইলেও তৃণের 


ম্যায় ত্যাগ করিবে । শাস্ত্র বিষ গ্রহণ করিতে বলিলে তাহাই 
অবিচারে গ্রহণ করিবে । “শাস্ত্র আজ্ঞা বিরুদ্ধ হইবে না” 
বেদের প্রতি এরূপ নিষ্ঠা হইলে অনিষ্ট প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই । 


৬৪৮ জ্ঞালেশ্বরী 


অমর্জলের পথ হইতে টানিয়া লইয়া হিতোপদেশ দ্বারা সমৃদ্ধ 
করিতে শ্রুতিমাতা অদ্বিতীয়া। ব্রন্মৈক্যের পুর্ব পর্য্যস্ত 
শ্রতিকে ত্যাগ করা অনুচিত । হে অর্জুন, তৃমিও ইহার বিশেষ 
সেবা করিবে । বর্তমানে তুমি ধর্মবলে বলীয়ান্‌। শাস্ত্র 
তাৎপর্য সার্থক করিবার নিমিত্ই তোমার জন্ম। তুমি 
ধর্মরাজের ভ্রাতা । তুমি বেদের বিরুদ্ধ আচরণ করিতে পার 
না। কর্তব্যাকর্তব্য বিচার শাস্ত্রদ্ধারাই হইবে । শাস্ত্রের 
অন্ুুশাসনে অকর্তব্য দূরে রাখিবে । নিদ্ধারিত কর্তব্য দেহদ্বারা 
অতি নিপুণভাবে আচরণ করিবে । হে স্থৃবুদ্ধি, বিশ্বের সম্মুখে 
তুমি আদর্শের প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছ। লোকসংগ্রহে তুমিই 
উপধুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে আসুর মার্গ পরিহার পূর্বক কি 
ভাবে চলিতে হইবে, তাহার নিদ্ধারণ করিয়া দিলেন। অর্জুন 
ইহার পর নিজের মনের ভাবটি যে ভাবে প্রকাশ করিবেন, 
তাহা খুব মনোযোগ পুর্ববক শ্রবণ করুন । 

প্রীব্যাসের আজ্ঞায় সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাল যে ভাবে অতীত 
করিয়াছিলেন, আমিও শ্রীনিবৃত্তির কৃপায় আপনাদের সমীপে 
সেইভাবে নিবেদন করিতেছি । আমি অভিমানের পর্বতের 
হ্যায়, সাধুগণ কৃপাদৃষ্টি অমৃত বর্ষণ করিয়া আমাকে তাহাদের 
যোগ্য করিয়া লইবেন। জ্ঞানদেব বলিলেন আপনাদের 
অবধান-প্রসাদ আমাকে দ্রিলেই আম কৃতার্থ হইব ॥ ২৪ ॥ 

ইতি শ্রীজ্ঞানদেবকৃত ভাবার্থদীপিকায়াং 
যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ | 


৬ ল্রাভ্জন্স শ্িভ্ডা হা ত্্যাহা 
অপ্তদশ অধ্যায় 


হে গুরুরাজ গণনায়ক* আপনার যোগনিদ্রা় জগতের 
বিকশিত রূপ মলিন হয়। আপনাকে নমস্কার । ত্রিগুণের 
জগৎ ত্রিপুর ছুর্গ মধ্যে আবদ্ধ জীব শঙ্করত্বরূপ আপনার স্মরণ 
মাত্র মুক্ত হয়। শঙ্করের তুলনায় আপনারই গুরুত্ব । আপনি 
গুরু, আপনার লঘ্ৃত্বও অসীম, মায়ানদী পারের একমাত্র নৌকা । 
অজ্ঞের সমীপে আপনি বক্রতুণ্ড, জ্ঞানীর নিকট অতীব সরল । 
ক্ষত্রে নেত্রের সুক্ষ দৃষ্টিতে স্থষ্টি, নিমীলনে প্রলয় | *প্রবৃত্তি-কর্ণের” 
আন্দোলনে মদ গন্ধযুক্ত বায়ুতে আকৃষ্ট জীব-ভ্রমর গণ্ডস্থলে 
শোভা পায়, মনে হয়ঃ কে যেন নীল কমলে আপনার পুজ। 
করিয়াছে । “নিবৃত্তি-কর্ণের” আঘাতে ভ্রমর উড়িয়া পুজার 
বিসর্জন হইলে আপনার নিমুক্ত অঙ্গের লাবণ্য প্রকাশ পায় । 
বাম! মায়ার নৃত্যক্রীড়া এই জগদাভাস ৷ বৃত্যকলার নৈপুণ্যে 
সে আপনারই নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। হে আশ্চর্যযকর্তা, 
আপনার বন্ধুত্ব লাভে জীব বন্ধুত্ব ব্যবহারে বঞ্চিত হয় । বন্ধন- 
মুক্ত দশায় আপনার জগদ্বন্ধু ভাবে জীব আপনাতেই আনন্দে 
ডুবিয়া থাকে । হে দেবরাঁজ, ছ্ৈত জ্ঞানের সহায়ক তাহার 
দেহটি পর্য্যন্ত থাকে না। পুথক্‌ ভাবিয়া বিবিধ সাধন করে 
তাহাতে আপনি পিছনে লুকাইয়া থাকেন। ধ্যানে আপনাকে 
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মনে ধারণের চেষ্টা করিতে আপনি সেই প্রদেশ ছাড়িয়া যান । 
ধ্যানকেও যে ভুলিয়া যায়, তাহারই সহিত আপনার প্রেম । 
সিদ্ধ .স্ব্বজ্ঞভতার অভিমানে আপনাকে জানিতে পারে না । 
বেদের বাণীও ততদূর পৌছেনা। “মৌন” আপনার রাশিনাম । 
আমি আর কি স্তাতি করিব? দৃশ্য জগৎ মায়া, আমি কাহার 
ভজন করি? আপনি প্রভু আমি সেবক, এই ভেদে দৌষ 
থাকিবে 1 প্রভূ আমি আপনার কেহ নহি! হে অদ্বয় আরাধ্য 
মৃত্তি, আপনার কেহ না হইলেও আপনাকে পাওয়া যায় । আমি 
ইহাই বুঝি । লবণ ভিন্ন না হইয়াও জলের মধ্যে অবস্থান করে। 
আমিও আপনার মধ্যে থাকিয়াই আপনার নমস্কার করি । 
ছিড্রপূর্ণ কলসীও সমুদ্রে ডুবাইলে পূর্ণ হইয়া যায়। ছোট 
প্রদীপও অন্য আলোকের সহিত প্রজ্বলিত হইয়! আলোক দেয় । 
হে নিবৃত্তি, আপনাকে প্রণাম করিতে করিতে আমিও পৃণতা! 
লাভ করিয়াছি । 
এখন গীতার্থ প্রকাশ করি। ষোড়শ অধ্যায়ের অস্তিম 
শ্লোকে শ্রীক্চ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কর্তব্যাকর্তব্য 
নির্ধারণে সব্ঘতোভাবে শান্ত্রই প্রমাণ । ইহাতে অজ্জুন মনে 
মনে ভাবিলেন, শাস্ত্র ভিন্ন উপায় না থাকিবার কারণ কি? 
মানুষ সর্পের মাথার মণি লইয়া সিংহের নাসিকাগ্র হইতে রোম 
ংগ্রহ করিয়া উহাতে সেই মণি গাথিয়া অলঙ্কার ধারণ করিবে 
ইহাও কি সম্ভব? উহা ভিন্ন কি তাহার রিক্তকণ্ঠই থাকিতে 
হইবে? শাস্ত্র অনন্ত--উহাদ্বারা কে কবে নিজের কন্মেরি ব্যবস্থা 
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সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে? বিরুদ্ধ শাস্ত্রের একবাক্যতা 
সম্পাদনে কে কবে সমর্থ হইয়াছে? সমাধান করিলেও 
তদন্ুসারে অনুষ্ঠানে সামধ্য কার? জীবন কতদিন স্থায়ী? 
শান্ত্রপরিচয়, দ্রব্য সংগ্রহ দেশ ও কালের আন্তুকুল্য প্রভৃতি 
স্বযোগ সকলে পায় কি? শাসন্ত্রানুসারে সাধন অসম্ভব । এই 
অবস্থায় অবিদ্বান্‌ মুমুক্ষুর উপায় কি? এই অভিপ্রায়ে সপ্তদশ 
অধ্যায়ের ভূমিকার অজ্জুনের বাক্য । সবর্ব বিষয়ে নিরাকাজ্জ, 
নিখিলকলা নিপুণ, শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আকর্ষণকারী অপুবর্ব অর্জুন- 
কৃষ্ণ, শুরতার অধিষ্ঠান, সোমবংশ শোভা, ক্রীড়াছলেও থিনি 
পরোপকার ব্রত পরায়ণ, প্রজ্ঞাবধূর প্রাণবল্লত, ব্রহ্মবিদ্ঠার 
বিশ্রান্তিস্থ'ন, শ্রীকৃষ্ণের সহচর মনোধর্মস্বরূপ অর্জুন বলিলেন, 
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হে শাস্ত্রবিধিযুৎস্জ্য বজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঁঃ। 

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কুঝ্ সত্মাহে। রজন্তমঃ॥১॥ 
হে তমালপত্রশ্যামল কৃষ্ণ, ইন্ড্রিয়গোচর পরব্রহ্ম, আপনার 
বাক্যে আমার মন্দেহ বুদ্ধি পাইল । শাস্ত্র ভিন্ন কোন প্রকারে 
মোক্ষলাভ হয় না, এভাবের কথা বলিবার উদ্দেশ্য কি? আপনার 
কথা সত্য হইলে যাহার শাস্ত্রান্কুল দেশে জন্ম হয় নাই, শাস্তা- 
ভ্যাসের উপযুক্ত আয়ু লাভ হয় নাই, তদৃপদেষ্টা উপযুক্ত গুরু 
পায় মাই, অভ্যাসের উপযোগী দ্রব্য যথাকালে সংগৃহীত হয় 
নাই, প্রারন্ধ অনুকুল নয়, বুদ্ধি সহায়ক নয়, এই ভাবে শাস্তা- 
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হ্বসারে চলিতে অক্ষম, শাস্ত্রে যে দন্তস্ফুট করিতে অসমর্থ, শাস্ত্রের 
চর্চা যে কোনও দিন করেনা, অথচ বিধি অনুসারে চলিয়া যাহারা 
পরলোকে গমন করিয়াছে, তাহাদের সমান অবস্থা লাভ করিবার 
নিমিত্ত মনে আকাঙজ্ষা পোষণ করে এবং তাহাদের আচরিত 
পন্থান্ুসরণ করে ; হে গুরুদেব, লিপির অক্ষর দেখিয়া নীচে নীচে 
অন্থৃকরণ কারী বালকের হ্যায়, অথবা চক্ষুষ্মান্‌ ব্যক্তির অন্থুগমন- 
কারী দৃষ্টিহীন ব্যক্তির ন্যায় যে, সব্ব্ব শাস্ত্রনিপুণ লোকের আচরণ 
প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রদ্ধা করে, শ্রদ্ধাপূর্বক শিবাদি 
দেবতার পুজা, ভূমি প্রভৃতি মহাদান, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান 
করে, হে পুরুষোত্তম, তাহার সাত্বিক, রাজমিক অথবা তামসিক 
গতি লাভ হয়, তাহা বুঝাইয়া দিন । 

অনন্তর বৈকুণ্ঠভূমির মুখ্য দৈবত, শ্রুতিকমল পরাগ, যাহার 
অঙ্গচ্ছটায় জগৎ জীবন ধারণ করে, সহজ ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাল 
অলৌকিক ভাবে বিস্তৃত হয়, সেই অদ্বিতীয় গুড় আনন্দামৃত 
মেঘ, বলীয়ানের বলম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন__ ॥১॥ 





ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধ। দেহিনাঁং সা স্বভাবজ] | 

সাত্তিকী রাঁজসী চৈৰ তামসী চেতি তাং শৃু ॥২॥ 

হে পার্থ, তোমার অভিপ্রায় আমার অবিদিত নয়। 
শাস্ত্রাভ্যাসকে তুমি এক প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে কর। কেবল 
শ্রদ্ধার বলে পরম পদ লাভ করিতে ইচ্ছা! কর। হে প্রবুদ্ধ, উহা 
এত সহজ নয় । হে কিরীটি, শ্রদ্ধার উদয় হইলেও উহা নির্মল 
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হওয়া কঠিন। অপবিত্র সংসর্গে ব্রাহ্মণ কি অপবিত্রত্ব প্রাপ্ত 
হয় না? স্ুুরাপাত্রের গঙ্গাজলও পান করিতে নাই । অগ্নি 
সম্বন্ধে শীতল চন্দনও কি দাহকরূপে পরিণত হয় না? হীন 
স্বর্ণ গলাইয়া উহাতে উত্তম স্বর্ণ মিলাইয়া লইলেও কি ঠকিতেই 
হয় না? শ্রদ্ধা ভক্তি অত্যুৎকৃষ্ট হইলেও স্বভাবিক পবিত্র 
শরদ্ধাকে জীবগণ অনাদি মায়া প্রভাবে -ব্রিগুণে মিশ্রিত করিয়া 
ফেলে । উহাদের মধ্যে দ্ুইটি গুণ নীচে চাপা পড়িলে উন্নত 
গুগান্ুসারে জীবের বৃত্তি অন্নুসারে তাহার মন, মনের অনুসারে 
ক্রিয়া আর ক্রিয়া অনুসারে মৃত্যুর পর দেহ প্রাপ্তি । বীজ নষ্ট 
হইয়াও বৃক্ষকে রাখিয়া যায়, বৃক্ষ বীজে লয় পায়। এই 
রীতিতে কোটি কল্প অতীত হইলেও জাতির ধ্বংস হয় না। 
প্রাণিগণের ধু জন্মাস্তর হউক কিন্ত ব্রিগুণের প্রভাব দূর হয় 
না। তাহাদের শ্রদ্ধা গুণত্রয় অন্নুসারেই হয় । শুদ্ধ সত্বগুণ বৃদ্ধি 
হইলে জ্ঞান হয়। অপর ছ্ুইগুণ সব্বদা জ্ঞানবিরোধী । সত্বুগুণে 
আদ্ধা মোক্ষফল লাভে প্রবৃত্ত হইলে রজঃ ও তম? চুপ. করিয়া 
বসিয়া থাকেনা । রজঃ প্রবল হইলে শ্রদ্ধা কর্মময় হয় । তমঃ 
প্রবল হইলে উক্ত শ্রদ্ধা বু ভোগ বাসনার উৎপাদন করে ॥২॥ 


সত্বানুরূপ। সর্বস্ত শ্রদ্ধা ভবতি ভারত । 

শ্রদ্ধাময়ৌহয়ং পুরুষো যো বচ্ছ দ্ধঃ স এব সঃ ॥৩॥ 

হে জ্ঞানী, জীবগণের শ্রদ্ধা ব্রিগুণাতীত হয় না। প্রায়শঃ 
তাহাদের শ্রদ্ধা ব্রিগুণাত্মিকা। জলই জীবন কিন্তু বিশেষ 
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সংযোগে উহাই মৃত্যু কারক, মরিচের সহিত ঝাল ও ইক্ষুর 
সহিত মিষ্ট । তমোগুণ প্রভাবে যাহার জন্মমৃত্যু তাহার শ্রদ্ধাও 
তদন্ুরূপ । কজ্ল ও অন্ধকারের ভেদ নাই, তেমন তাহার শ্রদ্ধা 
ও তামসী বৃত্তির পার্থক্য দেখা যায় না। রাজস জীবের শ্রদ্ধা 
রাজসিকী এবং সাত্বিক জীবের শ্রদ্ধা সাত্বিকী। জগতে 
সকলেরই কিছু না কিছু শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু উহ! গুণময় । ফুলেই 
গাছের পরিচয় হয়, বাক্যদ্বারা মানুষের মনের ভাব জানা যায়, 
ভোগের দ্বারা পুর্বজন্মের কন্ম অবগত হওয়! যায় । যে চিন্ু 
দ্বারা সেই শ্রদ্ধার পরিচয় হয়, তাহা শ্রবণ কর ॥৩|॥ 


যজন্তে সাত্বিক। দেবান্‌ যক্ষ রক্ষাংসি রাজসাঃ। 
প্রেতান্‌ ভূতগণা ংশ্চান্যে যজন্তে তীমস। জনীঃ ॥৪॥ 


সাত্বিক জীবের বুদ্ধি প্রায়শঃ ত্বর্গ বিষয়ে ধাবিত হয়। সে 
বিদ্যান্বশীলন করে, উত্তম যজ্ঞান্ুষ্ঠানাদিতে রত হয়, এবং দেব- 
লোক প্রাপ্ত হয়। হে বীরেশ, রাজসিক শ্রদ্ধায় রাক্ষস 
পিশাচাদির পূজায় ইচ্ছা হয় । তামসী শ্রদ্ধার বিষয় শ্রবণ কর । 
পাপের মৃত্তি, নির্দয়, কর্কশ্বভাব যে, যে ব্যক্তি জীবহত্য। 
পূর্বক বলি দেয়, শ্বাশানে রাত্রিকালে অমঙ্গল ভূত, প্রেত, 
পিশাচাদির পুজা করে, তাহাকেই তমোগুণোৎপন্ন জানিবে। 
তাহার শ্রদ্ধা তামসী ৷ ত্রিবিধ লক্ষণে ত্রিবিধ শ্রদ্ধার পরিচয় । 
হে প্রবুদ্ধ, ইহা বর্ণনার প্রয়োজন এই যে, সাত্বিকী শ্রদ্ধা 
অনুশীলন ও অপর দবইটি ত্যাগ কর! প্রয়োজন । সাত্তবিকবুদ্ধি 
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সহায়ক হইলে কৈবল্য ভয়ানক বলিয়া! মনে হয় না। ব্রক্গশথত্র 
না পড়িলেও নিখিল শাস্ত্র না দেখিলেও, সিদ্ধান্ত না জানিলেও 
যাহার রূপে শ্রতি স্মৃতি তাৎপর্য্য মৃত্তিমান, শাস্ত্রাহ্‌সারে অনুষ্ঠান 
হেতু প্রসিদ্ধ সেই সৎপুরুষেন আচরণ করিয়। যে সাত্বিক প্রকৃতির 
জীব চলে, তাহার শীপ্রই সিদ্ধি লাভ ঘটে, মনে হয়, যেন তাহার 
নিমিত্ত উহ] সযত্তে রক্ষিত ছিল । 

বহু পরিশ্রমে কেহ প্রদীপ ধরাউলে অপরে অল্পয়াসেই 
সেই প্রদীপ হইতে নিজের প্রদীপ ধরাইয়া লইতে পারে। 
অল্পায়াস বলিয়া সে বঞ্চিত হয় না। এক ব্যক্তি বহু অর্থ ব্যয়ে 
গৃহ নির্মাণ করিলে উহার সুখ কি সেই গৃহে স্থিত অপর লোক 
ভোগ কবিতে পারে না? জলাশর শুধু খনন কর্থারই তুফ্ণা 
দূর করে না। গৃহে রন্ধন হইলে কেবল পাচকেরই ক্ষুধা 
নিবৃত্তি হয় ন/। অধিক বলিব কি, গঙ্জা শুধু *%* গৌড়মের 


* গঙ্গ। দ্বিবিধা জাত ভাগীবথী গৌতমীচ তদুক্তং ব্রঙ্গাগুপুবাণে | 
একমেব জটাজ্টে শস্তোব'সীন মহজ্জলমূ। 
অদ্ধং ভগীবথাশীতং অদ্ধং তদ্‌ গৌতম তম |” 
গোৌঁতিমমুনি ব্হ্মগিবির অ।অষে আছেন । ভযানক ছভিক্ষ। চতুদ্দিকে 
হাহাকার । বশিষ্ঠ সশিষ্য গৌতমেব অতিথি । প্রতিদিন সকালে 
গৌতম বীজ বপন কবেন সন্ধ্যা ফসল ঘচব আনিষা নিষমিত ভাবে 
অতিথিকে ভ্ডোজন করান । বহুদিন এই ভাবে অতিবাহিত করার পর 
বশিষ্ঠ যাইতে চাহিলেন। গৌতম অহ্ুবোণ করিযা আরও কিছুদিন 
থাকিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে গণপতির নির্দেশ অনুসারে কার্তিকেষ 
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নিমিত্তই জগতে আসেন না, সকলের জন্যই গঙ্গা । শ্রদ্ধার সহিত 
শাস্্াহুষ্ঠানে নিপুণ ব্যক্তির অনুসরণ করিলে মূর্খ ও উদ্ধার 
হয় ॥8| 

অশাস্ত্র বিহিতং ঘোঁরং তপ্যন্তে ঘে তপো! জনা । 

দস্তাহঙ্কার সংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥ 

সারাজীবন যে ঘ্বণা্ন সহিত শাস্ত্রের নামও করে না__নিজের 
ত্রিসীমানায় উহাদের আসিতে দেয় না__পৃব্বপুরুষগণের ক্রিয়া 
সম্বন্ধে বিদ্রপ করে-_পণ্তিতগণকে তুরী দিয়া উডাইয়া দেয়__ 
নিজের গৌরব ও সম্পদের অভিমান করে-_পাষণ্ডের আদর 
করে-যাজ্ধিকের বেশ রহস্য পূর্বক নিজে এবং সঙ্গীদের ধারণ 
করাইয়া যজ্ঞ পাত্রে রক্ত মাংস পুর্ণ করিয়া অশগ্রিতে ঢালে-_ 
অভিচারের দেবতার মুখে স্পর্শ করায়, মানত শিশু বলি দেয়, 


শপ পল 





০» পপ শক্পাশিসপ পপ পপি শা পপিশী এ পাশে তি এ আস ০৮ লা পপর এ. এ রত 


গোমৃর্তি ধরিয়া জট শয্যক্ষেত্রে শয্য নট জিসাডিত | মুনি সেও 
দিকে দৃষ্টিমাত্র গরুটি মৃতের মত ভূমির উপর পড়িয়া! রহিল । বশিষ্ঠ 
এবং অন্তান্ মুনিরা বলিলেন, এই ভূমি গোহত্যা পাপে কলক্কিত হইল, 
আমরা অন্তত্র চলিয়! যাই । গৌতম তাহাদিগকে ভূমি-শোধনের আশ্বাস 
দিয়] ত্র্ন্বক পর্ধতে যাইয়া! তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্কর সন্তষ্ট হইয়া 
গঙ্গাকে দ্রিতে স্বীকৃত হইলেন । গৌতম বলিলেন-_গঙ্গ| যেন আমার 
আশ্রমের পার্শ দিয়! প্রবাহিত হইয়া আমার ক্ষেত্র পবিত্র করিয়! 
আমার নপমে প্রসিদ্ধ হয়। শঙ্কর তথাস্ত বলিয় গঙ্গাকে মুক্ত করিয়! 
দিলেন। দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার নাম হইল 
গৌতমী গঙগ। গোদাবরী | 
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ক্ষুত্র দেবতার বর প্রাপ্তির নিমিত্ত সাত দিন পর্য্যস্ত অন্ন ত্যাগ 
করিয়া থাকে, সে তমোগুণের ক্ষেত্রে নিজের ও পরের গীড়াদায়ক 
বীজ বপন করে এবং অনুরূপ ফুল লাভ করে। হে ধনঞ্জীয়, 
বাহুহীন ব্যক্তি নৌকা ভিন্ন সমুদ্র পারে যাইবার ভরসা করিতে 
পারে কি?-যে রোগী চিকিৎসকের উপদেশ লয় না, উষধ 
পদাঘাত করিয়া ফেলিয়৷ দেয়, তাহার অবস্থা যে শোচনীয় হইবে 
তাহাতে সন্দেহ কি?__উপায়ান্তর গ্রহণ না করিয়া নিজের চক্ষু 
তুলিয়া ফেলিলে নিজের হাতে নিজের অন্ধতাকেই ডাকিয়া 
আনা হয়। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার নিন্দাপরায়ণ আশ্র প্রকৃতিরও 
এই ছুরবস্থা ঈ্রাড়ায়। সে মোহাচ্ছন্ন হইয়া ছুটাছুটি করে। 
কামের প্রবৃত্তি বশে সে কর্্ম করে, ক্রোধ যাহার প্রতি হিংস! 
দ্বেষ যাহা করায় সে তাহাই করে এবং আমার হৃদয়েও দুঃখের 
বোঝা চাপাইয়া দেয় ॥৫| 


কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | 

মাং চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধাস্ুর নিশ্চয়ান্‌ ॥৬ 

সে নিজের বা পরের যত ছ্ঃখ ব্যবস্থা করে সেইগুলি 
আমাতেই লাগে । সেই পাপীর কথা মুখেও উচ্চারণ করা৷ উচিত 
নয়। আমি যে বর্ণনা করিতেছি, উহা শুধু তাহাকে ঘৃণা পূর্বক 
ত্যাগ করাইবার নিমিত্ত । মৃতকে বাহির করিয়া ফেলিতে হয়, 
সম্ভাষণে নীচ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে 
হয়, হস্তে কর্দম লাগিলে ধুইয়া ফেলিতে হয়, চিত্তে শুদ্ধ হওয়ার 
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আকাজ্ষা থাকে বলিয়া অপবিত্রতার সংসর্গে দোষ হয় না। 
সেইরূপ পাগীকে ত্যাগ করিবার নিমিত্তই আমি পৃর্বোক্ত বর্ণনা 
নুরিয়াছি। হে অর্জন, এই প্রকার লোক দেখিলে তুমি আমার 
স্মরণ পুবর্বক পবিত্র হইবে, কেননা ইহা ভিন্ন আর কোন উপযুক্ত 
প্রায়শ্চিত্ত নাই। সাত্বিক শ্রদ্ধাকেই যত্ব পুবর্বক রক্ষা করা 
কর্তব্য। যাহার সম্বন্ধে সাত্বিক ভাবের পুষ্টি হয়, তাহারই 
সংসর্গ রাখিবে। তদন্কুল সাত্বিক আহার করিবে । আহার্ধ্য 
নির্বাচনই স্বভাব গঠনে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন । হে বীর, 
ভাল মানুষও মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া যায়। শ্যামাধান্যের 
অন্ন ভোজনে বাত এবং শ্রেম্বা দোষ হয় । জ্বর হইলে দ্বধে কি 
রোগ দূর করে? মৃত্যু হইলে অস্ত কোন প্রয়োজনে লাগে? 
বিষ নিজের ক্রিয়া করিবেই । আহারের অনুরূপ দেহের ধাতু 
এবং চিত্ববৃত্তি উৎপন্ন হয়। পাত্র উঞ্চ করিলে তন্মধ্যস্থ জলও 
উষ্ণ হয়__ধাতুর অনুরূপ মনোবৃত্তির পরিণাম । সাত্বিক অন্ন 
গ্রহণে সাত্বিক বৃত্তি এবং তন্তিন্ন অন্নে রাজস বা তামস ভাব 
উৎপন্ন করে । সাত্বিক আহার কি? রাজস ও তামস আহারই 
বা কি তাহা বলিতেছি ॥৬। 


আহারস্ত্রপি সব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। 

বজ্ঞন্তপন্তথ! দানং তেষাং ভেদমিমং শু ॥ ৭ ॥ 

হে বীর, একই আহার্ধ্য ভ্রবিধ কিরূপে হইল তাহাও 
বলিতেছি। ভোজন কর্তার রুচি অন্নুসারেই রন্ধনাদি হইয়া 
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খাকে। ভোজন কর্তা গুণের অধীন । ব্রিগুণের প্রভাবে 
ভোজনকর্তী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । আহারও ব্রিবিধ । যজ্ঞ, 
তপন্তা, দান প্রত্যেকটি তিন প্রকার । প্রথমত; আহারের 
বর্ণনাই করিব ॥ ৭ ॥ 


আসুঃ সন্ববলীরো গ্যস্থখ্লীতিবিবর্ধান। ৪ | 

রস্যাঃ শ্লিগ্জাঃ স্থির। হুদা! আহারাঃ সাত্তিকপ্রিযাঁঃ ॥৮| 

ভোজন কর্তা সত্বৃগুণে আকৃষ্ট হইলে তাহার রুচি মধুর রসের 
দিকেই বৃদ্ধি পায়। স্ুরস, সুমিষ্ট, রসপূর্ণ, পরিপক্ক বৃহদাকার 
নয় অথচ অত্যন্ত কোমল স্পর্শ এবং রসনার তৃপ্তি দায়ক, আগা- 
গোড়া মৃয্র রসে পূর্ণ, দ্রবভাব যুক্ত হইলেও অগ্নির উত্তাপে শু, 
শ্রীগুরুদেবের অল্পাক্ষর উপদেশের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার হইয়াও অপার 
তৃপ্তিদায়ক, উপরে সুন্দর, ভিতরে মধুর, আহার্য্যের প্রতিই 
সাত্বিক লোকের রুচি । এই প্রকার আহাধ্যই সাত্বিক, 
তাহাতে আয়ু নিত্য নব ভাবে সুরক্ষিত হয়। সাত্বিক রসের 
বর্ষণ হইলে দেহস্থ আয়ু নদী প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হে 
স্বমতি, দিবসের নিমিত্ত তূর্য, সত্ৃগুণের বৃদ্ধির নিমিত্ত এরূপ 
আহার্যের প্রয়োজন । ইহাতে দেহ মন উভয়ই বল পায়। 
রোগ আর আসিতে পারে না। সাত্বিক আহাধ্যে স্বস্থতার 
সৌভাগ্যের জগৎ সুখময় হয় এবং আনন্দের সহিত বন্ধুতা বৃদ্ধি 
পায়। দেহ ও অন্তরের উপকারী এই সাত্বিক আহার | রজোগুণ- 
যুক্ত ব্যক্তি যে রসে রুচি সম্পন্ন প্রসঙ্গ ক্রমে উহাই বলিব ॥ ৬ ॥ 


নি জ্ঞানেশ্বরী 


কট ক্ললবণাত্যুঞ্ তীক্ষ রুক্ষ বিদাহিনঃ | 

আহার রাজসন্তেষ্টা ছুঃখ শোকাময়প্রদাঃ ॥৯॥ 

মারকগুণ ব্যতিরিক্ত বিষের হ্যায়, চুনের মত দাহক, অমযুক্ত, 
অধিক লবণযুক্ত এবং উহার সহিত অন্য দ্রব্য মিশ্রিত, অত্যন্ত 
আালাময় পদার্থ, রাজস প্রকৃতির আহার ৷ রাজসিক প্রকৃতির 
লোক উষ্ণ পদার্থের ব্যপদেশে মনে হয়, অগ্নি গলাধঃকরণ করে । 
এরূপ উষ্ণ পদার্থে তাহার রুচি যে তাহার যে বাম্প উঠে উহাতে 
দিয়াস্লাই জ্বালানো যায়। প্রস্তর তুলিবার লোৌহান্ত্র না হইলেও 
রাজসিক লোকের ভুক্ত অতি তীক্ষ পদার্থ ক্ষত না করিয়াও 
বিদীর্ণ করে। ভস্ম হইতেও রুক্ষ, ভিতরে ও বাহিরে রসশৃহ্য 
চাটনীর উপর তাহার লোভ থাকে । দণ্ডের আঘাত হয়, এমন 
পদার্থ চিবাইতে তাহার আনন্দ। সরিষা পূর্ণ খাগ্য যাহাতে 
নাকে মুখে ঝাজ লাগে, অগ্নি হইতেও জ্বালাকর আচার প্রভৃতি 
তাহার প্রিয়। ইহাতেও তৃপ্তি না হইলে সাক্ষাৎ অগ্নিতুল্য 
ভোজনে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছটফট করে এবং অধিক পরিমাণে 
জল পান করিতে থাকে । উহাকে ভোজ্য না বলিয়া ব্যাধিরূপ 
সর্পকে জাগ্রত করিবার নিমিত্ত মাদক দ্রব্য বলাই উচিত । তখন 
একটি রোগ দেখা দেয় এবং ছুঃখময় ফল উৎপাদন করে ৷ রাজস 
আহার ও তাহার পরিণাম এই । অনন্তর তামস প্রকৃতির 
আহার্ষ্য বলিব, শুনিতে ঘ্বণা করিওনা ৷ মহিষ উচ্ছিষ্ট খায় 
তাহারই মত তামস প্রকৃতির লোক উচ্ছিষ্ট ও পচা অন্ন খাইতে 
দ্বিধা করে নাথ] ৯ | 


সপ্তদশ অধ্যায় ৬৬১ 
যাতযামং গতরসং পৃতিপধুর্যষিতং চ য। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোৌজনং তামসপ্রিযম্‌ ॥ ১০ ॥ 
যে খান রন্ধনের পর দ্রইপ্রহর বা একদিন অতীত হইয়াছে, 
অদ্ধসিদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে, জল শু হয় নাই, একেবারে শুষ্ক 
রসশৃন্য হইয়াছে এরূপ অন্ন তামস প্রকৃতির রুচিজনক ৷ ভাল- 
ভাবে পাককরা রসধুত্ত অন্ন তাহার ভাল লাগে না। ভাল খাস্ভ 
ভাগ্যবশে জুটিলেও উহাতে পচ৷ দর্গন্ধ বাহির না হওয়া পর্য্যস্ত 
ভোগে আসে ন।। ব্যান্রের রীতিও এইপ্রকার । কিছুদিনের 
পধু্সিত, বিস্বাদ, শুক, পচা অথবা গলিত অন্ন খাইবার সময়ও 
তামসিক প্রকৃতির লোক বালকের মত এটা ওট৷ পাঁচটায় 
মিলাইয়া গরুর মত এক থালাতে স্ত্রীর সহিত ভোজন-নিরত হয় । 
নিন্দনীয় আহারেই তাহার সন্তোষ । ইহাতেও সেই পাগীর 
শিষ্কৃতি নাই । নিষিদ্ধ পদার্থ, ছুষ্ট খানা, অপেয়, অখাছ্ের 
নিমিত্তই তাহার অত্যাগ্রহ । তামস-প্রকৃতি এই প্রকার । এই 
ভোজনের ফল পাইতে দেরী হয় না, অপবিত্র পদার্থ মুখে স্পৃষ্ট 
হওয়া মাত্র তাহার পাপভোজন হয়। উহা উদর পুরণ মাত্র 
শিরচ্ছেদের পরিণাম বা অগ্রিপ্রবেশের ফল সে অনুভব করিতে 
থাকে । অর্থাৎ মৃত্যুকেই সে স্বেচ্ছার ডাকিয়া আনে । শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন- অর্জন, তামস আহার সাত্বিক ও রাজসিক খাদ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ফল উৎপন্ন করে । আহারের ন্যায় যজ্ঞও 


তিন প্রকার । উহাদের মধ্যে প্রথমতঃ সাত্বিক যজ্ঞের মর্ম 
শ্রবণ কর। ॥১০॥ 


৪২ 


৬৬২ জ্ঞানেশ্বরী 


অফলাকাংক্ষি ভির্যজ্ঞো৷ বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে। 

যষ্টব্যমেবেতি মন? সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥ ১১ ॥ 

পতিব্রতা নারী প্রিয়পতি ভিন্ন অপর পুরুষের কামনা 
করে না। গঙ্গা সমূদ্রে প্রবেশ করিয়া আর অগ্রসর হয় না। 
বেদ আত্মদর্শন করিয়া স্তব্ধ হয়। আত্মহিতে চিত্তবৃত্তি লাগাইয়া 
ফলের নিমিত্ত অভিমান করিবে না। বৃক্ষের মূলে অগ্রসর 
হইয়া জল আর ফিরিয়া আসে না, বৃক্ষেই শুঁফ হয়। কায়মনে 
যজ্ঞাদিতে নিমগ্ন হইলে বিষয়াস্তর মনের কোণে স্থান দেওয়া 
অনুচিত । যে স্বধন্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ে বিরক্তঃ নিফষাম ও সব্বাঙ্গ- 
সুন্দর যজ্ঞে নিরত, দর্পণে স্বমুখ অথবা করস্থিত রত্বের দর্শনের 
দ্যায় তুর্য্যোদয়ে আলোকিত পথের ন্যায়,বেদোপদিষ্ট কুণ্ড, মণ্ডপ, 
বেদী ও অন্যান্য সামগ্রী সে এরনপভাবে সংগ্রহ করে যে মনে হয়, 
বেদ স্বয়ং এ কার্য করিয়াছে । দেহের যথাস্থানে বিন্যাস্ত 
অলঙ্কারের ন্যায় যক্ঞস্থলীতে নিপুণ ভাবে দ্রব্যাদির সংস্থান 
দেখিয়া মনে হয়, ভূষণাদি যজ্জীয় দ্রব্যব্যপদেশে সেই স্থানকে 
শোভিত করিয়াছে । সেই ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার লোভ ত্যাগ পুর্ব্বক 
সর্ববাঙ্গ পরিপূর্ণ এরূপ যজ্ঞান্ুষ্ঠান করে । ফল ফুলের আশা না 
থাকিলেও অন্যান্য বৃক্ষ হইতে অধিকতর যত্বের সহিত তুলসীর 
রক্ষার ন্যায়, ফলাকাজ্ষাহীন এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান সাত্বিক ॥১১॥ 


অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তীর্ঘমপি চৈব যু । 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ৰং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২ ॥ 


সপ্তদশ অধ্যায় ৬৬৩ 


হে বীরেশ, পূর্বোক্ত প্রকারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াও যদি 
'মনে করে- শ্রাদ্ধ দিনে রাজার নিমন্ত্রণ করিলে রাজার আগমনে 
ধনপ্রাপ্তিও হইবে লোকের কাছেও নাম হইবে । সেরূপ এই! 
যজ্জে ব্বর্গ প্রাপ্তিতো ঘটিবেই ইহলোকেও সকলের সমীপে সম্মান 
পাইব; হে পার্থ, এরূপ ফলের আশা বা সংসারে গৌরবের 
আকাঙ্ষায় বা প্রসিদ্ধির লোভে সেই অনুষ্ঠান করিলে উহা 
রাজস যজ্ঞ ॥ ১২ ॥ 


বিধিহীনমস্যক্টানং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্‌। 
শ্রবাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩॥ 


পশু পক্ষীর বিবাহে কাম ভিন্ন পুরোহিত থাকে না । তামস 
যজ্ঞে আগ্রহই মুখ্য ৷ বায়ু পথ খুঁজিয়া পায় না, মৃত্যু শুভলগ্নের 
প্রতীক্ষা করে, অগ্নি নিষিদ্ধ পদার্থ জবালাইতে ভয় পায়, এই 
সকল অঘটনীয় ঘটিলেও তামস লোকের ব্যবহারের বিধি 
ব্যবস্থার ঠিক পাওয়া যায় না। তাহার মন্ত্রাদির প্রয়োজন নাই । 
মক্ষিকার ন্যায় তাহার মুখ সর্বপ্রকার খাগ্ভেই খোলা আছে। 
তাহার যজ্ঞে ব্রাহ্মণের সহিত শত্রুতা, দক্ষিণার মৃত্যু । অন্ধ অগ্নি 
হাতে পাইলে সকল সংসার দগ্ধ করে। শ্রদ্ধা না থাকিলেও 
সে যথাসব্বস্ষ খরচ করিয়া ফেলে। মৃত্যুর পর অপুত্রকের 
সম্পত্তি যেমন দশ জনে লুখন করে, তাহার সেইরূপ অবস্থা । 
লক্ষমী-নিবাস শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই ভাবের যজ্ঞাভাসকে তামস 
যজ্ঞ বলা হয়। একই গঙ্গা জল পৃথক্‌ পৃথক নালায় প্রবাহিত 


৬৬৪ জ্ঞানেশ্বরী 


হইয়া কোথাও স্বচ্ছ, কোথাও ঘোল] দেখায়, তদ্রপ ব্রিগুণের 
প্রভাবে তপত্যাও ত্রিবিধ মুন্তি ধারণ করিয়াছে । উহাদের একটি 
পাপ, অপরটি উদ্ধার করে। হে স্বুদ্ধি, উহা জানিতে হইলে 
প্রথমটি শ্রবণ কর। তপস্যা কাহাকে বলে তাহাও বলিব । 
উত্তম তপস্যাও শারীরিক, মানসিক ও বাচিক ভেদে তিন 
প্রকার? শারীরিক তপস্যা দ্বারা শঙ্কর ও শ্রীহরি প্রিয় হন-_ 
উহার রূপ শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥ 


দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জবম্‌ | 
ব্রহ্মচর্ধ্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥ 


এরূপ তপস্তাপরায়ণ ব্যক্তি দেবতার মন্দিরাদিতে যাইবার 
নিমিত্ত অষ্টপ্রহরই অবৈতনিক ভৃত্য পদদ্য়কে নিযুক্ত করিয়া 
রাখিয়াছে । হত্তদ্ধয় দেবতার অঙ্গন শোভা সম্পাদনে, গন্ধ, 
পুষ্পাদি সংগ্রহে এবং আজ্ঞা প্রতিপালনে নিযুক্ত । দৃষ্টিতে 
শিবাদির শ্রীমুণ্তি দর্শনমাত্র সে দণ্ডবৎ ভূমিতে লুষ্িত হয় । বেদ 
বিনয়সম্পন্ন ব্রাঙ্মণ সঙ্জনের সেবা, প্রবাস ক্রেশপ্রাপ্ত, রোগঞগ্রন্ত, 
বা সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তির সুখদান, সর্ব্তীর্ঘশ্রেষ্ঠ মাতাপিতার সেবায় 
আত্মনিয়োগ, দর্শনমাত্র অপার ছঃখহরণকারী জ্ঞানদাতা__ 
করুণাময় শ্রীগুরর ভজন, হে স্থভট, ব্বধন্ম্াগ্রিতে স্ুলদেহবুদ্ধি 
পান (মিশ্রব্ষর্ণ ) অভ্যাস-যোগ পুটে রাখিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া? 
প্রাণিমাত্রে ভগবদধিষ্ঠান বুঝিয়া সর্বত্র প্রণতি, পরোপকার দ্বারা 
উহাদের সেবা, স্ত্রীবিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযম, জন্মসময়ে স্ত্রীদেহ স্পর্শ 
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হইয়াছে, সম্পূর্ণ জীবন আমি উহা হইতে দূরে থাকিব, এরূপ 
ভাবনা, সকলের মধ্যেই প্রাণ আছে জানিয়া তৃণটিকেও আঘাত 
না দেওয়া, কাহারও ছেদ বা ভেদ না করা প্রভৃতি শুদ্ধ ব্যবহারে 
দেহকে নিযুক্ত রাখিলে শারীরিক তপস্ত! পূর্ণতা লাভ করিল 
বুঝিতে হইবে । এই সকল ব্যাপারে শরীরের প্রাধান্য বলিয়া 
ইহাদিগকে শারীরিক তপস্তা বলে । এখন নিষ্পাপ বাজ্সয় ব 
বাচিক তপস্যা বলিতেছি ॥ ১৪ ॥ 


অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিষহিতং চ যু । 
স্কাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাউমযং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥ 


স্পর্শমণি সংযোগে লৌহের পরিমাণ না কমিয়াও উহা 
স্বর্ণরূপে পরিণত হয়। যাহার বাক্য এরূপ সাধুতা পূর্ণ যে, 
উহা৷ কাহাকেও দুঃখ দেয় না, অথচ শ্রবণ মাত্র স্বাভাবিক নুখের 
উদয় করে। বৃক্ষের নিমিত্ত প্রদত্ত জল ভূমি স্থিত তৃণকেও 
সজীব রাখে- সেরূপ যে বাণী আলাপকারী এবং অন্যান্য 
সকলেরই হিতকারী, অমৃতের গঙ্গায় স্নান মাত্র অমরতা লাভ, 
পাপ ও সন্তাপ হরণ এবং মাধুর্য আস্বাদনের ন্যায় যে বাণীতে 
কর্ণগোচর হওয়ামাত্র অবিচার দূর হইয়া আত্মার অনাদি স্বরূপের 
্ক্তি এবং অমৃতাশ্বাদনের ন্যায় কথারুচি জন্মে তাহাকে বাচিক 
তপস্তা। জানিবে। এই ভাবেই: প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, অন্যথা 
বেদ বা ভগবন্নাম জপ করা-_বাক্যরূপ মন্দিরে খগাদি তিন 
বেদের পাঠশালা স্থাপন, অথবা শিব, বিষণ কাহারও নাম রসনায় 
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প্রতিষ্ঠিত করাই বাচিক তপস্যা । লোকপালপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন, অধুনা মানসিক তপস্যা নিরূপণ করিব ॥ ১৫ ॥ 


মনঃ প্রসাঁদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্ববিনিগ্রহঃ | 
ভাঁবসংশুদ্ধিরিত্যেতভ্তপো। মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥ 


নিস্তরঙ্গ সরোবর, মেঘমুক্ত আকাশ, সর্পরহিত চন্দনবন, 
কলার অপূর্ণতা রহিত চন্দ্র, নিশ্চিন্ত রাজা, মন্দরাচল রহিত, 
ক্ষীর সমুদ্রের ন্যায় বিবিধ বিকল্প জাল একেবারে দূর হইয়া 
গেলে মন যখন স্বরূপাকারে অবস্থান করেঃ তখন মনের অবস্থা 
কিরূপ হয় ?-_উষ্ণতা শূন্য প্রকাশ, জড়তাহীন রস, শৃন্যতাহীন 
আকাশের হ্যায় মন স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়া চাঞ্চল্য ত্যাগ 
করে । হিম নিজের শরীরে ঠাণ্ডা লাগিতে দেয় না। কলঙ্করহিত, 
নিশ্চল, নিত্য এবং পরিপূর্ণ চন্দ্রের ম্যায় মনও শুদ্ধ ও উল্লসিত 
থাকিলে বৈরাগ্যজনিত ক্লেশ দূর হয়। তখন হৃদয়ের শঙ্কা 
থাকে না। আত্মবোধের পূর্ণতা লাভ হয়। শান্ত্রপরিশীলনের 
_-প্রয়োজনীয় বাক্যেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। লবণ 
মূলআশ্রয় জল পাইলে আত্মস্বরাপকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারে না” 
সেইরূপ আত্মলাভে মন নিজের সত্বাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ 
হইলে ইন্দ্রিয় দ্বারে ছুটিয়া বিষয় ভোগের ভাবোদয় কিরূপে 
সম্ভব? পূর্ধবোক্ত ব্যক্তির মন রোমবিহীন করতলের ন্যায় 
ভাবশুদ্ধ_উহাতে অসংভাব স্থান পায় না। অর্জুন, মনের এই 
অবস্থাকে মানসিক তপস্তা নামে অভিহিত করা যায়। প্রভু 





সপ্তদশ অধ্যায় ৬৬৭ 


বলিলেন, মানসিক তপস্তার কথা এই পর্য্স্ত। কায়মনোবাক্যে 
যে সামান্য তপ করা যায়, আমি উহাই বলিয়াছি। তিনটি 
গুণের প্রভাবে, উহারাই তিন তিন প্রকারের মুন্তি ধারণ করে। 
নিজের বুদ্ধি দ্বারা উহ] বুঝিয়া লইবে ॥ ১৬ ॥ 


শ্রদ্ধয়া পরয়া! তপ্তং তপস্তজিবিধং নরৈ2 । 
অফলাকাংক্ষিভির্ক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥ 


হে জ্ঞানি, ফলাকাজ্ষা রহিত হইয়া পুর্ধ্বোস্ত অনুষ্ঠান 
কর্তব্য। সত্বশুদ্ধির নিমিত্ত আস্তিক্য বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে 
উহা সান্বিক ॥ ১৭ ॥ 


সকারমানপুজার্থ তপো দস্তেন চৈব যৎ। 

ক্রিযতে তদিহ প্রোক্তং রাজনং চলমঞ্চবম্‌ ॥ ১৮ ॥ 

তপস্যাদ্বারা ভেদবুদ্ধির মণ্ডন পুরক মহত্বের পর্বত শিখরে 
স্থাপিত হইবার অভিসন্ধি থাকিলে উহা রাজসিক। ব্রিভুবনে 
সকলেই আমাকে সম্মান করুক, ভোজনে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ 
হউক, জগতের লোক আমার মহিমা কীর্তন করুক, সকল 
লোক আমার কাছে আগমন করুক, সকল প্রকার পুজা! লাভ 
করি, উত্তম সামগ্রী উপভোগ করি, এই ভাবন| করিয়া প্রসাধন- 
দ্বারা নিজের জরা গোপনকারিণী বৃদ্ধা বেশ্যার হ্যায় মহত্ব 
প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যে, দেহ, বাক্য ও মনকে তপস্যার জলে 
গিপ্টশী করিয়া লয় এবং সম্পদের আশায় তপস্যার. কষ্ট সহ 
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করে, তাহার" তপস্তা রাজমিক। এক জাতীয় কীট আছে, 
উহারা গাভীর বাট হইতে অলক্ষিতে হুপ্ধ পান করে । এরুপ 
কীটভুক্ত গাভী প্রসবের পরও দুগ্ধ দেয় না। পরিপক্ক শস্ক্ষেত্রে 
পশু প্রবেশ করিলে কি শহ্য ঘরে আসে ?_-তপস্তার বড়াই 
করিলেও উহার ফল সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। নিস্ফলতা দেখিয়। 
অনেকে মধ্য পথে তপস্থ্া ছাড়িয়! দেয় । অকালমেধ আকাশ 
অন্ধকার করিয়া গজ্জন করিলেও অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। 
রাজস তপস্যা ফলোৎপাদনে অসমর্থ এবং ক্ষণস্থায়ী । তামসিক 
তপস্তায় কিন্ত ইহলোক পরলোক ত্ইই নষ্ট হয় ॥১৮॥ 


মুঢগ্রাহেণাত্মনো যৎগীড়য়া ক্রিরতে তপহ। 
পরস্তোৎসাঁদনার্থং বা তভ্ভামসমুদীহৃতম্‌ ॥১৯। 
হে ধনুর্ধর, তামস প্রকৃতি তপস্বী অন্তরে মুর্খতাকে বৃদ্ধি 
করিয়া শরীরকে শক্রর ন্যায় প্রজ্জলিত পঞ্চাগ্রিতে তাপিত করে, 
দেহকে ইন্ধন করিয়া অগ্নিতে প্রদান করে, মস্তকের উপর ধুপ 
অগ্নি প্রজ্জলিত করে, কণ্টক আসনে উপবেশন করে, দেহকে 
অঙ্গারে পরিণত করে, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া বৃথা উপবাস, 
উদ্ধপদ হেঠমুণ্ডে কনক ধূমপান, শীতকালে হিমজলে আক 
গজ হইয়া দণ্ডায়মান, অনাবৃত স্থানে নদীতীরে বা ময়দানে 
» জীবদ্ৰশায়ই স্বদেহের মাংস চ্ছেদন প্রভৃতি নানা 
প্রকার ঠাপ নল ক্লেশ উৎপন্ন করিয়া অপরের অনিষ্টের নিমিত্ত 
তপস্যা করে । হে ধনঞ্য়, স্বস্থানচ্যুত প্রস্তর পতিত হইতে হইতে 
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অন্য বস্তুকেও পিষিয়া চলে, নিজেও খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, সেইরূপ 
নিজে ক্লেশ' ভোগ করিয়া যে সুখী হয় এবং অপর লোককে দ্বঃখ 
প্রদান করেঃ সেই ক্লেশদায়ক তপস্বীর তপস্যা তামসিক। 
সাত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ তপস্যা বর্ণনার পর ত্রিবিধ দানের লক্ষণ 
বলিব। গুণত্রয় হেতু ভ্রিবিধ দানের মধ্যে সাত্বিক দানের কথা 
বলিতেছি ॥১৯।॥ 


দাঁতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে । 

দেশে কাঁলে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং ম্মৃতম্‌ ॥২০॥ 
স্বধন্মীনুষ্ঠানের প্রাপ্ত ধন আদরপুবর্বক দান করিবে । উৎকৃষ্ট 
বীজ হস্তগত হইলে অনুকুল ক্ষেত্রাদি না পাইলে বড়ই খেদের 
বিষয়। বহুমূল্য রত্বু লাভ করিয়াও যদি ত্বর্ণের অনটন হয়, 
অথবা রত্ব ও ত্বরণ উভয়ের প্রাপ্তির পর দেহ অলঙ্কার ধারণে 
অসমর্থ হয়, তবে কেমন হইল 1-উতসবের দিন, স্বজন ও 
সম্পত্তি পরম সৌভাগ্যোদয়েই এই তিনের একত্র মিলন ঘটে! 
দান বিষয়েও সত্বগুণের সহায়তায় উপযুক্ত দেশ, কাল, পাত্র 
এবং দ্রব্য মিলিতে পারে । কুরুক্ষেত্র বা কাশীর ন্যায় দেশ, 
সূর্য্য বা চন্দ্রহণের ন্যায় পুণ্যকাল এবং দান গ্রহণের নিমিত্ত 
মৃন্িমান পবিত্রতা যদি পাওয়া যায়-_-শুদ্ধাচরণের ভূমিকা, 
বেদের আবাসস্থানের ন্যায় দ্বিজকুলমণি লাভ করিলে নিজের 
সামগ্রী কিছু দানকরা একান্ত 'কর্তব্য। প্রিয় পতির সমীপে 
কান্ত! গমন করে, গচ্ছিত সামগ্রী প্রত্যর্পণে খণমুক্ত হয়, 
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বূপতিকে তাম্বল অর্পণ করিয়া ভৃত্য কর্তব্য সম্পাদন করে, 
সেইরূপ নিফ্ষামবুদ্ধিতে ভূমি প্রভৃতি দান কর্তব্য। অন্তরে 
যেন কোনরূপ কামনা স্থান নাপায়। যাহাকে দানকরা যায় 
তিনিও এরূপ লোক হইবেন, যাহার সমীপে প্রত্যুপকারের কোন 
প্রত্যাশা নাই। শূন্যে ধ্বনি করিলে উহার প্রতিধ্বনি হয় না, 
দর্পণের পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিলে মুখ দেখা যায় না। জলে, 
বল ছু'ড়িলে উহা লাফাইয়া হাতে আসেনা । ষাঁডকে আদর 
করিলে বা কৃতত্ন মানুষের উপকার করিলে প্রত্যুপকারের 
কিছুমাত্র আশা নাই । সেইরূপ যাহাকে দান করিবে তাহার 
সমীপে কোন প্রকার উপকার প্রত্যাশা করিবে না। এইভাবে 
সামগ্রী দান হইলে উহা সাত্বিক ॥২০| 


বন্ত, প্রত্যুপকা রার্থং ফলমুদিশ্য বাঁ পুনঃ । 
দীয়তে চ পরিক্রিক্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥২১॥ 


দেশ, কাল, পাত্র এবং দ্রব্যশুদ্ধি পাইয়াও দ্প্ধের আশায় 
গো-সেবার ন্যায়, প্রত্যুপকারের আশায় দান, রাজসিক। 
ক্ষেত্রপালক ক্ষেত্রকে রক্ষার নিমিত্তই তৃণ দ্বারা মনুয্যাকৃতি 
নির্মাণের পরিশ্রম স্বীকার করে । আত্মীয়কে লৌকিকতার 
খাতিরেই নিমন্ত্রণ খাওয়াইতে হয়। পুজার বাড়ীতে খাদ্য 
সামগ্রী পাঠাই, তার মূলে আশা থাকে, আবার উহা! প্রসাদরূপে 
ফিরিয়া আসিবে । লাভের অংশ বাঝেনে তুলিয়া রাখিয়া লোক 
খাতির দেখায়। অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসক ওষধ প্রদান 
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করে। দান দেওয়ার সময় যদি মনের ভাব থাকে যে, আমার 
প্রদত্ত অর্থ দ্বারাই ইহার দিন নিবর্ধাহ হইবে, বার বার আমার 
নাম করিবে এবং যশের প্রতিষ্ঠা হইবে, তবে উহা রাজসিক। 
হে পাণ্ুব, পথে চলিতে প্রত্যুপকারের আশা রহিত হইয়া উত্তম 
ব্রাহ্মণ দর্শনে এককড়ি দান পুর্ধক তাহার সমীপে সকল 
আত্মীয়ের পাপমোচন কামনা করিলে বা একজনেরও উদর 
পূরণের অনুপযোগী অন্নদান করিয়া বিবিধ প্রকার স্বীয় স্বখের 
আশ। করিলে অথবা দান গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্গণ গৃহে যাইবার 
সময় তাহাকে দ্রব্য হরণকারী বলিয়া চিস্তা করিলে-_-সেই 
দানকে রাঁজসিক বল! হয় ॥২১।॥ 


অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে । 
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্ীমসমুদীহতম্‌ ॥২২॥ 


অপবিত্র লোকের বসতিতে, বনে, অপবিত্র স্থানে, তাবুতে, 
নগরের চতুস্পথে অথবা তদন্ুরূপ স্থানে সন্ধ্যায়, রাত্রিতে» 
চৌর্য্য বা ছলনালন্ধ ধন, স্তাবক, বাজীকর, বেশ্যা, দ্যুতক্রীড়াসক্ত, 
ভ্রমোৎপাদক, নৃত্য, যাত্ববিদ্ভা ও বৃথা স্ততিদ্বারা প্রলোভনকারীকে 
দান তামসিক। পুষ্প ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যদ্ধারা দাতার 
মনোমুগ্ধকারী দাতার ভ্রম উৎপন্ন করিয়া ধনবানকে লুণ্ঠন করে 
এবং বু অর্থের বলে লোকোচ্ছেদকারীদের নিমিত্ত অন্নসত্র 
খুলিয়া বসে । এই প্রকার দান তামসিক। কখনও ভাগ্যবশে 
অন্যথাও ঘটে। ঘুণে ধরিয়া কাঠের উপর যেরূপ কোন সময়, 
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অক্ষরের হ্যায় অঙ্কন করে ( উহাকে ঘুণাক্ষর ন্যায় বলে ) অথবা 
হাততালি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাক পতিত হয়, ( কাকতালীয় 
হ্যায়) সেইরূপ তামসিক লোকেরও ভাগ্যবশে কোন সময় 
পুণ্যক্ষেত্র ও দানের উপযোগী শুভ মূহুর্ত মিলিয়া যায়। সেই 
ক্ষেত্রে কেহ তাহার সমীপে দান গ্রহণের নিমিত্ত অগ্রসর হইলে 
সে অভিমানে প্রমত্ত হইয়া মনে শ্রদ্ধা রাখিতে অসমর্থ হয়। 
যাচকের সম্মুখে মস্তক অবনত করেনা, অধ্থ্যাদি দ্বারা স্বয়ং অথবা 
কাহারও দ্বারা মর্ধ্যাদা করায় নাঃ গন্ধ অক্ষতের কথা দৃরে থাকুক 
বসিবারও আসন দেয় না; উপযুক্ত ক্ষেত্রেও তামসিক লোক 
এরূপ অনুচিত ব্যবহার করে । উত্তমর্ণকে খণের অল্পকিছু দিয়া 
বিদায় করিবার মত সেই যাচককে বঞ্চনা করে-_বার বার 
“আচ্ছা” বলিয়া বিদায় দেয় । হে কিরীটি, লে দান করিয়াও 
যাচককে অপমান, অবহেলা ও দ্রবর্ষচন দ্বারা ব্যথিত করে । 
এরূপ ভাবে অর্থব্যয় করাকে তামসিক দান বলে । হে নৃপনন্দন 
অজ্ঞুন__তিন প্রকার দানই ন্ব স্ব লক্ষণদ্বারা ব্যাখ্যাত হইল । 
সাত্বিক কর্্মই সমর্থ, তবে বৃথা কেন দোষযুক্ত বিরুদ্ধ কর্মের 
বর্ণনা । ভূঁতকে অপসারিত না করিলে ভূ-বিবরস্থ দ্রব্যলাভ 
করা যায় না, ধুম সহা করিতে অসমর্থ হইলে অগ্নি জ্বালানো যায় 
না। শুদ্ধ সত্বের মধ্যেও রজ? ও তমের দাগ লাগিয়াছে, অতএব 
উহাদের বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। শ্রদ্ধাপূর্বক দান পর্য্যস্ত 
সকলই গুণত্রয় বিশিষ্ট, ইহ! বলিবার উদ্দেশ্য সত্বৃগুণেরই পরিচয় 
দেওয়া । তবে অপর দ্বইটির বর্ণনা না করিলে উহার সম্যক 
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পরিচয় পাওয়া যায় না। এ দুইটি ত্যাগ করিলেই সাত্বিক ভাব 
উদয়ের সম্ভাবনা । দিবস ও রাত্রি ত্যাগ করিলে তৃতীয় সন্ধ্যার 
পরিচয় হয়, তদ্রুপ রজঃ ও তম দূর করিলে তৃতীয় সত্বগুণের 
পরিচয় হয়। সত্বগুণের পরিচয়ের নিমিত্তই রজঃ ও তমের 
বর্ণনা । উহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক সত্ত্ব গুণে যজ্ঞাদি কর্মে 
প্রবৃত্ত হও, তবেই স্বন্বরূপ সাক্ষাৎকার হইবে । স্ত্য্য উদয় 
হইলেই দৃষ্টি গোচর হয়। সত্বগুণের কন্মও সকলই সফল হয় । 
ফল প্রাপ্তি করাইবার উপযুক্ত সামর্থ্য সত্বগুণেই রহিয়াছে ॥ 
মোক্ষলাভ কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বস্তু । উহার পুথক্‌ উপায় আছে। 
একমাত্র তাহারই অবলম্বনে মোক্ষ গ্রামে পৌছা যায়। স্বর্ণ 
বিভিন্ন প্রকারের হইলেও উহাতে রাঞমুদ্রার অক্ষর মুদ্রিত না 
হইলে “সিক্কা” নামে অভিহিত হয় না- স্থানান্তরের জল, নির্মল, 
শীতল, স্গন্ধি ও সুখদায়ক হইলেও তীর্থ সম্বন্ধেই উহার 
পবিত্রতা-_নদী যত বড়ই হউক গঙ্গ। অঙ্গীকার না করিলে সমুদ্রে 
মিলন হয় না। সেইরূপ হে কিরীটি, সাত্বিক কর্ম মোক্ষপথে 
অগ্রসর হইতে পারে, কোন প্রতিবন্ধক নাই । কিন্তু মোক্ষ- 
প্রাপ্তির নিমিত্ত উহা ভিন্ন আরও কিছুর প্রয়োজন আছে। এই 
বাক্য শ্রবণমাত্র অর্জুনের হৃদয়ে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইল । তিনি 
বলিলেন, প্রভু, কৃপা পুরর্বক উহ্থা বর্ণনা করুন। পরমকৃপানু 
শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন__ষে মুক্তিরত্বকে দেখাইয়া দেয় সেই 
সাত্বিক কর্ম শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥ 
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ও তৎসদিতি নির্দেশো। ব্রহ্মণস্ত্বিবিধঃ স্ৃতঃ | 

ব্রান্মণান্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঁঃ পুরা ॥ ২৩ ॥ 

(জগদায় পরব্রন্মের নাম এক হইলেও তিন প্রকার 
ব্যবহার | ব্রহ্ম বস্ততঃ নাম ও জাতি রহিত হইলেও অনাদি 
অবিদ্ভার রাত্রিতে তাহাকে চিনিয়া লইবার নিমিত্ত বেদ তাহার 
নাম প্রকাশ করিয়াছেন দ্র বালক উৎপন্ন হওয়ার সহিত তাহার 
নাম হয় । লোকে যে নাঁম ধরিয়া ডাকে সেই নামের সহিত সে 
প্রত্যুত্তর দেয়। সংসার-দুঃখে ক্রিষ্ট জীব নিজের দুঃখ নিবেদন 
করিবার নিমিত্ত তাহার সমীপে গমনপুবর্কক যে নামে ডাকিলে 
তিনি প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, সেই নামই সত্য । কৃপালু বেদ 
বিচার পূর্বক এরূপ একটি মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে 
তাহার অনিবর্ধাচ্যতা মিটিয়া গিয়া অদ্বৈতরূপে প্রাপ্তি হয় । সেই 
বেদোপদিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই তিনি লীলায় সম্মুখে অথবা 
পশ্চাতে আসিয়। দাড়ান। তবে যে ব্যক্তি বেদপব্বতশিখরে 
উপনিষদের তাৎপধ্যময় নগরে ব্রহ্ষের পংক্তিতে উপবেশন 
করেন, তাহারই সেই প্রতীতি লাভ হয়। প্রজাপতি ও শক্তির 
স্থষ্ট এই জগৎ, সেই এক নাম সাধনেরই ফল । হে বীরোত্তম, 
স্যার আদিতে ব্রহ্ষা উন্মত্তের হ্যায় ছিলেন । তিনি পরমেশ্বরকে 
জানিতেন না। দৃষ্টির সামর্থ্যও তাহার ছিল না। এই এক 
নাম সাধনই তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে । অন্তরে এই নামের 
চিন্তা করিয়া নামাক্ষর জপ করিতে করিতে তাহার বিশ্বরচনার 
যোগ্যতা লাভ হইয়াছে । নাম সাধনের ফলে তিনি ব্রাহ্মণ জাতি 
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উৎপন্ন করিয়া! বেদের উপদেশ দ্বারা তাহাদের আচরণ নিয়মিত 
করিয়াছিলেন । তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত যজ্ঞাদির ব্যবস্থা 
দিয়াছিলেন। অনন্তর অগণিত লোক স্থ্টি করিয়া ত্রিতুবন 
তাহাদিগকে উপহার প্রদান করেন। শ্রীলক্মীপতি বলিলেন, 
্রহ্মাও যে নাম মন্ত্রদ্ধারা এরপ শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন, তাহার 
স্বরূপ শ্রবণ কর। (সর্ধমন্ত্রের রাজা ওঁকার। উহা আদি 
অক্ষর । ততকার দ্বিতীয়, আর সৎকার তৃতীয় অক্ষর। 
এইভাবে ব্রহ্ষের নাম “ও তৎ্সৎ” এই তিন অক্ষরে ) 
উপনিষদ এই মনোরম নাম কুম্্মের গন্ধময় । এই নামের সহির্ত 
সাত্বিক কন্মানুষ্ঠান হইলে অনুষ্ঠানকারী মোক্ষমন্দিরের সেবক 
হইয়া যায়। কপৃর নিশ্মিত অলঙ্কার পাইয়াও উহা ধারণ 
করিবার রীতি না জানিলে সকলই বৃথা । সংকর্াহুষ্ঠান 
হইতে পারে, ব্রন্মের নাম জপও চলিতে পারে, তবে উহাদের 
প্রয়োগরীতি পরিজ্ঞাত না হইলে উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি কিরূপে 
সম্ভব? গৃহে বহু সাধুর সমাগমেও তাহাদের সন্মান না করিলে 
পুণ্যের ক্ষয় হয়। সুন্দর অলঙ্কার পরিধানের ইচ্ছায় কতগুলি 
রত্ব ও ব্বর্ণ কেহ গলায় বাধিয়া রাখিলে পরিহাসের কারণ হয়। 
মুখে ব্রহ্মনাম জপ এবং করে সংকর্মান্ুষ্ঠান চলিলেও উহার 
ব্যবহার রীতি না জানিলে সকলই বৃথা । খাদ্য ও ক্ষুধা ছুই 
থাকিলেও খাওয়ার রীতি না জানিয়৷ শিশু অভুক্ত থাকে॥ 
তৈল, সলিতা, অগ্নি থাকিলেও প্রদীপ জ্বালাইবার রীতি না 
না জানিলে আলো! পাওয়া যায় না। যথাসময়ে কর্মানুষ্ঠান এবং 
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স্মৃতিতে মন্ত্র থাকিলেও উহার প্রয়োগ-অপরিজ্ঞানহেতু উহা 
নিচ্ষল হয়। এই নিমিত্ত পরব্রহ্ষের নাম এই তিনটি অক্ষরে 
বিনিয়োগ প্রদশিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥ 


তন্মাদোমিত্যুদা হৃত্য যজ্জদান তপঃ ক্রিয়া । 
প্রবর্তস্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রন্মবাদিনাম্‌ ॥ ২৪ ॥ 


এই নামের অক্ষর তিনটিকে কর্মের আরম্তে, মধ্যে এবং 
অন্তে যথাক্রমে প্রয়োগ করিবে । হে কিরীটি, এই যুক্তিবলে 
্রহ্মজ্ঞানী ব্রন্মের সাক্ষাৎকার লাভ করে। ব্রহ্গান্ুভব প্রাপ্তিহেতু 
সে শান্ত্রোপদিষ্ট যজ্ঞ ত্যাগ করে না, বরং প্রথমতঃ ধ্যানের 
দ্বারা ওকার প্রত্যক্ষ করিয়া ওকারের স্পষ্ট উচ্চারণপুর্বক কর্ম 
আরম্ভ করে। কর্মের আরম্তে ওকার অন্ধকারে প্রবেশকালে 
অখণ্ড প্রদীপ, অরণ্য পথে বলবান্‌ সজীসদৃশ ৷ ব্রহ্গজ্ঞানী 
বেদোক্ত দেবতার উদ্দেশ্যে সন্ভাবে উপাজঙ্জিত বহু দ্রব্য ব্যয়- 
পূর্র্বক ব্রাহ্মণদ্বারা যদ্জরানুষ্ঠান করাইয়া থাকেন । আহবনীয়, 
গাহৃপত্য ও দক্ষিণ এই তিন অগ্নিতে বিধিপূর্বক দক্ষতার হোম 
হয়। যজ্ঞাদির সহায়তার নিমিত্ত অপ্রিয় উপাধি ত্যাগ করে। 
হ্যায়োপাজ্জিত ভূমি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি শুদ্ধ দেশে যথাকালে 
সৎপাত্রে দানাদি করে। একদিন অন্তর কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণাদি ব্রত 
ও উপবাসাদি দ্বারা দেহের ধাতু শোধন পুর্ধক তপস্তায় বিরত 
হয়। এই প্রকার যজ্ঞ দান, তপস্থ্া প্রভৃতি যাহা বন্ধনের হেতু 
বলিয়া উত্ত হইয়াছে; তাহাও ব্রহ্গাজ্ঞানীর নিমিত্ত মোক্ষের 
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ম্বলভ সাধনরূপে পরিণত হয় । যেখানে নৌকা চলে না সেখানে 
পায়ে হাটিয়াই জল পার হইতে হর । সেইরূপ এই নামদ্বারা 
বন্ধনকারক কর্্মও মুক্তির হেতু হয়। এই যজ্ঞ দানাদি ক্রিয়া 
ওকার সহিত আরব্ধ হইলে পর “তৎ” শব্দ প্রয়োগ করিতে 
হইবে ॥২৪। 


তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃ ক্রিয়া | 
দাঁনক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্ডে মোক্ষকাজ্কিভিঃ ॥২৫॥ 
নিখিল বিশ্বের অতীত সব্বসাক্ষী পরব্রহ্ম ততশব্দের বাচ্য। 
জ্ঞানী তাহাকেই সকলের আদি জানিয়া অন্তরকরণে তাহার রূপ 
ধ্যান করে এবং উচ্চারণ দ্বারা বাচিক প্রত্যক্ষ করে । সে বলে 
সকল কর্ম্ম ফলের সহিত তত্ম্বরূপ ব্রহ্গে অপিত হউক । আমার 
নিমিত্ত উহার ফল কিছুনাত্রও যেন অবশিষ্ট ন৷ থাকে । “তৎ্স্বরূপ 
ব্রহ্মকে নিখিল কর্ম্ম সমর্পণ পৃবর্কক ইহার কিছুই আমার নয়, 
এইরূপ বলিয়া সে সকল কর্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যায়। 
“গ'কারের সহিত আরব্ধ কর্ম্ম “তৎ্'কার দ্বার। সমপিত হইলে সেই 
কর্ম ব্রন্মাকার হইয়া যায় । এই অবস্থায়ও দ্বৈত থাকে বলিয়া 
উহাদ্বারা সাফল্য লাভ হয় না। জলে গলিয়া গেলেও হুনের ক্ষার 
আস্বাদ অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ ব্রন্মাকার কর্মে ছ্বেতভাব 
থাকিয়া যায়। বেদবাণী বলিয়াছেন_-দ্বৈত থাকা পধ্যস্ত 
সার ভয় থাকে । অতএব পরক্রহ্মকে বুঝাইবার নিমিত্ত 
কর্মানুষ্ঠানকারীরও এই সৎ শব্দ বারা পরমাত্মাতে পর্যবসান 


৪৩ 
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নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । “ও'কার ও “তৎকারের প্রভাবে যে কর্ম 
ব্রহ্মাকার হইয়াছে সেই প্রশংসিত কর্মেইি “সৎ' শব্দের প্রয়োগ 
হয় ॥ ২৫ ॥ 


সন্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে | 
প্রশস্তে কন্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬॥ 


সশব্দ দ্বারা অসৎ মুদ্রা ত্যাগ ও নিফলঙ্ক সত্বার স্বরূপ 
প্রকাশ হয়। কোন কালে কোন দেশে যে নিজের স্বরূপ ত্যাগ 
করে না, উহাই সৎ। উহা অখণ্ড । দৃষ্ট বস্তমাত্র অনিত্য অতএব 
অসৎ, এই জ্ঞান হইলে যে ত্রক্ষপ্রাপ্তি হয়, উহাদ্বারা সর্বাত্মক 
্রহ্মত্বরূপাঁকার হইয়া প্রশস্ত কর্মের সাম্য বিধানপুবর্বক অভিন্নত 
দর্শন করা কর্তব্য। ওকার ও তৎ্কারদ্বারা কর্ম ব্রহ্মাকার 
হইলে সন্দরপতা প্রাপ্তি হয়। সৎ শব্দের বিনিয়োগ এই 
প্রকার। শ্রীরঙ্গনাথ এই প্রকার বলিলেন । আমি জ্ঞানেশ্বব 
নই । যদি বলি, আমি বলিয়াছি, তবে শ্রীরঙ্গ বিষয়ে দ্বৈত ভাব 
থাকিবে এই নিমিত্ত পৃর্বোক্ত বিচার শ্রীকৃষ্ণেরই বুঝিতে হইবে। 
এই সৎ শব সাত্বিক কর্ম্মের আরও এক প্রকারে উপকার করে। 
উত্তম সৎকর্ম অধিকার অনুসারে কৃত হইলেও কোন প্রকারে 
উহাতে কিছু ন্যুনতা থাকিলে উহার অবস্থা কিরূপ হয়! 
সর্ববাঙ্গ সুন্দর হইয়াও এক অঙ্গহীন হইলে তাহাকে দিয়া কাজ 
চলে না। চক্রহীন রথ চলে না। সেইরূপ কোন একটি 
গুণের অভাবে সংকর্ম্মও অসং মুন্তি ধারণ করে। সেই সম 
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ওকার ও ততকারের সহিত সৎশব্দ যুক্ত হইয়া কর্মের ক্রি পূর্ণ 
করিয়া দেয়। সংশব্দ সেই অসৎ স্বরূপ দূর করিয়া সত্তাবলে 
সন্ভাবে স্থিতি আনিয়া দেয় । দিব্যৌষধি কৃশরোগীর সহায়তা 
করে, সেইরূপ ন্যুনাঙ্গ কর্মের নিমিত্ত সৎ শব্দ। কোন 
প্রমাদবশে কন্মেরি মর্ধযাদা হানি হইয়া নিষিদ্ধ শ্রেণীতে গিয়া 
পড়ে ; কেননা পথিকের পথ ভূল হইতে পারে- পরীক্ষা করিতে 
গিয়াও ভুল হয়, অতএব এইপ্রকার অবিচারের নিমিত্ত কর্ম 
নিজের সীমা ছাড়িয়া অসৎ কর্মের অন্তভূ্তি হয় ; তখন হে 
্রবদ্ধ, কার ও তৎকার হইতেও এই সৎ শবেদর বলেই উহার 
সাধৃতা সিদ্ধ হয়। লৌহ স্পর্শমণির সংযোগে, নালার জল 
গঙ্গার প্রবাহে মিলিত হইলে, মুতের উপর অমুত বর্ষণ হইলে, 
যেরূপ কৃতার্থতা, হে বীরেশ, সংশব্দ যোগেও অসাধু কর্মের 
সেইরূপ উপকার । নামের মহিমা এইপ্রকার। পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তের মর্ম বুঝিয়া এই নামের বিচার করিলে বুঝিতে 
পারিবে উহা ব্রহ্ম্বরূপ । ও তৎসৎ এই অক্ষর মুমুক্ষুকে পরি- 
দৃশ্যমান জগতের মুল স্থানে লইয়া যায়। সেই মূল অপরিচ্ছিন 
শুদ্ধ পরব্রন্ধ। ও তৎসৎ তাহার স্বরূপান্তর্গত এবং স্বরূপ- 
ব্যঙ্ক নাম। আকাশের আশ্রয় আকাশই, তদ্রুপ এই নামের 
আশ্রয় নামরহিত পরব্রহ্মই ৷ উহা নাম হইতে অভিন্ন । আকাশে 
উদ্দিত হইয়া তর্যযই স্বর্যযকে প্রকাশ করে, সেইরূপ পরব্রহ্মকে' 
এই নামই প্রকাশ করে। নাম তিনটি অক্ষরের, একটি শব্দ 
মাত্র নয়, উহা পরক্রহ্ম স্বরূপ ॥ ২৬ ॥ 
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যজ্জে তপসি দানে চ স্থিতিঃ দিতি চোচ্যতে | 
কন্ম চৈব তদর্থায়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥ 


অনুষ্ঠিত কর্ম, যজ্ঞ, দান, কৃচ্ছ_তপস্থা পূর্ণ বা অপূর্ণ হউক, 
স্পর্শমণির নিকষ পাথরে যেরূপ উত্তম বা হীন স্বর্ণের ভেদ 
থাকে না, সেইরূপ নিখিল কর্ম্ম ব্রন্মে সমপিত হইলে ব্রহ্মময় 
হইয়া যায়। সমুদ্রে মিলিত হইলে নদীসমূহের পার্থক্য থাকে 
না_ ব্রন্মে মিলিত হইলেও পূর্ণ অপূর্ণের ভেদ থাকে না। হে 
পার্থ, হে জ্ঞানি, ব্রহ্মনামের বর্ণনা যুক্তির সহিত বণিত হইল । 
হে বীর, প্রত্যেকটি অক্ষরের পৃথক *পৃথক্‌ প্রয়োগ আমি 
বলিয়াছি। সঞ্জয় বলিলেন রাজন, এখন আপনি বুঝিলেন 
তো ব্রহ্মনাম কত শ্রেষ্ঠ । আজ হইতে এই নামের মহিমা 
বিস্তার করিবার সহায়তা করুন । উহাতে আপনার জন্মান্ধ 
দোষ দূর হইয়া যাইবে । যে কর্ম্মে এই নামের উত্তম প্রয়োগ 
হইবে উহাই বৈদিক অনুষ্ঠানের সমান হইবে। ॥ ২৭ ॥ 





অশ্রদ্ধয়] হুতং দন্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যু । 
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮। 


এই পথ এবং শ্রদ্ধার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দুরাগ্রহের সীমা 
বাড়াইয়া কোটি অশ্বমেধযজ্ঞ, রত্বসহিত পৃথিবীর দান, আগ্রিকুণডে 
ঈাড়াইয়া সহত্রবৎসর তপস্তা, জলাশয়ের স্থলে নব সমুদ্র খনন 
করিলেও সকলই বৃথা । প্রস্তরে বর্ষণ, ভম্মে আহুতি প্রদান, 
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ছায়াকে আলিঙ্গন, আকাশকে চপেটাধাতের ন্যায় শ্রদ্ধাহীনের 
কর্ম বৃথা । ঘানিতে প্রস্তরখণ্ড দিয়! তৈল পাওয়ার আশা কর! 
বিড়ম্বনা । শ্রদ্ধাহীন কর্মের ফলও শুধু দরিদ্রতা । অঞ্চলে 
ইষ্টক খণ্ড বাঁধিয়া লইয়া দেশে বা বিদেশে কোথাও উহার 
বিনিময়ে আহাধ্য পাওয়া ঘায় না। পূর্বোক্ত কর্মমদ্বারা 
ইহলোকেই কোন ভোগের আশা নাই, পরলোকের কথাতো 
দূরে । ব্রহ্মনামে শ্রদ্ধাহীন হইয়া যে কর্মহি করা যাউক না 
কেন, উহা ইহলোক বা পরলোকে কেবল কষ্টদায়ক হয় । 
পাপদ্বিরদারি হরিঃ ত্রিতাপান্ধকারের রবি, কমলাপতি 
নিখিল বীরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, এই প্রকারে উপদেশ করিলে চন্দ্রা- 
লোকে চন্দ্রের হ্যায় অজ্জুন অসীম আত্মানন্দে ডুবিয়া রহিলেন। 
অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মত একটা কঠিন 
সময়েও অর্জুনের স্বানন্দরাজ্যের ভোগ হইতেছিল। অন্য 
কোথাও কাহারো এবপ ভাগ্যোদয় হয় নাই। জঅঞ্জয় বলিলেন 
_হে কৌরবরাজ, শত্রু হইলেও তাহার সদ্গুণে আমাকে 
আনন্দিত করিতেছে । অর্জুন আমার সেই আনন্দ উপভোগ 
করাইবার গুরুরূপ ধারণ করিয়াছে । অর্জুন প্রশ্ন না করিলে 
শ্রীকৃষ্ণ কি এই ভাবে সিদ্ধান্ত সমূহ প্রকাশ করিতেন । আমি 
এই পরমার্থ কোথায় পাইতাম? অজ্ঞান অন্ধকারে পতিত 
আমাকে জন্মকীট দংশন করিতেছিল, অজ্জুনই আমাকে আত্ম- 
জ্ঞানের মন্দিরে আনয়ন করিয়াছে । সে আমার ও আপনার 
উভয়ের এই উপকার করিয়াছে; গুরুত্ব দৃষ্টিতে সে ব্যাসের 
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সহোদর স্বরূপ । এই বলিতে বলিতে সঞ্জয় ভাবিলেন-__আমি 
কি বলিতেছি? উহা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনে ভাল লাগিতেছে 
না! যাক আর বলিয়া প্রয়োজন নাই। অর্জন শ্রীকৃষ্ণকে 
অপর যে প্রশ্ন করিয়াছেন, উহাই বলি। নিবৃত্তিনাথের 
জ্ঞানদেব বলিতেছে__সঞ্জয়ের পদাঙ্কান্ুসরণ করিয়া আমিও 
সেই কথা বর্ণনা করি ॥ ২৮ ॥ 


ইতি শ্রীজ্ঞানদেবকৃত ভাবার্থ দীপিকায়াং 
সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ। 


০্নাজ্কঙক্লহ্7াভনল ত্যাগ 
অগ্ভাদশ অধ্যায় 


জয় জয় দেব নির্মল । নিজ জনাখিল মঙ্গল । জন্মজরা- 
জলদজাল প্রভগ্তন ॥ ১ ॥ 


জয় জয় দেব প্রবল । জয় জয় দেব নিশ্চল । 
বিদলিতামঙ্গল কুল । চলচিত্ত পান তুন্দিল। 
নিগমাগমদ্রম ফল । ঈগগছুম্মীলনাবিরল | 
ফলপ্রদ ॥ ২ ॥ কেলিপ্রিয় ॥ ৪ ॥(ক) 
জয় জয় দেব সকল । জয় জয় দেব নিখল । 
বিগত বিষয় বসল । স্্রদমন্দানন্দ বহল | (খ) 
কলিতকাল কৌতৃহল । নিত্য নিরস্তাখিল মল । 
কলাতীত ॥ ৩॥ মূলভূত ॥ ৫ ॥ 
জয় জয় দেব স্বপ্রভ | ভুবনোন্ভবারন্ত স্তস্ত। 
জগদন্ুদ গর্ভ নভ | ভব ধ্বংস ॥ ৬॥ 


(ক) চঞ্চল চিত্ত, জীবের চাঞ্চল্য পান করিয়াই তুমি স্থালাদর 
হইয়ীছ। জগতের স্্টি প্রভৃতি লীলায় তুমি অনবরত আনন্দের 
অন্ভব কর। 

(খ) বহুল-প্রচুর। 
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জয় জয় দেব বিশুদ্ধ । জয় জয় দেব অদ্বিতীয় । 
বিছ্বদয়োগ্ভান দ্বেরদ । (গ) পরিণতোপরমৈকত্রিয় । (উ) 
শম দম মদন মদ | নিজ জন জিত ভজনীয় । 
দয়ার্ণব ॥ ৭ | মায়াগম্য ॥ ৯ ॥ 
জয় জয় দেবৈকরূপ | জয় জয় দেব শ্রীগুরো । 
অতিকৃত কন্দর্শপ সর্প দর্প। (ঘ) অকল্পনাখ্য কল্পতরো । 
ভক্তভাব ভুবন দীপ । বব সম্বিদ্দ্রম বীজপ্রারো- 
তাপাপহ ॥ ৮ ॥ হণাবনী ॥ ১০ |(চ) 


হে নির্মল দেবতা, নিজভক্ত সকলের মঙজলদাতা, জন্মজরা 
মেঘ দূর করিতে ঝড়ের তুল্য, শক্তিমান, অমঙ্গল ধ্বংস করিতে 
সমর্থ, বেদ বেদান্ত কল্পবৃক্ষের ফলদাতা ও ফলস্বরূপ, তোমাৰ 
জয় হউক । তুমি অচঞ্চল, চঞ্চল-চিত্ত সাধকের চঞ্চলতা৷ উদরস্থ 
করিয়া তুমি স্থুলোদর । জগতের স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় খেলা 
তোমার প্রিয়। অখগুন্বরূপ তুমি, বিষয় সংসর্গ রহিত 
বাৎসল্যপূর্ণ কালের সাক্ষী এবং কলাতীত । সকল কপটতা রহিত 
তুমি অফুরন্ত আনন্দ প্রকাশক । নিত্যই সর্বপ্রকার পাপকে 


সু - শশা ০ শশা শী শাস্পিপপোসী স্পীলি - 


(গ) বিৎ-অবিগ্ভা। বিদ্যা উদ্ভান দলনকারী মাতঙ্গ। 

(ঘ) কন্দর্প সর্পের দর্প চূর্ণ করিয়াছ। 

(ও) পরিপূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভক্কের একাস্ত প্রিয় । 

(৮) অচিস্ত্যশক্তিযুক্ত অদ্ভুত কল্পতরু যিনি স্বাম-জ্ঞানের বীঙ্ 
অন্কুরিত হইবার পরম অন্থকুল ক্ষেত্র স্বরূপ | 


শো ৮ 
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বরে রাখ, তুমিই সকলের মূল। স্বপ্রকাশ, সকল জগৎমেঘের 
গর্ভস্থান বিমল আকাশস্বরূপ, ভুবন স্ষ্টির পরমাশ্রয় প্রথম ত্তম্ত 
অথচ তুমিই সংসার ধ্নংসের কারণ। বিশুদ্ধ তোমার রূপ, 
অজ্ঞানের উদ্যান সংসার দলা7ন মহামাতঙ্গ, শম দম তোমার 
রূপ, মদনের দর্পহারী, দয়ার সাগর । প্রধান দেবতা তুমিই 
কন্দর্প সর্পের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছ। তুমিই ভক্তভাব ধারণ 
করিয়া অন্ধকার সংসারে প্রদীপ স্বরূপ । তুমি তাপও হরণ 
করিয়াছ । অদ্বিতীয় দেবতা তুমি । তোমার একান্ত ভক্তগণের 
প্রিয়। তাহাদের সমীপে ভক্তিতে পরাজিত তুমি । ভজনীয়, 
মায়ার অগম্য তোমার স্বরূপ । হে শ্রীগুরুদেব, কল্পনার 
অতীত কল্পবৃক্ষ তুমি । আত্মজ্ঞানের বীজ অস্কুরিত করাইবার 
ক্ুহ্য নিজেই ক্ষেত্ররূপ হইয়াছ। তোমার জয় জয়কার 
হউক । ূ 

হে নিবিশেষ, বিবিধ শব্দ দ্বারা পৃথক ভাবে তোমার স্তুতি 
আর কত করিব! যে বিশেষণদ্বারাই তব করা হউক না কেন 
আমি জানি, তাহাতে তোমার যথার্থ রূপ বর্ণনা অসম্ভব ! এই 
হেতু স্ব করিতেও আমি লজ্জিত হইতেছি। সমুদ্র মর্যাদা 
লঙ্ঘন করে না, এইকথা পূর্ণচন্দ্রোদয়ের পুবরবাবধি সত্য । 
চন্দ্রকান্তমণি চন্দ্রকিরণে স্বেদযুক্ত হয়, উহা চন্দ্রকে অর্থ্যার্পণ 
করিবার নিমিত্ত তাহাই নহে বরং চন্দ্রই তাহাকে বিগলিত 
করিয়া থাকে । বসস্তসমাগমে অকস্মাৎ বৃক্ষের এরূপ অঙ্কুরো- 
দ্গম হয় যে, বৃক্ষ তদনুরূপ মুকুলে আর কখনও শোভিত হয় না। 


৬৮৬ জ্ঞানেশ্বরী 


সূর্য্যকিরণ প্রাপ্তিমাত্র পদ্িনী লজ্জা ত্যাগ পুর্র্বক প্রফুল্লিত হয়, 
জলম্পর্শমাত্র লবণ আপন দেহের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়, সেইরূপ 
তোমার স্মরণমাত্র আমি নিজেকে ভুলিয়া যাই। ভোজনে 
তৃপ্ত ব্যক্তিকে আরও কিছু খাছ দিতে চাহিলে সে চিৎকার 
করে, সেইরূপ আমিও তৃপ্তির সহিত তোমার স্ব করিতেছি । 
উন্মাদ নিরস্তর বকিতেই থাকে, আমারও অহস্তাকে দূর করিয়া 
বাণীকে তোমার স্ততিতে নিযুক্ত করিয়াছ। আত্মস্মতি রাখিয়া 
স্তুতি করিলে তোমার গুণ ও অবগুণ বিচার উঠিবে, তূমিত 
একরসাত্মক তোমার গুণাগুণ বিভাগ কিরূপে সম্ভব ? মুক্তামণি 
কি বিভক্ত করিয়া খণ্ডিত করা উচিত? অখণ্ড রাখাই ভাল । 
তুমিই পিতা, তুমিই মাতা, ইহা বলিলেও তোমার স্তুতি হয় না, 
কেননা, ইহাতে আমি যে বালক এই বালক, উপাধি তোমাতে গিয়া 
স্পর্শ করে। তুমি যে আমার প্রভু আর আমি যে সেবক ইহাতে 
আর বলিবার কি আছে? তবু এই উপাধি দ্বারা কে] 
তোমাকে দূষিত করি। যদি বলা যায় সকলই আত্মারূপে 
ব্যাপিয়া আছ, তাহাতেও তুমি যে অন্তর্য্যামীরূপে অন্তরে 
আছ, তাহাকে বাহিরে আনা হইল বলিয়া মনে হয়। এই হেতু 
তোমাকে স্ততি করিবার উপযুক্ত বাণী দেখি না। মৌন ভিন 
অপর কোন অলঙ্কারও দেখিনা । কিছু না বলাই বাস্তব পঙ্গে 
তোমার স্তুতি, কিছু না করাই তোমার পুজা, আর কিছুতেই 
সন্নদ্ধ না হওয়াই তোমার স্বরূপে অবস্থিতি । ভ্রমের বশে 
উন্মাদের বৃথ! প্রলাপের ন্যায় আমার স্তুতি । অধুনা আমার 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৬৮৭ 


বাণীকে গীতার্থ প্রকাশ মুদ্রায় এরূপ সুসজ্জিত করিয়া দাও 
যাহাতে সে সঙ্জন সভায় সম্মান লাভে সমর্থা হয় । 

শ্রীনিবৃত্তিদেব বলিলেন_-বারবার এরপ প্রার্থনায় প্রয়োজন 
কি? স্পর্শমণিতে লৌহ খণ্ড ঘর্ষণ করিতে হয় না । জ্ঞানদেব 
বলিলেন_ _বুঝিলাম, আপনার প্রসাদ লাভ করিয়াছি । দেব, 
অধুনা গ্রন্থের বিষয়ে মনোযোগ করুন । 

অষ্টাদশ অধ্যায় চিন্তামণি-বিনিম্মিত গীতারত্ব মন্দিরের 
শিরোদেশস্থিত কলশ | ইহা সমগ্র গীতা দর্শনের মুকুট । দূর 
হইতে মন্দিরের কলশ দৃষ্টি গোচর হইলে উহাতে দেবতা দর্শনের 
ফল প্রাপ্তি হয় । এই অধ্যায় সন্বন্ধেও সেই কথা । এই এক 
অধ্যায় দর্শনে সম্পূর্ণ গীতাশাস্ত্র অবগত হওয়া যায় । এই নিমিত্ত 
শ্রীব্যাসদেব বিরচিত গীতামন্দিরের অষ্টাদশ অধ্যায়কে আমি 
উপরিস্থিত কলশরূপে বুঝিয়াছি । মন্দিরের শিরোদেশে কলশ 
স্থাপনের পর আর কোনও কার্য অবশিষ্ট থাকে না; এই 
অধ্যায়ও গীতা সমাপ্তির গ্যোতক | শ্রীব্যাসদেব স্বভাবতঃ 
বড় শ্রেষ্ঠশিল্পী। তিনি বেদরত্ব পর্বতোপরি উপনিষদার্থ বহু 
মূল্য প্রস্তর একত্রিত করিয়া মূল ভূমির উপর ধর্ম, অর্থ ও কামের 
অন্নপযোগী মৃত্তিকা খনন পুরর্বক মহাভারত স্বরূপ দেবায়তনের 
ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন ৷ সেই দেবায়তনের মধ্যদেশে কৃষ্টাজ্ভুন 
সংবাদময় অখণ্ড আত্মজ্ঞানের শুদ্ধ ও অতি উত্তম মর্্মর মন্দির 
বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচায়ক । ইহাতে নিবৃত্তির স্থত্র ধরিয়া 
তাহার সহায়তায় মোক্ষমর্ধ্যাদীর আকার সিদ্ধ হইয়াছে । এইভাবে 
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গীতামন্দির রচনায়-_ পঞ্চদশ অধ্যায়ে পঞ্চদশ তর নিম্মিত 
হইয়াছে । ষোড়শ অধ্যায়ে সেই মন্দিরের ঘণ্টা ও সপ্তদশ অধ্যায় 
বেদী, তাহার উপর এই অষ্টাদশ অধ্যায় যেন কলশ স্থাপন পুরর্বক 
শ্রীব্যাসদেব গীতা নামান্কিত ধ্বজা-আরোপণ করিয়াছেন । এই 
অধ্যায় বুঝাইতেছে পৃরবেব অধ্যায়ের পর অধ্যায় স্থাপিত হওয়ার 
পরিপূর্ণতা সাধিত হইল । কলশ স্থাপনের পরে আর কিছুই 
গোপন থাকে না, বরং সকলই প্রকাশিত হয়, সেইরূপ অষ্টাদশ 
অধ্যায় সম্পূর্ণ গীতাশাস্ত্রকে প্রকাশ করিয়াছে । শ্রীব্যাসদেব 
অতিকৌশলে গীতামন্দির রচনাপুর্বক প্রাণিগণকে বহু প্রকারে 
রক্ষা করিয়াছেন । কেহ ইহা পাঠ করে অর্থাৎ বাহিরে থাকিয়া 
প্রদক্ষিণ করে। কেহ গীতা শ্রবণ অর্থাৎ এই মন্দিরের ছায়া 
সেবন করে । কেহ অবধানের তান্ুল ও দক্ষিণা গ্রহণ পূর্বক 
অর্থজ্ঞান_ গর্ভ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অনতিবিলম্বে আত্মজ্ঞান 
লাভে পরমাত্মা শ্রীহরির সহিত মিলিত হয় । এই মোক্ষ মন্দিরে 
সকল প্রকার সাধনেরই সমান যোগ্যতা । মহতের গৃহে পংক্তি- 
ভোজনে উপবিষ্ট উচ্চ নীচ সকলেই সমান ভোজ্য পায়। সেইরূপ 
গীতার শ্রবণ, অর্থজ্ঞান অথবা শুধু পাঠমাত্রই মোক্ষ লাভ হয়। 
এই পরিচয় পাইয়াছি বলিয়াই আমি ইহাকে বিষু মন্দির আখ্যা 
প্রদানপূরর্বক অষ্টাদশ অধ্যায়কে কলশ বলিয়াছি। 

কিভাবে অষ্টাদশ অধ্যায়ের অবতারণা করা হইয়াছে, উহা 
আমি যেটুকু বুঝিয়াছি তাহাই বলিব। গঙ্গা ও যমুনার জল 
প্রবাহভেদে ভিন্ন প্রতীতি হইলেও জলত্ব বিষয়ে উভয়ে এক। 
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অদ্ধনারীনটেশ্বর মুক্তিতে পুরুষ প্রকৃতি ছুই আকৃতির কিছু হানি 
হয় না, উভয়ের মিলনেই একমুস্তি। চন্দ্রকল! দিনে দিনে বৃদ্ধি 
পাইয়া চন্দ্রে বিস্তৃত হইল বলিয়৷ মনে হয়, যথার্থতঃ পূর্বাপর 
এক এক কলা পুথক্‌ পুথকৃরূপে চন্দ্রে মিলিত হয়না । গীতার 
অন্তর্গত প্রতি অধ্যায়স্থিত প্রতিশ্লোকের প্রত্যেকটা চরণ পৃথক্‌ 
পুথক মনে হয় ; উহার! যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে উহা! বিচারে 
বুঝা যায়, উহাদের রূপ ভিন্ন নয়। বহু সংখ্যক মণি ধারণ করিয়া 
এক স্ুত্রই মুক্তাদাম গ্রথিত এক কণ্ঠহারের অখণ্ডিত শোভা 
বিতরণ করে, কুম্বমমালিকার বহু কুম্থম থাকিলেও উহার গন্ধান্থাদ 
একটা কুম্থমেরই পাওয়া যায়। সেইরূপ অধ্যায়ান্তর্গত শ্লোক- 
গুলির সম্বন্ধেও বুঝিয়া লইবে | সপ্তশত শ্লোক, অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
শ্রীকৃষ্ণ যে তত্বের নিরূপণ করিয়াছেন উহা এক, অদ্বিতীয়। আমিও 
সেই পন্থান্ুসরণ পুব্রক গ্রস্থার্থ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিতেছি । 
সপ্তদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,__ অর্জন, 
বরহ্মনাম বিষয়ে অশ্রদ্ধালুর অনুষ্ঠিত কর্্মমাত্রই অসৎ কর্্ম। 
উহাতে অর্জুন আনন্দিত হইয়া ভাবিলেন_শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্নিষ্ট- 
দিগকে নিন্দা করিয়াছেন। অজ্ঞানমুগ্ধ সম্মুখে দণ্ডায়মান 
পরমেশ্বরকেই চিনে না, তাহার নামের শ্রেষ্ঠতা আর কি করিয়া 
বুঝিবে? রজঃ ও তমোগুণ দূর না হওয়া পর্য্যস্ত শ্রদ্ধা ক্ষীণ। 
থাকে, এই অবস্থায় ব্রহ্মনামে অন্ুরক্তি হয় না। শস্ত্র আলিজন 
করা, সংবাদমাত্র ছুটিয়া৷ যাওয়া ও সপিণীকে পোষণ করা 
মৃত্যুর হেতু হয়, দর্ঘট কর্মাহুষ্ঠানও সেইরূপ জন্মাস্তর প্রাপ্তির 
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কারণ হয়। কর্মের পরিণতি দ্বঃখময় । ভাগ্যবশে যথারীতি 
কর্ম সমাপ্ত হইলে উহা! হইতে জ্ঞানোদয় হয়, অন্যথা উহাতে 
নরক । কর্মে এত বিপদের সম্ভাবনা থাকিলে মোক্ষ লাভের 
স্নযোগ কোথায়? কর্মের পরাধীনতা দূর করিতে হইলে সম্পূর্ণ 
কণ্ম্ম ত্যাগ পূর্বক পূর্ণ-সন্যাস গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। কর্ম বাধার 
সব্বপ্রকার ভয়রহিত, আত্মজ্ঞান লাভের উপায়, জ্ঞানের আবাহন 
মন্ত্র, জ্ঞানের উত্তম ক্ষেত্র, জ্ঞানাকর্ষণ স্তর, কি ভাবে সেই সন্ন্যাস 
ও ত্যাগের অনুষ্ঠানে সংসার হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, এই কথ 
ভালরূপে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিব। এই ভাবিয়া পার্থ ত্যাগ ও 
সন্যাস সম্বন্ধে বিশদ উপদেশ দানের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন 
করিলেন । এতৎসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য এই অষ্টাদশ অধ্যায় । 
এইরূপ জন্যজনকভাবে এক অধ্যায় হইতে অপরটার প্রকাশ। 
অধুনা প্রশ্নটা ভাল করিয়া শুন্ুন। শ্রীকৃষ্ণের পুর্ববাক্যশাবণে 
পার্থের দুঃখ হইয়াছে। তত্ব বিষয়ে বথার্থতঃ সে তো চুপ, করিয়া 
ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণও যে চুপ. করিরা থাকিবেন, ইহা তাহার সন 
হইল না। বৎস ছুপ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইলেও গাভীটার কাছে 
থাকিতেই ইচ্ছা করে । অনন্য গ্রীতির এই রীতি । প্রেমিকের 
সাধ প্রেমপাত্র অকারণেও প্রেমালাপ করিতে থাকুক, দেখা 
হইলেও চক্ষের আড়াল না হউক্‌। ইহার তাৎপধ্য এই যে, 
প্রেমান্বাদ করিতে মনের আকাজ্ষা দ্বিগুণিত হয়। প্রেমের 
্বভাবই এই- পার্থতো মুন্তিমান প্রেমই । এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের 
তুষ্বীস্তাব তাহার ভাল লাগিল না। দর্পণে আত্মরাপ দর্শনের হ্যায় 
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শ্রীকষ্চ-সংবাদে নিকষম্ম পরব্রন্মের উপদেশ । সংবাদ বন্ধ হইলে 
সেই আস্বাদন বন্ধ হইয়া যায়। যাহার একবার শ্ুখাস্বাদন 
ঘটিয়াছে, উহার বিরহ সে কিরূপে সা করে? ত্যাগ ও সন্্যাস 
সম্বন্ধে প্রশ্নের ব্যপদেশে পার্থ শ্রীকৃষ্ণকে সেই নিমিত্তই, গীতার্থ 
স্পগ্ভীকরণে প্রবৃত্ত করিলেন । অষ্টাদশ অধ্যার়কে একাধ্যায়ী 
গীতা বলিয়াই বুঝিবে । বৎস গাভীর বাঁটে মুখ দিলে সময় 
অসময় লাগে না-_অর্জুনও গীতা কথা সমাপ্তির কালে পুনরায় 
গীতা বলাইঁয়াছেন। দাসের প্রশ্নে প্রভূ উত্তর না দিয়া থাকিতে 
পারেন ? পার্থ বলিলেন-হে বিশ্বেশ্বর, দরা করিয়া শুনুন, 





অজ্ঞুন উবাচ 

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহে। তত্মিচ্ছামি বেধিতুমৃ। 

ত্যাগস্তা চ হৃধীকেশ পৃথক কেশিনিষ্দন ॥ ১ ॥ 

প্রভূ, সন্গযাস ও ত্যাগ এই দ্বএর এক অর্থই আমার প্রতীতি 
হইয়াছে । সজ্ঘাত ও সঙ্ঘ যেরূপ সমুদয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
ত্যাগ ও সন্ন্যাস এই দুই শব্দও সেইরূপ ত্যাগকেই বুঝায় না 
কি? ইহারা ভিন্নার্থ বোধক হইলে উহা স্পঞ্ট করিয়া বলুন । 
শরীমুকুন্দ বলিলেন, শব্দ ভিন্ন হইলেও অর্জুন, ত্যাগ ও সন্যাস 
দুইএর অর্থ এক বলিয়াই বোধ হয়, আমি ইহা! বেশ জানি। 
তবে সবর্ধথ৷ কর্ম্মত্যাগকে সন্ন্যাস ও কেবল ফল ত্যাগকে ত্যাগ 
বলা হয়। অধুনা কোন্‌ কর্মে ফল ত্যাগ ও কোন্‌ কর্ম সব্বথা 
ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা বিশদ করিয়! বলিতেছি। বনে ও 
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পব্বতে স্বভাবতঃ অগণিত বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, ধান্যক্ষেত্র ও কুম্- 
মোগ্যানে সেরূপ হয় না। কৃষি ভিন্নও ঘাস যেখানে সেখানে 
জন্মে, ধাস্্য তেমনভাবে হয় না। দৈহিক সৌন্দর্য প্রকৃতির দান, 
অলঙ্কার স্বকীয় উদ্যমের ফল । নদীর প্রবাহ স্বাভাবিক, কৃপ 
খনন করিতে হয়। সেইরূপ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম স্বাভাবিক, 
আর সকাম কর্ম কামনার সহিত সংস্পৃষ্ট 1১॥ 

শ্রীভগবান্থবাঁচ__ 

কাম্যানাং কম্মণাং ম্যাসং সন্যাসং কবয়ো বিছুঃ | 

সর্বকম্মফলত্যাগং প্রাুত্ত্যাগং বিচক্ষণ ॥ ২ ॥ 

অশ্বমেধাদি যাগ কামনার সমুচ্চয় । কপ, তরাগ» উদ্যান 
এবং গ্রাম-দানাদি ইষ্টাপুর্ত বা অন্যান্য ব্রতাচরণের মূল কামনা, 
এই সকল কর্মান্ুসারে ফলপ্রাপ্তি অবশ্বান্তাবী । হে ধনপ্রয়, 
দেহগ্রামে আসিয়া জন্মমৃত্যুর সংস্কার দূরকরা কঠিন, __অদৃষ্টের 
লেখা খণ্ডন করা অসম্ভব, __মনুষ্ের কৃষ্ণবর্ণ ও গৌরবর্ণ ধুইয়া 
ফেলা যায় না, _-সকামকর্ন্ম সেইরূপ ধন্না দিয়া বসিয়াছে ; যেন 
মহাজনের গোমস্তা খাতকের টাকা আদায় করিতে আসিয়াছে । 
কামনা ভিন্নও সেই কাম্য কর্ম অন্ুক্থত হইলে উহার ফল- 
ভোগের অন্যথা হয় না ক্রীড়ারণ কালেও কোন বাণ বিদ্ধ হইলে 
উহাতে মৃত্যু হইতে পারে । অজ্ঞাতসারেও মুখে গুড় লাগিলে 
উহা মিষ্ট বোধ হইবে-_ প্রপ্রলিত অগ্নিতে জানিয়া শুনিয়া হাত 
দিলেও হাত পুড়িবে। সেই রূপ কাম্য কর্মের ফলভোগ 
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চরানো স্বাভাবিক | মুমুক্ষু কৌতুক করিয়াও কর্ম করিবেন না । 
হ পার্থ, অস্কুরায়মান বিষকন্দের হ্যায় কাম্যকন্্ম পরিত্যজ্য। 
র্ব্বস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অন্তবূ্টিতে বিষবৎ এই কাম্যকর্ম্ম 
ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে। দ্রব্যত্যাগে চৌরভয় যায়, কাম্যকর্ম্ম 
চ্যগে কামনার ভয় যায়। চন্দ্রস্যোপরাগে আ্াদ্ধদানাদি, 
[তাপিতার মৃত্যু তিথির সম্মান, অতিথির সৎকার প্রভৃতি 
তঁব্য কর্্মকে নেমিত্তিক কর্ম বলিয়া জানিবে। 

বর্ধার আগমনে গগন - ক্ষুব্ধ হয়, বসন্তে বনে বনে কুম্থম 
কশিত হয় যৌবনে অঙ্গের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়, চন্দ্রকান্ত- 
ণি চক্দ্রোদয়ে বিগলিত হয়, স্ুধ্যোদয়ে কমল প্রফুল্লিত হয়, 
হাতে তন্তৎ বস্ততে বিদ্যমান গুণাবলীরই বিস্তার হয়। উহারা 
গস্তক নয়। সেইরূপ নিত্যকর্্ম । কোনও নিমিত্ত উপলক্ষ্য 
রিয়া নিয়ম পূর্বক অনুষ্ঠিত হইলে উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত 
রর এবং এই নিমিত্ত তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলা হয় । 
প্রতিদিন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্তৃব্য- 
মকে নিত্যকন্্ম বলে। চক্ষুতে দর্শনশক্তি চরণে গমনশক্তি, 
পকলিকায় প্রভা ও চন্দনে সুগন্ধের ন্যায় ব্যাপক স্বরূপ প্রকাশ 
ম্মইি নিত্যকন্্ম। হে পার্থ, নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয়বিধ 
ম্মের পার্থক্য বুঝিলে তো? এই উভয় কর্ম অবশ্য কর্তব্য । 
কহ ইহাদিগকে নিক্ষল বলিয়া মনে করে। ভোজনদ্বারা তৃপ্তি 
ক্ষুধা নিবৃত্তির ন্যায় নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম সব্বতোভাবে 
লদায়ক। নিকৃষ্ট স্বর্ণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে উহার মল 
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নাশ হয় ও গুণ বুদ্ধি পায়,*নিত্য নৈমিত্তিক কন্ম্ের ফলকে 
সেইরূপ বুঝিবে। প্রত্যেকটা পাপ ধ্বংসের সহিত জীব এ 
একটী অধিকার এবং সদ্গতি লাভ করে । নিত্য নৈমিত্তি 
কর্ম্মের ফল এইরূপ বিরাট হইলেও মূলানক্ষত্রে জাত বালক 
যেরূপ ত্যাগ করা হয়, সেইরূপ ত্যাগ করিবে । (ভক্ত ক 
তুলসীদাস মূলা নক্ষত্রে জন্মিয়াছিলেন বলিয়! পরিত্যক্ত হইয় 
ছিলেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে । মুলা নক্ষত্রে পুত্র হইলে পিত 
মাতার মৃত্যু হয়, এরূপ বিশ্বাস ছিল ।) বসম্ত-সমাগমে সক' 
বৃক্ষই নবপল্লব মণ্ডিত হয়, আত্রবৃক্ষেও নবমুকুল দেখা দেয় 
খতুরাজ কিন্তু কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া আপন মনে চলি 
যায়। কর্মের সীমা উল্লজ্বঘন না করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ধ 
সাধন করিবে কিন্ত ফলের আশাকে অতি ঘ্বণিত বঙ্গ 
জানিবে । জ্ঞানী এই কর্মফল ত্যাগ করে-_ উহাকেই ত্য 
বলে । ত্যাগ ও সন্ন্যাসের তাৎপর্য শুনাইলাম | সন্যাস করিও 
কাম্য কর্ম বাধা দিতে পারে না। নিষিদ্ধ বলিয়া নিষিদ্ধ ক 
স্বভাবতঃ পরিত্যক্ত হয়। নিত্যকন্্ম যাহা থাকে উহাদের 
ফলত্যাগে ত্যাগ সিদ্ধ হয়। কর্ম নিঃশেষ হইলে পরিশে! 
দেহেরও নাশ হইয়া যায়। পরিপক্ক হইলে ধান্য ঘরে আমে 
সম্পূর্ণ কর্মের অস্তে আত্মজ্ঞান নিজেই খু'জিয়া সাধকের দ্বা! 
উপস্থিত হয়। পুরে্রোক্ত যুক্তির সহিত ত্যাগ ও সন্ন্যাস করি, 
আত্মজ্ঞানের যোগ্যতা লাভ হয়। বিচার ভুলিয়া অনুমা 
কর্মত্যাগ করিলে ত্যাগ মোটেই হয় না, বরং ঝঞ্জাট বৃদ্ধি পায় 
















$ 
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রোগের অন্ুপযোগী গুঁষধ খাইলে উহা! বিষরূপে ক্রিয়া করিতে 
পারে-_অন্ন ত্যাগ করিয়া ক্ষুধায় মৃত্যু হয়। অতএব ত্যাজ্য 
কন্্মকে ত্যাগ করিবে, উহার দিকে কিছুমাত্র লোভ করিবে না। 
ত্যাগের স্ুম্ম পথে ভ্রম হইলে পরিত্যক্ত কর্ম্মগুলিও ভার হয় | 
বৈরাগ্যবান নিরন্তর নিষিদ্ধ কর্ম হইতে দূরে থাকিবে ॥২॥ 


ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রানুম নীধিণঃ । 

যজ্দানতপঃকম ন ত্যাজ্যমিতি চপরে ॥৩॥ 

যাহার কর্ম্মত্যাগের কৌশল জানে না, তাহারা বলে» 
কম্ম বন্ধনের হেতু । স্বয়ং উলঙ্গ হইয়া অপরকে ঝগড়াঁটে 
স্বভাব বলিয়া যাহারা দোষ দেয়, ইহাদিগকে তাহাদের সহিত 
তুলনা করা যায়। হে ধনপ্তীয়! রসনা-লম্পট-রোগী বিবিধ 
প্রকার খাদ্যের দোষ দেয়, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তি স্বকীয় দেহের 
উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া মক্ষিকার উপর ক্রোধ প্রকাশ করে। 
ফলাকাজ্ষার অধীন ব্যক্তি কর্মের নিন্দা করে ও কর্ম ত্যাগকর। 
কর্তব্য এই সিদ্ধান্ত করে। কেহ বলে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম ভিন্ন 
চিত্তশুদ্ধিকারক উপায়ান্তর নাই ; অতএব সেই অনুষ্ঠান অবশ্য 
কর্তব্য । মনের শোধন পথে বিজয় লাভ করিতে অভিলাষী 
হইলে কর্মশিস্ত্ হস্তে গ্রহণ একান্ত আবশ্যক | কেবল অগ্রিদ্বারাই 
ধর্ণশুদ্ধি হয়, দর্পণ স্বচ্ছ করিতে ধুলির প্রয়োজন, বস্ত্র পরিফষার 
করিতে হইলে রজকের ক্ষারকে 'অপবিত্র মনে করিবে না, 
সেইরূপ কর্মকেও ক্লেশকর বলিয়া অনাদর করিবে না। ভাল 
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খাছ চাহিলে রাধিতে হইবেই । পুর্বোক্ত বাক্যদ্বারা প্রবোধ 
পাইয়া কেহ কেহ কর্্মপ্রবৃত্তির প্রতিপাদন করে । ত্যাগ সম্বন্ধে 
বিরুদ্ধবাদ প্রবেশ করিয়াছে-_যাহাঁতে সেই প্রতিবাদ মিটিয়া 
যায় এবং ত্যাগের যথার্থ তাৎপধ্য বোধগম্য হয়, আমি সেইটা 
ভাল করিয়া বুঝাইতেছি ॥৩। 

নিশ্চয়ং শুধু মে তত্র ত্যাগে ভরতসন্ভম | 

ত্যাঁগে হি পুরুষব্যাত্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ভিত? ॥8) 

হে পাগণ্ডব, সংসারে ত্যাগ তিন প্রকার । উহা পুথক্ভাবে 
বর্ণন করিতেছি । ভ্রিবিধ বণিত হইলেও মুলত? তাৎপধ্য ও 
নিক্ষর্ষয অল্পে বুঝিয়া লও । যে নিশ্চয়বুদ্ধিদ্ধারা সব্ধবজ্ঞস্বরাপ 
আমার বিষয় বৃদ্ধির গ্রহণ যোগ্য হয়-উহাই প্রথমে শোন। 
সদাজা গ্রৎ মুযুক্ষু সর্বদা আমার নির্দেশান্ুপারে জীবন যাপন 
করে 08) 

যজ্ঞোদানংতপঃকন্ম ন ত্যাজ্যং কার্ষমের তৎ। 

ঘঞ্জোদানং তপশ্চৈব পাবনীনি মনীষিণাঘ্‌ ॥৫॥ 

পাউল__পায়ে চলিবার পথ ছাড়িয়া চলা পথিস্ুকন 
অনুচিত, সেইর্প যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি আবশ্যক কর্ম্ম ত্যাগ করা 
অনুচিত । হারানো জিনিষ ফিরিয়া না পাওয়া পর্যন্ত খু্জিয়া 
দেখা কর্তব্য, পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সন্মুখস্থ পাত্র পরিত্যাগ 
করা অনুচিত, রক্ষিত সামগ্রী না পাওয়া অবধি হস্তস্থিত প্রদীপ 
রাখিয়া দেওয়া হয় না, সেইরূপ আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে উত্তম সিদ্ধান্ত 
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লাভ না করা পর্যন্ত যজ্জাদি কর্ম্মে ওঁদাসীন্য অনুচিত। স্বস্ব 
অধিকাররান্ুসারে আগ্রহের সহিত যজ্ঞ দান প্রভৃতি কম্মান্ুষ্ঠান 
সম্পাদন করা কর্তব্য । খুব বেগে চলিয়া পরিশেষে বিশ্রামের 
প্রয়োজন হয়_ কন্্মাতিশয়ও তদ্রপ নির্মমতার হেতু হয় । ওঁষধ 
গ্রহণের ধে্যবৃদ্ধির সহিত রোগও শীন্র পলাইতে চায়। 
বিধিপুবর্বক বার বার কর্মান্ুষ্ঠানের সঙ্গে রজঃ ও তম ভাবও দূর 
হইয়া যায়। গলিত শ্বণে বারংবার ক্ষার প্রদান করিলে অনতি- 
বিলম্বে উহা নির্দোষ হয়__নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত কর্ম রজঃ ও 
তম ধ্বংসপূর্্বক সত্বশুদ্ধি করে । হে ধনগ্রীয়, কামীর সমীপে 
কর্ম তীর্থব্বরূপ । তীর্ঘজল বাহিরের মল ধ্বংস করে কর্ম্ানুষ্ঠান 
অন্তরের উজ্জলতা বিধান করে । সংকর্মা নির্মল তীর্থত্বরূপ | 
মরুভূমিতে চলিতে উত্তপ্ত বাঘুপ্রবাহ পথিকের পিপাসা নিবৃত্তির 
নিমিত্ত অমৃতবর্ষণকারী রূপে পরিণত হয়, অন্ধের ত্র্ধযালোক 
দর্শনের সামর্থ্য হয়, জলে মগ্ন ব্যক্তিকে নদীই রক্ষা করে-_ 
ভূপতিত জনকে পুথিবী কৃপাপুর্বক ধরিয়া সহায়তা করে-__ 
মুমুযু'কে স্বয়ং মৃত্যু আসিয়া দীর্ঘায়ু প্রদান করে-_হে পাওুস্, 
কৌশলে, অনুষ্ঠিত কর্মমও মুমুক্ষুকে কর্্মপাশ হইতে মুক্ত করিয়! 
দেয় ; রসায়ন প্রক্রিয়ায় নিপুণতার সহিত গৃহীত বিষও রোগীকে 
মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করে। ধনঞ্জয়, কন্ম্ানুষ্ঠানেরও এরূপ 
কৌশল আছে, যাহাতে উহা বন্ধনমুক্ত করিতে সমর্থ হয়। হে 
কিরীটি, সেই রীতি অনুসারে কর্্ম করিলে কর্ম বন্ধন ছুঁটিয়া 
যায় ॥৫॥ 
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এতান্যপি তু কন্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত1 ফলাঁনি চ। 

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতযুত্তময্‌ ॥৬। 

মহাযাগের অন্ুষ্ঠানকালেও আমি এই যজ্ঞের কর্তা এই 
অভিমান অন্থচিত। অপরের অর্থসাহায্যে যে তীর্থযাত্রা করে 
সে কখনও অহঙ্কার করিতে পারে না যে, আমি অমুক তীর্থে 
চলিলাম | কেহ রাজ-আজ্ঞায় একাকী অপর কোন ব্যক্তিকে 
ধরিয়া লইয়া আসিলে সে এরূপ গর্ধ করিতে পারে না যে, 
আমি উহাকে পরাজিত করিয়া আনিয়াছি। যে অপরের 
সহায়তায় পরপারে যায়ঃ সে সন্তরণপূর্বক আসিয়াছি এ 
অভিমান করে না। পুরোহিত দাতৃত্বের অভিমান করিতে পারে 
না। সেইরূপ কর্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করিয়া যথাকালে 
কর্মান্ুষ্ঠান প্রসঙ্গ সম্পন্ন করিবে । হে পাণ্ডব, কৃতকর্মের 
ফলের দিকেও চিত্ত দিবে না। প্রথম হইতেই ফলাশা ত্যাগ 
করিয়া ধাই-মা যেরূপ অপরের বালকের যত্ব করিয়া থাকে, 
সেইরূপ কর্ম করা উচিত। ফলপ্রাপ্তির আশায় কেহ পিপ্পল 
বৃক্ষকে সেচন করে না। কর্মাহুষ্ঠানেও সেইরূপ ফলের আশা 
রাখিও না। ভ্রধের আশা না থাকিলেও শুধু গোচারণের জন্য 
রাখালবালক গ্রামের গরুগুলি একত্র করে । ফলাশার সন্ধান 
না রাখিয়াও কন্মানুষ্ঠানতত্পর জন আত্মজ্ঞান লাভ করিবে! 
ফলাশ! ও দেহাভিমান ত্যাগপুর্বক কন্ম করিও, ইহা আমার 
সত্ূপদেশ | যে জীব বন্ধনের জ্বালায় কষ্টভোগ করে, আমি 
বারংবার তাহাকে বলি, সে যেন অন্যথাচরণ করে না ॥৬|॥ 
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নিয়তস্য তু সন্গ্যানঃ কন্নণো নোপপদ্যতে । 
মোহাৎ তস্ত পরিত্যাগস্তাীমসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥৭॥ 


অন্ধকারের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আপন চক্ষু উৎপাটন করার 
্যায় দ্বেষ পুরর্বক কম্মত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ মনে করি। 
অধিককাল মাথাধরার নিমিত্ত কেহ মাথাটাকে বেশী করিয়া 
ন্পিত করিতে থাকিলে উহা আরও বৃদ্ধি পায় । 

রাস্তা ভাল না হইলে পায়ে হাটিয়াই যাইতে হয়। পথের 
পর রাগ করিয়া কেহ নিজের পা কাটিয়া ফেলে না। ক্ষুধার্তের 
মুখস্থ অন্ন উষ্ণ হইলেও উহা বুদ্ধিপুর্বক চিন্তা না করিয়া 
নবের্বাধের ন্যায় লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিলে ক্ষুধায় কষ্ট পাইতে 
র। কর্ম্মের বাধা কর্মানুষ্ঠানের রহস্ত-বিজ্ঞানের দ্বারা 
র করিতে হয্ব। তামস প্রকৃতির লোক ভ্রমে মত্ত হইয়া 
সই পথ পায় না। তামসিক জন স্বাভাবিকভাবে তাহার 
র্তব্য কন্মও ত্যাগ করে । এইরূপ তামপ ত্যাগের বশ 
ইও না ॥৭| 













ছুঃখমিত্যেব ষৎ কম্ম কায়ক্লেশভয়াঁৎ ত্যজে২। 

স কৃত্বা' রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮1 

যে আপন অধিকার সম্বন্ধে অবহিত, বিহিত কর্ম সন্বন্ধেও 
বহিত কন্মান্ুষ্ঠানের কঠোরতায় তাহার ভয় হয়। রুটি ঝাধিয়া 
ইবার সময় ভারী বোধ হয়, প্রথমে নিম্ঘ তিক্ত, হরিতকী 
ষায় বোধহয়, এইরূপ কর্্মও আরম্তে কিছু কঠিন বোধ 
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হয়, গাভী দৌহনারস্তে উহার শিংএর ভয়, শেউতি ফুল তুলিতে 
গেলে কণ্টকের ভয়, ভোজন সখ উপভোগের পুরের্ব রন্ধনের কষ্ট 
আমিও বার বার সেই কথাই বলিতেছি যে, আরস্তকালে কর্ম্মাকে 
কষ্ট সাধ্য বলিয়াই মনে হয়। যে কর্মী কর্মজনিতশ্রমে কাতর 
হইয়া উহাকে কঠিন মনে করে-_বিহিত বোধে প্রবৃত্ত হইয়াও 
ক্লেশ উপস্থিত হইলে আরব্ধ কর্ম ত্যাগপুবর্বক অগ্নিতাপতগু 
ব্যক্তির মত পলাইয়া যায়, এবং বলে-_বহুভাগ্যে এই দেহ 
ইন্দ্রিয় পাইয়াছি পাপীর ন্যায় অনর্থক কেন কর্ম করিয়া এই 
দেহকে কেশ দিব? কর্মফল না হয় ভোগ না হইল, বর্তমানে দে 
ভোগ্য উপস্থিত, উহাই ভোগ করি না কেন? হে বীরেশ, 
শারীর ক্লেশের ভয়ে কন্মত্যাগ রাজস | উহাতে ত্যাগ ফল 
পাওয়া যায় না। ্ুপ্ধ উদ্বেলিত হইয়া আগুনে পড়িলে হোমফল 
পাওয়া অসম্ভব । জলে ডুবিয়া মৃত্যু সলিলসমাধি নয়, উহ 
অপমৃত্যু । আলম্তহেতু কর্মত্যাগ নিচ্ষল | প্রাতঃকালে নক্ষত্রেল 
অদর্শন । আত্মজ্ঞানোদয়ে কারণ সহিত কর্্মলোপ | ত্যাগেন 
ফল মোক্ষ। অজ্ঞানী উহ! পায় না। রাজসিক ত্যাগীও উহ, 
হইতে বঞ্চিত। যে ত্যাগে মোক্ষ হয়, তাহা বলি ॥৮॥ ৃ 


কার্ধ্যমিত্যেব যশ্ুকম্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন | 
সঙ্গতত্যন্ত1 কলঞ্ব স ত্যাগঃ সাত্তবিকো মতঃ ॥৯| 


আপন অধিকার অন্ুুসারে স্বভাবত প্রাপ্তকর্্ম--বিধিবিধান 
সহিত আচরণ এবং “আমি এই কর্ম করিতেছি' এই অভিমান 
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ত্যাগ ও ফলাশায় তিলাপ্তলি প্রদান করা কর্তব্য। মাতাকে 
অবজ্ঞা করা অথবা কুৎসিতভাব পোষণ করা অধোগতির হেতু 
এই ছুই পাপ ত্যাগপুবর্বক মাতার সেবা করা কর্তব্য; গাভীর 
মুখ অপবিত্র বলিয়া উহাকে কেহ ত্যাগ করে না। কোন সুন্বাছ 
ফলের খোসা! ও জাটিতে রস নাই বলিয়া! কেহ কি সমগ্র ফলকেই 
তাগ করিবে ? 

কর্তত্বাভিমান ও কম্মফিলের আকাঙ্ক্ষা এই দ্ুইই কম্মের বন্ধন । 
পিতা যেরূপ আপন দ্বহিতার সম্বন্ধে নিরভিলাষ সেইরূপ এই 
দুই সম্বন্ধে নিরভিলাষ হইয়া যে ব্যক্তি কর্ম করে তাহার কোনও 
ছুঃখ উপস্থিত হয় না । এই ত্যাগ মোক্ষফল প্রসবকারী এক 
মহাক্রম সদৃশ । এই ত্যাগকে সাত্তিক ত্যাগ বলে । বীজ দগ্ধ 
করিলে বৃক্ষ নির্বংশ হয় । ফলত্যাগ পূর্বক কম্মত্যাগ করিলেও 
স্পর্শমণির স্পর্শমাত্র লৌহের কলঙ্ক দোষ দুর হওয়ার হ্যায় 
রজঃসত্বৃতমঃ দূরে যায়। শুদ্ধ সত্বোদয়ে আত্মজ্ঞানের চক্ষু 
খুলিয়া যায়; সন্ধ্যার সময় মুগতৃষ্চিকার জলাভাস দেখা যায় 
না, সার্ঘত্বিক মনুষ্যের বুদ্ধির সমীপে এই বিরাট বিশ্বাভাস শুন্যের 
ম্যায় কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না ॥৯। 


ন ছেষ্ট্যকুশলং কম্ম কুশলে নানুষজ্জতে | 
ত্যাগী সত্তুনমবিষ্টো৷ মেধাবী ছিন্নসংশযঃ ॥১০॥ 


প্রারন্ধ অনুসারে ভাল মন্দ সকল কন্মহি-- আকাশে মেঘের 
হ্যায় সাত্বিক মহুষ্যের দৃষ্টি প্রভাবে নির্মল হইয়া যায়। সুখ 
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দুঃখে সে সন্তুষ্ট অথবা দুঃখী হয় না। সে শুভ কর্মের জান 
হইলে আনন্দের সহিত উহার অনুষ্ঠান ও অশুভকৃর্মকে দ্বেষ 
করে না। জাগ্রতের ব্বপ্প সম্বন্ধে যেরূপ নিঃসন্দেহ ভাব, 
সাত্বিক লোকেরও শুভাশুভ কর্ম সম্বন্ধে সেইরূপ ভাব । হো 
পাণুস্থত, কর্ম ও কর্তা এই দ্বৈতভাব ত্যাগ করাই সাত্তিক 
ভাব । এই ভাব ত্যাগ করিলেই সবর্বতোভাবে কর্মত্যাগ হয়, 
অন্যথা ত্যাগেও অধিক বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয় ॥১০॥ 


ন হি দেহভৃতাঁশক্যং ভ্যক্ত ং কন্ধমাণ্যশেষতঃ | 
৩২ 

যস্তু কম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১।॥ 

হে সব্যসাচি-_দেহধারী কর্নেরি সহিত ক্রোধ করিলে 
তাহাকে অজ্ঞানী বলিয়া জানিবে। ঘট-মৃত্তিকার সহিত ক্রোধ 
করিলে কি হইবে? পট তস্তকে কিরূপে ত্যাগ করিবে? অগ্নি 
স্বয়ং উষ্ণ, উষ্ণতার সহিত তাহার ক্রোধ পৌোষায় না। প্রদীপ 
আপন দীপ্তির সহিত দ্বেম করিতে পারে না। হিং আপন 
গন্ধের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে উহা হইতে অধিক স্ত্ঈগন্ধ সে আর 
কোথায় পাইবে? জল তরলতা ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? 
মানুষ যতদিন দেহ ধারণ করিয়৷ বর্তমান, ততদিন কর্্মত্যাগের 
পাগলামি বৃথা । ললাটে তিলক লাগাইয়া আবার উহা মুছিয়াও 
ফেলিতে পারি, তাহা বলিয়া! নিজের মস্তক লইয়াও কি এরূপ 
করা চলে? বিহিত কর্ম আমরা আরম্ভ করি উহার ত্যাগও 
সম্ভব। তবে যে কর্ম দেহ স্বরূপ হইয়৷ গিয়াছে, উহা কিরূপে 
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পরিত্যাগ করা সম্ভব? শ্বাস প্রশ্বাস নিদ্রাতেও চলিতে থাকে, 
আর কিছু না করিলেও সেই কর্্মতো চলিতেই থাকে । এই 
শরীর ব্যপদেশে কর্ম্মই মানুষের পশ্চাতে লাগিয়া আছে-__ 
জীবিত থাকিতে অথবা মৃত্যুর পর কোন অবস্থাতেই সে দেহীর 
অন্থগমন না করিয়া থাকে না। কন্মানুষ্ঠানকালে ফলাশার 
অধীন না হওয়াই উহা ছাড়াইবার একমাত্র পন্থা । কর্মফল 
ঈশ্বরে সমপিত হইলে তাহার কৃপায় জ্ঞান প্রকাশ হয়। রজ্ঞুর 
স্বরূপ পরিচয়ে তাহাতে সর্পভ্রমের নিবৃত্তির ন্যায় আত্মজ্ঞানে 
অবিদ্ভার সহিত কন্মের বিনাশ হয়। হে পার্থ, ইহাই যথার্থ 
ত্যাগ। সংসারে এই প্রকার কর্মত্যাগীই মহাত্যাগী। মুচ্ছিত 
রোগীকে দেখিলে তাহার আরাম বোধ হয় না। রাজস ও 
তামস ত্যাগেও ত্যাগ হয় না। লাঠির আঘাত না খাইয়া 
ুষ্ট্যাঘাত খাইবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হওয়ার ন্যায় এককর্মে ছুঃখী 
হইয়া শাস্তির আশায় অপর কর্মে প্রবৃত্তি। যে ফলত্য'গ 
দ্বারা কর্্মকে নিষম্্মতার ভূমিতে লইয়া গিয়াছে, সে-ই যথার্থ 
ত্যাগী ॥১১| 


অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ভ্রিবিধং কন্মণঃ ফলম্‌ । 

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্্যাসিনীং চিৎ ॥১২॥ 

হে ধনপ্তয়, যে আশা ত্যাগ করে, সে-ই ত্রিবিধ কর্মফল 
ভোগ করে। পিতা কন্যাকে “আমার নয়” বলিয়া অপরের 
হস্তে সম্প্রদান করে । দান গ্রহণকারী কন্যার সম্বন্ধ স্বীকার 
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করিয়া লয়। দৌকানে পাত্রপূর্ণ বিষ বিক্রয় হয়, উহাতে 
বিক্রেতা জীবন ধারণ করে । যে মূল্য দিয়া উহ] ক্রয় করিয়া 
গলাধঃকরণ কনে সে-ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নিষ্ষাম কর্তা 
বা অকর্তা কাহাকেও কর্ম বশ করিতে পারে না। পথিস্থিত 
বৃক্ষের ফল পরিপক্ক হইলে উহা ঘথেচ্ছ যে কেহ গ্রহণ করিতে 
পারে। তদ্রুপ কনম্মফল সাধারণের সম্পত্তি হইলেও কন্মানুষ্ঠান 
করিয়াও যে ফলের আশা রাখে না, তাহাকে সংসার বিষয়ক 
কামনাও আবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। তভ্রিবিধ সংসার 
কর্মেরই ফল। দেবতা, মনুষ্য ও স্থাবরযোনি ইহারাই সংসার । 
কম্মফলেরই প্রকার ভেদ এই জন্ম। কর্মফল ইষ্ট- ভাল, 
অনিষ্টইমন্দ ও ইষ্টানিই_-ভালমন্দের মিশ্রণ ভেদে ত্রিবিধ। 
বিষয়কে প্রিয়জ্ঞানে বিধিত্যাগপূর্বক নিষিদ্ধ ও নিন্দিত কর্মে 
প্রবৃত্ব হইলে কৃমি, কীট ও জড়ের নিকৃষ্ট শরীর প্রাপ্তি। 
উহাকে অনিষ্ট কর্মফল বলে। স্বধন্মের আদরপুর্বক আপন 
অধিকারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বেদের আজ্ঞান্ুসারে সৎকর্ম 
অনুষ্ঠানে ইন্দ্রাদি দেবতার শরীর লাভ। সেই কর্মফল ইষ্ট । 
হে সন্যসাচি, অম্ল ও মধুর মিশ্রণে সেই ছুইয়ের অতিরিক্ত 
তৃতীয় রসান্বাদন, উহাতে দুইটী রস হইতে পুথক ও সুস্বাদ্র 
রসাস্তর আন্বাদিত হয়। ঘোগ প্রক্রিয়ায় রেচকই কুস্তকের 
হেতু হয়। সত্য ও অসত্য একতা প্রাপ্ত হইলে. উভয়ের 
যথাযথ জয়লাভ হয়। সেই প্রকার শুভ ও অশুভ কর্ম 
সমভাবে মিশ্রিত হওয়ার ফলে যে মন্ুঘ্যদেহ, উহা ইষ্টানিষ্ 
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কর্মের মি ফল। তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও আশার 
বশ জীব ফলানুরূপ দেহ প্রাপ্তি কালে সেই দেহের ভোগ 
দ্বারাই কর্মফল নিঃশেষ করিতে পারে না। রসনার লালসার 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথেচ্ছ ভোগ করা ভালবোধ হইলেও পরিণামে 
মৃত্যু হয়। সাধু ও চোরের বন্ধুতা উপবনের সমীপবত্তী না 
হওয়া পর্য্যস্তই ভালভাবে থাকে । বেশ্যা ততক্ষণই ভাল 
যতক্ষণ সে দেহস্পর্শ না করে। যতদিন দেহ ততদিন কন্মের 
মহত্ব, মৃত্যুর পর কিন্ত সেই কর্মফল ভুগিতে হয়। বলবান্‌ 
মহাজন অধমর্ণের মত যথা সময়ে ধণের টাকা আদায় করিতে 
আসিলে তাহাকে কিছুতেই ফিরাইয়া দেওয়া যায় না। 
প্রাণিগণের কন্ম ফলও তদ্রুপ ভোগ না করিয়া উপায় নাই। 
শীতের দিনের ভুট্টার বীজ বপন করিলে শীতকালেরই ভুট্টা 
জন্মিবে, পুনরায় সেই বীজ বপন করিলে সেই শস্তাই পুনরায় 
জন্মে। এক কম্মফল অন্য কম্মফলও উৎপন্ন করে। এক 
পায়ের পরে আরে। এক পা ফেলিয়াই লোক চলে। খেয়া 
নৌকা যে ধারেই থাকুক না তাহাকে অপর পারে যাইতে 
হইবেই । মুলকথা-_ফলভোগ সাধ্য ; উহা সাধনাদ্বার৷ সংসারে 
প্রবেশ করিয়াছে । যে ফলেচ্ছা ত্যাগের সঙ্কেত জানে নাঃ 
সে পুর্বোক্ত প্রকারে ভোগের সহিত বাঁধা পড়িয়াছে। 
জাতিকুসুম প্রস্ফুটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শু হইতে থাকে । 
তত্রপ কন্মনুষ্ঠান ব্যপদেশে নে কম্মত্যাগ করিবে । যাহার 
ভৃত্য বপনের নিমিত্ত প্রদত্ত বীজ খাইয়া ফেলে সে খুব বড় 
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চাষী হইলেও কিছুমাত্র শস্ত পায় না। যাহার ফলত্যাগের 
সহিত কন্মের নাশ হয়, সত্বশুদ্ধির সহায়তায় চতুদ্দিকে গুরু- 
কৃপাম্বত তুষার পতনে দ্বেত দারিদ্র্যের অপনোদন হয়, 
তাহার জগদাভাসরূপ ত্রিবিধ কম্মফল নষ্ট হইয়া যায়। হে 
বীরেশ, সেই জ্ঞানপ্রধান সন্াসী ফলভোগ ছুঃখ হইতে মুস্ত। 
সন্যাস দ্বারা আত্মন্বরূপে দৃষ্টি প্রবেশ করিলে কন্মণ আর স্বতন্ত্র 
থাকে না। গৃহের দেওয়াল ভাঙ্গিয়। পড়িলে উহাতে চিত্রিত 
দৃশ্য মৃত্তিকার স্তপেই পরিণত হয়। প্রাতঃকালের আগমনে 
রাত্রির অন্ধকারের লেশমাত্রও থাকে না। মুত্তি না থাকিলে 
ছায়৷ কিসের থাকিবে? দর্পণ ভিন্ন মুখের প্রতিবিম্ব কোথায় 
দৃষ্ট হইবে? নিদ্রা কাহাঁকে বলে উহাই যে জানে না তাহার 
সমীপে স্বপ্ন আবার কোন্‌ পদার্থ? সন্নযাসে অবিদ্তা থাকে 
না__তাহার দেন৷ পাওনার কাধ্য আর কে করে? সন্সাসী 
কম্মের বার্ত।ও জানে না। শরীরে যতদিন অবিদ্ভার অবস্থান 
_-যতদিন কর্তৃত্বের অভিমানে জীব-শুভ ব। অশুভ কর্মে প্রবৃত্ত 
হয়। যতদিন দৃষ্টি ভেদরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে 
সমর্থ হয় না,_হে সুবম্মর, ততদিন জীব ও কর্ম পশ্চিম ও 
পুর্বদিকের ন্যায় বিপরীত ভাবে অবস্থান করে । আকাশ ও 
অভ্রপটল সূর্য্য ও মৃগতৃষ্জিকার জল, পুথ্ধী ও বায়ু ভিন্ন। নদীর 
তট নদীর জলের আচ্ছাদনে নদীতে ডুবিয়া৷ থাকে, তবু নদী ও 
তট উভয়ে পৃথক, দীপ-কলিকা ও প্রদীপ একত্র অবস্থান 
করিয়াও পুথক্‌, চন্দ্েই কলম্ক তথাপি চন্দ্র ও কলঙ্ক এক বস্তু 
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নয়, দৃষ্টিশক্তি ও নেত্র, পথিক ও পথ, প্রবাহে পতিত ও 
প্রবাহ, দর্পণে প্রতিচ্ছবি দর্শক ও দর্পণে যতখানি প্রভেদ, হে 
পার্থ” আত্মা ও কর্মে ততখানিই প্রভেদ । অজ্ঞানের নিমিত্তই 
উহারা এক বলিয়া প্রতীতি হয়। সরোবর শোভা প্রকাশি 
কমলিনীর প্রফুল্পতার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের উদয়, ভ্রমরের 
আগমন ও মধুপান সিদ্ধ হয়; আত্মক্রিয়াও অপর হেতু 
হইতে উদ্ভূত হয়_ তাহাদের পঞ্চবিধ কারণের কথ! 
বলিতেছি ॥১২॥ 


পাঞ্চেমানি মহাবাহে। কারণানি নিবোধ মে। 
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকম ণাম্‌ ॥ ১৩ ॥ 


এই কারণপঞ্চক তুমিও হয়তো জান। শাস্ত্র হাত তুলিয়া 
উহার মহিমা খোষণা করিয়াছেন । বেদ নৃপতির রাজধানীতে, 
সাংখ্য বেদান্ত মন্দিরে উহার সিদ্ধান্ত-ডঙ্কা বাজিয়াছে। 
কর্মমাত্রের সিদ্ধির নিমিত্ত উহাই মুল। নিশ্চয় জানিও 
পরমাত্সা কর্্মসিদ্ধির কারণ নয়। কথার জোরে তাহার 
প্রসিদ্ধি হইয়াছে । উহার বিষয় শ্রবণ কর। আমার হ্যায় 
জ্ঞানরত্ব তোমার করতলগত থাকা সত্বেও তুমি কি দ্বিতীয় 
ব্যক্তির সমীপে উহা শুনিবে? সম্মুখে দর্পণ থাকিতে অপরের 
চক্ষু দ্বারা নিজের মুখ দেখিতে হইবে? অপরকে জিজ্ঞাসা 
করিতে হইবে? বল আমাকে.কেমন দেখায়? ভক্ত যেখানে 
আমাকে যে ভাবে দেখে, আমি সেই রূপ ধারণ করি । বর্তমানে 
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আমি তোমার হাতের খেল্ন। হইয়া আছি। গ্রীতির আবেগে 
শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে অঙ্ঞুন আনন্দে ডুবিয়া রহিল । 
চন্দ্রালোক অধিক প্রকাশ পাইলে চন্দ্রকাস্তমণির পর্বত বিগলিত 
হইয়া সরোবরের আকার ধারণ করে। সুখ ও অনুভূতি এই 
ভাবের ভিত্তি গলিয়া তখন অর্জুনের মুত্তিবূপে প্রকাশ পাইল । 
শ্রীকৃষ্ণ সমর্থ অতএব তাহার বিস্বৃতি হয় নাই । তিনি অর্জুনকে 
আনন্দ বন্যা হইতে তুলিয়া লইলেন। জ্ঞানী হইলেও অর্ভ্ন 
আনন্দ বন্যায় বিচার বুদ্ধি সহিত ডুবিয়া গিয়াছিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন-_পার্থ, অবহিত হও | 
অর্জুন সাবধান হইয়া অবনত মস্তকে বলিলেন- হে গুরো, 
আমি আপনার পৃথক্‌ সান্নিধ্য ভুলিয়া গিয়া অদ্বৈত ভাববুক্ত 
হইতেছিলাম । তবে পুনরীয় জীবভাবের প্রতিবন্ধক রাখিলেন 
কেন? অদ্বৈতান্্তবানন্দ যে আপনারই দান । 

শ্রীকঞ্চ বলিলেন_যথার্থ বলিয়া । আরে পাগল, তুমি 
কি জান না, চন্দ্র ও জ্যোৎস্রার মিলনের প্রয়োজন থাকে না। 
আর- একটি ভাবও প্রকাশ করিতে ভয় পাইতেছি ; তুমি কি 
জান না বিরহেই প্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়? বিয়োগদশাতেও 
পরস্পর সঙ্কেত দ্বারা বিয়োগ জনিত ছঃখ দূর হয়। এই বিষয় 
অধিক বলার প্রয়োজন নাই । হে পাতুনৃত, আত্মা ও কর্ম 
কিরাপ ভিন্ন উহাই আমি বলিতেছিলাম। অর্জন বলিলেন__ 
আমিও উহা চাহিতেছিলাম । আমার প্রার্থনান্ুসারেই আপনি 
কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন । সকলকর্্মবীজ, কারণপঞ্চক এবং 
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সর্ববসম্বন্ধ রহিত আত্মার বিষয় বলিবেন, এইরূপ আপনার 
প্রতিজ্ঞা । বর্ণনায় সেই খণ পরিশোধ করুন । শ্রীকুষ্ণ ইহাতে 
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, কোন বিষয় শ্রবণের নিমিত্ত 
স্তিরচিন্ত শ্রোতাই বা কোথায় পাওয়া যায়? হে অর্জন, উহা 
বলিয়া এখন তোমার খণমুক্ত হইব। অর্জন বলিলেন-- প্রভু, 
পৃবরবের কথা কি ভুলিয়া গেলেন? ধণমুক্ত হইব বলিলে যে 
“তুমি ও আমি” এই. দ্বেত রহিয়া গেল ! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_ 
বেশ বলিয়াছ, এখন যাহা বন্বা হইবে মনোযোগ পুবর্কক শ্রবণ 
কর। পাঁচটি উপকরণেই যে সকল কর্ম সিদ্ধ হয় এই কথা 
খুব সত্য । এই পর্চোপকরণের মূলও আবার পাঁচটি । আত্ম। 
ইহাদের বিষয়ে উদাসীন । সে কর্মের হেতু বা উপাদান নয়, 
কন্মসিদ্ধির সহকারীও নয় । আকাশে দিবা ও রাত্রির 
প্রকাশের ন্যায় নিলিপ্ত আত্মার আশ্রয়ে শুভ বা অশুভ কর্ম । 
গ্রি-জল-_ধুঅ-বায়ু মিলনে অভ্রপটল। আকাশ উহা 
ইতে সম্পূর্ণ পৃথক । কাষ্ঠের নৌকা-_বায়ুর সহায়তায় চলে-_ 
[ঝি চালায়, জল শুধু সাক্ষী-্বরূপ । চক্রে স্থাপন পূর্বক 
ংপিণড হইতে কুস্তকার মুদূভাণ্ডের নির্মাণ করে- কুস্তকারেরই 
তত্ব । পৃথিবী আশ্রয় দান ভিন্ন অপর কোন কিছু ব্যয় করে 
? মানুষ সূর্ধ্যালোকে কত ব্যাপার করে, তাহাতে স্ুষ্যের 
ভি ক্ষতি কিছু আছে কি? হেতু পঞ্চক হইতে উৎপন্ন: 
রণপঞ্চকদ্বারা কর্্মলতার বিস্তার হয়। বস্ততঃ; আত্মা উহা 
ইাতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পুথক্‌ পুথক্‌ এই পাঁচটির বর্ণন! করিব, 
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উহাতে ভাল করিয়৷ মুক্তা পরীক্ষার ন্যায় উহাদিগকে চিনিয়া 
লইতে পারিবে । ॥ ১৩ ॥ 


অধিষ্ঠানং তথ কর্তী করণঞ্চ পৃথগ বিধম্‌ | 

বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্ট। দৈবঞ্ধৈবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥ ১৪ ॥ 

কারণ পঞ্চকের প্রথম দেহ । উহার নামই অধিষ্ঠান। 
ভোক্তা ভোগের সহিত দেহেই অবস্থান করে। ইন্ড্রিয়রূপ 
দশহাতে রাত্রি দিন কষ্ট করিয়া প্রকৃতিদ্বারে পুরুষ সুখ ছুঃখ 
প্রাপ্ত হয়__ভোগের নিমিত্ত তাহার দ্বিতীয় স্থান নাই, এই হেতু 
দেহকে অধিষ্ঠান বলে। চতুবিংশতি কুটুম্বের বাড়ী এই দেহ। 
ইহাই বন্ধ ও মোক্ষের হেতু |. হে ধনগ্য়, জাগ্রৎ, স্বপ্প ও 
সুষুপ্তির ইহাই অধিষ্ঠান। 

কন্ম্মের দ্বিতীয় কারণ যাহার নাম কর্তা উহা চৈেতন্যের 
প্রতিবিম্ব । আকাশ হইতে জল বর্ষণের ফলে গর্ত পূর্ণ হয়, 
উহাতেই আকাশ প্রতিবিষ্বিত হইয়। তদাকার লাভ করে। 
'নিদ্রান ঘোরে রাজ্য ভুলিয়া রাজা স্বপ্নে দরিদ্র হয় । চৈতন্য 
আত্ম বিস্বৃতির ফলে দেহাকারে প্রতিভাসিত হইয়া দেহ রূপে 
প্রকাশিত হয়। বধিবেকী যাহাকে জীব বলে-যে দেহস্থ 
পদার্থ সমূহকে প্রাপ্ত করায়-_ প্রকৃতি কর্ম করিলেও যে ভ্রমে 
পতিত হইয়া বলে, আমি করিতেছি, সেই জীবকে এখানে কর্তা 
বলা হইয়াছে । 

দৃষ্টি এক হইলেও নিমেষ আচ্ছাদনের নিমিত্ত এক বস্ত ব 
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দেখাইতে পারে, গৃহস্থিত এক প্রদীপ উজ্জ্বল পদার্থের সান্নিধ্য 
হেতু বু বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে । একই ব্যক্তি নব 
রসের আস্বাদনের আস্বাদনে বিভিন্ন বলিয়৷ মনে হয় । বুদ্ধিরও 
একই জ্ঞান শ্রবণাদি ইন্ডরিয়দ্বারে ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় । 
ইক্ড্রিয়ের এই পৃথক পৃথক্‌ অবস্থা কর্মের তৃতীয় কারণ । 

পুর্ব বা পশ্চিম বাহিনী সকল নালাই নদীতে প্রবেশ করিলে 
জল একই হইয়া যায় । প্রাণবাযুতেও যে অবিনাশী ক্রিয়াশক্তি 
আছে উহা ভিন্ন স্থানে প্রকাশহেতু ভিন্ন মনে হয়। বাক্যে উহার 
প্রকাশকে বাণী বলা যায়_ হস্তে প্রকাশিত হইলে আদান প্রদান 
হয়। চরণে সেই ক্রিয়াশক্তি গতি নাম ধরে । মলমৃত্রাদি ত্যাগেও 
উহারই ক্রিয়া । নাভি হইতে হৃদয় পর্যযস্ত যে ওঁকারের 
অভিব্যক্তি উহাই প্রাণ। হৃদয়ের উপরে যে শ্বাসোচ্ছাস উহা 
উদান। গুহাদ্বারে বহির্গত হইলে উহা অপান। সব্বশরীরে 
ব্যাপক দশায় উহাই ব্যান। ভুক্ত সামগ্রীর রস সব্বদেহে 
সমান ভাবে ভাগ করিয়া দেয় এবং শরীর ত্যাগ না করিয়া 
সর্বস্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে বলিয়া হে কিরীটি, উহার নাম 
সমান বা নাভিস্থ বাযু। হাই তোলা, হাচি দেওয়া» উদ্গারাদি 
ব্যাপারে নাগ, কুম্ম কৃকর প্রভৃতি উপপ্রাণ আছে। এই 
সকলেই একটি বায়ুরই কাধ্য । পুথক কার্য্যের নিমিত্ত বায়ুর 
এই ভিন্নতা বলা হয়। এই বৃত্তির হেতু বায়ুশক্তি কর্মের 
চতুর্থ কারণ । 

ধাতুমধ্যে শরৎধতুই সব্রোত্তম । উহাতে শুক্লপক্ষ তাহাতেও 
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পৃণিমার রজনী অতীব মনোরম । বসম্ত ধতুতে উদ্যানের 
শোভা-_উদ্যান বাটিকায় প্রিয়ার সহবাস-_তাহাতেও পুষ্পমাল্য 
গন্ধদ্রব্যাদি সহিত অবস্থান স্থখকারক | হে পাগুব, কমল বিকাশ 
ব্বভাবতঃ সুন্দর-__ উহাতে পরাগের স্থষ্তি আরও স্বন্দর । বাণীর 
শোভা! কবিত্বে__কবিত্বের উৎকর্ষ রসিকতায়, রসিকতার রসালতা 
ব্রহ্মনিরূপণে | সেইরূপ সমগ্র বৃত্তি বৈভব যুক্ত বুদ্ধি সবের্বাৎকৃষ্ট 
হইলেও উহার নুতন ইন্দ্রিয় রস প্রাপ্তিতে আরও উৎকর্ষ। 
হে নিম্পাপ, উহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণের আন্কুল্য হইলেই 
ইন্দ্িয়গণ অধিকার শোভা প্রাপ্ত হয়। স্ূর্য্যাদি দেবতাগণ 
চক্ষুরাদি দশেক্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা । হে অর্জন, এই দেবভাগণ 
কর্মের পঞ্চম কারণ। তুমি যাহাতে বুঝিতে পার এরূপ 
সরলভাবে আমি কর্মের পঞ্চবিধ কারণ নির্দেশ করিলাম । 
অধুনা এই কারণগুলির বৃদ্ধি হইতে হইতে যে হেতু 
অবলম্বনে কন্মন্থিষ্টির রচনা হয়, সেই “হেতু পঞ্চকের” বর্ণনা 
করিতেছি ॥ ১৪ ॥ 


শরীরবাও মনো ভির্যৎ কন্মা গ্রারভতে নরঃ | 

্যাব্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চেতে তন্ত হেতব? ॥ ৮৫ ॥ 

হঠাৎ বসন্ত খতুর সমাগমে উহাই নবপল্লবের উৎপত্তির হেতু 
হয়। পল্লপবে পুষ্প, পুষ্প হইতে ফল হয়। বর্ষাকাল মেঘ 
উৎপত্তির হেতু-_মেঘে বৃষ্টিতে শস্তসমৃদ্ধি ৷ পূর্বদিকে অরুণোদয় 
--অরুণোদয়ে সূর্যোদয়, তাহাদ্বারা দিনের প্রকাশ | হে পাণ্ুব, 
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সেইরূপ কর্ম্ম-সঙ্কল্পের হেতু মন। সঙ্কল্পঘারা বাণীর প্রদীপ জ্বলে 
এবং উহাই সমগ্র কর্মময় পথ আলোকিত করিয়া দেয়। ফলে 
কর্তা কর্তৃত্বের ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। শরীর প্রভৃতি সমুদয়ের 
হেতু শরীরই । লৌহ ছেদনের নিমিত্ত লৌহেরই প্রয়োজন । 
সত্রই তানা, স্থত্রই পোরেন হইয়া কাপড় তৈরী হয়। হে জ্ঞানি, 
বাক্য, মন ও দেহের কর্ম্মের হেতু উহারাই-_রত্বুসমুহের হেতু 
রত্বই । যদি কেহ প্রশ্ন করে বে, শরীরাদি কর্মের কারণ, উহা 
দিগকে হেতু বলিবার উদ্দেশ্য কি? তছ্ত্তর শ্রবণ কর । স্ূর্ধ্যের 
প্রকাশ হেতু এবং কারণ উভয়ই স্ত্ধ্য । ইস্ষুদণ্ডের বৃদ্ধিহেতু ও 
কারণ উহারই গ্রন্থি । বাগ.দেবীর স্তরতি করিতে বাণীরই পরিশ্রম 
করিতে হয় । বেদের মহিমা শুধু বেদের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা 
যার । সেইরূপ শরীরাদি কর্মের কারণতো আছেই তাহা ছাড়া 
উহারাই কর্মের হেতু । দেহাদি কারণ মিলিত ভাবে যে কর্ম 
সম্পাদন করে, উহা শাস্ত্র সম্মত হইলে ন্ঠায় বলা হয়। বর্ষার 
জল ধান্য ক্ষেত্রে শুঁ্ধ হইলে উহাতে লাভই হয়। ক্রোধ করিরা 
গৃহত্যাগ পুবর্বক দ্বারকার পথে চলিলে অতি দ্রঃখীরও সেই পথ 
চলা নিহ্ষল হয়না । হেতু ও কারণ মিলিতভাবে অন্যায় কর্ম 
উৎপন্ন করিয়াও শাস্ত্র দৃষ্টিপৃত হইলে উহা ন্যায্য কর্ম আখ্যা 
পায়। পাত্রে দ্বুপ্ধ তাপযোগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিলে যদি কিছু 
এদিক সেদিক পড়িয়াও যায়, উহাকে ক্ষতি বলিয়া ধরা হয় মা। 
শাস্ত্রের সহায়তা বিনা কৃতকর্ম্ম যদিও বৃথা নয়, তথাপি উহাকে 
প্রশংসা করা যায় না। দ্রব্য লুষ্ঠিত হওয়া এবং দান করা, সমান 
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নয়। হে পাুনন্দন, এমন কোন্‌ মন্ত্র আছে, যাহা বর্ণমালার 
দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ণের অন্তর্গত নয়? এমন কোন্‌ জীব আছে যাহার 
নাম এই বর্ণমালার অক্ষর দ্বারা উচ্চারিত না হয়। হে 
কোদগুপাণি ! যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন্ত্রের রীতি না মিলিতেছে ততক্ষণ 
মন্ত্র উচ্চারণের ফললাভ হইবে না। সেইরূপ কারণ ও হেতুর 
সম্মিলনে যে অনিয়মিত কর্ম উৎপন্ন হয়, শাস্ত্রের আন্ুকুল্য ভিন্ন 
কর্ম অনুষ্টিত হইলেও উহা যথার্থ অনুষ্ঠান নয়, উহা 


অন্যায় ॥ ১৫ ॥ 


তব্রৈবং সতি কর্তীরমাত্নানং কেবলস্ত যঃ 
পশ্য ত্যকৃত বুদ্ধিত্বান্ন স পশ্টতি হুন্মতিঃ ॥ ১৬ ॥ 


হে মহীয়ান্! কর্মে পাঁচটি কারণের ও পাঁচটি হেতুর কথা 
বলিলাম । ইহাদের মধ্যে আত্মা কোথায়? মূল কথা, ত্্র্য্য 
যেরূপ বিষয়রূপ না হইয়াও দৃশ্য বিষয়কে প্রকাশিত করে, 
আত্মাও সেইরূপ কর্ম্মরূপ না হইয়া কন্ম্নকে প্রকাশ করে । হে 
বীরেশ ! দ্রষ্টা প্রতিবিশ্ব বা দর্পণ হয় না, কিন্তু ত্ুইটিকেই প্রকাশ 
করে। হেপাগুব! স্য্য দিনও নয়, রাত্রিও নয়, দিন রাত্রি 
প্রকাশ করে । আত্মা কন্মও নয়, কর্তাও নয়, অথচ দিকেই 
প্রকাশ করে । ধাহার বুদ্ধির এইরূপ বিশ্বৃতি আসিয়াছে যে, 
মনে করে আমিই দেহ, তাহার সমীপে আত্মার বিষয় মধ্য রাত্রির 
ঘোর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন । চৈতহ্যরূগী ঈশ্বর বা ব্রন্মের সীমা যে 
দেহেই নিবদ্ধ করে, সে-ই আত্মাকে কর্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। 
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আত্মাই কর্ম ও কর্তা এই সিদ্ধান্তে সে লাগিয়া থাকিতে পারে 
না। সেমনে করে, দেহাভিমানী আমিই কর্ম করি; কিন্তু 
কর্মের অন্তরালে সাক্ষীন্বরূপে ষে আমি আছি, সেই অপরিমিত 
আত্মা আমাকে দেহদ্বারাই পরিমাপ করিতে চায় । পেচক কি 
দিনকেই রাঞ্জি করিয়া লয় না? আকাশে যে ত্্য্য না দেখিয়াছে 
সে ডোবায় প্রতিবিঘিত স্র্য্কেই সত্য বলিয়া মনে করে। 
প্রতিবিষ্বিত তুধ্যের কারণ ডোবার উৎপত্তি, উহার নাশে 
সেই স্র্য্যেরও নাশ, আর উহার জল কম্পিত হইলে সর্যোরও 
কম্পন । নিড্রিত ব্যক্তির স্বপ্প সত্যই ৷ রজ্জ্গত ভ্রম দূর না 
হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে সর্পভয় থাকিবেই। পাগুরোগাক্রান্ত দৃষ্টিতে 
চন্দ্র গীত বর্ণ দেখাইবে | মৃগও মৃগতৃষ্চিকায় জলের ভ্রমে পতিত 
হয়। শাস্ত্র ও গুরুসেবা দূরের কথা, যে তাহাদের বাতাসও গায় 
লাশিতে না দিয়া মূর্খের হ্যায় জীবন ধারণ করে, শগাল যেরূপ 
মেঘের নিমিত্ত চন্দ্রের উপরই দোষ আরোপ করে, সে-ও সেইরূপ 
দেহাত্মবুদ্ধির নিমিত্ত আত্মার উপরেই দেহ আরোপ করে । এই 
ভুলের নিমিত্ত সে দেহ কারাগারে কর্মের দৃঢ় গ্রন্থি-বন্ধন প্রাপ্ত 
হয়। বন্ধনের ভাবনা করিয়া ফাদের উপর মুক্ত তোতা বসিয়াও 
কি বদ্ধ হয় না? নির্মল আত্মায় প্রকৃতির কর্মের আরোপণের 
ফলে কোটি কল্প সে কম্মের বন্ধনে জড়াইয়া থাকে । সমদ্রজল 
বাড়বানলকে স্পর্শ করে না। যেকম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও 
কম্মস্পৃষ্ট থাকে তাহাকে কে চিনিবে? হারাণো বস্তু প্রদীপ 
লইয়া খুঁজিলে পাওয়া যায়। মুক্তত্বরূপের বিচার করিতে 
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করিতেও মুক্তি লাভ হয়। দর্পণ পরিস্কার করিলে উহাতে নিজের 
মুখই দেখা যায়। হ্বুন জলে পড়িলে জলই হইয়া যায়। প্রতিবিশ 
হইতে ফিরিয়া বিশ্বের খোজ করিলে বিশ্বই হইয়া যায় । বিস্মৃত 
আত্মার লাভ হইলে সাধুগণের স্থিতি নিদ্ধারিত হয় । অতএব 
সর্বদা সাধুগণের স্তুতি এবং বর্ণনা করা কর্তব্য । কন্ম্রে থাকিয়াও 
যে সুখ ছুঃখের বশীড়ত নয়, চম্মচ্ছাদন হইলেও উহা দৃষ্টিকে 
আচ্ছাদন করে না, সেইরূপ যে মুক্ত, তাহার স্বরূপ যুক্তির সহিত 
বলিতেছি ॥ ১৬ ॥ 


বস্ত নাহক্কতে। ভাবে! বুদ্ধিরস্য ন লিপ্যতে । 
হত্বীপি সইম 1 ললোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥ 


হেজ্ঞানি! অনাদি অবিদ্ভায় নিদ্রিত বিশ্বব্যাপারের উপভোগ- 
কারীর প্রতি মহাবাক্য উপদেষ্টা, গুরুর কুপা বষিত হইলে--গুরু 
মস্তকে হস্ত স্থাপন করিলে-_উহাকে জাগ্রত করিলেই বিশ্বের 
স্বপ্নময় মায়াশিদ্রা ছাড়িয়া সে অদ্বয়ানন্দ লাভ করে। চন্দ্রের 
উদয়ে মৃগ তৃঞ্চিকার জল শুকাইয়া যায়। বাল্যাবস্থা অতীত 
হইলে ভূতের কথ মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয়, ইন্ধন জ্বলিয়া গেলে 
রন্ধন চলিতে পারে না, ঘুম ভাজিলে ্বপ্ধ দেখায় না। হে 
কিরীটি ! পুর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরও অহংতা মমতা থাকে না। অন্ধকার 
খুঁজিতে সূর্য্য যে গুহাতেই প্রবেশ করুক না, তাহার ভাগে 
অন্ধকারের দর্শন মিলে না। পুর্বোক্ত ব্যক্তিও অনাত্বন্ঘরূপকে 
খু'জিয়া পায় না । সকল দৃশ্যই তাহার সমীপে দ্রষ্টীসহিত 
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আত্মারূপে প্রতিভাত হয়। অগ্নি সংযোগে পদার্থ অগ্নিরূপ হয় । 
কে জালাইল, কে জ্বলিল, উহার পার্থক্য থাকে না। কন্মকে 
ভিন্ন জাশিয়া আত্মাকে কর্তৃত্বের জালে ফেলিবার ভ্রম দূর হইয়া 
গেলে আত্মস্থ ব্যক্তি দেহকে পুথক্‌ বলিয়া মনে করে না। 
প্রলয়ের জল পুথক্‌ প্রবাহের অস্তিত্ব মানে না। পূর্বোক্ত ব্যক্তির 
পূর্ণ অহংতা৷ দেহমাত্রেই পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে কি? প্রাতিবিশ্ব 
ধরিলে স্থ্যযকে পাওয়া যায় কি? ঘোল মন্থন করিলে কি মাখন 
পাওয়া যায়? মাখন তুলিয়া লইলে কি আর উহা ঘোলের সঙ্গে 
মিশ্রিত হয়? অগ্নিকে কাষ্ঠ হইতে পৃথক করিলেও কি উহা 
কাঠের সিম্ধুকে বন্ধ করা যায়? রাত্রির গর্ভভেদ করিয়া স্্য্য 
উদিত হইলে কি আর রাত্রি কাছে আসিতে পারে? জ্ঞেয় ও 
জ্ঞাতা যিনি এক করিয়াছেন তাহার অহঙ্কার দেহাশ্রয়ে থাকিতে 
পারে না? আকাশ স্থানান্তরে গমন করে না, উহা সব্বত্র ব্যাপ্ত, 
পৃবেবাক্ত ব্যক্তিও যাহাই করুক না কেন, সকলই আত্মাময় হইয়া 
যায়। তখন কর্তৃত্বাভিমানে কন্ম্বদ্ধ হইতে কে থাকিবে? 
আকাশভিম স্থান নাই । সমুদ্রে প্রবাহ হয় না। ঞ্রুব নক্ষত্রের 
গতি নাই। সেইরূপ পৃব্বোক্ত ব্যক্তিও চিরকাল একভাবে 
অবস্থিত। জ্ঞানে তাহার অহস্কার দূর হইলেও দেহান্ত পর্য্যন্ত 
কর্মথাকে । চলিতে চলিতে বাতাস বন্ধ হইলেও বৃন্দ শাখার 
কম্পন কিছু থাকে । কর্পূর বাহির করিয়া লইলেও পেটারিকায় 
সুগন্ধ থাকিয়া যায় । সঙ্গীত শেষ হইলেও রসমগ্ন ব্যক্তির চিত্ব- 
প্রসম্নতা রহিয়া যায়। জল বহিয়া গেলেও ভূমির শীতলতা 
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অবশিষ্ট থাকে। ত্র্ধ্য অস্ত গেলেও সন্ধ্যায় উহার জ্যোতিঃ 
দীপ্তি কিছু দেখা যায়। লক্ষ্যস্থলে বাণ পৌছিলেও উহার যতটুকু 
বল থাকে ততটুকু দূরে যায়। যৃষ্তাণ্ড নিন্ম্ণণ হইয়া গেলেও 
কৃম্তকারের ঘূর্ণায়মান চক্র ঘুরিতে থাকে । হে ধনগ্ুয়! 
দেহাভিমান চলিয়া গেলেও দেহ উৎপত্তির কারণ প্রকৃতির বশে 
উহাকে কর্মে নিযুক্ত রাখে । 

স্বপ্না দেখিবার নিমিত্ত কাহারও কল্পনা করিতে হয় না। 
দাবানল কাহাকেও জ্বালাইতে হয় না। আকাশে পরিদৃশ্যমান 
গন্ধবর্ববগর কেহ রচনা করে না। আত্মার চেষ্টা ভিন্নও দেহাদির 
কারণপঞ্চক নিজেরাই কন্্ম উৎপন্ন করে । কারণ পঞ্চক ও হেতু 
পৃরবজন্মের সংস্কার অন্ুুসারেই বিবিধ কর্ম করায়। উহাতে 
জগতের ধ্বংস হউক অথবা নূতন স্প্টি হউক, তাহাতে আত্মার 
কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই । কুমুদিনী কিরূপে মলিন হইয়া যায়, 
কমলিনী কিরূপে বিকশিত হয়, সূর্য তাহার খবর রাখে না। 
বজ্রপাতে পুথিবীর বুক ভাঙ্গিয়৷ যায়, অথবা বর্ষা হইয়া নবাঙ্কুর 
উদগত হয়, আকাশ তাহার খোজ রাখে না। দেহে থাকিয়াও 
যে দেহাতীত, জাগ্রত ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্ন দেখে না, সে-ও 
কম্মদ্বারা উৎপত্তি ও লয় কিছুই দেখে না। চন্মচক্ষু দ্বারা দর্শন 
করে বলিয়া তাহাকে কর্ম করিতেছে বলিয়া মনে হয়। তৃণময় 
মনুষ্য ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিলে শ্রগাল উহাকে সত্য সত্যই 
ক্ষেত্রের পালক বলিয়া মনে করে । উন্মত্ত ব্যক্তি বস্ত্র পরিধান 
করিল কিনা অপর লোকেই তাহা বলিতে পারে । যুদ্ধে নিহত 
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সৈনিকের আঘাতের চিহ্ন দর্শকেই গণনা করে । মহাসতীর 
প্রসাধন অলঙ্করণাদি ভোগ অপরে দেখে। সহমরণে সে অগ্নি দেহ 
বাঅপরের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, সে একান্তভাবে পতিপ্রেমেই 
নিমগ্ন থাকে । সেইরূপ দ্রষ্টা আত্মন্বরূপ লাভপুবর্বক দৃশ্য বস্তর 
সহিত লীন হইয়া গেলে ইন্ড্রিয় ব্যাপারে তাহার অভিনিবেশ 
থাকে না। বৃহৎ তরঙ্গে ত্র তরঙ্গ মিলিত হইয়া যায়, তীরস্থ 
লোকে তাহা দেখে, ক্ষুদ্র তরঙ্গের জল গ্রাস করিবার মত জল 
ছাড়া ওখানে আর কিছু নাই । পূর্ণতা লাভ করিবার পর বিনাশ 
করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় কোন বস্তু অবশিষ্ট থাকে না। 

হিরগ্ময় দেবীপ্রতিমার হাতের শুলও স্বর্ণের আর ন্বর্ণের 
মহিষান্রকেই তিনি বধ করেন। মন্দিরের পুজারীর সমীপে 
প্রতিমা, শূল ও অসুরসংহার সকলই যথার্থ। বস্ততঃ দেবী, 
শূল ও মহিষ ন্বর্ণময়ই থাকে । চিত্রে অষ্কিত জল ও অগ্নি দৃষ্টির 
ভ্রম মাত্র । সত্যকার অগ্নি ও জল চিত্রে থাকিতে পারে না। 
মুক্ত পুরুষের দেহ ও পুবর্ব সংস্কারবশে কম্ম করে বলিয়া 
ভরমযুক্ত জীব তাহাকেই কর্তা মনে করে। তাহার কন্ম্বার! 
ত্রিলোকের ধ্বংস হইলেও তিনি উহা করিলেন, এরূপ মনে 
করিও না। অন্ধকারে আলোক প্রবেশ করা মাত্র অন্ধকার 
ধ্বংস হইয়া যায়, তখন কোন কথা বলিবারও অবসর থাকে না । 
জ্ঞানীর দ্বৈতভাব মাত্র থাকে না, সে কাহাকে বিনাশ করিবে”? 
তাহার বুদ্ধি পাপ ও পুণ্যের কথা জানে না। গঙ্গার সহিত 
মিলিত হইলে কোনও নদীর অশুদ্ধতা থাকে না। অশ্রি অগ্নির 
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সহিত মিলিত হইয়া উহাকে প্রজ্বলিত করিতে পারে কি? 
শত্ত্র কি নিজহস্তে ক্ষত করিতে পারে? যে কন্মকে পৃথক 
জানে না, সে কিসের সহিত লিপ্ত হইবে? কার্য্য, কর্তা ও 
ক্রিয়াকে এইভাবে অপূথক জানিলে দেহাদি কনম্মবন্ধন থাকে 
না। কর্তৃত্বাভিমানী জীব পঞ্চমহাভূতের খনি খনন পুবর্বক অতি 
নৈপুণ্যের সহিত দশ ইন্ড্রিয়ের যন্ত্রপাতি লইয়া কন্মময় গৃহ 
রচনা করিয়াছে । উহাতে পুণ্য ও পাপের ছুই রূপ এবং কন্মম! 
মন্দির । তবে নিশ্চয় জানিও এতবড় কাজেও আত্মা সহায়ক 
হয় না। যদি বল আরন্তের সময় আত্মার সহায়তা স্বীকার 
করিতে হয়-_তদ্ুত্তরে বলিব আত্মা সাক্ষী, জ্ঞানম্বরূপ, কম্মম 
প্রবৃত্তি ও সঙ্কল্পের নিমিত্ত সে কিরূপে আজ্ঞা দিতে পারে? 
ক্স প্রবৃত্তি ব্যাপারে তাহার কোন শ্রম নাই। জীবই 
প্রবৃত্তির বেগার খাটে। যে ব্যক্তি কেবল আত্মস্বরূপ হইয় 
অবস্থান করে, সে এই কনম্মের কারাগারে আবদ্ধ হয় না। 
অজ্ঞানের পটে বিপরীত জ্ঞানের যে চিত্র প্রতিবিশ্বিত হয়, উহা 
অন্কনের নিমিত্ত ত্রিপুটাই প্রসিদ্ধ ॥ ১৭ ॥ 


জ্ঞানং জের পরিজ্ঞাত। ভ্রিবিধ। কম্মাচোদনা। 

করণং কন্মা কর্তেতি ভ্রিবিধঃ কর্মাসংগ্রাহঃ ॥ ১৮ ॥ 

জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সংসারের বীজভূত। এই ব্রিপুট 
কশ্দেরি প্রবৃত্তি জন্মায় । পুথক্‌ ভাবে উহাদের বর্ণনা করিতেছি। 
জীব-স্ূর্্য-বিম্বের কিরণে শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয় হেতু বিষয় 
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কমল-কোরক বিকশিত হইলে অথবা জীব-নৃপতির মুক্তপ্রগ্রহ 
ইন্দ্রিয় অশ্বসমূহ বিষয়ের পথে ছুটিয়া গেলে, ইন্দ্রিয় মধ্যে 
থাকিয়া যে সুখ ছ্ুঃখ প্রদান করে, অথচ ইন্দ্রিয় ব্যাপার, স্থখ 
ছুঃখার্দি লয়ের অবস্থায় সুষুপ্তির সময়ও যে থাকে, সেই জীব 
জ্ভাতা । হে পাণ্ডব, প্রথমতঃ জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, কারণ সে 
অবিদ্যার গর্ত হইতে উঠিয়া নিজেই ত্রিবিধমুত্তি ধারণ করে। 
সম্মুখে জ্ঞেয় পতাকা উত্তোলন করিয়া পশ্চাতে জ্ঞাতা হইয়া 
দাড়ায়। সে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই ছুইএর মধ্যে অবস্থান পুর্র্বক 
সম্বন্ধ স্থাপন করে। ক্রয় সীমা লজ্বন করিয়াই তাহার দৌড় 
থামিয়া যায়। পদার্থ সমূহের নামও সাধারণ জ্ঞান। শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি জ্ঞেয়ের লক্ষণ । পুথক্‌ ইন্দ্রিয় 
দ্বারে একই আমের রস, বর্ণ ও সুগন্ধ পৃথক্‌ অনুভূত হয় । জ্ঞেয় 
বস্ত এক হইলেও পঞ্চ জ্ঞানেক্দিয়দ্বারে পঞ্চপ্রকার অভিব্যক্তি । 
প্রবাহ সমুদ্রে যাইয়া শেষ হইয়া যায়। সীমায় পৌছিলে 
দৌড় সমাপ্ত হয় । ধান হইলে গাছ আর বড় হয় না। ইন্ড্রিয়ের' 
পথে ছুটিয়া জ্ঞানের সীমা লাভ হইলে উহাকে জ্ঞের বলে । এই 
তিনের কন্মপ্রবৃত্তি এবং শব্দাদি বিষয় প্রিয় বা অপ্রিয় হয়। 
হে ধনঞ্জয়, জ্ঞান অতি অল্প, জ্ঞেয় উপস্থিত করা মাত্র জ্ঞাতা 
উহা স্বীকার বা ত্যাগে প্রবৃত্ত হয়। মীনের প্রতি বক, দ্রব্যের 
নিমিত্ত দরিদ্র, স্ত্রীর সমীপে কামুক যে ভাবে ছুটে, জ্ঞেয়ের প্রতি 
জ্ঞাতার ভাবও তদন্ুরূপ । যেভাবে জল উচ্চ স্থান হইতে বেগে 
শামিয়া আসে-_কুতুমগন্ধ ভ্রমরকে আকর্ষণ করে, _সন্ধ্যাকালে 
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বন্ধন মুক্ত বৎস গাভীর নিমিত্ত ছুটিয়া যায়-_ব্বর্ষেশ্যা উর্বশীর কথা 
শুনিয়৷ মানুষ স্বর্গের নিমিত্ত যজ্ঞের সিড়ি নির্মাণ করে-_কপোত 
বহুদূর আকাশে উঠিয়াও কপোতীর লোভে পতিত হয়_ মেঘের 
গঙ্জন শুনিয়া মযুর আকাশের দিকে ছুটিয়া যায়, সেইভাবে 
জ্ঞেয়ের দিকে জ্ঞাতা ধাবিত হয় ! নিখিল কর্ম্ম প্রবৃত্তির মূল 
জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা । ভাগ্যবশে জ্ঞেয় জ্ঞাতার প্রিয় হইলে 
ভোগের নিমিত্ত ্ষণকালেরও অপেক্ষা সহ্য হয় না, প্রতিকূল 
হইলে ত্যাগ করিয়াও ক্ষণকালকে যুগের হ্যায় মনে হয় । সর্প বা 
রত্ৃহার দেখা মাত্রই ভয় ব! আনন্দ উদিত হয়। প্প্রিয় বা অপ্রিয় 
জ্ঞেয় সম্বন্ধে জ্বাতার সেই ভাব । প্রিয়কে গ্রহণ ও অপ্রিয়কে 
ত্যাগ করিতে সততই তাহার চেষ্টা । সমবল প্রতিযোদ্ধা দশনে 
মল্লবীর বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রথ ত্যাগ পৃর্র্বক স্ুমিতে অবতরণ 
করে। সেইরূপ জ্ঞাতাই কর্ম ও কর্তা হয়। স্বয়ং ভোজনকারীও 
অনেক সময় রন্ধনে নিযুক্ত হয় | ভ্রমরই যদি উদ্যান রচনা করে, 
নিকষ পাথর নিজেই ন্বর্ণ রেখাপাত করে, দেবতা মন্দির নির্মাণ 
করেঃ তবেই জ্ঞেয়ের অভিলাষ অনুসারে ইন্ড্রিয়দ্বারে জ্ঞাতার 
কর্মপ্রবৃত্তির তুলনা হয় । হে পাণ্ডব, এই অবস্থায় জ্ঞাতা কর্তা 
হয়। স্বয়ং কর্তা হইয়া সে জ্ঞ।নকে কারণ এবং জ্ঞেয়কে কার্যযরূপে 
পরিণত করে । হে সম্মতি, এইভাবে জ্ঞানের নিজের গতি 
পরিবন্তিত হয় এবং বাত্রিকালে নেত্রশোভা পরিবর্তনের ন্যায় 
অথবা প্রারন্ধ প্রতিকূলে ভাগ্যবিপধ্যয়ের হ্যায় এবং পুণিমার 
পর চন্দ্রালোকের পরিবর্নের হ্যায় ইন্দ্রিয় ব্যাপারে জ্ঞাতা 
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কর্তৃত্বের জালে আবদ্ধ হয়। কিভাবে এই অবস্থা ঘটে তাহা 
বলিতেছি । 

বুদ্ধি, চিত্ত, মন ও অহঙ্কার ইহারা অন্তরেক্দিয়। চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা, জিহবা ও ত্বক ইহারা বহিরিক্দ্রিয়। অস্তরেক্দ্রিয় দ্বারা 
কর্তা কর্তব্যের নির্ধারণে উহা সুখের বোধ হইলে বাহা ইন্ড্রিয় 
চক্ষুরাদিকে জাগ্রত করিয়া ব্যাপারে প্রবৃত্ত করে৷ কর্তব্য সম্পন্ন 
ন] হওয়া পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় বিষয়ব্যাপারে লাগিয়া থাকে । ফল 
দুখময় বোধ হইলে ইন্দ্রিয় গুলিকে সেই বিষয় ত্যাগে উদ্বদ্ধ 
করে। দ্রঃখ নিমু'ল না হওয়া পর্য্যন্ত দিনরাত্রি কর্ম শেষ হয় 
না। বাতাস যেদিকে প্রবাহিত হয় তৃষ সেইদিকেই উড়িয়া 
যায়। জ্ঞাতার ত্যাগ বা স্বীকারের অনুসারে ইন্ড্রিয়ের প্রবৃত্তি 
হইলে জ্ঞাতাকে কর্তা বলে। ইন্ড্রির এইভাবে সকল কর্মে 
কর্তাকে ক্ষেত্রে নিধুক্ত কৃষকের ন্যায় সব্বদা নিঘুক্ত রাখে । এই 
নিমিত্ত ইক্দ্রিয়কে করণ বলে । এই করণ দ্বারা কর্তা যে ক্রিয়া 
করে উহার ব্যাপ্য কন্ম্ম। স্বর্ণকারের বুদ্ধি দ্বারা অলম্কীর 
ব্যাপ্ত । চন্দ্রের কিরণে চন্দ্রিকা ব্যাপ্ত । সৌন্দর্য্য দ্বারা শ্রীফল 
ব্যাপ্ত । প্রভাদারা প্রকাশ ব্যাপ্ত । হে পাণ্ুব, কর্তার ক্রিয়া, 
দ্বারা যে ব্যাপ্ত উহাই কর্ম । 

হে জ্ঞানিশ্রেষ্ট, কর্তা, কর্্মও করণ তিনটিরই লক্ষণ বলিয়াছি। 
জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনে কর্্ম-প্রবৃত্তি। কর্তা, করণ -ও 
কাধ্যের সাহিত্যে কর্ম্ম। ধৃম অগ্রিতে প্রবেশ করিয়৷ থাকে, 
বীজে বৃক্ষ লুকাইয়া থাকে, মনে সন্কল্প বিকল্প লুকাইয়া৷ জমিয়া 
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থাকে । সেইরূপ কর্তা, ক্রিয়া, করণই কম্েরি জীবন । উহাদের 
মধ্যেই কন্্ম লুকাইয়া থাকে । খনিই স্বর্ণের জন্ম স্থান। হে 
পাব, এইটি কর্তব্য, আর আমি কর্তা, এরূপ প্রবৃত্তির উদয় স্থল 
ক্রিয়ার ভূমি হইতে আত্মা দূরে অবস্থান করে। হে 
স্রমতি, বারংবার বলিয়াছি যে, আত্মা কর্ম হইতে সম্পূর্ণ 
খতন্ত্র | ১৮ | 


জ্ঞানং কন্ম্সচ কর্ত। চ ভ্রিধৈব গুণভেদতঃ | 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে বথীবচ্ছ এু তীন্যপি ॥১৯॥ 


জ্ঞান, কন্ম ও কর্তা গুণভেদে ত্রিবিধ। হে ধনগ্তর, 
ইহাদের বিশ্বান করিও না; যেহেতু দুই গুণ বন্ধনকারক, 
মাত্র সন্ব মুক্তির সহায়ক । সাংখ্য শাস্ত্রাহ্ুসারে উহাদের 
বলিতেছি। সাংখ্যশান্ত্র বিচারের ক্ষীরসমূদ্রঃ আত্মজ্ঞানের 
কুমুদিনীবিকাশে কৌমুদী, জ্ঞান-নেত্র, শাস্ত্র সম্রাট, প্রকৃতি 
পুরুষ মিশ্রিত রাত্রি দিন প্রকাশক শ্ুধ্য ৷ চতুবিংশতি তত্বের 
মাপকাঠিতে অপরিিমিত মোহের পরিমাপক ও পরতত্বমখ 
প্রকাশক | হে অর্জুন, যে গুণের কথা বলিতেছি, উহারা 
নিজবলে ত্রিবিধ চিহ্ণন্কিত করিয়া সমত্ত দৃশ্য বস্তু অন্কন 
করিরাছে । ইহাদের মহিমা এত যে, স্প্টির আদি ব্রহ্মা হইতে 
সর্বশেষ কীটে পর্ধ্যস্ত ইহারা আছে । যাহা৷ হইতে পৃথক্‌ হইয়া 
স্য্ট জগৎ গুণভেদ ক্ষেত্রে পড়িয়াছে, সেই শুদ্ধ জ্ঞানের কথা 
এখন বলিব । দৃষ্টি স্বচ্ছ হইলে সকলবস্তুই পরিষ্কার দেখা যায় । 
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ব্ষসম্বন্ধ রহিত আত্মার বিষয় বলিবেন, এইরূপ আপনার 
প্রতিজ্ঞা । বর্ণনায় সেই খণ পরিশোধ করুন । শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে 
সতাস্ত সন্তষ্টু হইয়া বলিলেন, কোন বিষয় শরবণের নিমিত্ত 
স্বরচিত্ত শ্োতাই বা কোথায় পাওরা যায়? হে অর্জুন, উহা 
বলিয়া এখন তোমার খণমুক্ত হইব। অর্জুন বলিলেন_ প্রভু, 
পূর্বের কথা কি ভুলিয়া গেলেন? খণমুক্ত হইব বলিলে যে 
তুমি ও আমি” এই দ্বৈত রহিয়া গেল ! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন__ 
বেশ বলিয়াছ, এখন যাহা বলা হইবে মনোযোগ পুবর্বক শ্রবণ 
ওর | পাঁচটি উপকরণেই যে সকল কর্ম সিদ্ধ হয় এই কথা 
ব সত্য । এই পধ্যোপকরণের মূলও আবার পাঁচটি । আত্মা 
দের বিষয়ে উদাসীন | সে কর্মের হেতু বা উপাদান নয়, 
ম্মসিদ্ধির সহকারীও নয়। আকাশে দিবা ও রাত্রির 
কাশের ন্যায় নিলিপ্ত আত্মার আশ্রয়ে শুভ বা অশুভ কর্ন্ম। 
গ্রি_-জল- ধুঅ-বামু মিলনে অভ্রপটল । আকাশ উহা 
ইতে সম্পূর্ণ পৃথক । কাষ্ঠের নৌকা_ বায়ুর সহায়তায় চলে__ 
ঝি চালায়, জল শুধু সাক্ষী-স্বরূপ। চক্রে স্থাপন পুবর্বক 
ংপিওড হইতে কুস্তকার মৃদ্ভাণ্ডের নির্মাণ করে__কুস্তকারেরই 
তত্ব। পুথিবী আশ্রয় দান ভিন্ন অপর কোন কিছু ব্যয় করে 
১? মানুষ হৃরধ্যালোকে কত ব্যাপার করে, তাহাতে সুয্যের 
ভ ক্ষতি কিছু আছে কি? হেতু পঞ্চক হইতে উৎপন্ন 
রণপঞ্চকদ্বারা কর্্মলতার বিস্তার, হয়। বস্তুতঃ আত্মা উহ। 
ইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । পুথক্‌ পৃথক্‌ এই পাঁচটির বর্ণনা করিব, 


৪৫ 
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উহাতে ভাল করিয়া মুক্তা পরীক্ষার হ্যায় উহাদিগকে চিনিয়া 
লইতে পারিবে | ॥ ১৩ ॥ 


অধিষ্ঠানং তথ। কর্তা করণঞ্চ পুথগ.বিধম্‌। 

বিবিধাশ্চ পুথক্‌ চেক্টা দৈববাত্র পঞ্চমম্‌ ॥ ১৪ ॥ 

কারণ পঞ্চকের প্রথম দেহ । উহার নামই অধিষ্ঠান! 
ভোক্তা ভোগের সহিত দেহেই অবস্থান করে। ইন্দিয়রূ” 
দশহাতে রাত্রি দিন কষ্ট করিয়া প্রকৃতিদ্বারে পুরুষ সুখ ছু! 
প্রাপ্ত হয়--ভোগের নিমিত্ত তাহার দ্বিতীয় স্থান নাই, এই হেত 
দেহকে অধিষ্ঠান বলে । চতুবিংশতি কুটুম্বের বাড়ী এই দেহ। 
ইহাই বন্ধ ও মোক্ষের হেতু । হে ধনঞ্জয়, জাগ্রত স্বপ্ন ৫ 
সুযুপ্তির ইহাই অথিষ্ঠান । 

কর্ম্মের দ্বিতীয় কারণ যাহার নাম কর্তা উহা চৈতন্কের 
প্রতিবিম্ব । আকাশ হইতে জল বর্ষণের ফলে গর্ত পূর্ণ হয়, 
উহাতেই আকাশ প্রতিবিদ্বিত হইয়া তদাকার লাভ করে 
নিদ্রার ঘোরে রাজ্য ভুলিয়! রাজা ব্বপ্পে দরিদ্র হয়। চচতন্যও 
আত্ম বিস্বৃতির ফলে দেহাকারে প্রতিভাসিত হইয়া দেহ রূগে 
প্রকাশিত হয়। বিবেকী যাহাকে জীব বলে-যে দেহ 
পদার্থ সমূহকে প্রাপ্ত করায়--প্রকৃতি কর্ম করিলেও যে ভ্রম 
পতিত হইয়া বলে, আমি করিতেছি, সেই জীবকে এখানে কর্ণ 
বল] হইয়াছে । 

দৃষ্টি এক হইলেও নিমেষ আচ্ছাদনের নিমিত্ত এক বস্ত বু 
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দেখাইতে পারে, গৃহস্থিত এক প্রদীপ উজ্জল পদার্থের সান্নিধ্য 
হেতু বহু বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে । একই ব্যক্তি নব 
রসের আম্বাদনের আন্বাদনে বিভিন্ন বলিয়া মনে হয় । বুদ্ধিরও 
একই জ্ঞান শ্রবণাদি ইন্ড্িয়দ্ারে ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় । 
ইন্ড্রিয়ের এই পৃথক পুথক অবস্থা কর্মের তৃতীয় কারণ। 

পুবর্ব বা পশ্চিম বাহিনী সকল নালাই নদীতে প্রবেশ করিলে 
জল একই হইয়া যায়। প্রাণবায়ুতেও যে অবিনাশী ক্রিয়াশক্তি 
আছে উহা! ভিন্ন স্থানে প্রকাশহেতু ভিন্ন মনে হয় । বাক্যে উহার 
প্রকাশকে বাণী বল৷ যায়_-হস্তে প্রকাশিত হইলে আদান প্রদান 
হয়। চরণে সেই ক্রিয়াশক্তি গতি নাম ধরে । মলমুত্রাদি ত্যাগেও 
উহারই ক্রিয়া। নাভি হইতে হৃদয় পর্যন্ত যে ওঁকারের 
অভিব্যক্তি উহাই প্রাণ। হৃদয়ের উপরে যে শ্বাসোচ্ছান উহা 
উদান। গুহ্াদ্বারে বহির্গত হইলে উহা! অপান। সব্র্শরীরে 
ব্যাপক দশায় উহাই ব্যান। ভুক্ত সামগ্রীর রস সব্ধদেহে 
সমান ভাবে ভাগ করিয়া দেয় এবং শরীর ত্যাগ না করিয়া 
সর্বস্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে বলিয়া হে কিরীটি, উহার নাম 
সমান বা নাভিস্থ বায়ু। হাই তোলা, হাচি দেওয়া, উদ্গারাদি 
ব্যাপারে নাগ, কুম্্ কৃকর প্রভৃতি উপপ্রাণ আছে। এই 
সকলেই একটি বায়ুরই কার্য । পুথক্‌ কার্য্যের নিমিত্ত বায়ুর 
এই ভিন্নতা বলা হয়। এই বৃত্তির হেতু বায়ুশক্তি কর্মের 
চতুর্থ কারণ । 

ধতুমধ্যে শরৎখাতুই সর্ধবোত্তম। উহাতে শুক্লপক্ষ তাহাতেও 
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পৃণিমার রজনী অতীব মনোরম । বসম্ত খতুতে উদ্যানের 
শোভা- উদ্যান বাটিকায় প্রিয়ার সহবাস-_তাহাতেও পুষ্পমাল্য 
গন্ধদ্রব্যাদি সহিত অবস্থান স্বখকারক | হে পাগুব, কমল বিকাশ 
্বভাবতঃ স্বন্দধর- উহাতে পরাগের স্থ্টি আরও সুন্দর । বাণীর 
শোভা কবিত্বে--কবিত্বের উৎকর্ষ রসিকতায়, রসিকতার রসালতা৷ 
ব্রহ্মনিরূপণে । সেইরূপ সমগ্র বৃত্তি বৈভব যুক্ত বুদ্ধি স্বেবাৎকৃষ্ট 
হইলেও উহার নৃতন ইন্দ্রিয় রস প্রাপ্তিতে আরও উৎকর্ষ। 
হে নিষ্পাপ, উহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণের আন্ুকুল্য হইলেই 
ইক্ড্রিয়গণ অধিকার শোভ। প্রাপ্ত হয়। স্ধর্যাদি দেবতাগণ 
চক্ষুরাদি দশেক্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা | হে অর্জুন, এই দেবতাগণ 
কর্ম্মের পঞ্চম কারণ । তুমি যাহাতে বুঝিতে পার এরূপ 
সরলভাবে আমি কর্মের পঞ্চবিধ কারণ নির্দেশ করিলাম । 
অধুনা এই কারণগুলির বৃদ্ধি হইতে হইতে যে হেতু 
অবলম্বনে কর্মস্থষ্টির রচনা হয়, সেই “হেতু পঞ্চকের” বর্ণনা 
করিতেছি ॥ ১৪ | 


শরীরবাঙ. মনো ভির্যৎ কম্ম প্রারভতে নরঃ। 

হ্যায্যং ব। বিপরীতং বা পঞ্চেতে তস্ত হেতবঃ ॥ ১৫ ॥ 

হঠাৎ বসম্ত খতুর সমাগমে উহাই নবপল্লবের উৎপত্তির হেতু 
হয়। পল্লবে পুষ্প, পুষ্প হইতে ফল হয়। বর্যাকাল মেঘ 
উৎপত্তির হেতু-_মেঘে বৃষ্টিতে শশ্যসমৃদ্ধি। পূর্বদিকে অরুণোদয় 
স্পঅরুণোদয়ে হৃর্ষেযোদয়ঃ তাহাদ্বারা দিনের প্রকাশ । হে পাণ্ব, 
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সেইরূপ কর্ম্ম-সঙ্কল্পের হেতু মন। সন্কল্পদ্বারা বাণীর প্রদীপ জলে 
এবং উহাই সমগ্র কর্মময় পথ আলোকিত করিয়া দেয়। ফলে 
কর্তা কর্তৃত্বের ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। শরীর প্রভৃতি সমুদয়ের 
হেতু শরীরই । লৌহ ছেদনের নিমিত্ত লৌহেরই প্রয়োজন । 
সুত্রই তানা, সৃত্রই পোরেন হইয়া কাপড় তৈরী হয়। হে জ্ঞানি, 
বাক্য, মন ও দেহের কর্মের হেতু উহারাই-_রত্বসমূহের হেতু 
রত্বই । যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, শরীরাদি কর্মের কারণ, উহা 
দিগকে হেতু বলিবার উদ্দেশ্য কি? তদুত্তর শ্রবণ কর। সূর্য্য 
প্রকাশ হেতু এবং কারণ উভয়ই সূর্য্য । ইক্ষুদণ্ডের বৃদ্ধিহেতু ও 
কারণ উহারই গ্রন্থি । বাগ.দেবীর স্তরতি করিতে বাণীরই পরিশ্রম 
করিতে হয় । বেদের মহিমা শুধু বেদের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা 
যায়। সেইরূপ শরীরাদি কর্মের কারণতো৷ আছেই তাহা ছাড়া 
উহারাই কর্ম্মের হেতু । দেহাদি কারণ মিলিত ভাবে যে কর্ম 
সম্পাদন করে, উহা শাস্ত্র সম্মত হইলে ন্ঠায় বলা হয়। বর্ষার 
জল ধান্য ক্ষেত্রে শুক হইলে উহাতে লাভই হয়। ক্রোধ করিয়া 
গৃহত্যাগ পুর্র্ক দ্বারকার পথে চলিলে অতি দ্ুঃখীরও সেই পথ 
চলা নিহ্ল হয়না । হেতু ও কারণ মিলিতভাবে অন্যায় কর্ম 
উৎপন্ন করিয়াও শাস্ত্র দৃষ্টিপৃত হইলে উহা ন্যায্য কর্ম আখ্যা 
পায়। পাত্রে দুগ্ধ তাপযোগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিলে যদি কিছু 
এদিক সেদিক পড়িয়াও যায়, উহাকে ক্ষতি বলিয়া ধরা হয় না। 
শাস্ত্রের সহায়তা বিনা কৃতকর্ম্ম যদিও বৃথা নয়, তথাপি উহাকে 
ংস৷ করা যায় না। দ্রব্য লুস্তিত হওয়া এবং দান করাঃ সমান 
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নয়। হে পাণুনন্দন, এমন কোন্‌ মন্ত্র আছে, যাহা বর্ণমালার 
দ্বিপধ্চাশৎ বর্ণের অন্তর্গত নয়? এমন.কোন্‌ জীব আছে যাহার 
নাম এই বর্ণমালার অক্ষর দ্বারা উচ্চারিত না হয়। হে 
কোদগুপাণি ! যতক্ষণ পর্য্যস্ত মন্ত্রের রীতি না মিলিতেছে ততক্ষণ 
মন্ত্র উচ্চারণের ফললাভ হইবে না। সেইরূপ কারণ ও হেতুর 
সম্মিলনে যে অনিয়মিত কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, শাস্ত্রের আনুকুল্য ভিন্ন 
কর্ম অনুষ্ঠিত হইলেও উহা যথার্থ অনুষ্ঠান নয়, উহা 
অন্যায় ॥ ১৫ ॥ 


তত্রৈবং সতি কর্তীরমাত্মীনং কেবলন্ত ষ। 

পশ্যত্যকৃত বুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুন্মতিঃ ॥ ১৬ ॥ 

হে মহীয়ান্‌! কর্মে পাঁচটি কারণের ও পাঁচটি হেতুর কথা 
বলিলাম । ইহাদের মধ্যে আত্মা কোথায়? মূল কথা, স্্য্য 
যেরূপ বিষয়রূপ না হইয়াও দৃশ্য বিষয়কে প্রকাশিত করে, 
আত্মাও সেইরূপ কন্মরিপ না হইয়া কর্্মকে প্রকাশ করে । হে 
বীরেশ ! দ্রষ্টা প্রতিবিষ্ব বা দর্পণ হয় না, কিন্তু দুইটিকেই প্রকাশ 
করে। হেপাগুব। স্্য দিনও নয়, রাত্রিও নয়, দিন রাত্রি 
প্রকাশ করে । আত্মা কর্্মও নয়, কর্তাও নয়, অথচ ত্াটিকেই 
প্রকাশ করে । ধাহার বুদ্ধির এইরনপ বিশ্বৃতি আসিয়াছে যে, 
মনে করে আমিই দেহ, তাহার মমীপে আত্মার বিষয় মধ্য রাত্রির 
ঘোর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। চৈতন্যরূপী ঈশ্বর বা ব্রঙ্গের সীমা যে 
দেহেই নিবদ্ধ করে, সে-ই আত্মাকে কর্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। 
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আত্মাই কর্ম ও কর্তা এই সিদ্ধান্তে সে লাগিয়৷ থাকিতে পারে 
না। সেমনে করে, দেহাভিমানী আমিই কর্ম করি; কিন্তু 
কর্মের অন্তরালে সাক্গীত্বর্ূপে যে আমি আছি, সেই অপরিমিত 
আত্মা আমাকে দেহদ্বারাই পরিমাপ করিতে চায়। পেচক কি 
দিনকেই রাত্রি করিয়া লয় না? আকাশে যে সূর্য্য না দেখিঘ়াছে 
সে ডোবায় প্রতিবিশ্বিত সূর্ধ্কেই সত্য বলিয়া মনে করে। 
প্রতিবিষ্বিত স্ুর্য্যের কারণ ডোবার উৎপত্তি, উহার নাশে 
সেই স্ুর্য্যেরও নাশ, আর উহার জল কম্পিত হইলে সৃর্যযেরও 
কম্পন । নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্ন সত্যই । রজ্জুগত ভ্রম দূর না 
হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে সর্পভয় থাকিবেই। পাুরোগাক্রান্ত দৃষ্টিতে 
চন্দ্র পীত বর্ণ দেখাইবে ৷ মুগও মুগতৃষঞ্চিকায় জলের ভ্রমে পতিত 
হয়। শাস্ত্র ও গুরুসেব! দূরের কথা, যে তাহাদের বাতাসও গায় 
লানিতে ন! দিয়া মূর্খের ম্যায় জীবন ধারণ করে, শ্ুগাল যেরূপ 
মেঘের নিমিত্ত চন্দ্রের উপরই দোষ আরোপ করে, সে-ও সেইরূপ 
দেহাত্মবৃদ্ধির নিমিত্ত আত্মার উপরেই দেহ আরোপ করে । এই 
ভুলের নিমিত্ত সে দেহ কারাগারে কর্মের দৃঢ় গ্রন্থি-বন্ধন প্রাপ্ত 
হয়। বন্ধনের ভাবনা করিয়া ফাঁদের উপর মুক্ত তোতা বসিয়াও 
কি বদ্ধ হয় না? নির্মল আত্মায় প্রকৃতির কর্মের আরোপণের 
ফলে কোটি কল্প সে কন্মের বন্ধনে জড়াইয়া থাকে । নমূদ্রজল 
বাড়বানলকে স্পর্শ করে না। যেকন্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও 
কম্মাম্পৃষ্ট থাকে তাহাকে কে চিনিবে? হারাণো বস্ত প্রদীপ 
লইয়া খুঁজিলে পাওয়া যায়। মুক্তত্বর্ূপের বিচার ক্রিতে 
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করিতেও মুক্তি লাভ হয়। দর্পণ পরিস্কার করিলে উহাতে নিজের 
মুখই দেখা যায়। হুন জলে পড়িলে জলই হইয়া যায়। প্রতিবিদ 
হইতে ফিরিয়া বিম্বের খোঁজ করিলে বিশ্বই হইয়া যায়। বিস্মৃত 
আত্মার লাভ হইলে সাধুগণের স্থিতি নিদ্ধারিত হয় । অতএব 
সর্বদা সাধুগণের স্ততি এবং বর্ণনা কর! কর্তব্য । কর্মে থাকিয়াও 
যে সুখ ছুঃখের বশীভূত নয়, চ্মণচ্ছাদন হইলেও উহা দৃষ্টিকে 
আচ্ছাদন করে না, সেইরূপ যে মুক্ত, তাহার স্বরূপ যুক্তির সহিত 
বলিতেছি ॥ ১৬ ॥ 


ঘন্ত নাহঙ্ক্রতো ভাবে] বুদ্দির্বস্তয ন লিপ্যতে । 
হুত্বাপি সইমণল্লোকান হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥ 


হেজ্ঞানি! অনাদি অবিগ্ভায় নিক্রিত বিশ্বব্যাপারের উপভোগ- 
কারীর প্রতি মহাবাক্য উপদেষ্টা, গুরুর কুপা বষিত হইলে-_গুর 
মন্তকে হস্ত স্থাপন করিলে- উহাকে জাগ্রত করিলেই বিশ্বেব 
স্বপ্নময় মায়ানিদ্রা ছাড়িয়। দে অদ্বয়ানন্দ লাভ করে । চন্দ্রের 
উদয়ে মৃগ তৃঞ্িকার জল শুকাইয়া যায়। বাল্যাবস্থা অতীত 
হইলে ভুতের কথা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয়, ইন্ধন জ্বলিয়া গেলে 
রন্ধন চলিতে পারে না, ঘুম ভাজিলে স্বপ্ধ দেখায় না। হে 
কিরীটি ! পুর্ধোক্ত ব্যক্তিরও অহংতা৷ মমতা থাকে না। অন্ধকার 
খু'ঁজিতে হূর্য্য যে গুহাতেই প্রবেশ করুক না, তাহার ভাগো 
অন্ধকারের দর্শন মিলে না। পুর্ব্বোস্ত ব্যক্তিও অনাত্মস্বরূপকে 
খুঁজিয়া পায় না। সকল দৃশ্যই তাহার সমীপে দ্রষ্টাসহিত 
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আত্মারূপে প্রতিভাত হয়। অগ্নি সংযোগে পদার্থ অগ্নিরূপ হয় । 
কে জালাইল, কে জ্বলিল, উহার পার্থক্য থাকে না। কন্মকে 
ভিন্ন জানিয়া আত্মাকে কর্তৃত্বের জালে ফেলিবার ভ্রম দূর হইয়! 
গেলে আত্মস্থ ব্যক্তি দেহকে পৃথক বলিয়া মনে করে না। 
প্রলয়ের জল পুথক্‌ প্রবাহের অস্তিত্ব মানে না। পূর্বোক্ত ব্যক্তির 
পূর্ণ অহংতা দেহমাত্রেই পরিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে কি? প্রতিবিশ্ব 
ধরিলে সূর্যকে পাওয়া যায় কি? ঘোল মন্থন করিলে কি মাখন 
পাওয়া যায়? মাখন তুলিয়া লইলে কি আর উহা ঘোলের সঙ্গে 
মিশ্রিত হয়? অগ্নিকে কাষ্ঠ হইতে পৃথক করিলেও কি উহা! 
কাঠের সিন্ধুকে বন্ধ করা যায়? রাত্রির গর্ভভেদ করিয়া সূর্য্য 
উদিত হইলে কি আর রাত্রি কাছে আসিতে পারে? জ্ঞেয় ও 
জ্ঞাতা যিনি এক করিয়াছেন তাহার অহঙ্কার দেহাশ্রয়ে থাকিতে 
পারে না? আকাশ স্থানান্তরে গমন করে না, উহা সব্বত্র ব্যাপ্ত, 
পুবেরবাক্ত ব্যক্তিও যাহাই করুক না কেন, সকলই আত্মাময় হইয়া 
যায়। তখন কর্তৃত্বাভিমানে কন্মবদ্ধ হইতে কে থাকিবে? 
আকাশভিন্ন স্থান নাই । সমুদ্রে প্রবাহ হয় না । এব নক্ষত্রের 
গতি নাই। সেইরূপ পুর্রোক্ত ব্যক্তিও চিরকাল একভাবে 
অবস্থিত। জ্ঞানে তাহার অহঙ্কার দূর হইলেও দেহাত্ত পধ্যস্ত 
কর্মমথাকে। চলিতে চলিতে বাতাস বন্ধ হইলেও বৃক্ষ শাখার 
কম্পন কিছু থাকে । কর্পুর বাহির করিয়া লইলেও পেটারিকায় 
স্বগন্ধ থাকিয়া যায়। সঙ্গীত শেষ হইলেও রসমগ্ন ব্যক্তির চিত্ব- 
প্রসন্নতা রহিয়া যায়। জল বহিয়া গেলেও ভূমির শীতলতা 
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অবশিষ্ট থাকে । ক্র্য্য অন্ত গেলেও সন্ধ্যায় উহার জ্যোতিঃ 
দীপ্তি কিছু দেখা যায়। লক্ষ্যস্থলে বাণ পৌছিলেও উহার যতটুকু 
বল থাকে ততটুকু দূরে যায়। মুদ্ভা্ড নিম্মণণ হইয়া গেলেও 
কুস্তকারের ঘূর্ণায়মান চক্র ঘুরিতে থাকে । হে ধনঞ্জয়! 
দেহাভিমান চলিয়া গেলেও দেহ উৎপত্তির কারণ প্রকৃতির বশে 
উহাকে কর্মে নিযুক্ত রাখে | 

স্বপ্ন দেখিবার নিমিত্ত কাহারও কল্পনা করিতে হয় না। 
দাবানল কাহাকেও জ্বালাইতে হয় না। আকাশে পরিদৃশ্যমান 
গন্ধবর্ববগর কেহ রচনা! করে না। আত্মার চেষ্টা ভিন্নও দেহাদির 
কারণপঞ্চক নিজেরাই কম্ম উৎপন্ন করে । কারণ পঞ্চক ও হেতু 
পৃর্বজন্মের সংস্কার অন্ুপারেই বিবিধ কর্ম করায় । উহাতে 
জগতের ধ্বংস হউক অথবা নূতন স্যষ্টি হউক, তাহাতে আত্মার 
কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই । কুমুদিনী কিরূপে মলিন হইয়া যায়, 
কমলিনী কিরূপে বিকশিত হয়, তূর্য তাহার খবর রাখে না। 
বজ্রপাতে পৃথিবীর বুক ভাঙ্গিয়৷ যায়, অথবা বর্ষা হইয়া নবাঙ্কর 
উদগত হয়, আকাশ তাহার খোজ রাখে না। দেহে থাকিরাও 
যে দেহাতীত, জাগ্রত ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্ন দেখে না, সে-ও 
কম্মদ্বারা উৎপত্তি ও লয় কিছুই দেখে না। চন্মচক্ষু দ্বারা দর্শন 
করে বলিয়া তাহাকে কর্ম করিতেছে বলিয়া মনে হয় । তৃণময় 
মনুষ্য ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিলে শৃগাল উহাকে সত্য সত্যই 
ক্ষেত্রের পালক বলিয়া মনে করে । উন্মত্ত ব্যক্তি বস্ত্র পরিধান 
করিল কিনা অপর লোকেই তাহা বলিতে পারে । যুদ্ধে নিহত 
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সৈনিকের আঘাতের চিহ্ন দর্শকেই গণনা করে । মহাসতীর 
প্রসাধন অলঙ্করণাদি ভোগ অপরে দেখে । সহমরণে সে অগ্নি, দেহ 
বাঅপরের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, সে একান্তভাবে পতিপ্রেমেই 
নিমগ্ন থাকে । সেইরূপ দ্রষ্টা আত্মন্বরূপ লাভপুর্র্বক দৃশ্য বস্তুর 
সহিত লীন হইয়া গেলে ইন্দ্রিয় ব্যাপারে তাহার অভিনিবেশ 
থাকে না। বৃহৎ তরঙ্গে ক্ষুদ্র তরঙ্গ মিলিত হইয়া যায়, তীরস্থ 
লোকে তাহা দেখে, ক্ষুদ্র তরঙ্গের জল গ্রাস করিবার মত জল 
ছাড়া ওখানে আর কিছু নাই। পূর্ণতা লাভ করিবার পর বিনাশ 
করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় কোন বস্তব অবশিষ্ট থাকে না। 
হিরগ্ময় দেবীপ্রতিমার হাতের শুলও স্বর্ণের আর স্বর্ণের 
মহিষান্নরকেই তিনি বধ করেন। মন্দিরের পুজারীর সমীপে 
প্রতিমা, শূল ও অন্ুরসংহার সকলই যথার্থ । বস্তুতঃ দেবী, 
শূল ও মহিষ ন্বর্ণময়ই থাকে । চিত্রে অষ্কিত জল ও অগ্নি দৃষ্টির 
ভ্রম মাত্র । সত্যকার অগ্তি ও জল চিত্রে থাকিতে পারে না। 
মুক্ত পুরুষের দেহ ও পুর্ব সংস্কারবশে কন্ম করে বলিয়া 
ভরমযুক্ত জীব তাহাকেই কর্তা মনে করে ! তাহার কম্মদ্বারা 
ভ্রিলোকের ধ্বংস হইলেও তিনি উহা করিলেন, এরাপ মনে 
করিও না। অন্ধকারে আলোক প্রবেশ করা মাত্র অন্ধকার 
ংস হইয়া যায়, তখন কোন কথা বলিবারও অবসর থাকে না। 
জ্ঞানীর দ্বৈতভাব মাত্র থাকে না, সে কাহাকে বিনাশ করিবে? 
তাহার বুদ্ধি পাপ ও পুণ্যের কথা জানে না। গঙ্গার সহিত 
মিলিত হইলে কোনও নদীর অশুদ্ধতা থাকে না। অগ্নি আগ্রির 
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সহিত মিলিত হইয়া উহাকে প্রজ্বলিত করিতে পারে কি 
শস্ত্র কি নিজহস্তে ক্ষত করিতে পারে? যে কনম্ম্কে পৃথক 
জানে না, সে কিসের সহিত লিপ্ত হইবে? কার্য্য, কর্তা ও 
ক্রিয়াকে এইভাবে অপুথক্‌ জানিলে দেহাদি কন্মবন্ধন থাকে 
না। কর্তৃত্বাভিমানী জীব পঞ্চমহাভূতের খনি খনন পুব্বক অতি 
নৈপুণ্যের সহিত দশ ইন্জ্রিয়ের যন্ত্রপাতি লইয়া কম্মময় গৃহ 
রচনা করিয়াছে । উহাতে পুণ্য ও পাপের দ্রই রূপ এবং কম্মময় 
মন্দির । তবে নিশ্চয় জানিও এতবড় কাজেও আত্মা সহায়ক 
হয় না। যদি বল আনরম্তের সময় আত্মার সহায়তা স্বীকার 
করিতে হয়-__তদ্ৃত্তরে বলিব আত্মা সাক্ষী, জ্ঞানম্বরূপ, কর্ম 
প্রবৃত্তি ও সন্কলের নিমিত্ত সে কিরূপে আজ্ঞা দিতে পারে? 
কন্ম্ প্রবৃত্তি ব্যাপারে তাহার কোন শ্রম নাই। জীবই 
প্রবৃত্তির বেগার খাটে । যে ব্যক্তি' কেবল আত্মস্বরূপ হইয়া 
অবস্থান করে, দে এই কন্মের কারাগারে আবদ্ধ হয় না। 
অজ্ঞানের পটে বিপরীত জ্ঞানের যে চিত্র প্রতিবিদ্থিত হয়, উহা 
অন্কনের নিমিত্ত ত্রিপুটাই প্রসিদ্ধ ॥ ১৭ ॥ 


জ্বানং জ্বেয়ং পরিজ্ঞীত। ভ্রিবিধ! কম্মচোদনা | 

করণং কন্মা কর্তেতি ভ্রিবিধঃ কর্মাসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥ 

জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্্েয় সংসারের বীজভূত । এই ত্রিপুট 
কর্মের প্রবৃত্তি জন্মায় । পৃথক ভাবে উহাদের বর্ণনা করিতেছি । 
জীব-নূর্ধ্য-বিম্বের কিরণে শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয় হেতু বিষয় 
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কমল-কোরক বিকশিত হইলে অথবা জীব-বৃপতির মুক্তপ্রগ্রহ 
ইন্দ্রিয় অশ্বসমূহ বিষয়ের পথে ছুটিয়া গেলে, ইন্দ্রিয় মধ্যে 
থাঁকিয়া যে সুখ ভ্ুঃখ প্রদান করে, অথচ ইন্দ্রিয় ব্যাপার, সখ 
দুঃখাদি লয়ের অবস্থায় স্ুযুপ্তির সময়ও যে থাকে, সেই জীব 
জ্ঞাতা । হে পাণ্ডব, প্রথমতঃ জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, কারণ সে 
অবিদ্ভার গর্ত হইতে উঠিয়৷ নিজেই ত্রিবিধমূত্তি ধারণ করে । 
সম্মুখে জ্ঞেয় পতাকা উত্তোলন করিয়া পশ্চাতে জ্ঞাতা হইয়া 
দাড়ায় । সে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই ছুইএর মধ্যে অবস্থান পুর্র্বক 
সম্বন্ধ স্থাপন করে। জ্ঞেয় সীমা লঙ্ঘন করিয়াই তাহার দৌড় 
থামিয়া যায়। পদার্থ সমূহের নামও সাধারণ জ্ঞান। শব, 
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি জ্রেয়ের লক্ষণ। পৃথক্‌ ইন্জ্রিয় 
দ্বারে একই আমের রস, বর্ণ ও সুগন্ধ পৃথক্‌ অনুভূত হয়। জ্ঞেয় 
বস্ত এক হইলেও পঞ্চ জ্ঞান্তনক্ড্রিয়দ্ারে পঞ্চপ্রকার অভিব্যক্তি । 
প্রবাহ সমুদ্রে যাইয়া শেষ হইয়া যায়। সীমায় পৌছিলে 
দৌড় সমাপ্ত হয় । ধান হইলে গাছ আর বড় হয় না। ইন্ড্রিয়ের 
পথে ছুটিয়া জ্ঞানের সীমা লাভ হইলে উহাকে জ্ঞেয় বলে। এই 
তিনের কর্্মপ্রবৃত্তি এবং শব্দাদি বিষয় প্রিয় বা অপ্রিয় হয়। 
হে ধনঞ্জয়, জ্ঞান অতি অল্প, জ্ঞেয়ে উপস্থিত করা মাত্র জ্ঞাত! 
উহা স্বীকার বা ত্যাগে প্রবৃত্ত হয়। মীনের প্রতি বক, দ্রব্যের 
নিমিত্ত দরিদ্র, স্ত্রীর সমীপে কামুক যে ভাবে ছুটে, জ্ঞেয়ের প্রতি 
জ্াতার ভাবও তদন্ুরূপ। যেভাবে জল উচ্চ স্থান হইতে বেগে 
নামিয়া আসে- কুস্থুমগন্ধ ভ্রমরকে আকর্ষণ করে, সন্ধ্যাকালে 
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বন্ধন মুক্ত বস গাভীর নিমিত্ত ছুটিয়া যায়__স্বর্বেশ্যা উর্বশীর কথা 
শুনিয়া মানুষ স্বর্গের নিমিত্ত যজ্জের সিড়ি নিম্মীণ করে-__কপোত 
বহুদূর আকাশে উঠিয়াও কপোতীর লোভে পতিত হয়-_ মেঘের 
গজ্জন শুনিয়া মযুর আকাশের দিকে ছুটিয়া যায়, সেইভাবে 
জ্ঞেয়ের দিকে জ্ঞাতা ধাবিত হয় ! নিখিল কর্ম্ম প্রবৃত্তির মুল 
জ্ঞান, জেয ও জ্ঞাতা । ভাগ্যবশে জ্ঞের় জ্ঞাতার প্রিয় হইলে 
ভোগের নিমিত্ত ক্ষণকালেরও অপেক্ষা সহ্য হয় না, প্রতিকূল 
হইলে ত্যাগ করিয়াও ক্ষণকালকে যুগের হ্টায় মনে হয় । সর্প বা 
রত্বৃহার দেখা মাত্রই ভয় ব আনন্দ উদিত হয় । প্রিয় বা অপ্রিয় 
জ্ঞেয় সম্বন্ধে জ্ঞাতার সেই ভাব । প্প্রিয়কে গ্রহণ ও অপ্রিয়কে 
ত্যাগ করিতে সততই তাহার চেষ্টা। সমবল প্রতিযোদ্ধা দর্শনে 
মল্লবীর যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রথ ত্যাগ পূর্বক ভূমিতে অবতরণ 
করে । সেইরূপ জ্ঞাতাই কর্ম্ম ও কর্তা হয়। স্বয়ং ভোজনকারীও 
অনেক সময় রন্ধনে নিযুক্ত হয় । ভ্রমরই যদি উদ্যান রচনা করে, 
নিকষ পাথর নিজেই স্বর্ণ ব্েখাপাত করে, দেবতা মন্দির নির্মাণ 
করে, তবেই জ্ঞেয়ের অভিলাষ অন্থুসারে ইন্ড্রিয়দ্বারে জ্ঞাতার 
কর্মপ্রবৃত্তির তুলনা হয়। হে পাণ্ডবঃ এই অবস্থায় জ্ঞাতা কর্তা 
হয়। স্বয়ং কর্তা হইয়। সে জ্ঞানকে কারণ এবং জ্ঞেয়কে কার্ধ্যরূপে 
পরিণত করে । হে স্বমতি, এইভাবে জ্ঞানের নিজের গতি 
পরিবন্তিত হয় এবং রাত্রিকালে নেত্রশোভা পরিবর্তনের ন্যায় 
অথবা প্রারন্ধ প্রতিকূলে ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ের ম্যায় এবং পুরধিমার 
পর চন্দ্রালোকের পরিবর্নের হ্যায় ইন্ড্রিয় ব্যাপারে জ্ঞাতা 
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কর্তৃত্বের জালে আবদ্ধ হয়। কিভাবে এই অবস্থা ঘটে তাহা 
বলিতেছি । 

বুদ্ধি, চিত্ত, মন ও অহঙ্কার ইহারা অন্তরেক্ড্িয়। চক্ষু, কর্ণ 
নাসিকা, জিহবা ও ত্বক ইহারা বহিরিক্দ্রিয়! অন্তরেক্দিয় দ্বারা 
কর্তা কর্তব্যের নির্ধারণে উহ! শবুখের বোধ হইলে বাহা ইন্জ্রিয় 
চক্ষুরাদিকে জাগ্রত করিয়া ব্যাপারে প্রবৃত্ত করে। কর্তব্য সম্পন্ন 
না হওয়া পর্যযস্ত ইন্দ্রিয় বিষয়ব্যাপারে লাগিয়া থাকে । ফল 
ভ্খেময় বোধ হইলে ইন্দ্রিয় গুলিকে সেই বিষয় ত্যাগে উদ্বদ্ধ 
করে। দুঃখ নিষু'ল না হওয়া প্যন্ত দিনরাত্রি কর্ম শেষ হয় 
না। বাতাস যেদিকে প্রবাহিত হয় তৃষ সেইদিকেই উড়িয়া 
যায়। জ্ঞাতার ত্যাগ বা স্বীকারের অনুসারে ইন্ড্রিয়ের প্রবৃত্তি 
হইলে জ্ঞাতাকে কর্তা বলে। ইন্দ্রিয় এইভাবে সকল কর্মে 
কর্তাকে ক্ষেত্রে নিযুক্ত কৃষকের ন্যায় সর্ববদা নিযুক্ত রাখে । এই 
নিমিত্ত ইক্ড্রিয়কে করণ বলে । এই করণ দ্বারা কর্তা যে ক্রিয়া 
করে উহার ব্যাপা কর্্ম। ব্বর্ণকারের বুদ্ধি দ্বারা অলঙ্কার 
ব্যাপ্ত । চন্দ্রের কিরণে চন্দ্রিকা ব্যাপ্ত। সৌন্দর্য্য দ্বারা শ্রীফল 
ব্যাপ্ত । প্রভাদ্বার প্রকাশ ব্যাপ্ত । হে পাগুব, কর্তার ক্রিয়া 
দ্বারা যে ব্যাপ্ত উহাই কম । 

হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, কর্তা, কর্্মও করণ তিনটিরই লক্ষণ বলিয়াছি। 
জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি। কর্তা, করণ-ও 
কারের সাহিত্যে কর্ম । ধূম অগ্রিতে প্রবেশ করিয়া থাকে, 
বীজে বৃক্ষ লুকাইয়া থাকে, মনে সঙ্কল্প বিকল্প লুকাইয়া জমিয়া 
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থাকে । সেইরূপ কর্তা, ক্রিয়া, করণই কর্ম্মের জীবন | উহাদের 
মধ্যেই কর্ম্ম লুকাইয়। থাকে । খনিই স্বর্ণের জন্ম স্থান। হে 
পাগুব, এইটি কর্তব্য, আর আমি কর্তা, এরুপ প্রবৃত্তির উদয় স্থল 
ক্রিয়ার ভূমি হইতে আত্মা দূরে অবস্থান করে। হে 
স্থমতি, বারংবার বলিয়াছি যে, আত্মা ক্মম হইতে সম্পূর্ণ 
ব্তন্ত্র || ১৮ | 


জ্ঞানং কন্মমচ কর্তা চ ত্রিখৈৰ গুণভেদতঃ। 

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথা বচ্ছণু তান্যপি ॥১৯। 

জ্ঞান, কন্ম ও কর্তা গুণভেদে ত্রিবিধ। হে ধনপ্রয়, 
ইহাদের বিশ্বাস করিও না; যেহেতু ছুই গুণ বন্ধনকারক, 
মাত্র সত্ব মুক্তির সহায়ক। সাংখ্য শাস্ত্রান্থসারে উহাদের 
বলিতেছি। সাংখ্যশান্ত্র বিচারের ক্ষীরমুদ্র, আত্মজ্ঞানের 
কুমুদিনীবিকাশে কৌমুদী, জ্ঞান-নেত্র, শাস্ত্র সম্রাট, প্রকৃতি 
পুরুষ মিশ্রিত রাত্রি দিন প্রকাশক সূর্য । চতুবিংশতি তত্বের 
মাপকাঠিতে অপরিমিত মোহের পরিমাপক ও পরত ত্ৃম্থখ 
প্রকাশক । হে অর্জুন, ঘে গুণের কথা বলিতেছি, উহারা 
নিজবলে ত্রিবিধ চিহ্নান্কিত করিয়া সমস্ত দৃশ্য বস্তু অঙ্কন 
করিয়াছে । ইহাদের মহিমা এত যে, স্ট্রির আদি ব্রন্গা হইতে 
সর্বশেষ কীটে পর্যন্ত ইহারা আছে। যাহা হইতে পৃথক্‌ হইয়। 
সষ্ট জগৎ গুণভেদ ক্ষেত্রে পড়িয়াছে, সেই শুদ্ধ জ্ঞানের কথা 
এখন বলিব । দৃষ্টি স্বচ্ছ হইলে সকলবস্তুই পরিষণার দেখা যায়। 
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শুদ্ধজ্ঞানেও সকলই শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়! কৈবল্য গুণনিধান 
প্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সাত্তিক জ্ঞানের কথা শ্রবণ কর ॥১৯॥ 

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাঁবমব্যযমীক্ষতে। 

অবিভক্তং বিভক্ভেবু তজ্জানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌ ॥২০॥ 

হে অর্জুন, শুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় লয় পায়। 
সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার থাকে না। নদী সমুদ্র কি প্রকার তাহা 
জানে না। নিজের প্রতিবিম্বকে আলিঙ্গন করা যায় না। শুদ্ধ 
জ্ঞানেও শঙ্কর হইতে চরাচর বিশ্ব পর্যন্ত ভিন্ন দেখা যায় না। 
'সছ্য চিত্রাঙ্কনের উপর হাত দিয় মুছিয়া ফেলিলে, লবণকে জল 
দিয়৷ ধুইলে, স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগ্রত হইলে উহা থাকে 
না। শুদ্ধ জ্ঞানেও জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান বিলীন হয়। অলঙ্কার 
গলাইয়াঁও উহা৷ হইতে ন্বর্ণ পৃথক করা যায় না, জল ছানিয়াও 
তরঙ্গ পুথক্‌ করা অসম্ভব, বস্ত হইতেও শুদ্ধ জ্ঞান পুথক্‌ করা যায় 
না। উহাই সাত্বিক জ্ঞান। কৌতুক করিয়াও দর্পণের সম্মুখে 
দাড়াইলে দ্রষ্টা নিজের প্রতিবিশ্বকেই সম্মুখে দেখে । জ্ঞান 
দ্বারাও জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, বিপরীত ভাবে জ্ঞানের বিষয় হয় । সাত্বিক 
জ্ঞান মোক্ষপ্রীর মন্দির । এখন রাজস জ্ঞানের কথা শ্রবণ 
কর |২০। 


পৃথকৃত্বেন চ যজজ্ঞানং নানীভাবান্‌ পৃথগর্বধান্‌। 
বেত্তিসর্বেধু ভূতেষু তজজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥২১॥ 
ভেদাশ্রয়ে যে জ্ঞানের প্রবৃত্তি উহাই রাজস জ্ঞান । ভূত- 


৪৬ 
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মাত্রে ভিন্নত্বরূপে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাদের বিচিত্রতা প্রদর্শন পুববব 
জ্ঞাতাকে সে ভ্রমে ফেলিয়া দেয় । সত্যত্বরূপের উপর বিস্মৃতির 
আবরণ টাণিয়া জীবকে নিদ্রা স্বপ্নের কষ্ট অন্নুভব করায় । এই 
রাজস জ্ঞানও আত্মজ্ঞান মন্দিরের বাহিরে মিথ্যা মোহের চত্ত্র 
ফেলিয়া জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির ক্রীড়া প্রদর্শন করে । অলঙ্কারের 
উপাধি আবৃত ন্বর্ণ বালকের জ্ঞান হয় না, সেইরূপ যে জ্ঞাদ 
নাম ও রূপের ভ্ঞান হয়, 'অথচ অদ্বৈত জ্ঞান দুরে থাকে, উহাই 
রাজন জ্ঞান। অজ্ঞ-ব্যক্তি ঘট-কলশীরূপে মৃত্তিকাকে দেখি 
পার না। প্রর্দীপের রূপে অগ্নি অপরিচিত হইয়া পড়ে । বছর 
তস্তর অবস্থান অজ্ঞের কাছে ধরা পড়ে না। চিত্র দেখিয়া উহা; 
আশ্রয় পট ভুল হইয়া যায়। এই রাজস জ্ঞানেও ভিন্ন ভিন 
রূপ দেখিয়া একতা জ্ঞান লোপ পায়। কান্ঠ ভিন্ন হইনে 
অগ্নির পার্থক্য ধরা পড়ে, পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন হইলে গন্ধ পৃথক বুঝ 
যায়, গুথক্‌ জলাশয়ে পূর্ণচন্দ্রও পৃথক দেখায় । ক্ষুত্র বৃহৎ বন 
পদার্থে সব্বত্র সেই সেই মৃত্তি ধরিয়া রাজস জ্ঞান রহিয়াছে 
এখন তামস জ্ঞানের কথ শ্রবণ কর। উহাও ভালরূপে বুঝিয় 
লও। নৃশংস হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে তাহার গৃহও 
চিনিয়া লইতে হয় ॥১১॥ 


যত, কৃত্ন্নবদেকশ্মিশ্‌ কার্য্যে স্তমহৈতুকম্‌। 
অতস্বার্থবদপ্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২২ ॥ 
হে কিরীটি, বিধিবিধানের বস্ত্র বিহীন হইয়। বিচরণ করে 
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বলিয়া শ্রুতি যে জ্ঞানে পরাজুখ, আবার শাস্ত্রও বহিরঙ্গ বলিয়া 
যাহাকে অপবিত্র মনে করে এবং গ্রেচ্ছ ধর্ম পর্বতের দিকে 
তাড়াইয়৷ দের-_তমোগুণ নক্র গ্রাস পূর্বক ভ্রামিত করে-_যে 
জ্ঞান বিধি নিষেধ মানে না, উহাই তামস জ্ঞান। খাগ্ঠাভাবে 
গ্রাম্য কুকুর যাহা গিলিতে পারে না, আর যাহা জবালাকর, উহা 
ভিন্ন সকলই খায়। স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিতে গিয়া ইদুর ভাল 
মন্দ বিচার করে না। মাংসাশী কাল বা সাদা পশুর মাংস উহা! 
বিচার করিতে পারে না। দাবানল কোন্‌ বৃক্ষটি কত মূল্যের 
তাহ! বিচার করে না। মৃত বা জীবিত বিচার করিয়া মাছি 
কাহারও গায়ে বসে না। সিদ্ধ হইতেছে, পরিবেশন করিয়াছে; 
পচা অথবা টাটকা ভাতের বিচার কাক করে না। সেইরূপ 
'ষে জ্ঞান বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া নিষিদ্ধ ও বিহিত কর্মের 
|বিচারহীন, উপনীত যে কোন বিষয়ের সেবাপরাধ়ণ, স্ত্রীবিষয় 
শিশ্পকে এবং দ্রব্য বিষয় উদরকেই প্রধানভাবে দেয়, উহাই 
তামস। তামস জ্ঞানে তৃষ্ণাতুর হইলে যে কোন জল পান, 
করায়, পবিত্র বা অপবিত্র বিচার থাকে না, খাগ্াখাগ্ নিন্দ্য- 
অনিন্দ্য বিচার করিতে দেয় না। রসনায় তৃপ্তিকর যে কোন 
বস্ত গ্রহণ করে। স্পর্শেন্দ্রিয় সঙ্গলালসায় ডুবিয়া থাকে এবং 
ত্রীঙ্গের নিমিত্ত ইচ্ছা প্রবল হয় । স্বার্থসিদ্ধি হইলেই মিত্রতা 
ও দেহ সম্বন্ধই প্রকৃত সম্বন্ধ বলিয়৷ বুঝায়। মৃত্যুর খাস 
সমগ্রজগৎ, অগ্নির ইন্ধন নিখিল বস্ত্ুসমূুহ ; তামস জ্ঞানেও সমত্ত 
জগতের সম্পত্তি নিজের ভোগের নিমিত্ত জ্ঞান করায় । দেহ 
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পোষণই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য । আকাশের জলের একমাত্র 
আশ্রয় সমুদ্র । তামস জ্ঞানে এক উদর ভরণেই সকল কর্ম্মের 
তাৎপর্য । উহাতে স্বর্গ, নরক, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির জ্ঞান থাকে 
না। দেহকে আত্মা জানিয়া প্রস্তর মৃত্তির অতিরিক্ত ঈশ্বরের 
জ্ঞানেও বুদ্ধির গতি থাকে না! সে মনে করে, দেহ পাতেই 
কর্ম সহিত আত্মার বিনাশ, দেহাতি রিক্ত ভোক্তা কেহ থাকে মা। 
যদি বল ঈশ্বরই সর্ববদ্রষ্টা এবং কর্মফল ভোগদাতা, তবে মুন্তির 
কোন্‌ প্রয়োজন, অতএব দেবমুত্তিগুলি বিক্রয় করিয়া উদর 
সংস্থান হউক । আর যদি বল, মন্দিরের দেবতা কর্মফল দাতা, 
তবে দৃরস্থিত পৰ্বতও অধিকতর কর্ম্মকল দাতা হইতে পারে 
তাহাকেই পুজা কর না। তামস জ্ঞানী দেবতাকে মানিলেও 
প্রস্তর মুন্তি ভিন্ন তাহার চিন্ময় ভাগ গ্রহণ করিতে পারে না। 
সে দেহকেই আত্মা মনে করিয়া পাপ+, পুণ্যকে মিথ্যা বলে। 
সর্ধবভূক অগ্নির ম্যায় সে যথেচ্ছ উপভোগ করে । চক্ষুতে যাহা 
দেখা যায়-_ইন্ড্রিয়ের স্ুখদায়ক হয়, উহাই তাহার বিচারে 
উৎকৃষ্ট । হে পার্থ, ধুম গোলক বৃথাই আকাশে উঠে_তাহার 
বৃদ্ধিও সেইরূপ বৃথা । ইচ্ষুর ফল, নপুংসক লোক, সকল 
অবস্থায় অকন্মণ্যঃ বৃহদাকার হইলেও অপদার্থ বৃক্ষ নিরর্থক। 
বালকের মন, চৌরের ধন, অজাগলজ্তনের হ্যায় যে জ্ঞান বৃথা 
এবং নিন্দনীয়, উহাকে তামসিক জ্ঞান বলি । উহাকে জ্ঞান বলা 
জন্মান্ধকে পদ্মলোচন বলার ন্যায় । বধিরকে তীক্ষ শ্রুতিধর। 
অপেয়কে পানীয় বলার মতই তামস জ্ঞানকে জ্ঞান নামে বৃথা 
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অভিহিত করা হইয়াছে । উহা প্রত্যক্ষ অন্ধকার । হে 
আতৃশিরোমণি, গুণাতীত জ্ঞানের কথা__তোমাকে পূর্বে 
বলিয়াছি। হে ধনুদ্ধর, তিন প্রকার কর্তার ক্রিয়াও জ্ঞানের 
দ্বারা প্রকাশ পায়। প্রবাহিত জল পৃথক ধারা হওয়ার ন্যায় 
ক্রিয়াও ত্রিবিধ হয়। ত্রিবিধ কন্ম্ের মধ্যে সাত্বিক কম্মের 
লক্ষণ শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥ 


নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদেষতঃ কৃতম্‌ । 
অফলপ্রেপস্থনা কণ্ম বতৎ সাঁত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥ 


পতিব্রতা নিজের প্রিয় পত্িকেই আলিঙ্গন করে । সাত্বিক 
কম্মও অধিকার অনুসারে কৃত হয় এবং সর্ববতঃ সমাদর লাভ 
করে। শ্যামল দেহে চন্দন ও স্ত্রীলোকের নেত্রে কজ্জলের হ্যায় 
সেই কর্ম স্বাধিকারের শোভা বদ্ধন করে । নিম্মল নিত্য কর্মের 
সহিত নৈমিত্তিক কম্মের মিলনে মনে হয় ব্বর্গের সুগন্ধ লাভ 
হইয়াছে । মাতা কায় মনে বালকের রক্ষা করে, কখনও বিরক্ত 
হয় না, সর্বস্ব মনে করিয়৷ মাতার ন্যায় কম্মফলের আশাহীন, 
কম্মরব্রন্মে সমপিত হইলে উহাকে সাত্বিক বলা যায়। প্রিয় 
পতি গৃহে ভোজনে বসিলে পরিবেশনকারিণী ব্যঞ্জনাদি নিজের 
জন্য থাকিবে কিনা সেইরূপ ধিচার করে না। সংপ্রসজে 
এইরূপ যে কর্ন্ম ছুঃখ দেয় না, অনুষিত হইলে আনন্দে উৎফুল 
করে না, এই ভাবে যুক্তিযুক্ত কর্ম” সাত্বিক বা সত্বগুণ যুক্ত বলিয়া 
অভিহিত হয়। এখন রাজসিক কম্মের লক্ষণ বলি ॥ ২৩ ॥ 
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যত্ত, কামেপস্ত্রন! কন সাহস্কীরেণ বা পুনঃ | 
ক্রিয়তে বহুলায়াঁসং তদ্রাঁজসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২৪ ॥ 


মুর্খ স্বগৃহে পিতামাতাকে সম্ভাষণ করে না, বাহিরে 
সকলকেই খুব আদর করে। দূর হইতেও তুলসীর বৃক্ষে এক 
ফোটা জল দেয় না, দ্রাক্ষালতার মুলে ছৃপ্ধ সেচন করে। 
সেইরূপ নিত্যনৈমিত্তিক কন্মের নামে উঠিয়া বসিতে কষ্ট বোধ 
করে, কাম্যকন্মের নিমিত্ত দেহ ধন সকলই প্রচুর খরচ করিয়াও 
তৃপ্ত হয় না। দ্বিগুণ মূল্য পাইলে বিক্রয়ে সঙ্কোচ থাকে না-_ 
বীজবপন কালে কেহ ভয় করে না-__স্পর্শমণি পাইলে লৌহ 
ক্রয়ে যথাসর্ধবস্ব ব্যয় করা যায়; সেইরাপ ভবিষ্যতে ফলের 
আশায় কঠিন কাম্য কর্মে ব্যয়ে কিছুমাত্র সঙ্কোচ থাকে না। 
ফলাকাজ্জী ব্যক্তি যে কাম্যকর্্ম বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান করে 
তাহাকে রাজস কর্ম বলে। কর্মানুষ্ঠান পূর্বক যে উহা 
প্রচার করে এবং অভিমানে গবিবত হয়__ওষধেও অপ্রশমিত 
কালাজ্বরের মত পিতা ও গুরুকে যে মানে না, সেই ফলাকাজ্জী 
অহঙ্কারীর সমাদৃত কর্ম্মমাত্রই রাজস। রাজন কর্ম্মে তাহাকে 
কষ্টও ভোগ করিতে হয়। বাজীকর উদর পূরণের নিমিত্ত কষ্ট 
স্বীকার করে। মুষিক একটি ক্ষুদ্র কণা লাভের নিমিত্ত পর্বত 
প্রমাণ ভূমি ছিদ্র করিয়া ফেলে । ভেক্‌ অল্প শৈবালের নিমিত্ত 
বহু জল কর্দমাক্ত করে। সাপুড়ে ভিক্ষা ছাড়া কিছু ন৷ 
পাইলেও সর্প মাথায় করিয়া গৃহে গৃহে ফিরে । বল্মীক-কীট 
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পরমাণু লাভের নিমিত্ত পাতালে প্রবেশ করে । স্বর্গস্থথপ্রাপ্তির 
একটুর নিমিত্তও শ্রম স্বীকারকে এবং সক।ম কম্সরকে রাজস কন্ম্ঁ 
বলে। তামস কন্মের লক্ষণ শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥ 


অনুবন্ধং ক্ষযং হিংসাঁমনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌ 

মোহাদারভ্যতে কর্ম বু তৎ তাঁমসমুগ্যতে ॥ ২৫ ॥ 

নিন্দাদ্বারা কলক্ষিত পাপময় কন্ম যাহা হইতে নিষেধের 
ছন্ম সার্থক হইয়াছে, উহাকেই তামস কর্ম বলে। জলের 
উপর রেখাপাত করিলে উহা! দেখা যায় না। তামসিক কম্মেও 
কোন ফল হয় না। পচা ভাতের জল মথন করিলে, ভস্মে 
কৎকার দিলে, ঘানিতে বালুকা দিলে, নিন্ষল হয়। তুষারঘাত, 
আকাশে ছিদ্র, বায়ুকে বন্ধন, বৃথা । তামসিক কন্ও বুথা। 
উহাতে দৈহিক ক্ষয়, সাংসারিক শখ নাশ । কমলের বনে 
কণ্টকময় জাল দিয়া কমল পাইবার চেষ্টায় শুধু ক্রেশভোগ এবং 
কমলের ধ্বংসই হয় । প্রদীপকে হিংসা করিয়া পতঙ্গই পুড়িয়। 
মরে, প্রদীপকে নিভাইয়া অপরের নিমিত্ত অন্ধকার করে। 
তামসিক কর্মে বৃথা ধনবায়, শরীরের ক্লেশ, অপরের ছুঃখ | 
মাছি গলায় ঢুকিলে মরিয়া, যাহার গলায় ঢোকে তাহাকে 
বমনের ক্লেশ দেয় । তামসিক কন্মও এরূপ । অবিচারে কৃত 
কর্ম সামর্থ্কেও অতিক্রম করে । লাভ ক্ষতির দিকে দৃষ্টি করে 
না, শুধু অভিমানকে বৃদ্ধি করে'। অগ্নি নিজের স্থানটিকে 
পুড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সমুদ্রে বান ডাকিলে সে 
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নিজের মর্যাদা লঙ্ঘন করে । তামসিক কর্ম ও কর্তব্যাকর্তবয 
ব্বধন্ম পরধন্মের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার রাখে না। হে 
অর্জুন! গুণত্রয় অনুসারে কম্মেরে বিচার করা হইল। 
কম্মীভিমানী জীবও ত্রিবিধ । একই ব্যক্তি ত্রহ্মচর্য্য, গাস্থা, 
বানপ্রস্থ ও সন্্যাস আশ্রম ভেদে চারি প্রকারে পরিচিত হইতে 
পারে । কনম্মভেদে কর্তাও সাত্তিক, রাজসিক ও তামসিক। 
অধুনা সাত্বিক কর্তার পরিচয় মনোযোগ পুর্বক শ্রবণ 
কর ॥ ২৫ ॥ 


মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসীহসমন্বিতঃ । 
সিদ্যাসিদ্ধ্যোনিব্বিকারঃ কর্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥২৬॥ 


মলয়াচলে চন্দনতরু শাখা ও ফলের আশা ত্যাগ করিয়া 
সরল ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পানের ফল না হইলেও উহা 
প্রয়োজনীয় । নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের ফল না থাকিলেও 
উহার! বিফল নয় । হে পাণ্ডব ! উহারাই ফল, উহারা আর কি 
ফল্‌ প্রসব করিবে? আদর পুক্রক বহু ক্রিয়ারত হইয়াও বর্ষার 
মেঘের মত ঘে কর্তৃত্বের অভিমান করে না পরমাত্মাকে সমর্পণের 
যোগ্য কর্ম হউক-_এই নিমিত্ত যে কালের বিধানকে লঙ্ঘন 
করে না, দেশশুদ্ধি ও শাস্ত্ান্ুসারে কর্মের নির্ণয় পূর্বক ইন্্রিয় ও 
মনোবৃত্তির এক্য দ্বার! চিত্তকে ফলপ্রাপ্তির আশা হইতে নিয়মের 
শঙ্খলে বাঁধিয়া দূরে রাখে এবং সর্বদা প্রতিবন্ধ সহিবার মত 
ধৈর্য ধারণ করে-_-শুধু আত্ম দর্শনের ইচ্ছায় কন্মা্ৃষ্ঠানে 
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দেহস্খেরও অপেক্ষা করে না, সে-ই সাত্বিক কর্তী। ক্রমশঃ 
নিড্রার হ্রাস, ক্ষুধার বিস্মরণ, দেহস্থখের অনিচ্ছা হইতে বারম্বার 
অগ্নিদগ্ধ ত্বর্ণ যেরূপ ওজনে কম হইলেও উৎকর্ষ লাভ করে, 
সেইরূপ সাত্বিক কর্তার উৎসাহ বুদ্ধি হয় ! যথার্থ প্রেমে জীবনও 
তুঃখময় মনে হয় । সতী পতির নিমিত্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিতে 
কিছুমাত্র ভীত হয় না। হে ধনঞ্জয়! আত্মাকে প্রিয়জনের 
মত ভালবাসিলে কি আর দেহকষ্টের দিকে লক্ষ্য থাকে? 
বিষয়াভিনিবেশ ছুটিবার সঙ্গে সঙ্গে দেহবুদ্ধি দূর হইলে 
কর্মানুষ্ঠানের আনন্দ দ্বিগুণিত হইয়া বৃদ্ধি পায়। শকট অথবা 
পবর্বত হইতে নিপতিত ব্যক্তিরই আঘাত লাগে, শকট র৷ 
পর্বতের ছুঃখ হয় না। কন্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ না হইলেও, সাত্বিক 
কর্তার দুঃখ হয় না, আরব্ধ কর্ম্ম পূর্ণ হইলেও অভিমান করে না। 
হে ধনঞ্জয়। পুর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি সাত্বিক কর্তা । 
রাজসিক কর্তা কিন্ত অন্যরূপ, সে সংসারের সকল আক'ত্ষার 
আশ্রয়স্থান ॥২৬ 


রাগী কম্মফলপ্রেপ স্ত্লু্ধো হিংসাত্মকোহশুচিঃ। 

হর্ষ শোকান্বিতঃ কর্তী রাজসঃ পরিকীর্ভিতঃ ॥২৭।॥ 

অলস অকর্ণ্য লোক ঘুণার পাত্র। শ্মশান অমঙ্জলের 
বানভূমি। যে সংসারের সকল কামনার পদখধোত করিয়া 
দোষের আকর হইয়াছে, সহজ ফল প্রাপ্তির আশায় কর্মে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে, তাহাকেই রাজসিক কর্তা জানিবে। যে প্রাপ্ত 
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সম্পত্তির এক কপর্দকও ব্যয় করে না, প্রাণ হইতে উহাতে 
অধিক প্রীতি করে, সে রাজসিক কর্তা । কৃপণ ধনের রক্ষায় 
মনটিকে রাখিয়া! দেয় । বক মতস্তেরই ধ্যান করে । সে-ও 
পরের সম্পত্তির নিমিত্ত লোভ করে । এক প্রকার গাছ আছে 
তাহার কাছে যাইলে মানুষকে আবদ্ধ করে, স্পর্শ করিলে দেহে 
বিদ্ধ হয়, উহার ফলও অন্তঃসার শুন্য । যে সেইরূপ কায়মনো- 
বাক্যে পরের দুঃখ উৎপন্ন করে, স্বার্থের নিমিত্ত কুশল অকুশল 
বিচার করে না, ক্ষমা কাহাকে বলে জানে না, হৃদয় মালিন্যো 
পরিপূর্ণ; ধুতুরা ফলের উপরে কণ্টক, ভিতরে মাদকতার ন্যায় 
যাহার অন্তর্বাহ্া শৌচ রহিত, ফলপ্রাপ্তিতেই হর্ষ ও প্রশংসা, কর্ম 
বৈফলে; ছুঃখ ও ধিকার দেয়, তাহাকেই রাজসিক কর্তা বলিয়া 
জানিবে । কু-কন্মেরি গৃহ স্বরাপ তামসিক কর্তার কথা 
বলিতেছি ॥২৭॥ 


অযুক্তঃ প্রাকৃতস্তবঃ শঠে! নৈষ্কতিকোহলসঃ | 

বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥২৮॥ 

অগ্নি সংযোগের জ্বাল৷ অগ্নি জানে না, শস্ত্রের তীক্ষতা ও 
ম্বত্যুর ছুঃখ শন্ত্র অবগত নয় । বিষ তাহার প্রয়োগের ফল জানে 
না। হে ধনপ্তীয়! যে নিজেকে এবং অপরকে আঘাত করিয়া 
অসৎ কর্ম করে, সেই সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিচার করে না, ঘূর্ণবায়ুর 
মত কন্মে প্রবৃত্ত হয়, বিধির অপেক্ষা রাখে না, উন্মত্তের ন্যায় 
ব্যবহার করে, বৃষের দেহস্থিত রক্তপায়ী কীটের ন্যায় ইন্ড্রিয়ের 
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তৃপ্তি সাধন করিয়া যে জীবন ধারণ করে। সময়ে অসময়ে 
ক্রন্দন পরায়ণ শিশুর হ্যায় যাহার উচ্ছ,জ্খল ব্যবহার, তাহাকেই 
তামসিক কর্তা বলা হয়। প্রকৃতির অধীন হইয়া যে কর্তব্যা- 
কর্তব্য বিচার করে না, অপবিত্র পদার্থেও তৃপ্ত হইয়া অভিমানে 
দেবতার সম্মুখে মস্তক অবনত করে না, পববতের হ্যায় শুব্ধ* মন 
কপটতা পুর্ণ, ব্যবহার অভিমানের, দৃষ্টি বেশ্যার, দেহ মুত্তিমান 
কপটতা, যাহার জীবন দ্যুত ত্রীড়ার ন্যায়, তাহাকে তামস কর্তা 
বলিয়া জানিবে। তাহার মনুষ্ুজন্ম লুগুনকারীর গ্রাম সদ্বশ, 
অতএব উহা হইতে দুরে থাকিবে । সে পরের ভাল জানে না। 
ঢুধের সহিত লবণ মিশ্রিত হইলে অপেয় হয়। অগ্নিতে শীতল 
পদার্থ ফেলিলে অগ্নি হঠাৎ দপ. করিয়া জ্বলিয়া উঠে। উত্তম 
পদার্থও উদরস্থ হইলে মলরূপে পবিণত হয় । সেইরূপ অপরের 
কুশল বার্তীও তাহার মনে প্রবেশ করিলে অকুশল হইয়া বহির্গত 
হয়। গুণও দোষরূপে পরিণত হয়। দগ্ধ পান করিলেও পর্পের 
বিষ বৃদ্ধি পায় । তাহাকে ইহলোকে ও পরলোকে শান্তিদায়ক 
কন্ম উপদেশ করিলে নিদ্রার আবেশ হয়। কুকন্মনুষ্ঠানে মেই 
নিদ্রা অস্পৃশ্য বস্ত্র মত দূর হইয়া যায়। দ্রাক্ষা অথবা আম্রের 
রস পূর্ণ হইলে কাকের ভাল লাগে না। দিনের আলোকে 
পেচকের চক্ষু জ্বালা করে । কল্যাণময় অনুষ্ঠানেও তামস কর্তার 
আলম্ত উপস্থিত হয়, কুকর্ম্বে কিন্তু উহা দূরে যায়। সমুদ্রে 
বাড়বানল জ্বলিতেই থাকে, সেইরূপ তাহারও অন্তঃকরণে 
সর্বদাই বিষাদ পূর্ণ থাকে। ঘুটের আগুনে অবশ্যই ধুম 
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হইবে, অপান বায়ুতে অবশ্যই দুর্গন্ধ হইবে, তামসিক কর্থারও 
আজীবন বিষাদ । হে বীর, সুদূর ভবিষ্যতে লাভের আশায় 
যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সংসারের পরেও সখের আশা করে, অথচ 
কিছুমাত্র লাভ হয় না, যে মুণ্তিমান পাপ, সে-ই তামসিক কর্তা । 
হে স্বজনরঞ্জন, কম্ম? কর্তা ও জ্ঞানের ত্রিবিধ লক্ষণ তোমাকে 
বলিলাম ॥২৮।॥ 

বুদ্ধের্ভেদং প্লতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু। 

প্রোচ্যমানমশেষেণ পুথকৃত্বেন ধনগ্ভীয় ॥২৯॥ 

অবিদ্যানগরে মোহের বস্ত্র ধারণ পুর্বক সন্দেহালক্কারে 
স্থশোভিত আত্মনিশ্চয়তার সৌন্দর্য যে বুদ্ধিতে মুক্তিমান হইয়া 
প্রতিফলিত হয়, তাহার ত্রিবিধ ভেদ আছে। সত্বাদি গুণত্ররে 

ংসারের সকল বস্তুই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে । সকল 

কান্ঠেই অগ্নি আছে । দৃশ্যবস্ত মাত্রই তিন শ্রেণীর । বুদ্ধিও 
ত্রিগুণযুক্ত অতএব ত্রিবিধ ৷ বুদ্ধির হ্যায় ধৃতিও ত্রিবিধ । ভিন্ন 
বস্তর পৃথকৃভাবেই আলোচনা করিতেছি । বুদ্ধি ও ধৃতির মধ্যে 
প্রথমতঃ বুদ্ধির বিভাগ শ্রবণ কর। হে স্ুযোদ্ধা, সংসারে 
জীবের আগমনের পথ উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। কর্তব্যকন্ম, 
কাম্যকর্ ও নিষিদ্ধকন্্ম ইহারাই সেই প্রসিদ্ধ পথ | উহাদের 
দ্বারাই জীবের সংসার ভয় ॥২৯॥ 


প্ররৃতিঞ্ু নিবৃতিঞ্চ কাধ্যাকার্যে ভয়াভয়ে । 
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত বুদ্ধিঃ স! পার্থ সাত্বিকী ॥৩০। 
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সংসারে অধিকার অনুসারে বিধি-মার্গে-প্রাপ্ত নিত্যকর্ম 
উত্তম পথ । তৃষিত ব্যক্তি যে ব্যাকুলতার সহিত জলপান করে, 
সেইরূপ ভাবে আত্মপ্রাপ্তির ফলের আশা সম্মুখে রাখিয়! 
কম্মণনুষ্ঠান করিবে । এই রীতিতে জন্মভঘ ও দুঃখ দূর হয়; 
এবং মোক্ষল'ভ স্থগম হয়। এই ভাবে কন্ম করিলে সঙ্জন 
সার ভয়মুক্ত হইয়া মুমুক্ষুর পদপ্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিকে দৃটভাবে 
রাখিলে মোক্ষপধ্যন্ত প্রাপ্তি হয়__মনে হয়, মোক্ষও তাহার 
অপেক্ষা করিয়া থাকে । প্রবৃত্তির ভূমিকায় এইরূপ নিবৃত্তির 
রচনা করিলে সেই কম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয় কি? জল 
পাইলে তৃষ্ণাতুরের প্রাণ বাচে। তীর পাইলে বন্যাপতিত 
ব্যক্তি জীবন পায়। অন্ধকুপে পতিত লোক সূধ্যালোক পাইলে 
উঠিবার স্বযোগ পায়। পথ্য ও উষধ পাইলে রোগীরও প্রাণ 
রক্ষা হয়। জল পাইলে মংস্তের প্রাণের ভয় থাকে না। 
সেই নিত্য কন্মান্ৃষ্ঠানে অবশ্যই মোক্ষ লাভ হয়। এই নিত্য- 
কর্মে শুদ্ধ বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইলে উহাকে সাত্বিক বলে। কাম্য 
বা সংসারভয়োৎপাদক-_নিষিদ্ধতার চিহ্াস্কিত অকরণীয়, জন্ম 
মৃত্যু ভয়দায়ক কর্ম হইতে যে বুদ্ধি প্রবৃত্তিকে পশ্চাদ্বন্তিনী 
করে উহাই সাত্বিকী বুদ্ধি। আগ্নিতে প্রবেশ করা, অগাধ জলে 
যাওয়া, তীক্ষশূল হাতে ধরা, কৃষ্ণ সর্পের গঙ্জন শুনিয়া হাত 
বাড়াইয়। দেওয়া, ব্যাদ্রের গুহায় প্রবেশ, শঙ্কাজনক । নিষিদ্ধ 
কর্মে যে বুদ্ধির শঙ্কা উৎপন্ন হয়,.উহাই সাত্বিকী। বিষ মিশ্রিত 
পন্ধান্ন মৃত্যুর হেতু । নিষিদ্ধ কর্মও জন্মমৃত্যু বন্ধনের হেতৃ। 


নি জ্ঞানেশ্বরী 


এই বন্ধন-ভয়যুক্ত নিষিদ্ধকন্ম্ম আপতিত হইলে যে বুদ্ধি 
উহা ত্যাগের কৌশল জানে, কার্ধ্যাকার্য্যের বিচার করে, প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তির পরিমাণ করে-_জহুরীর রত্ব পরীক্ষার ন্যায় কর্তব্যা- 
কর্তব্য সম্বন্ধে উত্তম পরীক্ষা জানে, উহাই সাত্বিকী বুদ্ধি ॥৩০॥ 


বয় ধন্মমধন্মঞ্চ কাধ্যঞ্চাকারধ্যমেব চ 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধি; স৷ পার্থ রাজনী ॥ ৩১॥ 


যে দেশে শুধু হংসের বাস সেখানে ছুপ্ধ ও জল পৃথক্‌ দিবার 
প্রয়োজন নাই । দিন রাত্রির ভেদ অন্ধের নাই । ভ্রমর কুস্বমের 
মকরন্দ পান করে, বুক্ষে ছিদ্রও করে, তাহাতে ভমরত্বের হানি 
হয় না। কাধ্যাকার্ধ, ধন্মাধন্ম অবিচারে যে বুদ্ধি আচরণ করে 
উহ। রাজনিক বুদ্ধি। পরীক্ষা না করিয়া যুক্ত! ক্রয় করিলে 
প্রায়শঃ ভাল জিনিষ পাওয়া যায় না-যে বুদ্ধি নিষিদ্ধ কম্মকে 
কোন প্রকারে দূরে রাখিয়াই কৃতার্থ অথচ সদসৎ কম্মসমভাবেই 
আচরণ করে, যোগ্যাযোগ্য বিচারহীন আমন্ত্রণের ন্যায় বুদ্ধির 
গতি, তাহাকেই রাজসী বুদ্ধি বলে ॥৩১|॥ 


অধশ্মং ধন্মমিতি যা মন্যতে তমসারৃত1। 

সর্ববার্থান বিপরীতীংশ্চ বুদ্ধি সা পার্থ তামসী ॥৩২। 

রাজা ও চোরের পৃথক পথ । রাজপথ দিয়া যাইতে চোর 
ভয় পায়, সে জঙ্গলের রাস্তাই ধরে । নিশাচরের কাছে রাত্রিই 
দিন। ভাগ্যহীনের গড়া বস্তুই ভশ্মস্ত পে পরিণত হয় । মোহগ্রস্ত 
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থাকিয়াও নাই ভাবে । ধন্মবিষয়কে যে পাপ মনে করে, 
সত্যকেই মিথ্যা ভাবে, সরল কথার বিপরীত অর্থ করে, 
সদ্‌্গুণকে দৌষ আখ্যা দেয়, বেদানুমোদিত বিষয়কে বিপরীত 
মনে করে, হে পাগডব, তাহাকেই নিঃসন্দেহে তামসী বুদ্ধি বলিয়া 
জানিবে। রাত্রির সত্যতা নিদ্ধারণে ধম্মশান্ত্রের বিধান খুঁজিতে 
হয় না। হে জ্ঞানাজবিকাশি তূর্য, বুদ্ধির ত্রিবিধ পার্থক্য 
বলিয়াছি। উহা দ্বারা কন্ম্বিষয়ে সিদ্বান্ত করিবার কালেই 
পুতির পরিচয় পাওয়া যায় । উহাও ত্রিবিধ। ধুতির লক্ষণ 
শ্রবণ কর ॥৩২॥ 


প্ুত্যা যয়। ধারয়তে মনঃ প্রাণেক্দিষা কব | 

বোগেনাব্যভিচারিণ্যা প্লুতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥৩৩। 

সূর্য্যোদয়মাত্র চৌধ্য ও অন্ধকার দূরে যায়। রাজাজ্ঞায় 
নিন্দ্যকর্্ম নিষিদ্ধ হয় । বাঘু বেগ তীব্র হইলে মেঘের গর্জন 
এবং বর্ষণ হয়। অগন্ত্য দর্শনেই সমুদ্র নিস্তব্ধ হয়। সম্মুখে 
সিংহ উপস্থিত হইলে মদোন্মত্ত হস্ীও পশ্চাদ্গামী হয়। ধুতির 
উদয়মাত্র মন প্রভৃতি অন্তঃরেন্দ্িযও তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব কম্ম ত্যাগ 
করে। হে কিরীটি, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ ছুটিয়া যায়। 
ইন্ড্রিয় দশটি মনোময় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে । উদ্ধ ও অধোবায়ুর 
পথ বন্ধ হইয়া প্রাণ নব বায়ুর গাঁঠরী বাঁধিয়া সুষুস্তায় মিলিত 
হয়। মন সঙ্কল্প বিকল্পের আররণ ছাড়িয়া বুদ্ধির পশ্চাতে 
নিস্তব্ধ হইয়া বসে। ধৈর্য নৃপতি মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে 
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কম্মণরস্ত হইতে ছাড়াইয়া লয়, উহাদিগকে একান্তে যোগযুক্তির 
বলে ধ্যানের নিমিত্ত হৃদয় কমলে ধারণ করে এবং প্রতিদানের 
অপেক্ষা না করিয়া উহাদিগকে পরমাতআ্মার হস্তে সমর্পণ পর্য্যন্ত 
ধারণ করে । শ্রীকান্ত বলিলেন- উহাই সাত্বিক ধৈর্য্য ॥ ৩৩ ॥ 


বয়। তু ধম্মকামার্থান্‌ ধৃত্য। ধারযতে হজ্জুন | 
প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ষী পুতি; স পার্থ রাজসী ॥৩৪॥ 
দেহাভিমানে ধম্ম$ অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সেবা করিয়া 
স্বর্গ ও সংসার ভ্রমণশীল বাক্তি বাসনার সমুদ্রে ত্রিবর্গের জাহাঙ্জে 
যাহার বলে পার পাইতে চায়, এবং কৃতকর্মের চতুগুণ লাভের 
আশা করে--উহাই রাজসী ধুতি, তামসীর কথা৷ শোন ॥৩৪। 


বয়। স্বপ্রং ভয়ং শৌকং বিষাদং মদমেব চ। 

ন বিমুঞ্চতি ছুম্মেধা ধূতিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩৫॥ 

কালো কয়লার ন্যায় অধম গুণের মৃত্তি তামসী ধৃতি। 
বলিতে পার, অধম বস্তর সহিত গুণ কথার যোগ করিলাম কেন, 
তদ্বত্তরে বলিতে হয়, রাক্ষসের নামও পুণ্যজন আছে। গ্রহ 
মধ্যে অগ্রিমৃত্তি “মন্দ” মঙ্গল নামে অভিহিত। এই ভাবেই 
তমঃও গুণশব্দযুক্ত হইয়াছে । হে সুযোদ্ধাঃ সর্ধদোষাকর 
তমোগুণে লোক আলস্তে দিন যাপন করে । পাপের অনুষ্ঠানে 
দুঃখ দূর হয় না, সেইরূপ নিদ্রাও তাহাকে ছাড়ে না। প্রস্তর 
কাঠিন্য ত্যাগ করে না, তাহারও দেহ ও ধনের মায়া লোভ হেতু 
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ভয় যায় না। কৃতত্ন পাপ হইতে দূরে থাকিতে অসমর্থ । 
তামসিক লোকও পদার্থ মাত্রে গ্রীতিহেতু শোকের আবাস 
তুল্য। রাত্রিদিন হৃদয়ে অসন্তোষ থাকে বলিয়া বিষাদ 
তাহার নিত্যসঙ্গী । যৌবন, ধন ও কামনায় প্রমত্ত হওয়াতে 
তাহাকেই আশ্রয় করে । উষ্ণতা অগ্নিকে ত্যাগ করে না, উচ্চ 
জাতির সর্প শত্রুতা ভুল করে না, ভয় সবর্ব জগৎ পাইয়া 
বসিয়াছে, কাল দেহকে ভুলিয়া যায় না, মদও তামসিক লোকের 
সঙ্গহারা হয় না। নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ এই তামসী 
বৃত্তি পাঁচটি যে ধারণ করে, তাহার নাম তামসী ধুতি । ত্রিবিধ 
বৃদ্ধি নিদ্ধারিত কর্ম ত্রিবিধ ধুতি দ্বারা সিদ্ধ হয়। সূর্য্য পথ ঘাট 
প্রকাশ করে, লোক পদদ্বারা পথে চলে । চলিবার ক্রিয়ার 
মূল ধৈর্য । সেইরূপ বুদ্ধি দেখাইয়া দেয়-_উহা৷ ইন্দ্রিয় দ্বারা 
অন্ুষ্ঠিত হয়, এই অনুষ্ঠানে ধৈধ্যের আবশ্যক । ধৈর্য্য বা 
পতিদ্বার| ত্রিবিধ কর্ম নিষ্পন্ন হইলে যে ফলোৎপত্তি উহাই 
সুখ । সুখও কনম্মণনুসারে ত্রিবিধ । উহা বর্ণনা করিতেছি । 
সুখের স্বরূপ এরূপ নিম্মল যে, উহাকে শব্দদ্বারা বর্ণনায় গ্রহণ 
করিলে কন্ম্ের ময়লা উহাতে লাগিবার সন্তাবনা। এই নিমিত্ত 
অন্থুপরোধে প্রেমপুর্ণ অন্তরে শ্রবণ করা প্রয়োজন । শ্রীকৃষ্ণ 
এই বলিয়া ত্রিবিধ সুখের প্রস্তাবনা করিলেন ; উহা আমি 
বর্ণনা করিতেছি ॥৩৫। 

স্থখং ত্বিদানী€ ভ্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ 

অভ্যাসাদ্‌ রমতে যত্র ছুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥৩৬॥ 

৪৭ 
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শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_হে প্রাজ্ঞ, ত্রিবিধ সুখের লক্ষণ এখন 
বণিত হইবে । হে কিরীটি, জীব আত্মার মিলনে যাহা লাভ 
করে, উহাই ম্ুখ। দিব্য ওঁষধ মাত্র! মাত্র/ করিয়া গ্রহণ 
করিতে হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ার পুটপাক দ্বারা রাঙ্গ ধাতুকে 
রৌপ্যে পরিণত করা যায় । লবণ জলে পরিণত করিতে উহা 
কয়েকবার জলদ্বারা৷ ধৌত করিলেই চলে । সেইরূপ অল্প অন্ন 
স্বখের সন্ধান পাইলেও উহাই বারংবার অভ্যাস করিতে করিতে 
জীবদশার ছুঃখ দূর হইলেই আত্মন্থখ । উহাও ত্রিগুণাত্বক, 
উহাদের পৃথক্‌ ভাবে বলিতেছি ॥৩৬। 


বন্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহম্বতোপমম্‌ | 

তৎ স্থখং সান্তিকং প্রোক্তমাত্ববুদ্ধি প্রসাঁদজম্‌ ॥৩৭॥ 

সর্পবেষ্টিত বলিয়া চন্দনমূল ভীতিজনক | ভূপ্রোথিত হাড়ির 
মুখে যক্ষ থাকে বলিয়া উহা ভয়ের হেতু । ন্বর্গ মনোরম 
হইলেও যজ্ঞসক্কটসমাকুল ৷ শিশু ক্রন্দন করে বলিয়া টশৈশব 
অশান্তিজনক। প্রদীপ জ্বালাইতে ধুম সহা করিতেই 
হইবে, ঁষধ সাধারণতঃ কটু আম্বাদই হয় । হে পাগুব, সুখের 
আরম্তেও সেইরূপ দুঃখ সহা করিতে হয় । যম, নিয়ম, সাধনে 
প্রয়োজন হয়। বিষয় গ্রীতিকে দূর করিয়া স্বর্গ ও সংসারের 
প্রতিবন্ধক ঘুচাইয়া বৈরাগ্য উদয় হইলে বিবেক পূর্বক শ্রবণ 
এবং তীব্র ও কৃচ্ছ, ব্রত আচরণ করিতে করিতে বুদ্ধির 
দোষ দূর হইয়া যায়। তখন স্থখের উদয় হয়। সুযুয্ার 
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পথে প্রাণ ও অপান বায়ু প্রবেশ করে, তখন ক্রেশান্ুভব হয় । 
সারস পাখী প্রিয়ার বিরহে ষে প্রকার ব্যাকুল হয়, নব প্রস্ৃতা 
ধেন্ু বাছুরকে দূরে লইলে, ভিক্ষুকের থালা কাড়িয়া লইলে, 
মাতার সম্মুখে পুত্রের মৃত্যু হইলে, মীনকে জল ছাড়া করিলে, 
যে দ্বঃখ হয়, সেই প্রকার বিষয় ত্যাগের অসহনীয় ছুঃখ 
বৈরাগ্যবান বীর অকাতরে সহ করেন। সুখের প্রারস্তে এই 
প্রকার দ্বঃখ ও ক্ষোভ। ক্ষীর সমুদ্রে অৃত লাভ হয়। বৈরাগ্য 
বিষ কণ্ঠে ধারণ করিবার নিমিত্ত ধৈর্্যরূপ শঙ্কর অগ্রসর 
হইলে জ্ঞানামৃত লাভের আনন্দ পাওয়া যায়। অপৰ্‌ দ্রাক্ষার 
অস্রস তক্ষককেও পরাজ্ুখ করে, উহাই পকদশায় মধুকেও 
পরাজিত করে। আত্ম-প্রকাশের বলে বৈরাগ্যাদির পরিপাক 
দশায় অবিদ্াা দূর হইলে সুখের উদয় হয়। সাগর সঙ্গমে 
গঙ্গার ন্যায় আত্মার মিলনে বুদ্ধির অঘয়ানন্দের উদয় । 
যে সুখের মুলে বৈরাগ্য, পরিণামে আত্মান্থুভব, উহাই 
সাত্বিক ॥৩৭॥ 


বিষয়েক্দ্রিয় সংযোগাদ্যৎ তদগ্রেহম্বৃতীপমম্‌। 

পরিণামে বিষমিব ততস্ত্রখং রাঁজসং স্মৃতম্‌ ॥৩৮॥ 

হে ধনগ্য়, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের যোগে উভয়তঃ যে সুখের 
বৃদ্ধি উহা রাজসিক। কোন অধিকারী পুরুষের নগরপ্রবেশ 
উৎসব ভালই লাগে। খণপুবর্বক, বিবাহ প্রথমতঃ সুখদীয়ক, 
রোগীর মুখে চিনি ও কলা ভালই লাগে, ঝগড়ার পুর্বে মিষ্টি- 
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কথা ভালই শুনায়। সাধুবেশধারী চোরের বন্ধৃতা প্রথম 
ভালই লাগে, বারবনিতার শ্রীতি প্রথম স্ুখদায়ক ৷ প্রথম 
প্রথম বহুরূপীর খেলায় আনন্দ হয়। সেই প্রকার বিষয় ও 
ইন্দ্রিয়ের সংযোগে জীবও প্রথম সুখ অনুভব করে, কিন্ত 
পরিণামে উহা দ্ঃখদায়ক হয় । আঙ্গিনার জলে নক্ষত্রের প্রতিবি্ 
দেখিয়া রত্বভ্রমে ছুটিয়া গেলে ছুঃখই হয়, স্থখের আশায় পুব- 
সম্পাদিত লাভের হানি হয়, জীবনের আশা মিটিয়া যায়, পুণ্য 
ধনের গাঁঠরি খুলিয়া যায়, প্রাপ্ত ভোগ সুখও স্বপ্রের হ্যায় লয় 
পায়, শেষ পর্যন্ত দ্ুঃখই থাকে । যে সুখের পরিণাম ইহলোকে 
দুঃখময়, পরলোকে বিষময় উহাই রাজসিক ত্ুখ । ইন্ড্রিয়ের 
কামনা পূর্ণ করিয়া ধর্ম্োগ্যান বিনাশপুকক বিষয় উপভোগে 
পাপের বৃদ্ধি ও নরক যন্ত্রণা । মিঠাবিষের নামেই যেমন মিঠা 
পরিণামে মৃত্যুকারক সেইরূপ যে সুখের প্রথমতঃ মধুর অথচ 
পরিণামে ভুঃখ | হে পার্থ, উহা রজোগুণসঞ্জাত, কখনও উহা 
স্পর্শ করিও না 1৩৮| 


যদগ্রে চানুবন্ধে চ স্বখং মোহনমাত্বন2 | 

নিদ্রালম্ত প্রমাদো তং তৎ তামসমুদাহৃতম্‌ ॥৩৯। 

অপেয় বস্তর পানে, অখাগ্য ভোজনে, যথেচ্ছ স্ত্রীসঙ্গে 
অপরকে আঘাতে, পরশ্ম অপহরণে, স্তাবকের মুখে স্বকীর্ডি 
শ্রবণে যে সুখ, আলস্য পুষ্ট, নিদ্রায় সমুদিত, আছ্ন্তে আত্ম" 
দর্শনের পথভ্রান্তি, হে পার্থ, উহা তামসিক সুখ । উহা নিন্দনীয় 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৭৪৫ 


বিশেষ বর্ণনা করিব না। মুখ্য ফল স্বখের ও কর্মভেদে ত্রিবিধ 
অভিব্যক্তি শাস্ত্রান্রুসারে বর্ণনা করিলাম । স্থুল ও ৃষ্ম স্থাষ্টিতে 
কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াফল এই ত্রিপুটী ভিন্ন অতিরিক্ত কিছু নাই। 
পটে তত্র হ্যায় এই ত্রিপুটীতেও গুণত্রয় ॥৩৯| 


ন তদন্তি পুথিব্যাং বা দিবি দেবেধু বা পুনঃ । 
সত্বং প্রকৃতিজৈযুক্তং যদেভিঃ স্যাৎত্রিভিগ্তণৈঃ ॥8০। 


স্বর্গে বা মর্ত্যে প্রকৃতির আভাস গুণত্রয় সম্বন্ধ ভিন্ন বস্ত 
নাই। রোম ভিন্ন কম্বলের অস্তিত্ব, মৃত্তিকা ভিন্ন মৃৎপিও্, 
জল ভিন্ন তরঙ্গ, অসম্ভব । ত্রিগুণ ভিন্ন স্থষ্টি ব্যাপারও অসম্ভব । 
স্ষ্টি গুণময়। গুত্রয়ই ব্রহ্ষা, বিঃ ও মহেশ্বরের ত্রিমৃত্তি 
করিয়াছে । স্বর্গ, মর্তা, পাতাল, চারি বর্ণ আশ্রমাদি ইহাদেরই 
টি ॥৪০। 


ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশীং শুদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ | 

কম্ম্মণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগতণৈঃ ॥8১। 

চারি বর্ণ মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ । ক্ষত্রিয়, বৈশ্যুও বৈদিক 
ক্রিয়ার অধিকারী অতএব দ্বিজজ। চতুর্থ বর্ণ শুদ্রের বেদে 
অধিকার না থাকিলেও ইহাদের উপজীবিকা অপর তিন বর্ণের 
অধীন। সেবা বৃত্তি দ্বারা শূড্ও ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সহিত 
চতুর্থ বর্ণপধ্যায়তুক্ত। পুম্পের, আম্রাণ লইতে ভাগ্যবান ব্যক্তি 
পুষ্পবন্ধনী স্ৃত্রেরও গন্ধ লয়। ব্রাহ্মণাদির সঙ্গহেতু বেদমাতা 
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শৃদ্রকেও স্বীকার করেন। হে পার্থ, এই চতুর্বর্ণের অধিকার 
অনুসারে কর্ম্মের নির্দেশ করিতেছি। যথারীতি এই কর্মান্ষ্ঠান- 
দ্বারা চারিবর্ণই জন্মমৃত্যুর ভয় এড়াইয়া ভগবৎ স্বরূপে 
প্রবেশ লাভে সমর্থ । সত্বাদি গুণত্রয় কম্মের চারিটি বিভাগ 
করিয়া চারিবর্ণের ব্যবস্থা করিয়াছেন । ' পৈত্রিক সম্পত্তি 
পুত্রগণের নিমিত্ত বণ্টন করা হয়, সর্ধ্য পথিকের পুর্বাদি পথ 
নির্দিষ্ট করে, কর্তা পরিচারকদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ কাধ্য নির্দেশ 
করেন, সেইরূপ প্রকৃতির গুণগণ চারি বর্ণের কর্ম বিভাগ 
করিয়াছে । সত্তৃগুণ সম ও বিষম ভাগে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণ উৎপন্ন করিয়াছে । সত্বমিশ্রিত রজে 
বৈশ্যের উৎপত্তি, আর তম মিশ্রিত রজে শূদ্র। হে প্রবুদ্ধ, 
এক জীবকেই গুণগণ চারি বর্ণে ভিন্ন করিয়াছে । নিজের 
ধনও প্রদীপের সহায়ে দেখিয়া লইতে হয়, সেইরূপ শাস্ত্র সহায়ে 
গুণান্নসারে পৃথক কম্মের নির্দেশ মানিতে হয় । বর্ণ বিহিত 
কর্ম্ম লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥8১॥ 


শমে। দমন্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 

জ্বানং বিজ্ঞীনমান্তিক্যং ব্রক্মকর্ম স্ভাবজম্‌ ॥৪২। 

প্রিয়! প্রিয়ের সহিত নির্জনে মিলিত হয়। ইন্দ্রিয় বৃত্তি 
বুদ্ধিতে প্রবেশ করিলে স্থিরা বুদ্ধি আত্মার সহিত মিলিত হয় 
বুদ্ধির এই প্রকার বিরামের নাম শম। বিধি শাসনে অধম্মনু- 
ান হইতে বাহোক্দ্রিয়কে বিমুখ কারক শমগুণের সহায়ক 
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দমগ্ডুণ। স্বধন্ম্ণচরণ দ্বারা জীবন ধারণ। জন্মদিন হইতে 
বষ্ঠীর রাত্রি পর্যন্ত স্ৃতিকাগৃহের অনিবর্ধাত প্রদীপের ন্যায় 
অন্তঃকরণে নিরস্তর পরমেশ্বরের চিস্তন তপস্যা । অন্তর বাহা 
পাঁপরহিত শুচিতা অর্থাৎ সদসৎ বিচার পূর্ণ নিম্মল মন এবং 
সৎকর্ম দ্বারা অলঙ্কৃত দেহ, এই প্রকার জীবনের অন্তর 
বাহ্‌ উৎকর্ষ, শৌচ নামে অভিহিত । পৃথিবীর ন্যায় সব্ব্ব- 
প্রকার সহনশীলতা ক্ষমা । গুণগণ মধ্যে ক্ষমা পঞ্চম । স্বরের 
মধ্যে পঞ্চম ত্বরের ম্যায় ইহারও মাধুর্য । প্রবাহ কুটিল 
হইলেও গঙ্গা সরল। ইক্ষুদণ্ড বাঁকা, ঝুঁকা হইলেও সমান 
মধুরতার হ।নি হয় না, সেইরূপ দ্ঃখদায়ক লোকের সহিতও 
সরল ভাবে থাকার নাম ঝজুতা। বৃক্ষের মূলে যত্বপূর্বক 
জল সেচন করিয়া মালী অনবরত পরিশ্রম করে, সে জানে 
উহা বিফলে যাইবে না। সেইরূপ শান্ত্রান্ুসারে অন্থুষ্ঠান 
করিলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়, এই প্রকার নিশ্চয় ভাবই 
জ্ঞান। অষ্টম গুণরত্ব বিজ্ঞান। সত্তবৃশুদ্ধির সময় শাস্ত্রীয় 
বিচারদ্বারা অথবা ধ্যানবলে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি পরমেশ্বরে 
মিলিত হইলে উহাকে বিজ্ঞান বলা হয়। রাজকীয় চাপরাস 
থাকিলেই প্রজা উহার সম্মীন করিতে বাধ্য, সেইরূপ শাস্ত্র যে 
পথ নির্দেশ করিয়াছেন, উহা আদরপুর্র্বক মানিয়া লওয়াই 
নবম গুণ আস্তিক্য । শমাদি নয়টি গুণ যে কর্মে নির্দোষ 
ভাবে অবস্থান করে, উহাই ব্রাঙ্মণের স্বাভাবিক কর্্ম। ব্রাহ্মণ 
এই সকল গুণরত্বের সমুদ্র । এই নবরত্ব হার তাহার কণ্ঠের 
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ভূষণ। কিরণ পৃথক না করিয়াও সূর্য্য উহা দ্বারা অলঙ্কত, 
চম্পকতরু চম্পক কুম্থম দ্বারাই স্থশোভিত, চন্দ্র জ্যোত্সা 
দ্বারাই প্রকাশিত, চন্দন নিজের গন্ধ দ্বারাই চচ্চিত, সেইরূপ 
পৃরেরবাক্ত নয়টি গুণে গাথ। হার ব্রাহ্মণের নির্দোষ অলঙ্কার, 
উহা কখনও তাহার দেহ হইতে পুথক হয় না। হে ধনগীয়, 
ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য এখন বর্ণনা করিব, এখন ইহা শ্রবণ কর ॥ ৪২ ॥ 


শৌধ্যং তেজো ধৃতিদক্ষ্যং যুদ্ধে চাঁপ্যপলায়নম্‌। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রংকম্ম স্বভাঁবজম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 


ত্র্ধ্য আলোকের নিমিত্ত কাহারও অপেক্ষা করে না। সিংহ 
কোন সহকারী অন্বেষণ করে না। ক্ষত্রিয়ের প্রথম গুণ শৌর্যা, 
নিজের বলে বলীয়ান হওয়া, কাহারও সহায়তা ভিন্ন বীরত্ব 
প্রদর্শন । সূর্ধযালোকে কোটি নক্ষত্র প্রভা লুপ্ত উহা ব্যতিরেকে 
কোটিনক্ষত্রসহ চন্দ্রালোকেও সৃষ্যের প্রভা লুপ্ত হয় না। ক্ষত্রিয় 
আুর্য্যের হ্যায় নিজের পরাক্রমে সংসারের সকলকে বিস্মিত 
করিয়া ত্বয়ং অক্ষুবন্ধ থাকে । এইটি তাহার প্রশংসনীয় দ্বিতীয় 
গুণ তেজ । মাথার উপর আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও যাহার 
নেত্রের পলকও পড়ে না, এরূপ স্থিত ধের্য্য নামে অভিহিত । 
ধতি তাহার তৃতীয় শুণ। জলের গভীরতা যতই হউক না কমল 
তাহার বুকের উপরই প্রস্ফুটিত হয়। আকাশ উচ্চতায় সকল 
বস্তকেই পরাজিত করিয়াছে । সেইরূপ হে পার্থ, বিবিধ বিরুদ্ধ 
অবস্থা উপস্থিত হইলেও প্রজ্ঞাদ্বারা সকল দ্র্দ্ঘশাকে পরাভূত 
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করিয়৷ ফলপ্রাপ্তি ও শুদ্ধ দক্ষতাই ক্ষত্রিয়ের চতুর্থ গুণ। অসামান্য 
যুদ্ধ বিদ্যা তাহার পঞ্চম গুণ । সূর্যমুখী কমল সব্ধবদা হূর্যের 
দিকেই ফিরিয়া থাকে, সে-ও সর্ধদা শত্রুর সম্মুণীন হইয়া 
থাকে । গর্ভবতী স্ত্রী শিপুণ ভাবে পতির সহিত ব্যবহার করে, 
যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রর সহিত ব্যবহারেও সেইরূপ নৈপুণ্য সহকারে 
বীর ক্ষত্রিয় কখনও পুষ্ট প্রদর্শন করে না। চারি পুরুষার্থ 
হইতেও ভক্তি শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এই পঞ্চম গুণ যুদ্ধে পলায়ন 
না করা, অপর চারিটি হইতে শ্রেষ্ঠ । বৃক্ষশাখা ফল ফুল 
প্রদান করে, গন্ধ বিতরণে কমল-পূর্ণ সরোবর উদার, জ্যোৎস্সা 
দানে চক্দ্রের কিছুমাত্র কুগ্ঠী নাই । ক্ষত্রিয়ের যষ্ঠগুণ দানেও 
প্রার্থীর ইচ্ছানুসারে বর্ষণ করায়। ক্ষত্রিয়ের দান অপরিমেয় । 
একনিষ্টভাবে বেদাজ্ঞা পালন করিয়া দেহ পোষণ করিলেই 
উহাদ্বারা উপযুক্ত কর্ম করা যায়। সেইরূপ বেদাজ্ঞা পালনের 
লোভেই যথাযোগ্য বিষয় ভোগ ঈশ্বরভাব নামে অভি'হত ৷ 
এই প্রকার ঈশ্বরভাব পোষণ ক্ষত্রিয়ের গুণগণের নৃপতি__ 
উহাই সপ্তম গুণ! পূর্বোক্ত শৌর্্যাদি সপ্তগুণালঙ্কৃত ক্ষত্রিয়ের 
স্বাভাবিক কর্ম্ম সপ্তষিমগ্ডলদ্বারা আকাশের শোভার ন্যায় শোভা 
ধারণ করে। এইরূপ পবিভ্র কর্মদ্বারা সে সত্বগুণসুবর্ণময় 
মেরুতুল্য হইয়া পৃথিবীতে অবস্থান করে। সে এই সপ্তগুণ 
স্বর্গের আশ্রয়। ক্ষত্রিয় সপ্তগুণ সমৃদ্রবেষ্টিত ধরণীর ন্যায় । 
এরূপ অন্নুষ্ঠানকারীর কর্ম সপ্তগুণ নদী মধ্যে গঙ্গা তুল্য, 
সে নিজে মহাসাগরের তুল্য! তাহাতেই গঙ্গা মিলিত ভাবে 
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অবস্থান করে। পূর্বোক্ত গুণযুক্তকন্ম ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক। 
হে মহামতি, এখন বৈশ্বজাতির বর্ণনা করিতেছি ॥ ৪৩ ॥ 


কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্ঠাকম্ম্ স্বভাবজম্‌ । 
পরিচর্ধ্যাতসকং কন্ম শুদ্রন্তাপি স্বভাবজম্‌ ॥ ৪৪ ॥ 


ভূমি, বীজ, হলাদির আশ্রয়ে লাভবান্‌ হওয়া, ক্ষেত্রের 
উপরই' জীবন যাপন, গো পালন, অল্প মূল্যে দ্রব্য ক্রয় ও অধিক 
ঘুল্যে বিক্রয় দ্বারা লাভ, বৈশ্যের ইহাই নিন্দিষ্ট কন্মম। বৈশ্য, 
ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ দ্বিজ । তাহাদের সামান্য জন্মের নাম শৌন্র, 
দ্বিতীয় উপনয়ন সংস্কারে সাবিত্রী, মন্ত্রোপদেশে স্বীকৃত জন্মকে 
সাবিত্র্য জন্ম বলে। এই দ্বই জন্ম হেতু তাহারা দ্বিজ নামে 
অভিহিত । ইহাদের সেবা শুড্রের কর্্ম। ছ্বিজের সেবা ভিন্ন 
শৃদ্রের অপর কর্তব্য নাই। চারি বর্ণের কর্মহি বর্ণনা 
করিলাম ॥ ৪৪ | 


স্বেন্বে কম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ | 

স্বকন্ম নিরতঃ সিদ্ধিং বথ। বিন্তি তচ্ছ গু ॥ ৪৫ ॥ 

হে জ্ঞানি, পুথক্‌ বর্ণের নিমিত্ত পৃথক কর্মের নির্দেশ | 
ইন্ড্রিয়গণের গ্রহণযোগ্য শব্দাদিও পৃথক । হে পাওুসুত; 
মেঘের নিমিত্ত নদী আর নদীর জলের নিমিত্ত সমুদ্র । 
বর্ণাশ্রমান্থ্‌সারে কর্তব্য গৌরবর্ণ মন্ুষ্বের বর্ণের ন্যায় স্বাভাবিক । 
শাস্তাজ্ঞাহ্ুসারে আচরণের নিমিত্ত বুদ্ধির স্থিরতা রাখিও। 
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নিজের রত্বও জন্ুরীর হাতে দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হয় । 
স্বকর্্মও শাস্ত্রদ্া অবগত হওয়া প্রয়োজন। দৃষ্টিশক্তি 
নিজেরই কিন্তু প্রদীপ ভিন্ন উহার ব্যবহার চলে না। রাস্তা 
থাকিলেও পদহীনের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। অতএব 
বর্ণান্ুসারে কর্তব্য যথাশান্ত্র জানিয়া লওয়া প্রয়োজন । 
গৃহস্থিত দ্রব্য প্রদীপের সাহায্যে দেখিয়া লইতে অস্তৃবিধ। হয় 
না। ভাগ্যবশে প্রাপ্ত শান্ত্রোপদিষ্ট বিহিত কন্ম্ানুষ্ঠানে আলস্য 
ও ফলাকাতক্ষা ত্যাগ পুব্ধক কায়মনে উহার আদর এবং 
প্রবাহের ন্যায় যথাবিহিত নিজ কর্মে নিযুক্ত থাকিলে মোক্ষের 
সীমার পৌছা যায়। এরপ ব্যক্তি অকর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কম্মের 
সন্বদন্ধ মাত্র ত্যাগ করে বলিয়া মোক্ষের প্রতিবন্ধি সংসার দূর 
হইয়া যায়। হাতকড়া চন্দনের হইলেও উহা! কেহ পরিতে 
চায় না। কাম্য কর্মের দিকে সে কৌতুকের বশেও দৃষ্টিপাত 
করে না। ফলত্যাগদ্ধারা নিত্যকম্ম বন্ধন ছিন্ন করে বলিয়া সে 
মোক্ষের সীমাপ্রাপ্ত হয়। শুভাশুভ মিশ্র সংসারমুক্ত পুরুষ 
মোক্ষের বৈরাগ্যদ্বারে উপস্থিত হয়। সবর্ব সৌভাগ্য সীমা, 
নিশ্চিত মোক্ষ, কন্ম মার্গের বিশ্রান্তি, মোক্ষফলের বন্ধকী মাল, 
সৎকর্ম বৃক্ষের কুসুম সদৃশ বৈরাগ্যপদে সেই ব্যক্তি ভ্রমরের 
হ্যায় পদ বিক্ষেপ করে । আত্মজ্ঞান সূর্যোদয়ের স্চক বৈরাগ্য 
অরুণোদয় হয়। মনে হয়, সেই ব্যক্তি বৈরাগ্যনামক দিব্য 
অঞ্জন ব্যবহারে আত্মজ্ঞানময় ভূপ্রোথিত ধন প্রাপ্ত হইল। 
হে পাগুব, বিহিত কন্মীন্ুষ্ঠানে সে মোক্ষলাভের যোগ্য হয় । 
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সব্বর্বাত্মা পরমেশ্বর । আমার শ্রেষ্ঠ সেবা বিহিত কর্মের আচরণ। 
পতিব্রতা সব্বপ্রকার উপভোগের দ্বারা পতি সঙ্গে ক্রীড়া 
করিলেও উহা তাহার তপন্তা । মাতা ভিন্ন বালকের জীবন 
দান কে করে? মাতৃসেবাই তাহার শ্রেষ্ঠ ধন্ম্র। গঙ্গাতে জল 
আছে বলিয়া মস্ত গঙ্গা ছাড়িয়া অন্যত্র যায় না, অথচ 
গঙ্গাশ্রয়েই তাহার সকল তীর্থ লাভ হয়। বিহিত কর্ম ভিন্ন 
অপর আশ্রয় নাই, এই প্রকার বুদ্ধি লইয়া উহা অনুষ্ঠান 
করিলে পরমেশ্বরের প্রতি উহার ভার পড়ে । যথাবিহিত কম্ম 
ভগবদিচ্ছান্থমোদিত, উহার আচরণে নিঃসন্দেহে তাহার প্রাপ্তি। 
হৃদয়-নিকষপ্রস্তরের পরীক্ষায় যাহাকে ভাল বোধ হয়, সে দাসী 
থাকিলেও স্বামিনী হয়। দাসীর সেবাও বিবাহিতা পত্বীর 
সেবায় পরিণত হয়। প্রভুর ইচ্ছান্থসারে সেবায় ভুল না৷ 
করাই তাহার শ্রেষ্ঠ সেবা । হে পাণ্ডব, ইহার অতিরিক্ত সেবা 
বণিক্‌-বৃত্তি তুল্য ॥ ৪৫ ॥ 





যতঃ প্রবুত্তিভূতীনাঁং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 

স্বকম্মণা তমভ্যচ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬॥ 

বিহিত কন্ম্ণনুষ্ঠান বন্ধনময় কণ্্ নয়, উহা পরমাত্মার 
মনোগত ইচ্ছার পালন। উহাতে প্রদীপের কিরণের ন্যায় 
নিখিল প্রাণীগণ উৎপন্ন এবং অহঙ্কারের স্থত্রে সত্ব, রজঃ ও 
তমোগুণের তিনটি তন্ত্রীর উপর জীব ক্রীড়াপুত্তলিকা নৃত্য 
করে। জগতের অন্তর্বাহো ব্যাপ্ত সেই সর্ধবাত্মক ঈশ্বরের তুষ্টির 
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হেতু স্বকর্্ম কুসুমে তাহাকে অর্চনা কর্তব্য। পরমাত্মা সেই 
পৃজায় সন্তষ্ট হইলে পৃজককে বৈরাগ্যসিদ্ধি প্রসাদ দান করেন । 
বৈরাগ্যদশায় ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হইলে বিষয় বান্তের ন্যায় ঘ্বৃণিত 
বোধ হয়। প্রিয়তমের চিন্তায় বিরহিণীর ক্লেশজনক জীবন 
ধারণের ম্যায় সেই ব্যক্তির সমীপে সুখ ছুঃখরূপে পরিণত হয় । 
সে এরূপ জ্ঞানের অধিকারী হয় যে, অনুভূতির পূর্বেও সে 
চিন্তন দ্বারা তন্ময়তা লাভ করে। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির 
্রদ্ধাপূর্বক স্বধন্ম আচরণ কর্তব্য ॥ ৪৬ ॥ 


শরেষান্‌ স্বধশ্মো বিগুণঃ পরধন্মাৎ সবনুষ্ঠিতাৎ | 
স্বভাবনিয়তং কম্ম কুর্বন্নীপ্পোতি কিন্বিষম্‌ ॥৪৭॥ 


নিজের ধন্ম্ণ কঠিন হইলেও আচরণীয়। উহাই পরিণামে 
ফলদায়ক। শ্ুস্থতার নিমিত্ত নিম পথ্য হইলে উহার তিক্ত 
আন্বাদে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। কদলীবৃক্ষ ফলিবার পু্ের্বই 
নিরাশভাবে ত্যাগ করিলে মধুর ফল লাভে বঞ্চিত হইতে হয়) 
স্বধন্মও কঠিন বলিয়। পরিত্যক্ত হইলে মোক্ষ স্থখ কি প্রকারে 
মিলিবে? মাতা কুব্জা হইলেও পুত্রন্সেহ বাঁকা নয়। অপর 
স্রীলোক অপ.সরা রম্তা হইতে সুন্দরী হইলেও তাহার প্রয়োজন 
সিদ্ধি হয় না । জল অপেক্ষা স্বৃতে বহুগুণ বর্তমান । মৎস্য 
সেইজন্য জল ছাড়িয়া ঘৃতে থাকিতে পারে মা। জগতে যাহা 
বিষ উহাই কোন কীটের অমৃত্ব। সকলের কাছে যাহা মধুর 
উহাই তাহার মৃত্যুকারক। অতএব যাহার নিমিত্ত যে কর্মের 


৭৫8 ,জ্ঞানেশ্বরী 


বিধান, কঠিন হইলেও উহ্াই অনুষ্ঠান করিবে । পদদ্বারা না 
চলিয়া মস্তকদ্বারা চলিতে চেষ্টা করিলে যে অবস্থাঃ অপরের 
কম্মানুষ্ঠানেও তদ্রূপ । বর্ণান্রসারে কর্ম কর, উহাতেই কম্ম বন্ধন 
ছিন্ন হইবে । পাওব, স্বধম্মীচরণ ও পরধর্মত্যাগের নিয়ম না 
করিলে ফল কি হইবে? আত্মার প্রতীতি ভিন্ন কন্ম্ বন্ধ দূর 
হইতে পারে না। কম্মান্থষ্ঠানে কষ্টও স্বীকার করিতে 
হয় ॥ ৪৭ ॥ 


সহজং কন্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেগু। 
সর্বারন্তা হি দোষেণ ধুমেনাগ্রিরিবারৃতাঃ ॥৪৮। 


কন্মম মাত্রেই যদি ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, তবে স্বধণ্্ম কি 
দোষ করিল? সরল পথে গেলেও পায়ে হাটিয়া যাইবে আর 
বনের পথে কুটিল পথে দৌড়াইয়া গেলেও পায়ের ক্লেশ হইবে। 
প্রস্তরের গাঠরী বা খাদ্যসামগ্রীর গাঠরী ভারবহনক্লেশ উভয়ত; 
বীকার করিতে হয় । তবে বিশ্রামের উপযোগী বস্তই বহন 
করা কর্তব্য । ধান্য অথবা তুষ অবধাতের পরিশ্রম সমান । 
কুকুরের মাংস অথবা পবিত্র ঘ্ৃত পাক করিবার শ্রম উভয়তঃ 
এক । এক। হে জ্ঞানি, দধি অথবা জল মন্থন কর শ্রম, এক | ঘানিতে 
তিল অথবা বালুকা দাওঃ উহা চালাইবার ক্লেশ একই প্রকার । 
নিত্য হোম অথবা অন্য কার্য্যের নিমিত্ত অগ্নি জ্বালাইতে ধুম 
সহ করিতে হুইবেই। ধর্্মপত্বী অথবা ব্যাভিচারিনী, ছুইএর 
নিমিত্তই অর্থব্যয় হইবে। পৃষ্ঠে আঘাত লাগিলেও মৃত্যু নিশ্চিত, 
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সেই অবস্থায় শক্রর সন্মুখে দাড়াইয়া আহত হওয়াই কীন্তিকারক 
নয় কি? কুলস্ত্রী শাসনের ভয়ে অপরের গৃহে প্রবেশ করিয়া 
যদি লাঠির আঘাত খায়, তবে তাহার পতির গৃহত্যাগে কি 
প্রয়োজন? কর্ম মাত্রেই যদি ক্লেশ, তবে বিহিত কর্ম কঠিন 
বলিয়া ত্যাগ করার কি প্রয়োজন? হে পাগুব, অবিনাশিতা 
লাভের উপযোগী অল্পমাত্র অযুত লাভের নিমিত্ত যথাসর্বন্য ব্যয় 
হইলেও বরং ভাল। মৃত্যু ও আত্মুহত্যাকারক বিষ ক্রয় করিয়া 
পান করা অন্ুচিত। ইন্ড্রিয়ের ক্লেশ উৎপন্ন করিয়া ও আযুব্যয় 
পূর্বক পাপাচরণে দ্বঃখ ভিন্ন কি লাভ হয়? অতএব পরিশ্রম 
পরিহারকারক স্বধনম্ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। উহাতে মোক্ষ লাভ 
হয়। বিপদের সময় সিদ্ধমন্ত্র ভুল হওয়া উচিত নয়, স্বধর্্মও 
কখন পরিত্যাগ করিও না। সমুদ্রে নৌকা ত্যাগ অনুচিত। 
মহারোগে দিব্যৌষধির হ্যার সংসারে স্বধন্ম্ম ত্যাগ অনুচিত । 
হে কপিধ্বজ, পরমেশ্বর স্বধন্মমানুষ্ঠানমহাপৃজায় সন্তপ্ট হইয়া রজঃ ও 
তমোভাব দূর করিয়া নিজের ইচ্ছাটিকে সত্বগুণের পথে লইয়! 
সংসার ও স্বর্গকে কালকৃট বিষের ন্যায় প্রতীতি করান। তখনই 
পুর্্ববণিত বৈরাগ্য পদ লাভ হয়। এই ভূমিকায় লোক কি 
প্রকার থাকে এবং কি প্রাপ্ত হয়, তাহা৷ বলিতেছি ॥8৮| 


অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পুহঃ | 
নৈক্ৃম্মযসিদ্ধিং পরমাং সন্স্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥ 
বায়ুকে জালে ধরা অসম্ভব । দেহ জালে বৈরাগ্যবান্‌ পুরুষ 


৭৫৬ জ্ঞানেশ্বরী 


ধরা পড়ে না। পক দশায় বোটা ফল ধরিয়! রাখিতে পারে 
না। সেই ব্যক্তির আসক্তিও দুর্বল হয়, বিষয় ধরিয়া রাখিতে 
পারে না। পুত্র» ধন, কলত্র তাহার অধীন হইলেও বিষের 
পাত্রের স্বামীত্ব কেহ যেরূপ স্বীকার করিতে চায় না, তদ্রুপ সে 
উহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করে না। হস্তে অগ্নিষ্পর্শমাত্র উহা 
গুটাইয়া লওয়ার ন্যায় সেই ব্যক্তি বিষয় মাত্র হইতে বুদ্ধিকে 
গুটাইয়া একান্তে হৃদয়ে প্রবেশ করায় । কর্তার ভয়ে দাসী 
আজ্ঞা লঙ্ঘন করে না। তাহার অন্তঃকরণও বাহ বিষয়ে 
অভিনিবেশ হীনতার আজ্ঞ৷ লঙ্ঘন করে না । 

অনাসক্ত ব্যক্তি এক্যবুদ্ধিতে চিত্তযৃত্তিকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া 
আত্মার আম্বাদনে লাগাইয়া রাখে । সেই সময় অগ্নিকে 
ভন্মদ্বারা আবৃত করিলে ধুম উদৃগীরণ যেমন বন্ধ হইয়া যায় 
সেইরূপ এই অনাসক্ত ব্যক্তির ইহলোক পরলোক সম্বন্ধে 
সর্বপ্রকার ইচ্ছাও আপনি বন্ধ হইয়া যায়। মনের এইরূপ 
নিয়ন্ত্রণে বাসনা স্বভাবত নষ্ট হইয়া থাকে । অধিক বলা বাহুল্য 
এই অবস্থায় সেই' ব্যক্তির বিপরীত জ্ঞান ধ্বংস হয়, অস্তঃকরণ 
শুদ্ধ জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে । সঞ্চিত জল ব্যবহারে সমাপ্ত 
হওয়ার মত প্রীরন্ধ ভোগ চলিতে থাকে । সেই অবস্থায় নতুন কর্ম 
আর কিছু ফল উৎপন্ন করিতে পারে না । কর্ম করিতে করিতে 
এরূপ সাম্য দশা উপস্থিত হইলে শ্রীগুরুদেব ত্বয়ং আসিয়া 
মিলিত হন। রাত্রির চারিটি প্রহর অতীত হইলেই ত্্ধ্য দর্শন 
হয়। ফল প্রসব করিলেই কদলীবৃক্ষেরু বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়। 
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ুমুক্ষু ব্যক্তিরও গুরুর দর্শনে সেইরূপ হইয়া থাকে । পু্ণিমার 
সঙ্গে মিলিত হইয়া চন্দ্র তাহার ন্যুনতা ত্যাগ করে, শ্রীগুরু কৃপায় 
পাধকেরও সেইরূপ সর্ব্ববিধ হ্যুনতা দূর হইয়া যায়। যে কিছু 
মজ্ঞান শ্রীগুরু কৃপায় দূর হয়। রাত্রির সঙ্গে অন্ধকারও নষ্ট হয় । 
মজ্ঞানের উদরে কর্ম, কর্তা ও কার্যযরূপ ত্রিপুটী, উহা গভিণীর 
গর্ভস্থ সন্তানের ন্যায় অজ্ঞানের নাশে নষ্ট হইয়া যায় । সমস্ত কর্ম 
এইরূপে নষ্ট হয় । কর্মের মূল সহ কর্ম ত্যাগ করিলেই সন্যাস 
সিদ্ধ হয়। এই যুল অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে মানুষ যেদিকেই 
দৃষ্টিপাত করে শুধু স্বয়ং স্বরপই দর্শন করে। স্বপ্নে যদি কেহ 
র্তে পড়িয়া যায়, জাগ্রত হইলে কি আবার সেই স্বপ্প-দৃষ্ট গর্ত 
হইতে উঠিবার প্রয়োজন থাকে । এই রীতিতেই মানুষের 
অজ্ঞান-প্রস্থত ভাবনা, আমি অজ্ঞানী আমি শিক্ষানবীশ ইত্যাদি 
ইঃস্বপ্প বন্ধ হইয়া জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় চিদাকার হইয়া যায়। দর্পণে 
প্রতিবিশ্থিত মুখমণ্ডল দর্পণ হইতে পুথক্‌ দ্রষ্টা ভিন্নও দর্শনীয় হইয়া! 
থাকে, সেইরূপ অজ্ঞান চলিয়া গেলে উহার অপেক্ষিত জ্ঞানও 
থাকিতে পারে নাঃ তবে ক্রিয়া রহিত স্বতন্ত্র জ্ঞানস্বরূপই অবশিষ্ট 
থাকে । উহার স্বভাবতঃ কোনো ক্রিয়া নাই বলিয়া উহাকে 
নিক্ষিয় বলা হয়। উহা স্বয়ং আত্মস্বরূপ তথাপি উহা মিথ্যার 
্ায় বিলীন হইয়া যায়। বায়ু প্রবাহ বন্ধ হইলে যেরূপ লও 
শিশ্তরঙ্গ হইয়া যায়, কেবল সমুদ্রই অবশিষ্ট থাকে, ইহাও 
সেইরূপ । এই প্রকারে যে নিক্ষর্মতা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই নৈঘর্ম্য 
সিদ্ধি বলিয়া জানিও। সকল সিদ্ধির মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি? 


৪৮ 


৭৫৮ জ্ঞানেশ্বরী 


মন্দিরের কাজের মধ্যে যেমন কলস স্থাপন শ্রেষ্ট, গঙ্গার জন্য যেমন 
সমুদ্র প্রবেশ শ্রেষ্ঠ, সুবর্ণ বিষয়ে যেমন ষোড়শ কষে শোধন শ্রেষ্ঠ, 
সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানকে দূর করা পরিশেষে জ্ঞানকেও 
বিলীন করা পরম সিদ্ধি। এই অবস্থার অতিরিক্ত আর কিছু 
নিম্পন্ন হইতে পারে না বলিয়াই ইহাকে পরম সিদ্ধি বলা 
হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥ 

তবে যে ভাগ্যবান পুরুষের শ্রীগুরু কপার সহিত এই আত্ম- 
সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহার সম্বন্ধে আর কি বলি-_ 


সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাহপ্পোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠ। জ্বানস্ত যা পরা ॥৫০॥ 


সূর্য্যের উদয়েই অন্ধকার আলোকময় হইয়া যায়। প্রদীপের 
সঙ্গে কপূর দীপের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। লবণকণা জলের সহিত 
মিলিত হইয়া জল হইয়া যায়। জাগ্রত করিলে নিদ্রিত মানুষের 
স্বপ্নও ধ্বংস হইয়া যায় এবং নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে সেইরূপ 
যাহার ভাগ্যে গুরুবাক্য শ্রবণের সহিত ছেত ভাব দূর হইয়া 
ভেদবৃত্তি স্বয়ং নিবৃত্ত হয়, তাহার আবার কর্ম অবশিষ্ট থাকিবে, 
ইহা কে বলিবে? আকাশ কি আর কোথাও আসা যাওয়৷ করে? 
উহার নিশ্চয় কোনো কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না, তবে সকলেরই 
এরূপ ভাব হয় না ষে, শ্রবণে বা উপদেশ বাক্য পাঠ করিয়াই 
স্বয়ং ব্রহ্মত্বরূপ হইয়া যাইবে । যে ব্যক্তি স্বকর্ম অগ্নিতে কাম্য ও 
নিষিদ্ধ কর্ম, ইন্ধনরূপে রত ও তমঃ তুই ভাবও জ্বালাইয়া দেয়, 
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পুত্র ধিত্ত এবং পরলোক এই তিনের ইচ্ছা যাহার গৃহসেবিকা 
দাসীর মত অন্নুগত হয়, বিষর সুখে মগ্ন পাপচরিত্র ইন্ড্রিয়গুলিকে 
যে সংযমের তীর্থ জলে সান করাইয়াছে, যে ব্বধর্ম আচরণ ফল 
পরমেশ্বরে সমর্পণ পুর্বক অচল বৈরাগ্য পদ লাভ করিয়াছে, 
এইভাবে আত্ম-সাক্ষাৎকারে পরিণত হওয়ার মত জ্ঞানের উৎকৃষ্ট 
অবস্থা প্রাপ্ত করাইতে সামর্থ্যযুক্ত সামগ্রী যে লাভ করিয়াছে, 
এবং সেই অবস্থায় সদ্গুরুর দর্শন হইয়াছে, শ্রীগুরুদেব যাহাকে 
কোনে গুহ্য উপদেশ হইতে বঞ্চিত রাখেন নাই সে ধন্য । তবে 
ওষধ ধারণ মাত্রই আরোগ্য প্রাপ্তি হয় না। দিবালোক 
প্রকাশের সঙ্গেই মধ্যাহ্ব কাল উপস্থিত হয় না। ক্ষেত্র যদি ভাল 
থাকে শিশিরসিক্ত থাকে উত্তম বীজ বপন করিয়া নিশ্চিত ফল 
লাভ হইবে, তবে উহার জন্যও কালের অপেক্ষা অনিবার্য । রাস্তা 
যদি ভাল হয়, আর সঙ্জনেরও সঙ্গ পাওয়া যায়, অভীষ্ট স্থানে 
অবশ্যই পৌছানো যাইবে, তবে সময়তো লাগিবেই । যাহার 
বৈরাগ্য এবং সদ্‌গুরু লাভ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অস্তরেও বিবেকের 
অঙ্কুর উদ্‌গম হইয়াছে, তাহার এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস অবশ্যই 
হইবে যে, এক ব্রহ্ম ব্যতিরিস্ত অন্য সকলই ভ্রম। তথাপি 
বস্ততঃ যে পরব্রহ্ম সর্বাত্মক ও সবেবোত্তম যে তত্বে মোক্ষের 
প্রয়োজন নাই, হে কিরীটি, যে জ্ঞান সংসারের অবস্থা অয়ের 
বিলোপ ঘটায় এবং সেই জ্ঞানকেও আত্মসাৎ করে, যেখানে 
বিডি একতা লয় করে, আনন্দের অংশও যেখানে বিলয় প্রাপ্ত 
অপর বস্তুর অভাব বশতঃ যে বস্ত্র একমাত্র শেষ থাকে, সেই 
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না। সেইটুকুই সে হস্তপদ সঞ্চালন করে, যেটুকু শরীরের 
কার্য্যের নিমিত্ত প্রয়োজন । অধিক বলিব কি সেই ব্যক্তি 
অন্তর্বাহহ সকল বিষয়ই নিজের অধীন করিয়া রাখে । হেবীর, 
নিজের বৃত্তিকে সে মনের দেউল অতিক্রম করিতে দেয় না, 
তাহার বাণীর ধ্যবহারের আর অবসর কোথায়? এই প্রকারে 
শরীর, বাক্য ও মন বহিঃপ্রদেশ জয় করিয়া ধ্যান দ্বারা 
আকাশকেও সে ধারণ করে । গুরুর উপদেশে জাগ্রতমন সে 
এরূপ নিশ্চয় করিয়া লয়, যেন সে নিজেরই মুখ কোনো দর্পণে 
প্রতিফলিত দেখিয়া লইতেছে । নিজে ধ্যানী মনের বৃত্তিতে 
ধ্যান, আবার নিজেকেই ধ্যেয় করিয়৷ সে ধ্যান করে । তাহার 
ধ্যানের রীতি এই | ধ্যান ধ্যেয় ধ্যানী এই তিন এক না হওয়া 
পর্য্যন্ত সে ধ্যান করিতে থাকে । অতএব যোগ প্রক্রিয়ার 
সহায়ে এই মুমুক্ষু আত্মজ্ঞান বিষয়ে সমর্থ হয়-। হে ধনঞ্জীয়, 
গুহদ্বার ও শিশ্লের মধ্যস্থানে গোড়ালীর চাপ দিয়৷ মূলবন্ধ সিদ্ধ 
হয়। অধোভাগ সম্কৃচিত করিয়া মূলবন্ধ উড্ডিয়ান বন্ধ এবং 
জালন্ধর বন্ধ সিদ্ধ করিয়া শরীরস্থ বায়ুকে সমান করিতে হয়। 
কুগডলিনীকে জাগ্রত করিয়া স্যুয্নাকে বিকশিত করিয়া আধার 
চক্র হইতে অগ্নিচতক্র পর্ধ্যস্ত সকল চক্রভেদ করিতে হয় । আবার 
সহত্রদল কমল মেঘ হইতে যে অমৃত বর্ষণ হয় উহার প্রবাহ 
মূলাধার চক্র পর্যন্ত প্রবাহিত করাইতে হয়। অগ্নিচক্রের পুণ্য 
পর্বতের উপর ন্বত্যশীল চৈতন্য ভৈরবের ভিক্ষাপাত্রটি মন ও বায়ু 
খিচুরী পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। এই প্রকারে যোগ সাধনার 
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বলিষ্ঠ উপাদান অগ্রে লইয়া উহাদের আশ্রয়ে মুমুক্ষ ব্যক্তি ধ্যান 
স্থির করে । ধ্যান ও যোগ দ্বইই নিবিদ্বে আত্মতত্ব জ্ঞানে 
প্রবিষ্ট হয়। এই জন্য প্রথম হইতেই সে বৈরাগ্য স্বরূপ বন্ধুকে 
আপনার করিয়া লয়। সে সকল প্রকার অবস্থায় মুযুক্ষুর সঙ্গের 
সঙ্গী হইয়া থাকে । যে বস্ত্রটি দেখিতে হইবে উহা! দেখা পর্য্যস্ত 
যদি প্রদীপ দৃষ্টির সঙ্গ ত্যাগ না করে বস্ত দর্শনে কি আর বিলম্ব 
হয়? ঠিক সেই প্রকার যে ব্যক্তি মোক্ষের দিকে প্রবৃত্ত হইয়াছে 
তাহার বৃত্তি ব্রন্মে লীন হওয়া পর্য্যন্ত যদি বৈরাগ্য তাহার 
সঙ্গে থাকে, তবে আর মোক্ষ প্রাপ্তির পথে বাধা কোথা হইতে 
আসিবে? অতএব ভাগ্যবান বৈরাগ্যসহিত জ্ঞানের অভ্যাস 
করিয়া আত্মজ্ঞানের যোগ্য হইয়া যায়। শরীরে বজ কবচ 
ধারণ পূর্বক সে রাজযোগ-অশ্ব আরোহণ করিয়া আত্মজ্ঞানের 
পথে চলে । ছোট বড় বাধা দৃষ্টিপথে পড়িলে উহা! সে বিবেক- 
কর ধৃত ধ্যান তরবারির সাহায্যে খণ্ডিত করিয়া চলে । অন্ধকারে 
প্রবেশ করিয়া সূর্য্য অন্ধকারকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ সেই- 
ব্যক্তিও মোক্ষবিজয় স্ত্রীর বরণীয় বলিয়া অশঙ্কচিত্তে সংসার যুদ্ধে 
প্রবেশ করে ॥ ৫২ ॥ 


অহঙ্করং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহ্ম্‌ | 

বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মতূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥ 

নিজের দোষস্বরূপ শক্র পথ অবরোধ করিবার নিমিত্ত 
অগ্রসর হইলে উহাদিগকে মুযুক্ষুজন পরাভূত করে । দেহাভিমান 
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মৃত্যুতেও পিছন ছাড়ে না। জন্ম দিয়াও বাঁচিতে দেয় না। 
উহা সকলের ভিতরেই প্রবেশ করিয়া থাকে । মুমুক্ষু ব্যক্তি 
দেহ সম্বন্ধে অহঙ্কারের ভর্গস্বরূপ দেহকে ভাঙ্গিয়া ফেলে। 
দ্বিতীয় শক্র বল। বিষয়ের নামে উহার চতুগুণ শক্তি, বিষয় 
বিষের গৃহ, সম্পূর্ণ দোষের রাজা । ধ্যান তরবারির আঘাত 
শারীর বল সহা করিতে পারে না । প্রিয় বিষয় প্রাপ্তির স্ুখকে 
আচ্ছাদন পুব্বক দেহাশ্রয়ে প্রকাশিত সৎপথে ভ্রম উৎপাদক ও 
অধন্ম-বন পথে প্রবর্তক নরকাদি হিংত্র জন্তর গ্রাসে নিক্ষেপ 
কারী দর্প নামক তৃতীয় শক্রকে মুমুক্ষু শ্রদ্ধার শক্্রাঘাতে ধ্বংস 
করে। তপত্বীরও ভয়জনক ক্রোধের ন্যায় মহাদোষ যাহার 
পরিণাম, অপরিমেয় যাহার ক্ষুধা, চতুর্থ শত্র কামকেও সে এই 
প্রকারে দৃষ্টির বাহির করিয়া দেয়। ক্রোধেরও সেই অবস্থা 
মূলচ্ছেদ হইলে শাখার ধ্বংস অবশ্যন্তাবী। কামের নাশে 
ক্রোধের নাশ অনিবার্ধ । কামকে দূর করিলে ক্রোধের যাতায়াত 
বন্ধ হইয়া যায় । যাহার হাতে বেড়ী পরাইতে হইবে, রাজাজ্ঞায় 
উহা তাহারই মাথায় বহন করান হয়। পরিগ্রহ-ভোগ বলবা 
ব্যক্তিরও মাথায় চড়িয়া বসে, তাহাকে দোষযুক্ত করিয়া “ইহ 
আমার” এই প্রকার অভিমানের দণ্ড প্রদান করে। শি 
সম্প্রদায়ের দ্বারা মঠাদি প্রতিষ্ঠা বা যোগৈশ্বধ্যের ব্যপদেশে 
নিঃসজেও যাহার ফাদে পড়ে, গৃহের আত্মীয় ত্যাগ করিলেও 
বনের বৃক্ষ লতায় যাহাতে মমতার উদয় হয়, দিগম্বরের দেহেও 
ষে প্রবেশ করে, সেই ছূর্জয় পরিগ্রহকে পরাভূত করিয়া মুমুন্ 
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সংসার-বিজয়োৎসব আনন্দ উপভোগ করিতে পারে । সার্বভৌম 
বৃপতির সম্মুখবর্তী হওয়।র ন্যায় অমানিত্ব প্রভৃতি গুণ-রাজগণ 
যথার্থজ্ঞান উপহার লইয়া! তাহার সমীপে আগমন পূর্র্বক 
আত্মীয়ের হ্যায় অবস্থান করে । প্রবৃত্তির রাজপথে শোভাযাত্র। 
বাহির হইলে জাগ্রদাদি অবস্থা স্বরূপ স্ত্রীলোকেরা নিজেদের স্খ- 
দ্বারা তাহার নির্মগ্থছন করে। বিবেক-সর্দার জ্ঞানের ধনুক ধারণ 
পূর্বক দৃশ্য জগতের লোকের ভীড় ঠেলিরা রাস্তা করিয়। দেয়। 
যোগভূমিকা স্ত্রী তাহার আরাত্রিকের নিমিত্ত টাড়াইয়া থাকে । 
তখন খদ্ধি, সিদ্ধি ও বহু লাভ হয়। পুষ্পবর্ষণে অভিষেক হয় । 
ব্রন্মেকতা কাছে আসিলে ত্রিলোক আনন্দে উচ্ছলিত বোধ হয়। 
হে ধনপ্জীয়, এই অবস্থায় শত্রু মিত্র তুলনার বুদ্ধিও থাকে না। 
আমার বলিয়া অভিমান করিবার বস্তও পৃথক থাকে না। 
অদ্বিতীয় ভাবে সমগ্র সংসার জড়িত করিয়া মমতাকে সে 
চিরতরে বিদায় দেয়। নিখিল শক্র পরাভূত করিয়া তাহার 
যোগাশ্ব শাস্তভাবে দণ্ডায়মান হয় । তখন সেই ব্যক্তি বৈরাগ্য 
কবচও কিঞ্চিৎ শ্রথ করিয়া দেয় ৷ ধ্যান খড়গে আঘাত করিবার 
কেহ থাকে না বলিয়া উহা ধারণের বৃত্তিও সম্কুচিত করে । রোগ 
দুর করিয়া রসায়ন নিজেও থাকে না। তাহার অবস্থাও সেইরূপ ৷ 
ধাবমান ব্যক্তি দাড়াইবার স্থান পাইলে অগ্রসর হয় না__ব্রদ্দের 
সাশীপ্য প্রাপ্তিতেও অভ্যাসের বেগ বন্ধ হইয়া যায়। মহাসাগরে 
মিলিত গঙ্গার বেগ থাকে না-কামিনী পতির সমীপবত্তিনী 
হইয়া শাস্তভাব ধারণ করে। ফল হইলে কদলীবৃক্ষের বৃদ্ধি 
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বন্ধ হয়। স্ব গ্রামে পৌছিলে পথ চলা শেষ হয়। মুমুক্ষু আতব- 
সাক্ষাৎকার লাভ করিলে সাধনশস্ত্র--রাখিয়া দেয়। ব্রহ্গের 
এঁক্য লাভ হইলে সাধন থাকে না। বৈরাগ্যের সন্ধ্যা, 
জ্ঞানাভ্যাসের বৃদ্ধাবস্থা ও যোগবলের পরিণাম দশায় সে 
ব্রদ্মৈক্যের যোগ্য হয় । চতুর্্শীতে পৃণিমা হইতে চন্দ্রালোক কিছু 
কমথাকে। এক আনা মিশ্রিত ব্বর্ণের উজ্জ্বলতা খাঁটি স্বর্ণের 
সমীপে অল্পতর। সমুদ্র ও গঙ্গা উভয়তঃ জল হইলেও গল্গা বেগবতী 
আর সমুদ্র নিশ্ল। ব্রহ্ম ও ব্রদ্ষৈক্য যোগ্যতায় সেইরূপ 
প্রভেদ। শাস্তির সহযোগে মুযুক্ষু এই অবস্থা লাভ করে। 
ব্রহ্ম না হইয়াও ব্রন্মত্বের অন্ুভূতিই ব্রন্ষেক্য যোগ্যতা ॥ ৫৩ ॥ 


ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাঞ্ষতি | 

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মণ্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ ৫৪ ॥ 

হে পাণগুব, এই যোগ্যতায় সে আত্মজ্ঞানের প্রসন্নতা পায়। 
রন্ধনের পর অগ্নি নিব্বাপিত হইলে তাপ উপশমে পক দ্রব্যের 
আন্বাদন লাভ হয় । শরতকালে জোয়ার ভাটা ছাড়িয়া গঙ্গা শাস্ত 
হয়। সঙ্গীত থামিবার সহিত যন্ত্র, তবলা, তানপুরা প্রভৃতিও 
থামিয়া শুধু “বাহবা থাকিয়া যায়। আত্মজ্ঞানের উদ্ভম জনিত 
শ্রম যে অবস্থায় থামিয়া যায়, উহারই নাম আত্মজ্ঞান প্রসন্নতা । 
হে মহামতি, উপযুক্ত ব্যক্তিই পূর্বোক্ত দশার উপভোগ করে। 
তখন মমতা বুদ্ধিতে অপ্রাপ্ত বিনষ্ট বস্তর জন্য শোক ও কোন 
বসন্ত প্রাপ্তির ইচ্ছা দূর হইয়া যায়, এঁক্য ভাবই অবশিষ্ট 
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থাকে । স্ূর্য্যোদয় মাত্র নক্ষত্রের প্রভা নষ্ট হয়, আত্মান্থভবে 
পঞ্চমহাভূতব্যক্ত বিষয় জগৎ দূর করিয়া সে কেবল শূন্যতার 
দর্শন করে। বিপরীত জ্ঞানের হেতু জাগ্রৎ ও স্বপ্ন সুঘুপ্তির 
অজ্ঞানে লয় পায় । জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত অব্যক্তও অল্পতর অনুভূত 
হইয়া পূর্ণজ্ঞানোদয়ে উহা! সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যায়। 
ভোজন কালে ক্ষুধ! ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হয়, তৃপ্তির সহিত উহা 
সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয় । চলিতে চলিতে পথ অতিবাহিত হয়, 
গম্তব্যস্থানে পে ছিলে উহা! শেষ হয়! জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
তক্দ্রালস ছুটিয়া যায়; বৃদ্ধি সমাপ্তির সহিত চন্দ্র পুর্ণতাপ্রাপ্ত 
হয়, শুক্লপক্ষও শেষ হয়। জ্ঞেয় বিষয় গ্রাসপূবর্বক জ্ঞানের সহিত 
আমাতে মিলিত হইলে অজ্ঞান ধ্বংস হয়। কক্পান্তে নদী ও 
সমুদ্রের পার্থক্য থাকে না। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জলমগ্র হইয়া 
যায়। ঘট পটাদির নাশে আকাশই সর্বত্র থাকে । ইন্ধন জ্বলিয়া 
অগ্নিই অবশিষ্ট থাকে । অলঙ্কার অগ্নি তাপে গলাইলে নামরূপ 
লোপ পাইয়া শুধু স্বর্ণ ই থাকে । জাগরণে স্বপ্ন দূর হইয়া শুধু 
দ্রষ্টাই থাকে । সেইরূপ পুরব্বোক্ত পুরুষ আমাকে ভিন্ন আর 
কিছুর অস্তিত্ব দেখে না। এই প্রকারে সে আমার চতুর্থ 
প্রকারের ভক্তি লাভ করে। আর্ত, অর্থার্থী ও জিজ্ঞাস যে 
রীতিতে আমাকে ভক্তি করে উহাদের তুলনায় ইহাকে চতুর্থ 
ভক্তি বলিলাম । অন্যথা ইহাকে তৃতীয় ; চতুর্থ বা অস্তিম কিছুই 
বল! যায় না। ব্রহ্ষস্থিতিরই নাম ভক্তি। বিভিন্ন বিষয়ে 
যথাযোগ্য রুচি উৎপাদন পুবর্বক তত্বত্বস্তর জ্ঞান সম্পাদক অখণ্ড 
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প্রকাশ আমাকে যে যেভাবে বা বস্তরূপে দর্শন করিতে ইচ্ছা 
করে তাহাকে সেই ভাবে দেখাই । স্বপ্সের দেখা না দেখা দ্রষ্টার 
অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে । তদ্রুপ যাহার প্রকাশে বিশ্বের 
উৎপত্তি ও লয় নির্ভর করে, আমার সেই স্বাভাবিক প্রকাশকে 
ভক্তি বলি। আর্তের হৃদয়ে ভক্তি ইচ্ছারূপে যে বস্তুর অপেক্ষা 
করে উহাও আমি | জিজ্ঞান্ুর ভক্তি ও জিজ্ঞান্তরূপে আমাকেই 
প্রকাশ করে। হে অর্জুন, অর্থ প্রাপ্তির ইচ্ছায় আমাকেই 
অর্থনামে অভিহিত করিয়া তাহার অন্ুসরণ করে । অজ্ঞানীর 
ভক্তি সর্ধবসাক্ষী আমাকে দৃশ্যরূপে বর্ণনা করে। দর্পণে মুখ 
দেখায় সেখানে দ্বিতীয়ত্ব দর্পণণের হেতু উহ] মিথ্যা । চন্দ্রকে ছুই 
দেখিবার হেতু চক্ষুরোগ । আমিই সর্বত্র নিজে নিজেকে 
দেখিতেছি। মিথ্যা দৃশ্য পদার্থ অজ্ঞান প্রন্থত। চতুর্থ ভক্তের 
সেই অজ্ঞান থাকে না। বিন্বে প্রতিবিষ্বের হ্যায় _সাক্ষিরূপতা 
আমার স্বরূপে লীন হয় । ন্বর্ণ মিশ্রিত হইলেও স্বর্ণ__মিশ্রণাংশ 
পুথক্‌ করিলে উহা শুদ্ধ স্বর্ণ । পুণিমার পুবের্বও চন্দ্রের কল 
থাকে । পুৃণিমায় পূর্ণতা হয়। যথার্থতঃ আমাকে দেখিলেও 
দৃশ্যরূপে অজ্ঞানের নিমিত্ত পুথক্‌ দর্শন হয়। দৃশ্যত্ব লয় পাইলে 
মত্ব্বরূপ প্রাপ্তি। হে পার্থ, এই নিমিত্ত দৃশ্যপথের অন্তরালে 
স্থিত ভক্তিযোগকে আমি চতুর্থ বলিয়াছি ॥ ৫৪ ॥ 


ভক্ত্য। মীমভিজানাতি যাঁবান্‌ ষশ্চাম্মি তত্বতঃ | 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরমূ ॥ ৫৫॥ 
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জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি দ্বারা ভক্ত আমার সহিত এঁক্য লাভ 
পুরর্বক মদ্ত্রপতা লাভ করে, ইহা৷ শুনিয়াছ? হে কপিধ্বজ, 
সপ্তম অধ্যায়ে আমি বাহু তুলিয়া বলিয়াছি, জ্ঞানী আমার 
আত্মা। এই ভক্তিযোগ অতি উত্তম বলিয়া! কল্পারস্তে উহা 
আমি শ্রীমদৃূভাগবতের মধ্য দিয়া ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছি । 
জ্ঞানী ইহাকে আত্মজ্ঞান বলে। শিবোপাসক ইহাকে শক্তি 
বলে। আমি উহাকে স্ব-ভক্তি বলি। কর্্মযোগী মদ্রপতা লাভ 
করিবার সময় এই ভক্তি ফল লাভ করিলে জগন্ময় আমাকেই 
দেখে । তখন বেরাগ্য বিবেকের সহিত মায়া বন্ধন মোক্ষে লয় 
পায়। বৃত্তি নিবৃত্তির সহিত বিলীন হয়। ত্বং পদের সহিত 
তৎপদও লয় পায়। চারিটি মহাভূতকে গ্রাস করিয়া আকাশের 
হ্যায় সাধ্য সাধন বিলীন হইয়া আমাতে অবস্থান করে। তখন 
একমাত্র আমারই অনুভব হয় । সমুদ্রে মিলিত হইলেও গঙ্গা পৃথক্‌ 
শোভা পায়। তদ্রুপ ভক্ত আমাতে মিলিয়াও আমাকে উপভোগ 
করে। একটি দর্পণকে উজ্জ্বলতর অপর দর্পণ দেখাইবার 
হ্যায় তখন মদন্ুভব সুখ । দর্পণ পৃথক্‌ করিলে মুন্তি দর্শন বন্ধ 
হইয়া শুধু দ্রষ্টা নিজে দৃশ্যত্ব অনুভব করে। স্বপ্ন-ভঙ্গে দ্বৈত- 
ভিন্নও স্বপ্ন দৃষ্টির সুখান্ুভব হয়। যদি বল একরূপ হইলে 
উপভোগ কিরূপে সম্ভব? তত্রত্তরে বলি শব্দ দ্বারাই শব 
উচ্চারিত হয়। তোমাদের গ্রামে স্ধ্য দর্শনের নিমিত্ত কি 
প্রদীপের সহায়তার প্রয়োজন হয়'? আকাশ ধারণ করিবার 
নিমিত্ত মণ্ডপ নিম্মীণের প্রয়োজন হয় না। রাজত্ব প্রাপ্তি ভিন্ন 
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রাজনুখান্থভব অসম্ভব! অন্ধকার হ্র্ধ্যকে আলিঙ্গন করিতে 
পারে না। আকাশের ন্যায় ব্যাপক না হইলে ,আকাশের 
ব্যাপকতা কিরূপে জানিবে? গুঞ্জার অলঙ্কার রত্বালঙ্কারের 
শোভা প্রকাশ করিতে পারে? অতএব মদ্রেপতা লাভ না 
করিলে আমার জ্ঞানলাভই অসম্ভব মদ্ভক্তি ত আরও দুরের 
কথা । তরুণাঙ্গীর তারুণ্য উপভোগের ন্যায় কর্্মযোগী মদ্রপতায় 
আমাকে উপভোগ করে | তরঙ্গ সব্বতঃ জলকে চুম্বন করে । প্রভা 
বিদ্বের সর্বাঙ্গ প্রকাশ করে । শুহ্যতা আকাশে সর্ধব্যাপক। 
মত্স্বরূপতা লাভ করিলে কোন ক্রিয়া বিনাও সেই ব্যক্তি আমার 
ভজন করে । স্বর্ণের ঘনতা ন্বর্ণকেই প্রাপ্ত হয়। চন্দনের 
স্ৃবাস চন্দনকেই সেবা করে । চন্দ্রিকা চন্দ্রে অন্ুরক্ত । অদ্বৈত 
স্থিতিতে ক্রিয়া না থাকিলেও ভক্তি হইতে পারে। ইহা 
শুধু অন্থুভব যোগ্য । শব্দদ্বারা প্রকাশের অযোগ্য । প্রারন্ধ 
কর্মান্ুসারে সেই ব্যক্তি যাহা বলেঃ উহাই আমার অহ্বান । আর 
তাহাতেই আমার উত্তর-দান। বক্তার নিজের সহিত দেখা 
হইলে বক্তব্য শেষ হইয়! যায়। সেষদি চুপ করিয়া থাকে, 
উহাই আমার উৎকৃষ্ট স্ততি। কিছু বলিতেই আমার অন্ু- 
ভূতিতে সে মৌনী হয় আর উহাতেই আমার স্তব পুর্ণ হয় । 

হে কিরীটি, বুদ্ধির দৃষ্টিতে কিছু দর্শনের চেষ্টা করিলে 
দর্শন ক্রিয়া দৃশ্য বস্র লোপ সাধন করে এবং দ্রষ্টার" 
স্বরূপ পরিচয় করাইয়া দেয়। দর্শন ব্যাপারের পুর্বে 
প্রতিবিসশ্বিত দ্রষ্টার দর্পণস্থিত রূপ দৃষ্টিমাত্র দেখা যায়। দৃশ্য 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৭৭১ 


লোপ হইয়া দ্রষ্টায় প্রবেশ করিলে একতা মাত্র থাকে বলিয়া 
রষ্টত্ব থাকে না। স্বপ্রদৃষ্ট প্রিয় আলিঙ্গনের সময় প্রিয় কেহ 
কাছে থাকে না। উহা জাগ্রত অবস্থায় বুঝা যায়। প্রজ্লিত 
ইন্ধন ঘর্ষণে যে স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, উহাতে কান্ঠ ও অগ্নির দ্বৈত 
নাশ হইয়া শুধু অগ্রির অদ্বৈত সন্বাই অনুভব হয়। প্রতিবিশ্ব 
নাশে স্ুর্য্যের প্রতিবিষ্ব অপেক্ষিত বিশ্বত্ব লয় পায়। স্ন্য্য 
অন্ধকারকে প্রকাশ করে, প্রকাশ্য বস্তু না থাকিলে তাহার 
প্রকাশকত! থাকে না। সেইবপ দৃশ্য সন্বন্ধী রষ্টত্ব মদ্রপতা 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায়। দেখা ও না দেখা, এইরূপ 
অবস্থাই আমার দর্শন । হে কিরীটি, ভক্ত এই দর্শনের অনুভূতি 
সর্বত্র দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অতীত দৃষ্টি দ্বারা সর্বদাই প্রাপ্ত হয়। 
আকাশকে ঠেলিয়া দিলে স্থানচ্যুত হয় না। সেই ভক্তও আমাতে 
অবস্থান করে কখনও চ্যুত হয় না। কল্পান্তে জলেই জলের সীমা 
উহা দ্বারাই প্রবাহের রোধ । ভক্তও সব্বতোভাবে মদ্ভাবে 
পূর্ণ থাকে । চরণ নিজেকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। অগ্নি 
নিজেকে জ্বালাইতে পারে না। জল জলকে স্নান করাইতে 
পারে না । মৎ স্বরূপ প্রাপ্তিতে ভক্তের গমনাগমন বন্ধ হইয়া 
যায়। উহাই অদ্বৈত-যাত্রা। জলের তরঙ্গ খুব বেগে চলিলেও 
ত্যাগ বা গ্রহণ জলেরই আশ্রয়ে। ভূমিতে তাহার কোন 
বাপার নাই। হে পাগুব, যেখানেই যাউক সর্ধত্রই জল 
বলিয়া তরঙ্গের একাত্মতার হামি হয় না। মদন্নৃভৃতির 
একাত্মতায় ভক্ত সর্বভাবে আমাতেই অবস্থান করে। দেহ 
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স্বভাবে যে কোন কর্মও সদ্ভাবেই অঙ্গীকার করে। হে 
পাগুব, সেই অবস্থায় কর্্ম বা কর্তা কিছু থাকে না, আমিই 
আমাকে দেখি । 

দর্পণ দর্পণকে দেখিলে উহাকে দর্শন, স্বর্ণদ্বারা স্বর্ণ মণ্ডিত 
হইলে উহাকে আবৃত ও প্রদীপ দ্বারা প্রদীপ প্রকাশিত হইলে 
প্রকাশ করা হইল বলা যায় না। সেইরূপ আমার কর্মান্ষ্ঠানকে 
কর্্ম বলা যায়না । কর্ম করিলেও যদি “কর্ম করে” এরূপ 
বলিবার সম্বযোগ না থাকে, তবে কর্ম করা না করা সমান। 
সমন্ত ক্রিয়া মতস্বরূপ হওয়ার ফলে যে অকর্তৃত্ব ঘটে উহাই 
আমার সঙ্কেত পুক্জা। হে কপিধবজ, কর্ম অনুষ্ঠিত হইলেও 
অকর্্মের হ্যায়, উহা দ্বারাই সে আমার মহাপুজা সম্পাদন করে । 
সে যাহা বলে উহাই আমার স্তুতি, যাহ দেখে উহাই আমার 
দর্শন, তাহার গমনই অদ্বিতীয় আমার বিজয় যাত্রা । তাহার 
কর্ম আমার পুজা, কল্পনা আমার জপ, শিদ্রা আমার সমাধি । 
কন্কণ স্বণণ হইতে পৃথক্‌ নয়। সে ভক্তিযোগ বলে আমা হইতে 
পৃথক নয় । জলে তরঙ্গ: কর্ূরে সুগন্ধ, রত্তে প্রভা, তস্ততে বস্ত্র 
ও মৃত্তিকায় ঘটের হ্যায় সে আমার সহিত এক হইয়া থাকে । এই 
অনন্যসিদ্ধা ভক্তিদ্বারা দৃশ্যমাত্রে আমারই দর্শন হয় । জাগ্রদাদি 
অবস্থাত্রয়ে, উপাধি ও উপাধিযুক্ত রূপে, ভাব ও অভাবে সব্বত্র 
সে “আমি দ্রষ্ঠা' এই জ্ঞানে আত্মান্ভবানন্দে নৃত্য করিতে থাকে । 
সর্পে আভাস দূর হইলে রজ্জুর জ্ঞানে বুঝা যায়ঃ উহ পূর্বাপর 
রজ্জুই । অলঙ্কার গলাইলে বুঝা যায়, উহাতে অলঙ্কারত্ব এক 
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রতিও ছিল না । তরঙ্গ জল ভিন্ন অপর বস্তুর মিলনে সেই আকার 
ধারণ করে না! জাগ্রদ্দশায় স্বপ্নজ দৃশ্য লোপ পায়। সেই- 
প্রকার পূর্বোক্ত ব্যক্তি এই সংসারে জ্ঞেয় বস্তর অনুভূতি ভিন্ন 
আর কিছু দেখে না। সে জানে (আমি অজ, জরারহিত, 
অক্ষয়, অক্ষর, অপুর» অপার আনন্দময়, অচল, অচ্যত, 
অনস্তঃ অদ্বিতীয়, আছ্য, অব্যক্ত, ব্যক্ত, ঈশ্য, ঈশ্বর, অনাদি, 
অমৃত, অভয়, আধার, আধেয়। সব্বেশ্বর, স্বভাব সিদ্ধ, 
সব্ব, সর্ববগত, সব্বাতীত, নূতন, পুরাণ, শুন্য, পূর্ণ, স্ুুল, 
পরমাণু, ক্রিয়ারহিত, এক, অসঙ্গ, অশোক, ব্যাপ্য, ব্যাপক, 
পুরুষোত্তম, অশবা, শ্রবণরহিত, অরূপ, অগোত্র, সম, স্বতন্ত্র ও 
পরব্রহ্ম । ) এই ভাবে অদ্বিতীয় আমাকে আত্মারূপে জানিয়া 
অদ্বৈতভক্তিযোগে মদ্বিষয়ে তত্বজ্ঞান লাভ করে ! নিদ্রাভঙ্গে 
্প্নদৃষ্ট বস্ত সমূহের একত্ব অবশিষ্ট থাকে । সেই ব্যক্তিও এক 
আমাকেই জানে । সুর্য্যোদয়ে নিখিল বিশ্ব এক আলোকে 
উদ্তাসিত হয় । সেই ব্যক্তিও অভেদ দর্শন করে । জ্ঞেয় বস্ত্র 
লোপে জ্ঞান-কলাকেও মতস্বরূপে জানিয়া সে কৃতার্থ হয়। ছ্বেত 
বা অদ্বৈতৈর পরে এক আমিই রহিলাম এই জ্ঞান লাভ 
করিয়া করিয়া উহাও আত্মান্ুভবে লীন হইয়। যায়। অলঙ্কার 
দেখামাত্র না গলাইলেও উহার মূল স্বর্ণের জ্বীন হয়। 
জাগ্রদ্দমশায়ও সেই ব্যক্তি আমার জ্ঞান লাভ করে । লবণজলে- 
মিশ্রিত দশায়ও জলের ক্ষারত্ব থাকে' জলর্প ধ্বংসে লবণের 
জল হওয়া শেষ হইয়া যায়। পুর্বোক্ত মদ্রপতার ভাবে 
৪৯ 
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আত্মান্থীভব আনন্দে মিলিত হইয়৷ সে আমাতে প্রবেশ করে। 
তন্তাব নষ্ট হইলে মন্তাবও থাকে না। তখন “যুদ্মৎ অস্মৎ” 
প্রত্যয়ের অগোচর ন্বরূপ অবস্থান করে । কর্পুর শেষ হইলে 
অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় । : তখন শুধু শৃন্যই অবশিষ্ট থাকে । এক 
হইতে এক হরণ করিলে শুন্তই অবশিষ্ট থাকে । সেইরূপ ভাব 
ও অভাবের শেষ আমিই থাকি । ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বরাদি' শব 
ব্যবহারের ইচ্ছা তখন থাকে না। নাই বলিবারও অবকাশ 
থাকে না। নিঃশবতা-_বিনা বাক্যে ভাব প্রকাশ, জ্ঞান ও অজ্ঞান 
ভিন্ন জ্ঞান এইরাপ দ্বন্বাতীত অবস্থা হয় । জ্ঞানই তখন জ্ঞানকে 
জানে । আনন্দই আনন্দ গ্রহণ করে । স্ুখই সুখ ভোগ করে । 
লাভই লাভ করে। প্রকাশ আলোককে আলিঙন করে। 
বিস্ময় আশ্চর্য্য সমুদ্রে মগ্ন হয়। তখন শম শান্ত হয়, বিশ্রান্তি 
বিশ্রাম লাভ করে, অক্নুভব অনুভূতিতে উন্নত হইয়া যায়। 
কর্মযোগের অঙ্কুর সেবাদ্বারাও পুর্বধোক্ত পুরুষ আত্মময় ফল 
লাভ করে। হে কিরীটি, ভক্ত আমাকে আত্মসমর্পণ পুর্বর্ক 
কর্মঘোগ মুকুটমণি জ্ঞানম্বরূপ আমার স্বরূপত৷ লাভ করে অথবা 
কর্মযোগ মন্দিরের মোক্ষ কলসীর উপর বিস্তীর্ণ আকাশের 
খরূপতা প্রাপ্ত হয়। সংসার কাননে কর্মযোগ সরল পথ 
উহাদ্বারা সে আমার এঁক্যতার গ্রামে পোৌছিয়া থাকে । কর্্মযোগ 
প্রবাহে ভক্তিময়ী চিদ্গঙ্গা আত্মানন্দ সমুদ্রে মিলিত হয় । হে 
মন্ধর্ভি, কর্ম যোগের মহিমা! এত ! এই নিমিত্ত বারংবার সেই 
উপদেশই করিতেছি । দেশ, কাল ব৷ পদার্থাদির সাধনে আমাকে 
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পাওয়া যায় না। আমি সকলেরই যথা সব্বন্ষ । এই নিমিত্ত 
অধিক আয়াসের9 প্রয়োজন নাই। কর্্মযোগ দ্বারা আমাকে 
পাইতে পার। গুরু শিষ্যের যে পার্থক্য বর্ণনা, উহা! শুধু 
আমাকে লাভ করিবার রীতি জানিবার নিমিত্ত। পৃথিবীর 
বুকে দ্রব্য আছে, কাষ্ঠে অগ্নি আছে, বাঁটে দুগ্ধ আছে, উহ 
পাইবার উপায় গ্রহণ করিতে হয়। সেইরূপ যদিও আমি সিদ্ধ 
পদার্থ চিরকাল আছি, তথাপি আমাকে পাইবার উপায় গ্রহণ 
প্রয়োজন । কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে, ফল প্রাপ্তির বর্ণনার 
পর পুনরায় উপায়ের কথা উঠিল কেন? তাহার অভিপ্রায় এই 
যে, অন্য শাস্ত্রের উপায় অনুভবসিদ্ধ নয় ৷ কিন্তু গীতার্থ বিচারেই 
যে মোক্ষ প্রাপ্তি ইহা অনুভব সিদ্ধ, বায়ুদ্বারা মেঘ দূর হইয়া যায়, 
কিন্তু সূর্যকে স্পর্শ করিতে পারে না। হাত দিয়া শৈবাল দূর 
করা যায়, জল তৈরী করা যায় না। শাস্ত্রদ্ধারা আত্মান্থভবের 
প্রতিবন্ধক অবিদ্যা নষ্ট করিলে নির্মল আত্মা ত্বয়ং প্রকাশিত 
হয়। নিখিল শাস্ত্র অবিদ্ভা ধ্বংসের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ; 
কিন্তু কেহ আত্মান্ভব প্রদানে সমর্থ নয়। অধ্যাত্মশাস্ত 
যে সত্য নিদ্ধারণ করে, তাহার আশ্রয় এই গীতা। 
পূর্বদিকে প্রকাশিত স্র্য্যদ্বারাই সকলদিক্‌ প্রকাশিত হয়, 
সেইরূপ গীতা শান্ত্রমহারাজ দ্বারাই সকল শাস্ত্র কৃতার্থ হইয়াছে । 
পূর্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে আত্মান্ভৃতির উপায় বহু বিস্তার পুর্ব্বক- 
বণিত হইলেও শিষ্য একবার শ্ররণ মাত্র উহা! হৃদয়ে ধারণ 
করিতে পারিবে কিনা এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃপা পূর্বক উহাই 
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দ্বিতীয়বার সংক্ষেপে অর্জুনের প্রতি উপদেশ করিতেছেন । 
গীতাশাস্ত্রও সমান্তির দিকে আসিতেছে, এইহেতু প্রসঙ্গত: 
আছ্স্ত একার্থতারও প্রতি পাদন করিতেছেন। এই গ্রন্থের 
মধ্যভাগে বিভিন্ন অধিকারের বর্ণনা বিবিধ সিদ্ধান্ত: প্রকাশিত 
হইয়াছে । হয় ত কেহ উহাদের পূর্বাপর তাৎপর্য বুঝিতে 
না পারিয়া মনে করিবে গীতা এই প্রকার পরস্পর বিরোধী 
সিদ্ধান্তই জংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক 
মহাসিদ্ধান্তের অন্তর্গত করিয়া অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ 
ভাবে বর্ণনা পূর্বক আরব্ধ গ্রন্থের উপসংহার করিতেছেন। 
অবিদ্ভানাশই এই গ্রন্থের ভূমিকা । মোক্ষসম্পাদনই, উহার 
ফল। আর এই ভ্বইএর সাধন জ্ঞান। বিবিধ প্রকারে এই 
সিদ্ধান্তই এই গ্রন্থে বণিত হইয়াছে, উহাই পুনরায় সংক্ষেপে 
বর্ণনার উদ্দেশ্যে সাধ্য বস্ত প্রাপ্তির পরও শ্রীকৃষ্ণ উপায়ের কথ 
বলিতেছেন ॥ ৫৫ ॥ 


সর্বকন্মাণ্যপি সদ? কুর্ববাশৌমদ্ব্যপীশ্রয়ঃ | 

মত্প্রসাদাদবাণ্োৌতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌ ॥ ৫৬ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_কর্্ম যোগীও নিষ্ঠা্বারা আমার সহিত 
মিলিত হয়। স্বকর্্ম নির্মল-কুস্থমে পুজ! পুর্বক আমার জ্ঞান 
নিষ্ঠা লাভ করে । জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে পরম ভক্তি উল্লসিত 
হয়, তখন আমার সহিত মিলিত হইয়া সাধক সুখী হয়। বিশ্ব, 
প্রকাশক আমাকে সর্ধরূপে ভজন করিলে কি অবস্থা হয় শ্রবণ 
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কর। লবণ নিজের প্রতিবন্ধক ছাড়িয়া জলের আশ্রয় লইলে, 
বায়ু সব্ধবত্র ভ্রমণ পুব্বক নিশ্চল হইয়া আকাশে অবস্থান করিলে, 
যে অবস্থা--সেইরূপ কায়, মন ও বাক্যে আমার আশ্রয় গ্রহণ 
করিলে সেই ব্যক্তি কখনও নিষিদ্ধ কর্ম করিলেও দোষের হয় 
না। গঙ্গার মিলনে নালা ও মহানদী সম ভাবই ধারণ করে। 
আমার জ্ঞানে তাহারও শুভ বা অশুভ কর্ম সমভাব ধারণ করে । 
মলয় পর্বতের চন্দন ও সামান্য কাষ্ঠের বিচার যতক্ষণ উহারা 
অগ্নিতে দগ্ধ না হয়। স্পর্শ মণির সংযোগে সমভাব আনয়নের 
ূর্ব্ব পর্য্যস্তই স্বর্ণের নিকৃষ্টতা ও উতকর্ষের বিচার । এক আমিই 
সর্বত্র আছি ইহা দর্শনের পুবর্ব পধ্যস্ত পাপ ও পুণ্য কর্ন্মের 
বিচার । স্ুর্য্যের দেশে যাওয়ার পূরবেরেই রাত্রি ও দিনের 
পার্থক্য । হে কিরীটি, আমার প্রাপ্তিতে কন্মনাশ হইলে সে 
মাধুজ্য পদে আর হয়। তখন আমার দেশ, কাল ও স্বভাবের 
অতীত অক্ষয় অবিনাশী পদ লাভ হয়। হে পাগ্ুব, তাহার 
প্রতি আমার প্রসন্নতা হওয়ার ফলে অলভ্য আর কিছুই 
থাকে না ॥ ৫৬ ॥ 


চেতসা সর্ববকন্মীণি ময়ি সন্যস্য মৎপরঃ। 
বুদ্ধিযৌগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ ঘততং ভব ॥ ৫৭ ॥ 
হে ধনঞ্জয়, আমাতেই সকল কর্ন্ম সন্ন্যাস করা উচিত। তবে : 


বাহতঃ করিলেই চলিবে না। আত্ম বিচারে চিত্ত স্থির হয়। 
সেই বিচার বলে তুমি স্বয়ং কর্ণমুক্ত এবং সকলকন্্ম আমার 
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নির্মল স্বরূপে দেখিবে। কর্মের জন্মভূমির প্রকৃতি বহু দুরে 
যাইবে । রূপ বিনা ছায়া থাকে না। আত্মা বিনা প্রকৃতি 
থাকে না। প্রকৃতির নাশ হইলে অনায়াসে কারণ সহিত 
কর্্ম-সন্নযাস হইবে । কর্ম ধ্বংস হইলে কেবল আত্মা আমিই 
অবশিষ্ট থাকি । বুদ্ধির পবিভ্রতা সতী স্ত্রীর হ্যায় আমার 
অন্্গামিনী হওয়া চাই। অনন্যভাবে বুদ্ধি আমাতে প্রবিষ্ট 
হইলে চিত্ত অন্য বিষয় ত্যাগ পূর্বক আমারই ভজন করে। 
সর্বদা এই প্রকার যত্তবু পূর্বক বিষয় ত্যাগ ও আমাতে চিত্ত 
সংযোগ করা কর্তব্য ॥ ৫৭ ॥ র 


মচ্চিততঃ সর্ববহছুর্গাণি মৎ্প্রসাদীৎ তরিষ্মসি । 
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনজ্ক্যসি ॥ ৫৮ ॥ 


অনন্য সেবাদ্বার! চিত্ত মৎ স্বরূপের অন্বুসরণ করিলে বুঝিবে 
আমার পূর্ণ কৃপা হইয়াছে । উহাতে জন্মমৃত্যু সঙ্কুল ছুঃখময় 
সংসারও সুখময় হইবে। স্ূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে 
অন্ধকারের স্থান কোথায়? আমার কৃপায় জীবাংশ দূর হইলে 
সংসারের ভয় আর থাকে না। হে ধনঞ্জয়, তুমি আমার প্রসাদে 
সংসার পার হইবে । অহঙ্কারের বশে এই উপদেশ মনের 
কোণে ধারণ না করিলে তুমি নিত্যমুত্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ হইলেও 
বৃথ। দেহসম্বন্ধে আঘাত সহা করিবে । দেহ সম্বন্ধে আত্মঘাত 
হয়, কখনও ভোগের অন্ত হয় না। আমার উপদেশ শ্রবণ না 
করিলে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৮ ॥ 
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যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোত্ষ্য ইতি মন্যসে | 

মিখ্যেষ ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিস্ত্ীং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥ 

পথ্য যাহার ভাল লাগে না সেই রোগীর জ্বর বৃদ্ধি পায়। 
প্রদীপ যাহার ভাল লাগে না, সে অন্ধকারই বৃদ্ধি করে। 
বিবেকের দ্বেষ পূর্বক অহঙ্কার বৃদ্ধি করিয়া স্বমতান্ুসারে তুমি 
দেহকে “অর্জুন” শক্রকে “্ষজন” ও এই সংশ্রামকে “পাপাচরণ” 
এই তিন নাম দিয়াই । হে ধনঞ্জয়, হৃদয়ে যদিও দৃঢ় নিশ্চয় 
করিতেছ যুদ্ধ করিব নাঃ উহা কিন্তু তোমার ক্ষাত্রধর্ম্মের সম্মুখে 
বৃথা । আমি অর্জুন। ইহারা আমার আত্মীয়, ইহাদের বধ 
পাপাচরণ প্রভৃতি কথা মায়ার অতিরিক্ত সত্য নয়। স্বভাবতঃ 
তুমি যোদ্ধা, যুদ্ধের নিমিত্ত তোমার অস্ত্র তুলিয়া লওয়া কর্তব্য, 
অথবা যুদ্ধ ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করা উচিত? যুদ্ধ ত্যাগ সং্ষল্প 
বৃথা, লোকৃষ্টিতেই উহাকে ব্যবহারসিদ্ধ মানিয়া লওয়৷ যায় 
না। মনে যুদ্ধ ত্যাগের ইচ্ছা থাকিলেও প্রকৃতি তোমার 
সঙ্কল্পের বিরুদ্ধ আচরণ করাইবে ॥ ৫৯॥ 


স্বভীবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধ; স্বেন কম্্মণ] | 

কর্তূং নেচ্ছসি ষন্মোহাৎ করিষ্যস্তবশোহপি তৎ॥৬০॥ 

প্রবাহের বিপরীত দিকে উজান সাতার অনর্থক শ্রম। 
প্রবাহ সম্তরণকারীকে প্রবাহের দিকে টানিয়া লয় । ধান্য বীজে 
ধান্যাঙ্কুর হওয়াই স্বাভাবিক । হে প্রবুদ্ধ, প্রকৃতি তোমাকে 
ক্ষত্রিয় করিয়াছে, যুদ্ধ করিব না বলা বৃথা-_অবশ্যই তোমাকে 
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যুদ্ধ করিতে হইবে । হে পাণগ্ুব, শূরতা, তেজ, দক্ষতা প্রভৃতি 
স্বাভাবিক ক্ষত্রিয়গুণ তোমার জন্মগত । উহাদের অনুরূপ কর্্ম- 
ত্যাগ করিয়া তুমি নিন্ম হইতে পার না। গুণত্রয়ে আবদ্ধ 
বলিয়া অবশ্যই ক্ষত্রিয় কর্মে নিযুক্ত হইবে । জন্মমূল বিচার না 
করিয়া যুদ্ধ না করাই যদি তুমি স্থির করিয়া থাক, উহা, অসম্ভব | 
হস্তপদ আবদ্ধ ব্যক্তিও রথস্থ হইয়া দেশাস্তরে গমন করে । তুমি 
নিজে কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্থির থাকিলেও প্রকৃতি তোমাকে কর্ম 
করাইবে । গোগ্রহণের সময় উত্তর পলায়নপর হইলে তুমি যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলে কেন? ক্ষত্রিযন্ষভাবে অধুনাও তোমাকে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত করাইবে ৷ একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য পরাজিত করিয়াছিলে 
যে স্বভাবে, উহাতেই যুদ্ধ করাইবে। রোগী কি ভুগিতে চায়? 
দরিদ্র দারিদ্র্যের কামনা করে না। প্রারন্ধ-অন্ুসারে রোগ ও 
দরিদ্রতা । উহা ঈশ্বরের অধীন, অন্যথা হয় না। সেই ঈশ্বরও 
তোমার হৃদয়ে বসিয়া আছেন ॥ ৬০ ॥ 


ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি |, 

ভ্রাময়ন্‌ সর্ববভূতানি যন্ত্রীরঢ়ানি মায়য়া ॥৬১॥ 

নিখিল জীবের হৃদয়াকাশে তিনি জ্ঞানের সহজ কিরণ- 
সমুস্তাসিত করিয়া জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুন্তিতে বিপরীত জ্ঞান হইতে 
পথিককে রক্ষা করেন । জ্ঞ্েয় সরোবরে বিষয়ের কমল বিকাশ 
হইলে জীব ভ্রমরকে প্রলুব্ধ করিয়! সেই ঈশ্বর ভূঁতাহস্কার দ্বার 
আবৃত হইলে সর্বদা উল্লসিত নিজ মায়ার অন্তরালে দণ্ডায়মা, 
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হইয়া একাকী স্ত্র আকর্ষণপুর্বক বাহিরে চতুরশীতি লক্ষ 
ছায়াচিত্র সজ্জিত করেন । আব্রন্গ ক্ষুদ্রকীটের যোগ্যতা-অন্ুসারে 
দেহাকার প্রদর্শন করেন। যথাযোগ্য কোন দেহ প্রদশিত 
হইলে জীব উহাতেই আমি বলিয়া অভিমান করে । এই অহং 
বুদ্ধিতে জীব দেহে আর হয়। স্থৃত্র স্ুত্রাবদ্ধ, তৃণ তৃণবদ্ধ 
হওয়ার ন্যায়, স্বপ্রতিবিদ্দ দর্শনে বিভ্রান্ত বালকের হ্যায় দেহে 
আত্মবুদ্ধি করে ৷ দেহযন্ত্রে জীবকে উপবেশন করাইয়া ঈশ্বর 
পুব্ব কর্মন্ত্র আকর্ষণ করেন। তখন স্ব স্ব কর্্মানুসারে স্বতন্ত্র 
গতি হয়। বায়ুভরে তৃণের হ্যায় ঈশ্বরের আকর্ষণে জীব স্বর্গ ও 
নরকে ভ্রমণ করে । চুম্বকের আকর্ষণে ভ্রামিত লৌহ-খপণ্ডের ন্যায় 
ঈশ্বর সত্তায় জীবের কর্ম । চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের উচ্ছাস, চন্দ্রকান্ত 
মণির বিগলিত ভাব, কুমুদ বিকাশ ও চকোরের উল্লাসের হ্যায় 
যূল প্রকৃতির অধীন জীব বিবিধকন্্ম করে। উহার মুল হেতু 
হৃদয়স্থ ঈশ্বর ৷ অর্জনত্ব ছাড়িয়াও তোমার যে অহংবৃত্তি উহা 
ঈশ্বরের তাত্বিক রূপ । অতএব নিশ্চয় জানিও তিনি প্রকৃতিতে 
প্রবৃত্ত করাইয়া যুদ্ধে বিরত হইলেও তোমাকে যুদ্ধ করাইবে। 
ঈশ্বর প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ করেন । প্রকৃতি যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত 
করে। এখন করা বা না করা প্রকৃতিকে সমর্পণ কর । প্রকৃতি 
হৃদয়স্থ ঈশ্বরের অধীন ॥ ৬১ ॥ 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত । 
তৎ্প্রসাদাৎ পরা শীন্তিং স্থানং প্রাপাস্তসি 
শাশ্বতম্‌ ॥৬২॥ 
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তুমি অহংকার, কায়, মন, বাক্য, অর্পণ পূর্র্বক সমুদ্রে গঙ্গার 
হ্যায় ঈশ্বরের শরণাগত হও । তাহার কৃপায় তুমি সর্ববিষয়ের 
উপশাস্তির পতি হইয়া আত্মানন্দে স্বরূপে অভিরমিত হইবে । 
উৎপত্তির মুল, বিশ্রান্তির আশ্রয়, অনুভূতির পরমান্ুভব 
লম্্ীনাথ বলিলেন- পার্থ, সেই অক্ষয় স্বাত্মপদে স্বারাজ্য লাভ 
করিবে ॥ ৬২ ॥ 


ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ গুহাতরং ময়! | 
বিস্ৃশ্যৈতদশেষেণ ঘথেচ্ছসি তথ! কুরু ॥৬৩। 


গীতা বেদের সার। ইহাতে আত্মাকে করতলগত রত্রের 
হ্যায় দর্শন করা যায়। বেদান্ত জ্ঞান বলিয়া যাহার মহিমা কীর্তন 
করে-_সংসারে যাহার স্ুকীত্তি প্রতিষ্টিত, বুদ্ধি প্রভৃতির উদ্ভাসক, 
যাহার উদয়মাত্র সর্ধ্বদ্রষ্টার দর্শন হয়-_সেই আত্মজ্ঞান আমার 
গুপ্ত সম্পদ । তোমাকে পর ভাবিয়া ইহা গুপ্ত রাখি নাই, । 
কৃপাপুরর্বক তোমাকে উহ দিয়াছি। উহা! বালকের প্রতি স্েহমৃগ্ধ 
মাতার প্রেমময় ক্তোক বাক্য মনে করিও না। আকাশকে 
বিগলিত করে, অমৃতের বন্ধল তুলিয়া ফেলে এরূপ দিব্যভাব 
উৎপাদক দিব্য উপদেশ-_যাহার তুলনায় ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় 
উহা! বিচারপূর্বক তোমাকে উপদেশ করিয়াছি । সেই জ্ঞানদ্বারা 
সূর্য্যও অঞ্জন ব্যবহার করিতে পারে । এখন কর্তব্য বিচারপুবর্বক 
কর্মে প্রবৃত্ত হও। প্রীকষ্ণবাক্য শ্রবণে অর্জন মৌন ভাবে 
রহিলেন । দেখিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন-_তুমি বঞ্চক নও | 
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ককধার্তত ব্যক্তি চাহিয়া খাইতে লঙ্জিত হইয়া পরিবেশন কর্তাকে 
প্রতি-নিবৃত্ত করিলে ক্ষুধার কষ্টের নিমিত্ত তাহাকে দোষ দেওয়। 
যায়না । ভোজনকারীরই দোষ । সর্বজ্ঞ গুরু পাইয়াও শিষ্য 
লজ্জায় আত্মজ্ঞান সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা না করিলে আত্ম-বঞ্চনা করা 
হয়। বঞ্চনার দোষভাগী হইয়া সে আত্মস্বরূপে বঞ্চিত হয় । হে 
ধনপ্য়, তোমার মৌনতায় বুঝিতেছি পুনরায় পুবেরাক্ত জ্ঞানের 
সার উপদেশ শ্রবণের ইচ্ছা হইয়াছে । অর্জুন বলিলেন-_ 
আপনি আমার অন্তর্য্যামী । হে গুরু, অধিক বলা বৃথা । আপনি 
ভিন্ন পরিজ্ঞাতা আর কে 1-_সকলই জ্ঞেয়, এক আপনি জ্ঞাতা । 
ূর্ঘ্যকে সূর্য্য বলিয়৷ স্তরতির প্রয়োজন কি?- শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 
তুমি যাহা বলিলে উহা কি অল্প স্তুতি হইল ?-তবে শ্রবণ 
কর ॥ ৬৩ ॥ 


সর্ববগুহাতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 

ইঞ্টোহসি মে দৃট়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥৬৪॥ 

সাবধান হইয়া পুনরায় আমার নিষ্মল বাক্য শ্রবণ কর। 
উহা] বলিবার বিষয় নয়, বলাও স্বকঠিন- শ্রবণের বিষয় নয়, 
শ্রবণও কঠিন। তোমার সৌভাগ্য উদয় হইয়াছে, কচ্ছপীর চিন্তা 
শক্তিই শাবকের পোষণ করে । চাতকের নিমিত্ই আকাশ 
মেঘপুর্ণ হয়। ব্যবহার ভিন্নও ভাগ্যোদয়ে ফল প্রাপ্তি, দৈবান্ুকুল 
হইলে সকলই সম্ভব । যে রহস্য বর্ণন করিতেছি, উহা কেবল 
দ্বৈতাতীত একতার ভূমিতেই লাভ করা যায়। হে প্রিয়তম» 
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নিফাম প্রেমের বিষয় এক আত্মাই। দর্পণ পরিষ্কার করা 
দর্পণের নিমিত্ত নয়। উহা নিজের মুখ দেখাইবারই জন্য । 
সেইরূপ তোমাকে অবলম্বন করিয়া আমি নিজের সুখেই 
বলিতেছি। তোমাতে আমাতে দ্বৈত-ভাব নাই। জীবরূপ 
তোমাতে এইহেতু আত্মতত্ব প্রকাশ করিতেছি । একনিষ্ঠ ভাব 
আমার ব্যসন। লবণ সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া জলে 
মিশ্রিত হয়। তুমিও যখন কিছু গোপন না রাখিয়া আমাতে 
মিলিত হইয়া, আমিই বা কেন গোপন করিব ?__অতএব 
আমার পরম গোপনীয় নিম্মল উপদেশ শ্রবণ কর ॥৬৪॥ 


মন্মনা ভব মন্তক্তোমদ্যাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিযোহসি মে ॥৬৫॥ 


হে বীর, তোমার, অন্তর্বাহো আমাকেই রাখ । আকাশে 
বায়ুর হ্যায় সর্বকালে সর্বকর্ম্দে আমাতে মিলিত হইয়া থাক। 
মনের নিমিত্ত আমাকে লও । শ্রবণের নিমিত্ত আমার গুণ শ্রবণ 
কর। কামুকের অভিলষিত স্ত্রীর প্রতি যে দৃষ্টি সেইরূপ প্রীতি 
লইয়া জ্ঞান-নির্্মল মত্বরূপভূত সাধুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। 
নিখিল বিশ্বের বিশ্রাম আমি । আমার শুদ্ধ নাম অস্তরে 
প্রবেশের নিমিত্ত বাক্য দ্বার খুলিয়া দাও। হাতের কাধ্য ও 
পায়ে চলাও আমার নিমিত্তই হয । এই ভাবে জীবন যাপন 
কর। নিজের ও পরের উপকার করিয়া শ্রেষ্ঠ যাজ্ৰিক হও । 
এক এক করিয়া কত শিক্ষা দিব? নিজে সেবক ভাব রাখিয়া 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৭৮৫ 


আর সকলেই মতস্বরূপ, অতএব সেব্য, এই ভাবনা কর। প্রাণী 
হিংসা ত্যাগপু্ব্বক সর্ববভূতে আমাকে নমস্কার কর । এই ভাবে 
তুমি আমার আত্যস্তিক আশ্রয় পাইবে । সংসারে তৃতীয় বস্তু 
থাকিবে না, শুধু তোমার আমার মিলন থাকিবে । তখন ইচ্ছা 
মত আমাকে উপভোগ করিতে পারিবে । স্বভাবত; আনন্দের 
বৃদ্ধি হইবে, প্রতিবন্ধক তৃতীয় বস্ত্র নাশ অন্তে আমাকে প্রাপ্ত 
হইবে । জলস্থিত প্রতিবিম্ব জলনাশ হইলে বিদ্বে মিলিত হয়-_ 
প্রতিবন্ধক থাকে না। আকাশে বায়ু ও সমুদ্রে তরঙ্গ মিলনে 
কাহার প্রতিবন্ধক । দেহধন্মে দ্বৈত ভাব দেখায়__দেহ ধর্ম 
বিনষ্ট হইলে তুমি মদ্রপতা লাভ করিবে । তোমার শপথ করিয়া 
বলিতেছি ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। তোমার শপথ 
করা নিজেরই শপথ | প্রেমের স্বভাবেই আমাকে এরাপ নির্লজ্জ 
করিয়াছে । নতুবা যাহার নিমিত্ত প্রপঞ্চ সহিত বিশ্বীভাস সত্য 
প্রতীয়মান, যাহার আজ্ঞার প্রভাব কালকেও বশীভূত করে, সেই 
সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর, জগতের হিতকারী পিতা আমি কেন শপথ 
করিব? তোমার প্রেমে হে অর্জুন, আমি ঈশ্বর ভাব ত্যাগ 
করিয়াছি। তোমার পূর্ণতায় আমি অপূর্ণ হইয়াছি। রাজা 
নিজের কার্যে নিজে শপথ করে। আমার শপথ সেইরূপ । 
অঙ্ুন বলিলেন-_ প্রভূ, আর বলিবেন না, আমার সকল কার্যযই 
আপনার নাম গ্রহণমাত্র সম্পন্ন হয়। ইহার উপরও আপনার 
উপদেশ ও শপথ । অদ্ভুত লীলা আপনার ! সুর্যের একটি 
কিরণ পাতে কমল-বন বিকশিত হয়। তথাপি সূর্য্য সম্পূর্ণ 
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আলোক প্রদান করে। পুথিবীকে শাস্ত করিয়া সমুদ্রকেও যে 
পূর্ণ করে, সেই মেঘ মনে হয়, চাঁতকের তৃষ্ণা দূর করিতেই বর্ষণ 
করে। হে দাতা শিরোমণি, কৃপানিধি, আপনার উদারতা 
প্রকাশে আমি নিমিত্ত মাত্র । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-__স্থির হও, 
এরাপ বলিবার সময় নাই। সত্যই পুব্বোক্ত উপায়ে তুমি 
আমাকে লাভ করিবে । সেৈন্ধব সমুদ্রে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ 
বিগলিত হয়, কিছু বাকী থাকে না। র্ধববতোভাবে আমাকে 
ভক্তি করিলে, সর্বত্র আমাকে দর্শন করিলে, সম্পূর্ণ অহঙ্কার 
নাশ হইয়া তত্বতঃ তুমি আমার শ্বরূপ লাভ করিবে । কর্ম্মারস্ত 
হইতে আমার প্রাপ্তি পর্য্যস্ত উপায় স্পষ্টভাবে বণিত হইয়াছে । 
নিখিল কর্ম আমাতে সমর্পণ পূর্বক আমার কৃপা লাভ করিলে 
সেই কৃপা বলে মৎসাধুজ্য প্রাপ্তির উপায় জ্ঞান লাভ হইবে । 
সাযুজ্য প্রাপ্তিতে সাধ্য সাধন বা অপর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। 
সকল কর্ম্ম-_আমাতে সমপিত বলিয়া তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন 
হইয়াছি। এই প্রসন্নতার বলে মুক্ত হইয়া তৃমি এই অপুক্ব 
যুদ্ধের প্রতিবন্ধক থাকাসত্বেও সকল ভুলিয়া গিয়াছ। আর 
আমিও অজ্ঞান নাশের উপায়, আমাকে সাক্ষাৎ দর্শনের সাধন, 
গীতাজ্ঞান যুক্তির সহিত তোমাকে উপদেশ করিলাম । ইহাতে 
তোমার পাপপুণ্যময় সমস্ত অজ্ঞান নষ্ট হইয়৷ গিয়াছে ॥৬৫॥ 


সর্ববধন্মীন্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাঁপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬| 
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আশায় ছুঃখ+ নিন্দায় পাপ, ভূর্ভাগ্যদোষে দরিদ্রতা হয় । 
স্বর্গ ও নরকের স্চক অজ্ঞান ধন্মাদি উৎপন্ন করে । সেই অজ্ঞান 
জ্ঞানের দ্বারা ধ্বংস কর। রজ্জু হাতে লইয়৷ দেখিলে সর্পাভাস 
দূর হয়। নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন লয় পায়। পাণ্ু রোগ দূর হইলে 
চন্দ্রালোক গীত দেখায় না। নীরোগীর অরুচি থাকে না। 
দিন শেষ হইলে মুগতৃষ্জার জলও শুক হর়। কাষ্ঠত্যাগে তন্মধ্যস্থ 
অগ্নিরও ত্যাগ হয়। ধন্মাধ্ম কোলাহল উৎপাদক অজ্ঞান 
ত্যাগে সবর্ব ধর্ম ত্যাগ হয়। অজ্ঞান দূর হইলে শুধু এক 
আমিই থাকি। নিজ্রাসহ স্বপ্ন ভাঙ্িলে জাগ্রত মান্ুষটিই শেষ 
থাকে । সেইরূপ এক আমি ভিন্ন দ্বিতীয় থাকে না। এই 
ভাবে লোক জ্ঞানদ্বারা অনন্য হইয়া থাক । অভিন্নভাবে একতা 
জানাই আমার শরণাগতি । ঘট ধ্বংসে ঘটাকাশ মহাকাশে 
মিলিত হয়, সেইরূপ শরণাগত হইয়া আমার সহিত মিলিত 
হইবে। স্বর্ণের সহিত স্বর্ণের, জলের সহিত তরজ্ের শরণাগতির 
ম্যায় আমার শরণ লও । বাড়বানল সমুদ্রের শরণাগত হইলেও 
পৃথকৃ্ভাবে উহা! জলে সেরূপ হইও না। আমার শরণ লইয়া 
জীবাতিমান করাকে ধিক। এরূপ বলিতে কি লজ্জা করে না? 
সাধারণ রাজার সম্বন্ধে তাহার দাসীও রাজার তুল্য এশ্বধ্য ভোগ 
করে আর বিশ্বেশ্বর দর্শনে তোমার জীবভাব দূর হইবে না 1 
একথা শ্রবণও ভাল না। অতএব যাহাতে মন্রপতা লাত 
করিয়া স্বাভাবিক ভাবে আমার সেবা করিতে পার সেই উপায় 
কর। জ্ঞানেই এই ভাব প্রাপ্ত হইবে । মন্থন করিয়া নবনীত 


৭৮৮ জ্ঞানেশ্বরী 


'তুলিলে উহা আর ঘোলে মিশ্রিত হয় না। অদ্বৈত ভাবে 
আমার শরণ লইলেও ধর্মাধ্ম তোমাকে স্পর্শ করিবে না। 
সাধারণ লৌহ মলযুক্ত হয়, স্পর্শমণি সংযোগে ্বর্ণে পরিণত 
হইলে আর সেই সম্ভাবনা থাকে না। কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি 
জ্বালাইলে আর কাষ্ঠচাপে উহা বন্ধ রাখা যায় না। স্থর্য্য 
অন্ধকার দেখে না। জাগ্রত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে না। মত্স্বরূপ প্রাপ্ত 
হইলে দ্বিতীয় বস্তুর দর্শন হয় না। তুমি চিস্তিত হইও না এই 
অবস্থায় আমিই তোমার পাপ পুণ্য হইয়া থাকিব । আমার 
জ্ঞানে বন্ধন সহিত পাপের ভিন্ন সত্ত্বা মিথ্যা। জলে লবণ 
জলময়-_-অনন্য রীতিতে আমার শরণাপন্ন আমিময় । তুমি এই 
ভাবে মুক্তি পাইবে । আমাকে জানিলেই তুমি মুক্ত । মুক্তির 
নিমিত্ত বৃথা চিন্তা করিও না। অদ্বিতীয়. আমার শরণ লও। 
নিখিল রূপের মূলরাপ, চক্ষুর চক্ষু, সর্ব স্থানের পরম স্থান, 
শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া কন্কণ শোভিত শ্যামল দক্ষিণ বাহু 
প্রসারিত করিয়া শরণাগত ভক্তরাজ অজ্ুনকে হৃদয়ে ধারণ 
করিলেন। যাহাকে না পাইয়া বাণী বুদ্ধির সহিত ফিরিয়া 
আসে বাক্য ও বুদ্ধির অপ্রাপ্য সেই বস্ত প্রদানের নিমিত্ত 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আলিঙ্গনের অভিনয় করিলেন । হৃদয়ে হৃদয় 
সংযুক্ত! হৃদয়ের পরম বস্ত হৃদয় ধারণ করিয়া পরিপূর্ণ! এই 
ভাবে দ্বৈতকে নাশ না করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিজের সমান 
করিয়া লইলেন! সেই আলিঙ্গন প্রদীপের সহিত প্রদীপ 
শিখার মিলনের হ্যায় হইল। তখন অর্জুনের আনন্দ বন্যায় 
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শ্রীকৃ্ণও ডুবিয়া রহিলেন। সমুদ্রের সহিত সমুদ্র মিলিত হইলে 
মিলন ত দুরের কথা উহা দ্বিগুণিত হয়, উপরে আকাশও 
তাহাদের বিশালতা বৃদ্ধির সহায়তা করে । শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্ঞুনের 
মিলনেও যে বিশাল আনন্দ উহা পরিমাপ করে কাহার সাধ্য ? 
সম্পূর্ণ বিশ্ব তখন শ্রীকৃষ্ণময় হইয়া গেল! 

(এই গীতাশাস্ত্র বেদের মুলস্থত্র । ইহাতে সকলেরই অধিকার । 
শ্রীকৃ্ষই ইহাকে প্রকাশ করেন ।) গীতাকে বেদের মূল বলিবার 
হেতু বলিতেছি ! আমি প্রসিদ্ধ যুক্তি উল্লেখ করিব । ভগবানের 
শ্বাসোচ্ছাসে সামাদি বেদের উদ্ভব । সত্য সন্কল্প সেই ভগবান্‌ 
প্রতিজ্ঞা পূর্বক স্বমুখে গীতা৷ বলিয়াছেন । অতএব গীতা বেদের 
মূল। আরও একটি কথা আছে। যে নিজের স্বরূপটি নষ্ট 
হইতে না দিয়া অপর বস্তর বিস্তীর নিজের স্বরূপে লীন করিয়া 
রাখে, উহাই বীজ নামে অভিহিত । বীজে বৃক্ষের অবস্থানের 
হ্যায় গীতাশাস্ত্রে কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান কাণ্ডাত্বক বেদ 
রহিয়াছে । গীতাকে আমি এই হেতু বেদ-বীজরূপে দর্শন করি 
এবং বিশ্বাস করি । রত্বালঙ্কারে দেহ শোভা সম্পাদনের ম্যায় 
গীতা বেদের কাগুত্রয় পরিশোভিত । উহারা কি ভাবে গীতায় 
অবস্থান করিতেছে তাহা দেখাইতেছি। গীতার প্রথম অধ্যায় 
শান্ত্র-নিরূপণ প্রস্তীবনা। দ্বিতীয়-অধ্যায় সাংখ্য শাস্ত্র তাৎপর্য । 
এই জ্ঞান প্রধান শাস্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে মোক্ষদায়ক ৷ এই সিদ্ধান্ত 
সেই স্থলেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।' তৃতীয় অধ্যায়ে অজ্ঞানবদ্ধ 


জীবের মোক্ষপদ প্রাপ্তির সাধনের উদ্দেশ করা হইয়াছে । 
৫9৩ 


৯১৩ জ্ঞানেশ্বরী 


দেহাভিমান বন্ধন ও নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগপুবর্বক বিহিত কর্মানুষ্ঠান 
__সন্ভাবপূর্ণ কর্ম্মানুষ্ঠান সিদ্ধান্তকে শ্রীকৃষ্ণ উপদিষ্ট কর্মমকাণ 
বলিয়া জানিবে। নৈমিত্তিক অজ্ঞানাত্মক হইলেও উহাই কিরূপে 
মোক্ষের হেতু হয়, উহ! জানিতে ইচ্ছা হউক ; অর্থাৎ বদ্ধ জীব 
মুমুক্ষু দশ] লাভ করুক । এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্গার্পণপুরর্বক 
কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন । কায়মনোবাক্যে বিহিত কন্মীন্ুষ্ঠান 
মাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করা কর্তব্য । কর্্মযোগ পুর্্বক ঈশ্বর 
ভজনের প্রসঙ্গ চতুর্থ অধ্যায়ের অন্ত্যভাগে আরম্ভ হইয়াছে 

একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনাধ্যায় পর্য্যস্ত কর্ম্মদ্বারা ভগবন্ত 
জনেরই সিদ্ধান্ত বণিত হইয়াছে । অষ্টম অধ্যায়ে অসঙ্কোচে 
আড়াল না রাখিয়া! দেবতা-কাণ্ড বণিত হইয়াছে । ভগবত কৃপায় 
শ্রীগুরুসম্প্রদায় লভ্য নির্মল যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

দ্বাদশ অধ্যায়ে “অদ্ধেষ্টা সব্বভূতানাং” ইত্যাদি শ্লোকে অথবা 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে “অমানিত্বমদস্তিত্বং” ইত্যাদি শ্লোকে বিস্তৃতরূগে 
বণিত হইয়াছে বলিয়া দ্বাদশ অধ্যায়কেও আমি জ্ঞানকাণ্ডের 
অন্তভূক্ত মনে করি। দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত জ্ঞানফলের 
পরিপাক দশা বণিত। “উর্ধমূল মধঃশাখং” ইত্যাদি শ্লোকা ত্বক 
পঞ্চদশ অধ্যায় পর্য্যস্ত জ্ঞানকাণ্ডেরই বিস্তার জানিবে। এই 
ভাবে কাণ্ড ত্রয়রূপিণী ক্ষুদ্রাকার! শ্রুতি গীতা পদ্য রত্বালঙ্কারে 
শোভিত হইয়াছে । কাণুত্রয়াত্ক শ্রুতি গর্জন পুর্বক বলে 
মোক্ষই পাইতে হইবে । উহার সাধন জ্ঞানের চিরশক্রু অজ্ঞান, 
বর্গের ষোড়শ অধ্যায়ে রহিয়াছে । শাস্ত্র সহায়ে সেই শত 
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পরাজয় করিতে হইবে এই সিদ্ধান্ত সপ্তদশ অধ্যায়ে স্থাপন 
পুবর্বক প্রথম হইতে শ্রীকৃষ্ণ এই পর্য্যন্ত বেদের তাৎপর্যযই 
প্রকাশ করিলেন। অষ্টাদশ অধ্যায় বা কলশাধ্যায়ে পুর্বোক্ত 


সিদ্ধান্ত সমূহের বিচার । পূর্ণ জ্ঞান সাগর শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত উদার 
গীতাগ্রন্থরূপে মুন্তিমান বেদ প্রকাশ করিয়াছেন । 


বেদ সব্বগুণ সম্পন্ন হইলেও তাহার হ্যায় কপণ আর দ্বিতীয় 
নাই ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণেরই উহাতে অধিকার । স্ত্রী শুদ্রাদি 
সংসার ছুঃখে পতিত হইয়াও বেদের লাভে অনধিকারী । 
আমার মনে হয়, পূর্ববব্যবস্থা সংশোধনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বেদকে 
গীতারূপে সব্বসাধারণের সেবার যোগ্য করিয়া রচনা করিয়াছেন । 
মনে অর্থ চিন্তা, কর্ণে শ্রবণ, জপের ব্যপদেশে মুখে মুখে 
উচ্চারণ, পাঠকের নিমিত্ত গীতা লিখন ও সঙ্গে করিয়া ভ্রমণাদির 
দ্বারা সংসারের চতুষ্পথে বেদ মাতা যেন সদাব্রত খুলিয়া 
বসিয়াছেন । আকাশে বিচরণ, ধরণীতে উপবেশন ও হ্র্যযালোক 
ব্যবহারে কাহারও বাধা নাই । গীতা সেবায়ও কেহ জিজ্ঞাসা 
করিবে নাঃ তুমি উত্তম না অধম | গীতা সকলকে সমভাবে মোক্ষ 
প্রদানে সখী করে । ইহাতেই বোঝা যায় বেদ নিন্বার ভয়ে 
গীতা গর্ভে আসিয়। উত্তম কীন্তির পাত্র হইয়াছে । সর্ব সাধারণের 
সেবার যোগ্য বেদের মুন্তি ভগবদৃগীতা ৷ বাছুরীর প্রেমে গাভীর 
ুপ্ধ প্রচুর পাওয়া! যায়। পাগুবের প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগছুদ্ধার 
করিয়াছেন । মেঘ চাতকের প্রতি দয়া করিয়া জল লহয়া 
টিয়া আসে উহার বর্ষণে চরাচর বিশ্বের শাস্তি। একনিষ্ঠ 


৭৯২ জ্ঞানেশ্বরী 


প্রীতিময় কমলের নিমিত্ত সূর্য্য সমুদিত হইলেও স্ূর্যযালোকে 
ত্রিভুবনের নেত্র স্থখ । অজ্জুনকে উপদেশ ছলে শ্রীকৃষ্ণ জগতের 
প্রপঞ্চ বোঝা দূর করিয়া দিয়াছেন। ত্রিলোকে সকল শাস্ত্র 
তাৎপর্য)রত্বপ্রকাশক অর্ধ্য শ্রীকৃষ্ণ! সেই কুল ধন্য যে কুলে 
অর্জুনের জন্ম! সংসারে তিনি গীতারূপে এক স্বতন্ত্র মন্দির 
রচন। করিলেন । 

অর্জন শ্রীকৃষ্ণের ভাবে তন্ময় হইয়াছিলেন। শ্ত্রীকৃষ 
তাহাকে পুনরায় দ্বেতভাবে আনয়ন পুরব্বক বলিলেন- পাণ্ব, 
এই শাস্ত্র সম্বন্ধে তোমার যথার্থ জ্ঞান লাভ হইল কি? অর্জন 
বলিলেন প্রভু, আপনার কৃপায় কৃতার্থ হইলাম । পুনরায় 
শ্রীকৃষ বলিলেন-__-দেখ ধন উপার্জন ভাগ্যগুণে হয়, উহার 
উপভোগ কিন্তু-_অতীব দ্ুর্ভ। ক্ষীর সাগরের ন্যায় জমাট 
দগ্ধের পাত্র পাইলেও দেবাস্থর উহার মন্থনে কত বেগ পাইয়া 
তবে অমৃত লাভ করিল। সম্মুখে অমরত্ব থাকিলেও রাহুর 
নিমিত্ত উহা মৃত্যুর কারণ হইল । ভাগ্যে উপভোগ না থাকিলে 
সম্পত্তির এই অবস্থা । নহুষ দ্বর্গের রাজা হইয়াও উপভোগের 
রীতি না জানিয়া সর্প যোনিতে পতিত হইল । ধনপ্রয়, তৃমি বহু 
পুণ্যবলে গীতার অধিকার পাইলে । তোমার নিমিত্ত ইহার 
প্রকাশ হইল। এখন সম্প্রদায়ান্ুগত হইয়া অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হও। সম্প্রদায়ান্থগত না হইয়া অনুষ্ঠানের চেষ্টায় অমৃত মন্থনের 
অবস্থা হইবে । দোহন-রীতি অভিজ্ঞ লোক ন পাওয়া গেলে 
ত্গ্ধবতী গাভী হইলেও যথাযোগ্য দুগ্ধ পাওয়া যায় না । বিষ্তা 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৭৯৩ 


প্রাপ্ত হইলেও শ্রীগুরুর সন্তোষ বিধান পূর্বক সম্প্রদায়ান্সারে 
উপাসনা করিলেই যথার্থ ফল লাভ হয়। শাস্ত্রে সম্প্রদায়ের 
কথা আছে উহা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ কর ॥৬৬॥ 


ইদং তে নাঁতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। 
ন চাশুশ্রীষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসুয়ৃতি ॥৬৭॥ 


হে পার্থ, শ্রদ্ধাদ্বার৷ এই গীতা লাভ করিয়াছ। তপস্তাহীন 
লোকের কাছে ইহা বলিও না। গুরুভক্তি বিহীন তপস্বীকে 
অপবিত্রের ন্যায় ত্যাগ করিবে । যজ্ঞশেষ পুরোডাশ কাককে 
দেওয়া উচিত নয় । এই গীতা শান্ত্রও গুরুভক্তিহীনকে দিবে না। 
গুরু ও দেবতায় ভক্তিমান এবং তপন্বী হইলেও যদি শ্রবণেচ্ছ! না 
থাকে তাহার সমীপে বলিবে না। সে গীতা শ্রবণে অযোগ্য । 
মুক্তা হইলে কি হয়? উহার মধ্যে ছিদ্র না থাকিলে সুত্র দ্বারা 
ধারণের অনুপযোগী । সমুদ্র গম্ভীর হউক, উহাতে বর্ষণ বৃথা । 
ক্ষুধা হীনের সমীপে মিষ্টান্ন দেওয়া অপেক্ষা ক্ষুধিতকে দেওয়াই 
কর্তব্য। যতই যোগ্য হউক না! শ্রবণেচ্ছা না থাকিলে 
কৌতৃকবশেও গীতা শ্রবণ করাইও না। নেত্র রূপই দর্শন করে । 
সবগন্ধের ম্রাণ লইতে পারে না। যথা যোগ্য ব্যবহার করিবে । 
তপস্যা, ভক্তি, শ্রবণেচ্ছা, থাকিয়াও গীতার রচয়িতা ও সর্বজগৎ 
শাসনকর্তী আমার সম্বন্ধে যে নিন্দা করে বা আমার ভক্তের 
বিষয়ে নিন্দা সুচক বাক্য উচ্চারণ করে, তাহাকে গীতোপদেশের 
অযোগ্য বলিয়া জানিও। তাহার অন্য সকলই রাত্রিতে 


৭৯৪ জ্ঞানেশ্বরী 


প্রজ্বলিত প্রদীপ বিনা শুধু দীপদানের ন্যায় ব্যর্থ। সুন্দর তরুণ 
অলঙ্কৃত হইলেও প্রাণহীনের শোভা নাই । গৃহ ব্বর্ণ নিম্মিত 
কিন্ত দ্বারে নাগিনী বসিয়া আছে। শ্ুন্দর মিষ্টান্ন রন্ধন 
হইয়াছে কিস্তু কালকুট মিশ্রিত। মিত্রতা আছে-_অস্তরে 
কপটতা ৷ সেইরূপ আমার ভক্তের নিন্দ্ু তপস্তা ভক্তি সদৃবুদ্ধি 
যুক্ত হইলেও সকলই বৃথা । তাহাকে এই শাস্ত্র স্পর্শ করিতে 
দিও না। নিন্দুক ব্রহ্মার ম্যায় হইলেও গীতার অযোগ্য । 
তপস্ার ভিত্তিতে যে গুরুভক্তির মন্দির রচনা করিয়াছে__ 
শ্রবশেচ্ছা সন্মুখদ্বধার নিরস্তর মুক্ত রাখিয়াছেঃ এবং যাহার 
শিরোদেশে অনিন্দার কলশী স্থাপন করিয়াছে সেই নির্মল ভক্ত 
মন্দিরে এই গীতা- রত্রেশ্বর প্রতিষ্ঠিত কর ॥ ৬৭ ॥ 


য ইদং পরমং গুহাং মদ্তুক্তেম্বভিধাস্ততি | 

ভক্তিং মযি পরাং কৃত্ব। মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥৬৮॥ 

এই ভাবে তুমি আমার সাম্য লাভ করিবে । অকার, উকার 
ও মকার একাক্ষর প্রণব ওঁকারের গর্ভে আবদ্ধ ছিল। সেই 
বেদবীজ গীতাঙ্কুরে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । গীতার 
শ্লোক গায়ত্রী কুম্ম ও ফল স্বরূপ । এই রহস্তমন্ত্র গীতা আমার 
ভক্তকে যে দান করে, অসহায় শিশুর মাতার হ্যায় গীতার সহিত 
মিলন ঘটায়, সে দেহাস্তে আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৮ ॥ 


ন চ তম্মাম্মনুষোধু কশ্চিন্মে প্রিযকৃততমঃ | 
তবিতা ন চ মে তম্মাদন্যঃ প্রিয়তরে। ভূবি ॥৬৭৯। 


অষ্টাদশ অধ্যায় স্ব 


দেহরূপ অলঙ্কার ধারণে ভিন্ন থাকিলেও সে আমার প্রাণ 
হইতেও প্রিয় । জ্ঞানী, কর্মঠি ও তপস্বীর মধ্যে সেই ভক্তের 
ন্যায় আমার প্রিয় আর দ্বিতীয় নাই। যে ভক্ত জনসংঘে গীতা 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে-পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকে প্রেমপুর্বক 
স্থিরচিত্তে গীতার্থ বর্ণন করে, সে সাধু সমাজের ভূষণ । বৃক্ষে 
নবপল্লব উদ্গমের হ্যায় যে শ্রোতৃবৃন্দের রোমাঞ্চ উদ্‌গত করিয়া 
_মন্দ পবনে আন্দোলিতের ন্যায় তাহাদিগকে কম্পিত করে _ 
কুস্থম-মধূ বর্ষণের ন্যায় আনন্দাশ্রু বর্ষণ করায়_-কোকিলের 
মধুর স্বরের মত গদ্‌গদ বাক্য উচ্চারণ করায়, সে আমার অতীব 
প্রিয় । আমার ভক্তোগ্ভানে সে বসন্তরূপে প্রবেশ করে। 
আকাশে চন্দ্রের উদয়ে চকোর জীবন সফল মনে করে। ময়ূরের 
“কে কা" শ্রবণে প্রতিধ্বনি করিতেই যেন মেঘের আগমন | 
মত্স্বরূপে দৃষ্টি রাখিয়া যে সঙ্জন সমাজে সেই ভাবে গীতাপদ্ 
রত্বের অনবরত বর্ষণ করে, তাহার ন্যার প্রিয় পূর্বেও কেহ ছিল 
না, পরেও হইবে না। শীতার্থ দ্বারা যে সাধুগণের আতিথ্য 
সৎকার করে, তাহাকে আমি হৃদয়ে ধারণ করি ॥ ৬৯ | 


অধ্যেষ্যতে চ য ইমৎ ধন্ম্যং সংবাদমাবয়ো? | 

জ্ঞানযজ্জঞেন তেনাহমিষ্টঃ শ্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০॥ 

আমাদের এই সংবাদে মোক্ষ ধর্্মও পরাজিত । এই 
সার্থক সংবাদের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া কেবল পাঠ করিলেও ২ 
প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্সিতে মূল অবিদ্ভা আহুতি প্রদানে পরমাত্মা 


৭৯৬ জ্ঞানেশ্বরী 


স্বরূপ আমার সন্তোষ হইবে । জ্ঞানী অন্বেষণ পুরর্বক যে গীতার্থ 
প্রাপ্ত হয়, গীতা পাঠমাত্র পাঠক উহা লাভ করে। সে-ও 
অর্থজ্ঞের সমান ফল লাভ করে। এই বালক জ্ঞানী অথবা 
অজ্ঞানী গীতা মাতা এরূপ বিচার করেন না ॥৭০| 


শ্রদ্ধাবাননসুয়শ্চ শুণুয়াদপি যো নরঃ। 
সৌহপি মুক্তঃ শুভান্‌ লোঁকান্‌ 
প্রাঞ্ধয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্‌ ॥৭১। 


সবর্বতোভাবে নিন্দ! ত্যাগ পুবর্বক শ্রদ্ধার সহিত গীত৷ শ্রবণ 
ততক্ষণাৎ হৃদয়ের পাপ দূর করে । দাবানল জবলিয়া উঠিলে বনের 
পশুপাখী পলায়ন করে । স্তৃষ্য্যোদয়ে অন্ধকারের হ্যায় শ্রবণেক্দ্রিয় 
দ্বারে প্রবেশ মাত্র গীতা অনাদি পাপ দূর করে । এরূপ ব্যক্তির 
বংশও পবিত্র হইয়া যায়, পুণ্য আশ্রয় করে । প্রত্যেক অক্ষর 
শ্রবণে অশ্বমেধের ন্যায় ফললাভ হয়। পাপনাশ, ধর্ম্োন্নতি ও 
অস্তে ন্বর্গলাভও হইয়া থাকে । গীতাশ্রবণকারী মৎসমীপে 
আগমনের পুর্বে প্রথমতঃ ত্বর্গে বাস করে । অন্তর আমার 
উপভোগ করে, আমার সহিত মিলিত হয় । পাঠ ও শ্রবণকারীর 
এইরূপ আনন্দময় ফল। এখন যে নিমিত্ত আমি এই শাস্ত্র 
বিস্তার করিলাম, সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি ॥৭১॥ 


কচ্চিদেতহ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্ঠরেণ চেতসা | 
কচ্ছিদজ্ঞান সম্মোহঃ প্রন্ন্তে ধনগ্জয় ॥৭২॥ 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৭১৯৭ 


বল দেখি পাণগুব, সমগ্র গীতা সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহ রূপে 
বুঝিয়াছ কি না? তোমাকে শ্রবণ করাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
উহ! হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, না মধ্যে কোনও বাধা আছে? 
--কোন বিষয় উপেক্ষা করিয়াছ কি?_যদি ঠিক হদয়ঙ্গম 
হইয়া থাকে, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও । বল দেখি, এখন 
তোমার কোন কর্ম পাপপুণ্য করা উচিত কি না? শ্রীকৃষ্ণ 
এই প্রশ্নের ছলে আত্মানন্দ সমরসে নিমগ্ন হইয়া যাইতেও 
পারে এরূপ ভাবিয়া অর্জুনকে ভেদবুদ্ধি ভূমিকায় লইয়া 
আসিলেন। অর্জুন পুর্ণব্রহ্ম হইয়া গেলে পরবর্তী কার্ধ্য- 
সিদ্ধি হয় না । অতএব শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ভেদ দশ। লঙ্ঘন করিতে 
দিলেন না। সর্ব্বজ্ঞ কি নিজের কর্তব্য জানেন না? তিনি ইচ্ছ! 
পুরর্বক ধ্বংসপ্রাপ্ত অঙ্ঞুনত্ব ফিরাইয়া আনিয়া নিজের পূর্ণতা 
বর্ণনা করাইলেন। ক্ষীর সমুদ্র হইতে পুথক্‌ না হইলেও চন্দ্র 
তেজোমগ্ুলরূপে আকাশে শোভা পায়। অর্জুনও সেইরূপ 

ংব্রহ্গতা ভুলিয়া সবর্বজগন্ময় ব্রহ্ম দর্শন করিতেছিলেন । 
তারপর সেই ভাব লয় পাইলে “আমি অর্জুন” এই প্রতীতির 
সহিত দেহস্মৃতি উপস্থিত হইল । কম্পিত হস্তে রোমাঞ্চ সংবরণ 
ও নেত্রজল দূর করিয়া অর্জুন ক্ষুব্ধ হৃদয়কে শান্ত করিলেন । 
চিত্ত ভ্রান্ত, নেত্রে আনন্দাশ্রুবন্া, শৎসুক্যহেতু কণ্ঠে গদ্গদ 
বাণী, অনিয়মিত শ্বাসোচ্ছানস প্রভৃতির আবেগ ধারণ পূর্বক 
অজ্জুন বলিলেন ॥৭২॥ 


৭৯৮ জ্ঞানেশ্বরী 
অর্জুন উবাচ-_ 


নষ্টো মোহঃ স্মৃতিল-্ধ। ত্বতপ্রসাঁদান্ময়াচ্যুত | 
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭5॥ 


প্রভূ, এখনও আমার মোহ আছে কিনা, এই কথা জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন? সে তাহার ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া চলিয়া গিয়াছে । 
স্র্যয আসিয়। কাহাকেও যদি জিজ্ঞাসা করে, অন্ধকার আছে 
কিনা উহা কেমন প্রশ্ন ? হে কৃষ্ণ, আপনি চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত 
থাকিতে মোহের সম্ভাবনা রোথায়? আপনি মাতা হইতেও 
অধিকতর স্নেহ বিস্তারপূর্বক যে জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, 
উহা! অন্য কোন উপায়ে লাভ করা অসম্ভব । এখন আর মোহ 
আছে কি নাই এ প্রশ্ন কেন? আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আমি 
আপনার মধ্যে ডূবিয়৷ গিয়াছি। এখন প্রশ্ন ও উত্তর দান দ্বই-ই 
শেষ হইয়া গিয়াছে । আত্মজ্ঞানোপদেশে মূলসহিত মোহ ধ্বংস 
হইয়াছে । কর্ম্ম করা বা না করা, এই সকলের মধ্যে আপনাকে 
ভিন্ন কিছু দেখি না। আমার কোন সন্দেহ নাই। আমার 
স্বরূপে কর্মের অস্তিত্ব নাই । স্বরূপ প্রাপ্তিতে আমি বুঝিতেছি 
কর্ম ধ্বংস হইয়াছে । আপনার আজ্ঞা ভিন্ন কোন কর্তব্য আমার 
নাই ! আপনার দর্শনে অপর দৃশ্য লোপ পায়। আপনার ছ্েত 
জ্ঞানে অপর দ্বৈত ভাব দূর হয়। আপনি সর্ধত্র বাস করেন । 
আপনার সম্বন্ধে অন্য সম্বন্ধ থাকেনা। আপনার আশায় 
আশাস্তর ধ্বংস হয় । আপনার মিলনে সর্বত্র আত্মদর্শন হয় । 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৭৯৯ 


আপনার গুরুমুন্তি আমার সহায়ক । আপনার নিমিত্ত অদ্বৈত 
জ্ঞানেরও পরপারে যাইতে হয়। প্রথমতঃ স্বয়ং ব্রহ্মরূপতা 
লাভ করিলে কর্তব্যাকর্তব্য দূর হইয়! যায়, অনস্তর আপনার 
অনস্ত সেবার অবসর পাওয়া যায় । গঙ্জা সমুদ্র-মিলনে সমুদ্রের 
অসীমতা লাত করে সেইরূপ ভক্তকেও আপনার স্বকীয় স্বরূপের 
পরমোতকৃষ্ট প্রাপ্য দান করেন । হে কৃষ্ণ, আপনার সেই 
নিরুপাধিক সদ্‌গুরুমুত্তিই আমার সেবনীয়। ব্রন্গত্ব প্রাপ্তির 
উপকারিতা আমি এইটুকু স্বীকার করি যে, উহাতে আমাতে ও 
আপনার মধ্যে যে ভেদের প্রতিবন্ধক ছিল, উহা দূর করিয়া 
আপনার সেবা স্থুখ পুব্বাপেক্ষা অধিকতর মধুময় করিয়া দেয়। 
হে নিখিল দেবাধিরাজ, এখন আপনার যেরূপ আজ্ঞা হইবে 
আমি তাহাই করিব । ইচ্ছান্সারে আজ্ঞা করুন। এই বাক্য 
রবণে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে মুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ! 
তিনি বলিলেন, বিশ্বে অর্জুন রূপে নৃতন ফল লাভ করিলাম । 
নিজের পুত্র চন্দ্রকে সবর্ব কলাপূর্ণ দর্শন করিয়া ক্ষীর সাগরও কি 
উচ্ছ্ুসিত হইয়া সীমা লঙ্ঘন করে না! 

সৎ সিদ্ধান্ত প্রকাশের বিবাহ-বাসরে ভক্ত ও ভগবানের 
অস্তঃকরণের বিবাহ দর্শনে স্তয়ও আনন্দে ডুবিয়া গেলেন । 
সঞ্জয় বলিলেন- _প্রীকৃষ্ণ বড় কৃপানিধি, তাই অর্জুনকে প্রাণের 
কথা উপদেশ করিলেন । মহারাজ, শ্রীব্যাসদেব আমাদের 
ছুইজনকেও কৃতার্থ করিলেন । আপনার চণ্্মচক্ষুও নাই তথাপি 
জ্ঞানৃষ্টি লাভ করিলেন; আর কেবল অশ্বের পরীক্ষার নিমিত্ত 


৮০০ জ্ঞানেশ্বরী 


রথের সারথি আমাকে এই বিষয়ে জ্ঞান দান করিলেন । কঠিন 
যুদ্ধক্ষেত্রে কাহার পরাজয় নিশ্চয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছেন, 
পরাজয় যাহারই হউক সমান ফল। এরূপ সঙ্কট দশায়ও 
প্রত্যক্ষ ব্রহ্মানন্ন অনুভব দান তাহার অসীম অনুগ্রহ । চন্দ্র- 
কিরণ প্রস্তরকে বিগলিত করে না। সগ্তয়ের কথাগুলিও 
সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় নরম করিতে পারিল না। রাজা 
চুপ করিয়া রহিলেন। এই অবস্থা দর্শনে সগ্তয় পুব্ধ প্রসঙ্গ 
পরিত্যাগ করিলেও আনন্দে উন্মন্তের হ্যায় পুনরায় ধৃতরাষ্ট্ 
যে কথা শ্রবণের অযোগ্য উহা বলিলেন ॥৭৩॥ 


সপ্তায় উবাচ-_ 


ইত্যহং বাস্থদেবস্ত পার্ঘস্য চ মহাত্মনঃ | 
সংবাদমিমমশৌষমদ্ভূতং রোমহর্ষণমূ ॥৭8| 


হে কুরুরাজ, অর্জুনের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ হইল । 
পুবর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র বলিয়া ভেদ করিলেও সমুদ্র ও জল একই । 
শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দ্বেহ ভেদ হইলেও অভিন্ন । দর্পণ হইতেও 
চাকচিক্যময় ছুই পদার্থ সম্মুখীন হইলে পরস্পর পরস্পরের 
প্রতিচ্ছবি দর্শন করে । সেইরূপ কৃষ্চে অর্ভন-_অর্জনে কৃষ্ণ 
পরস্পর দর্শন করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণ নিজের যে অংশে 
অজ্জুনকে দেখেন অর্জুনও সেই অংশে শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন । ছদ্বেত 
মাত্র রহিল না-_ছুই একরূপ হইয়া রহিলেন। ভেদ একেবারে 
চলিয়া গেলে প্রশ্নোত্তর আর থাকে কিরূপে গ ভেদ থাকিলে 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৮০১ 


সিদ্ধান্তই বা লাভ হইবে কি? অতএব দ্বৈতভাবে অবস্থান 
পূর্বক যদিও অর্জুন প্রশ্ন করিতেছিলেন সিদ্ধান্ত-অন্ুভবে দ্বৈত 
ভাব আর ছিল না৷ । 

ছুই জনের সম্ভীষণ এইভাবেই আমি শ্রবণ করি । 

মাজ্জিত দর্পণের সম্মুখে অপর দর্পণ রাখিলে কে কাহাকে 
দেখে? প্রদীপের সম্মুখে প্রদীপ--কে কাহাকে প্রকাশ করে? 
কূর্য্যের সম অপর তূর্য্যোদয়ে কে কাহার প্রকাশক? উহা 
নিশ্চয় করা যায় না। দ্বইজনে সেইরাপ কথা বলিতে বলিতে 
সমতুল হইয়াছেন। দ্বুই দিক হইতে জল প্রবাহিত হইলে 
মধ্যস্থলে যদি বাধা দিবার জন্য লবণ রাখা হয় ক্ষণকালের মধ্যে 
উহা জলে মিশ্রিত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদও আমার 
সমীপে তদনুরূপ বোধ হইতেছে । এই কথা বলিতে না বলিতে 
সঞ্জয়ের অষ্টসাত্বিক ভাব বিকারে আত্মস্থৃতি লোপ পাইল । 
রোমাঞ্চের সহিত দেহ সম্কুচিত হইল । শ্তব্ধতা ও স্বেদকে 
পরাভূত করিয়া কম্প দেখা দিল। অথ্য়ানন্দ স্পর্শে দৃষ্টি 
রসভারাক্রাস্ত হইল । নেত্রে হৃদয়ের দ্রবীভূত ভাব অশ্রুধারায় 
বিগলিত হইল । আনন্দ হৃদয়ে স্থান না পাইয়া ক্রোধ করিল । 
শ্বাসোচ্ছাসে কঠের গদ্গদ বাণী প্রকাশ পাইল । অধিক বলিব 
কি, অষ্টসাত্তবিকে সঞ্জয় পরাভূত হইল । তিনি শ্রীকৃষ্ণা্জুন 
সংবাদের চতুষ্পথ হইলেন। সেই সখের রীতি এই, উহা 
আপনিই শান্ত ভাব ধারণ করে। পুনরায় সঞ্জয় দেহ-ম্ষৃতি 
পাইয়া আনন্দবন্যা পার হইয়া বলিলেন ॥৭8॥ 


৮০২ জ্ঞানেশ্বরী 


ব্যাস প্রসাদাচ্ছ তবানিমং গুহামহুং পরমূ। 
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণা সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌ ॥৭৫॥ 


মহারাজ শ্রীব্যাসের কৃপায় উপনিষদেরও অগোচর রহস্য 
কথা আমি শুনিয়াছি। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র আমার ব্রহ্ম 
দর্শন হইয়াছে, যুস্মদ অস্মদূ প্রত্যয় সহিত বিষয়-দৃর্টি লোপ 
পাইয়াছে। যোগপথ যে স্থানে লইয়া যায়, সেই কৃষ্ণবাক্য 
ব্যাসদেব আমার সুলভ করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অর্জুনরূপে 
আর একটি মুন্তি প্রকাশ করিয়া নিজেকেই নিজে উপদেশ 
দিয়াছেন। শ্রীগুরুর সামর্থ্য স্বতন্ত্র। সেই রহস্য কথাও আমার 
শ্রুতি গোচর করিয়াছেন_ আমি উহা কি বর্ণনা করিব ॥৭৫॥ 
রাজন্‌ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাঁদমিমমদ্ভুতম্‌ | 
কেশবাজ্জুনয়োঃ পুণ্যং হ্বষ্যামি চ মুহুমুন্ঃ ॥৭৬॥ 
রত্বের প্রভা কখনও ঝিক্‌ মিক করে কখনও রত্বে লীন 
হইয়৷ যায়। সঞ্জয় কথা বলিতে: বলিতে সেইভাবে ডুবিয়া 
যাইতেছিলেন। হিমালয়ের সরোবর চনক্দ্রোদয়ে স্ফটিকের ন্যায় 
স্বচ্ছ ও কঠিন হয়, শ্ব্যোদয়ে জলরূপ ধারণ করে । সঙ্জয়ও 
মাঝে মাঝে দেহ বিস্বৃত হইয়া কৃষ্্ার্জুন সংবাদ স্মরণ রসে নিমগ্ন 
হইয়াছিলেন ॥ ৭৬ ॥ 
তচ্চ সংস্থৃত্য সংস্ৃত্য রূপমত্যস্ভুতং হরেঃ। 
বিন্ময়ো মে মহান্‌ রাঁজন্‌ হুষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥ 
সঞ্জয় বলিলেন- রাজন্‌, শ্রাভগবানের বিশ্বর্ূপ দর্শন করিয়া 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৮০৩ 


আপনি কিভাবে চুপ করিয়া থাকেন? ইচ্ছাপুবর্কক না দেখিলেও 
পরিদৃশ্যমান--অভাব রূপেও বর্তমান__বিস্বৃত হইলেও অবিস্মৃত 
বস্তকে কিভাবে পরিহার করিবেন উহার দর্শনে বিস্মৃত হইয়া 
থাকিবারও উপায় নাই। কেন না আনন্দ আসিয়া সকলই 
ভাসাইয়া লইয়া যায়। সঞ্জয় কৃষ্ণার্জুন মিলন-প্রয়াগে সান 
পূর্বক অহংতা ত্যাগ করিলেন । আনন্দরসে নিমগ্ন হইয়া রুদ্ধ- 
কে বারংবার “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। 
ধৃতরাষ্ট্র তাহার অবস্থা বুঝিলেন না। রাজা কত কি কক্পনা 
করিতেছিলেন । ইত্যবসরে সঞ্জয় স্থির হইয়৷ সাত্বিক অহংকার 
পরিত্যাগ করিলেন । যথোপযুক্ত বিষয়ে প্রশ্ন না করিয়া রাজা 
বলিলেন- সঞ্জয়, তুমি এ কি বলিলে? শ্রীব্যাস দেব তোমাকে 
যুদ্ধের কথা জানাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তুমি 
মাঝখানে অপ্রাসঙ্গিক কি কথা বলিলে? বন্য জীবকে রাজ 
অট্রালিকায় স্থান দিলে সে চারিদিক শূশ্য মনে করে। নিশাচর 
দিনান্তেই দিন মনে করে । বিষয়ের মহত্ব অনভিজ্ঞতায় ভয়ের 
বলিয়া মনে হয় । ধৃতরাষ্ট্র ন্‌পতি সমীপেও শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞুন সংবাদ 
অপ্রাসঙ্গিক । রাজা পুনরায় বলিলেন_-বল দেখি, এই কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধে পরিশেষে জয় হইবে কোন্‌ পক্ষের? আমার মনে হয় 
দ্র্যোধনই অধিক প্রতাপশালী । পাণুৰ সেনা হইতে তাহার 
সৈম্ভ বলও অধিকতর, তাহারই জয় হইবে না কি? আমারও 
এই মনে হয় । এখন তুমি ভবিষ্যৎ কি দেখিতেছ-__তাহা৷ যথাযথ 
বর্ণনা কর ॥৭৭॥ 


৮০৪ জ্ঞানেশ্বরী 


যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ! যত্র পার্ধে ধনুদ্ধরঃ | 
তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিঞ্র বা নীতির্মতিম্মম ॥ ৭৮ ॥ 


সঞ্জয় বলিলেন-_কাহার জয় হইবে কিরূপে বলিব ?-_ 
জীবনান্তেও জীবনারস্ত । চন্দ্রেই চন্দ্রীলোক, শঙ্করের সমীপেই 
পার্বতী ও সাধুর সমাজেই বিবেকের স্থান। রাজার সানিধ্যে 
সেনা, সৌজন্যে মিত্রতা এবং অগ্নিতে দাহিকা শক্তি থাকিবেই। 
দয়াগুণে ধর্ম, ধর্মে সুখ, স্থখেই পুরুষোত্তমের আবাস । বসস্তেই 
বনশোভা, বনশোভায় কুস্ুমবিকাশ, প্রস্ফটিত কুস্ুমেই ভ্রমর 
গুঞ্জন । যেখানে গুরু সেখানেই জ্ঞান। জ্ঞানেই আত্মদর্শন। 
আত্মান্্ুভব ভিন্ন সমাধান অসম্ভব । সৌভাগ্যোদয়ে স্থখভোগ । 
স্থখেই আনন্দ এবং সুর্্যেই প্রকাশ অবস্থান করে । হে রাজন্‌, 
পুরুষার্থ চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের সমীপেই শ্রীলক্ষমীও অবস্থান করেন। 
জগম্মাতা শ্রীলক্ক্মীর সেবার নিমিত্ত অণিমাদি সিদ্ধিগণও দাসীত্ব 
অঙ্গীকার পূর্বক সেখানেই বাস করেন । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিজয়- 
ব্বরূপ। তিনি যে দিকে আছেন সেই পক্ষেরই জয় সুনিশ্চিত । 
অর্জুনও বিজয় নামে প্রসিদ্ধ আর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় লক্ষ্মীর সহিত 
আছেন, অতএব বিজয়ও তাহাদেরই সমীপে বর্তমান ! যাহাদের 
পিতামাতা এইবপ প্রভাবসম্পন্ন সেই দেশের সাধারণ বৃক্ষ কল্প- 
বৃক্ষকেও পরাজিত করে। সেখানকার প্রস্তর চিন্তামণিঃ ভূমি 
স্বর্ণময়, নদীতে অমৃতপ্রবাহ ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মহারাজ, 
বিচার করিয়া দেখুনঃ যাহার মুখে উচ্চারিত শব্মাত্র বেদ তিনি 
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মুন্তিমান সচ্চিদানন্দ নয় কি? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীলক্মী যাহার 
পিতামাতা মোক্ষ ও ন্বর্গ তাহার অধীন । শ্রীকৃষ্ণ যে পক্ষাবলম্বন 
করিয়াছেন সেই দিকেই সিদ্ধিগণ স্বতঃ আশ্রয় গ্রহণ করে । অধিক 
আর জানিনা । সমুদ্রে জন্ম হইলেও মেঘই অধিকতর উপযোগী । 
শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সন্বন্ধেও সেই কথা । লৌহকে স্বর্ণে পরিণত 
করিতে গুরু স্পর্শমণি-_-তবে লৌকিক ব্যবহারে ব্বর্ণেরই বিশেষ 
প্রয়োজন | ইহা হইতে মনে করিও না গুরুত্ব অপ্রয়োজনীয় । 
দীপরূপে অগ্নি নিজেকেই প্রকাশিত করে । শ্রীকৃষ্ণ শক্তিতেই 
অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ হইতেও অধিকতর মহিমান্বিতরূপে অন্ৃভৃত 
হয়েন। অর্জুনের প্রশংসায় শ্রীকৃষ্ণ মহিমাই বণিত হয়। পুত্র 
সর্বগুণসম্পন্ন ও আমাপেক্ষা অধিকতর বড় হউক, পিতা এইরূপ 
ইচ্ছা করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই ইচ্ছা সফল হইয়াছে। হেনৃপ, 
শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় অজ্জুন পরিপূর্ণ । অর্জুন পক্ষেই জয় ইহাতে 
আর সন্দেহ কি? তাহার বিজয় না হইলে বিজয়ত্ব বৃথ'। 
শ্রীলক্মীর সমীপেই সম্পত্তিমান, অর্জুনের সমীপেই সম্পূর্ণ বিজয় 
এবং অভ্যুদয় ॥ ব্যাসের বাক্য সত্য মানিলে এই কথা নিশ্চয় 
জানিবেন। শ্রীপতি শ্রীকৃষ্কাস্তিকেই ভক্তসমূহ সুখ ও কল্যাণ। 
ব্যাসশিষ্যবাক্য অন্যথা হইতে পারে না! অঞ্জয় বাহু তুলিয়া 
এই ভাবে বলিলেন এবং মহাভারতের সার একটি শ্লোকে 
সম্পৃরটিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দিলেন। অগ্নি যতই থাকুক ন৷ 
সুর্যের অনুপস্থিতি পূর্ণ করিতে উহা প্রদীপের অগ্রভাগকে 


আশ্রয় করে । অনস্ত বেদ সপাদলক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারতে 
&১ 
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প্রকাশিত হইয়াছে, আর মহাভারতের যথাসর্বস্ব এই সপ্তশত 
শ্লোকাত্মক গীতায় স্থান পাইয়াছে। সেই সপ্তশত শ্লোকের 
অভিপ্রায় এই অন্তিম শ্লোকে প্রতিষ্ঠিত। . ব্যাসশিষ্য সঞ্জয়ের 
পূর্ণোদগার এই শ্লোক। এই একটি শ্লোক তাৎপর্য্য সম্পন্ন 
হইলে অবিষ্তা পরাভূত হইবে । সপ্তশত শ্লোক যেন এই শ্লোক- 
রাজের পদ অথবা ইহা গীতা গগনের পরমামৃত বর্ষণ। 
পরমাতআ্ার সভা-__গীতীমণ্ডপের স্তন্ত এই শ্লোক। মনে হয়, 
মোহ মহিষান্ুর, আর গীতা দেবী মহিষান্ুর মদ্দিনী। সপ্তশত 
শ্লোক পুজার মন্ত্র। এই শ্লোক মোহাম্থর বধের পর দেবীর 
আনন্দপ্রকাশক ধ্বনি । কায়মনোবাক্যে ইহার সেবায় স্বানন্দ- 
রাজ্য লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্ধকার বিনাশক সুর্যের পরাজয়কারী 
অবিদ্যাহরণকারী গীতা শ্লোক সূর্যের প্রকাশ করিয়াছেন। 
সংসার পথে পথিকের বিশ্রান্তির হেতু গীতা শ্লোকাক্ষর দ্রাক্ষা- 
লতার মণ্ডপ । শ্রীকৃষ্ণ সরোবরে গীতাশ্লোক কমল বিকাশে 
মধুকরন্বরূপ ভাগ্যবান্‌ সাধুগণ সবর্বদা উহার সেবা করেন। এই 
অস্ত্যশ্লোক ভাটের ন্যায় গীতা মহিমা বর্ণনা করেন । নিখিল শান্তর 
গীতা-নগরে এই শ্লোকময় বমণীয় গৃহে বাস করিবার নিমিত্ত 
সমাগত হইয়াছেন। গীতা প্রাণপতি পরমাত্মাকে আলিঙ্গনের 
নিমিত্ত এই শ্লোক বাহু প্রসারিত করিয়াছেন । (এই শ্লোক গীতা 
কমলের ভূঙ্গ, গীতা সমুদ্রের তরক্, গীতা রথের অশ্ব । টনর্জনরূপ 
অদ্ধোদয় যোগে শ্লোকাত্মক তীর্থসমূহ গীতা-গঙ্গায় মিলিত 
হইয়াছেন। (এই শ্লোক চিন্তারহিতের চিস্তামণি অথব! নিবিকল্পের 
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কল্পবৃক্ষ ) সপ্তশত শ্লোকের একটির পর একটি অধিকতর 
মহিমাময় । কোন্টি রাখিয়া কোন্টির মহিমা বলি কামধেন্থুকে 
হুপ্ধবতী অথবা অন্যথা বলা যায় না। (প্রদীপের সম্মুখ পশ্চাৎ 
নাই। স্ূর্ধ্যের ছোট বড় নাই। অমৃত সমুদ্র গভীর কি অগভীর 
ইহার বিচার অনর্থক 1) গীতা শ্লোকেও এইটি আদি এটি অস্ত 
বলার প্রয়োজন নাই । পারিজাত কুম্থমের নতুন পুরাতন নাই । 
অমুক শ্লোক অতুলনীয় এরূপ বলিবার প্রয়োজন কি? এখানে 
বাচ্য ও বাচকের ভেদ নাই। সকলেই জানে এই শাস্ত্রে 
শ্রীকৃষ্ণই বাচ্য আর তিনিই বাচক। বাচ্য বাচকতার একতা 
সিদ্ধি এই শ্াস্ত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব আমার 
সমর্থনের বিষয় আর কিছুই বাকী নাই। (গীতা শ্রীকৃষ্ণের 
বাঙয়ী মুত্তি 1) শাস্ত্র বাচ্যসম্বন্ধে তাৎপধ্য প্রকাশে ফলবান 
হইলে শাসন্ত্রত্ব আর থাকে না। গীতা সেরূপ শাস্ত্র নয়। ইনি 
সাক্ষাৎ পরবক্গান্বরূপ । অর্জুনের নিমিত্ত রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
এই মহানন্দ সমগ্র জগতের স্থলভ করিয়াছেন । কলাবান চন্দ্র 
শুধু চকোরের নয় সন্তপ্ত ভ্রিলোককেই শান্তি দান করে। শঙ্কর 
গৌতমের ব্যপদেশে কলিতাপদগপ্ধ জীবের নিমিত্ত গঙ্গাকে 
প্রবাহিত করিয়াছেন । সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-গাভী অজ্ঞুনকে বৎস- 
রূপে গীতা দ্প্ধ দান করিয়া উহা সর্বজগতের নিমিত্ত রাখিয়াছেন। 
জীব ভাবে গীতাম্বৃতে অবগাহনে তদ্রপতা লাভ, আর পাঠের 
ছলায় রসনায় যোগমাত্র ব্রহ্মভাবের স্ষ্টি হইবে। স্পর্শমণি 
একাংশে যোগ হুইলেই লৌহ ব্বর্ণ হয়, রসনাতে গীতা সংযোগ 
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মাত্রও সব্র্ব শরীর ব্রহ্মভাবে পুর্ণ হইবে । কর্ণে প্রবেশ মাত্র 
কুটিলেরও ফলোদয় হইবে ৷ কেননা সম্পত্তিমান্‌ দাতা কাহাকেও 
দিব না, এই কথা বলে না। শ্রবণ, পাঠ বা ব্যাখ্যা করিলে 
গীতা সকলকেই ফলদান করেন । গীতারই সেবা কর্তব্য । অন্য 
শাস্ত্রে কি প্রয়োজন? শ্রীকৃষ্ণাজ্জন সংবাদ ব্যাসদেব সাধারণের 
গ্রহণযোগ্য করিয়াছেন । গ্রীতিপুর্ববক মাতা বালককে নিজ হাতে 
খাওয়াইলে খুব ভাল হয় নাকি? পক্ষ নিম্মাণ করিয়া চতুর 
লোক বাযুকেও নিজের অধীন করিয়া লইয়াছে, সেইরূপ শব্দের 
অগম্য বেদকে শ্রীব্যাসদেব অহুষ্টপ, ছন্দে রচিত করিয়! 
্্ীশূদ্রাদির বুদ্ধিগোচর করিয়াছেন । স্বাতী নক্ষত্রে মুক্তার স্থষ্টি 
না হইলে স্ত্রীলোকের অলঙ্কারের শোভ৷ বৃদ্ধি করিত কে? 
নাদব্রন্ম প্রকাশিত না হইলে কিরূপে আমি উহাকে বুঝিতাম? 
কুনুম বিকাশ না হইলে সুগন্ধ পাওয়া যায় না। পর্কান্ন মধুর 
না হইলে রসনার তৃপ্তি হয় না। দর্পণ না হইলে নেত্র নিজেকে 
দেখিতে পারে না। নিরাকার সাকার না হইলে, শ্রীগুর রূপ 
অঙ্গীকার না করিলে, কিরূপে সেবা গ্রহণ সম্ভব হইত? অনন্ত 
বেদ সপ্তশত শ্লোকাত্মক না হইলে উহার তাৎপর্য কি ভাবে! 
সংসারে গৃহীত হইত? মেধ সমুদ্রের জল সংগ্রহ করিলে লোক 
উহারই দিকে চাহিয়া থাকে, নতুবা অপরিমিত সমুদ্রকে কি 
ভাবে নিজের কাজে পাইবে ? মনোরম শ্লোক না হইলে বাক্যের 
অগোচর বস্ততে আমার শ্রবণ সুখ উৎপাদন করা অসম্ভব । 
শ্রীকৃষ্ণ বাক্যকে গ্রস্থাকার প্রদানে ব্যাসের কৃপাই প্রকাশিত 
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হইয়াছে। শ্রীব্যাসের পদাবলম্বনে আমি উহা মারাঠী ভাষায় 
শ্রবণযোগ্য করিলাম । ব্যাসের বুদ্ধিও শঞ্ষিত ভাবে বিচরণ 
করে এরূপ গভীর বিষয়ে দীন আমিও কিছু বলিলাম । ভরসা 
এই যে, গীতাময় ঈশ্বর বড়ই ভোলা । ব্যাসোক্তি কুস্ুমমালিকা 
ধারণ করিয়াও তিনি আমার দুর্বাস্কুর গ্রহণে কুষ্টিত হইবেন না । 
ক্মীরসমুদ্র তীরে বৃহৎকায় গজরাজ জলপানের নিমিত্ত সমাগত 
হয় বলিয়া ক্ষুত্রাতিক্ষুদ্র মীনকে নিষেধ নাই। যে আকাশে 
গরুড় বিচরণ করে নবোদগত পক্ষ ক্ষুদ্র পক্ষী উড়িতে না 
পারিলেও সেই আকাশই তাহার আশ্রয় । রাজহংসের গতি 
অতীব প্রশংসনীয় তাহা বলিয়া অপরে কি চলিবে না? 
কলসীতে প্রচুর জল ধরে অঞ্জলিতে তাহার অন্থুপাতেই অল্প জল 
ধরে । মশাল খুব বেশী আলোক দিলেও ক্ষুদ্র দীপ তাহার 
নিজের অনুরূপ আলোক দেয়। আকাশ সমুদ্রে সমুদ্রের হ্যায় 
বিস্তৃত ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়-_ডাবরে ক্ষুদ্র রূপেই প্রতিচ্ছবি 
পড়ে। অতএব ব্যাসাদি মহাজ্ঞানী এই গ্রন্থ বিচার করিয়াছেন 
বলিয়া ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি উহা হইতে বিরত হইব একথা! 
যুক্তিযুক্ত নয় । সমুদ্রে মন্দরাচলের হ্যায় বৃহতৎকায় জলজস্ত বাস 
করে আবার ক্ষুদ্র মত্ম্যও বাস করে। স্ৃর্য্যের সমীপে অরুণ, 
সে সূর্যকে দেখে বলিয়৷ পৃথিবীস্থিত ক্ষুদ্র পিপীলিকা তাহাকে 
দেখে না কি? অনুচিত কথায় কাজ নাই, আমি সাধারণ 
লোকের নিমিত্ত ভাষায় গীতার্থ প্রকাশ করিয়াছি । পিতার 
পদান্ুসরণ করিলে পুত্র কেন চলিতে অক্ষম হইবে? ব্যাসের 
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অনুসরণে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে 
অযোগ্য হইলেও অভীষ্ট স্থলে যাইতে সমর্থ হইব। কাহার 
ক্ষমাগুণে স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ নিচয় ধারণ করিয়া পৃথিবী: 
অবিচলিত? কাহার অঙ্গজ্যোতিতে সূর্য্য অন্ধকার দূর করে? 
সমুদ্রে জল, জলে মধুর আস্বাদ, মধুর মধুরতা, পবনের বল, 
আকাশের বিস্তার, জ্ঞানের প্রকাশ ও শ্রেষ্ঠত্ব, বেদের বাকৃশত্তি, 
সখের উল্লাস, জগতের স্থষ্টি কাহার শক্তিতে? সকলের 
পরমোপকারী বান্ধব সদৃগুরু সমর্থপ্রভু শ্রীনিবৃত্তিনাথ আমার 
হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সমস্ত কর্ম করাইয়াছেন। ইহাতেই 
মারাঠী ভাষায় গীতা বলিতে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি । 

শ্রীগুরু নাম স্মরণপুরর্বক পর্বতের উপর বালক একলব্য 
মৃগ্যয় মৃণ্তি নির্মাণ করিয়া ত্রিলোকে কীন্তি স্থাপন করিয়াছেন ) 
চন্দন স্পর্শে সাধারণ বৃক্ষও চন্দনের যোগ্যতা লাভ করে। 
বশিষ্টের আশ্রয়ে তাহার তেজ? সৃর্ধ্য হইতেও অধিক । আমিত 
সচেতন, শ্রীগুরও দৃষ্টিমাত্র কৃতার্থ করেন । দৃষ্টি নির্দোষ আর 
তাহার উপর সৃর্যযালোক থাকিলে কোন্‌ বস্ত অদৃশ্য থাকে? 
তাহার কৃপায় আমার শ্বাসোচ্ছাসও নব প্রবন্ধরূপে পরিণত 
হইতে পারে । জ্ঞানদেব বলেন- শ্রীগুরুকপায় সকলই সম্ভব । 
মতকৃত ভাষায় বিরচিত গীতার্থ প্রেমের সহিত সঙ্গীতরূপে গান 
করা যায়, তবে গায়কের অপেক্ষা করে বলিয়া উহাকে অপূর্ণ 
মনে করিবেন না-_শুধু পড়িয়া গেলেও গীতার মাধুধ্যে মগ্ন 
হইবেন । সুন্দর অঙ্গ অলংকার ভিন্নই শোভা! পায়, অলম্কৃত 
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করিলে অধিকতর শোভ! ত স্থনিশ্চিত। মুক্তামণি ত্বর্ণকে 
শোভিত করে স্বতন্ত্রও উহা পরম স্থন্দর । বস্তু সমাগমে 
গুন্কিত হউক আর নাই হউক কুমুমের সুগন্ধ কিছু ন্যুন হয় না। 
ওবী ছন্দে রচিত এই গীতা ব্যাখ্যাও সঙ্গীতে অথবা শুধু পাঠে 
আনন্দ দান করিবে । ইহাতে ছোট বড় সকলের উপযোগী 
করিয়া ব্রহ্মরসে ম্ুস্বাদ্ব অক্ষর ওবীছন্দে গ্রথিত কর] হইয়াছে । 
চন্দনের কুস্থমোদগম অপেক্ষা বৃক্ষই স্গন্ধ । শ্রবণেই এই প্রবন্ধ 
সমাধি সুখ দেয়, ব্যাখ্যা ত দূরের কথা । ইহার পাঠে যে আনন্দ 
তাহার সমীপে অমৃতও তুচ্ছ । কবিত্বের বিশ্রান্তি ইহার শ্রবণ, 
মনন ও নিদিধ্যাসনকে পরাজিত করিয়াছে । সকলেই ইহাদ্বারা 
আনন্দ পাইবে, শ্রবণমাত্র ইন্ড্িয় পরিতৃপ্ত হইবে। চন্দ্রালোক 
উপভোগে চকোরের প্রসিদ্ধি হইলেও সকলেই উহা ভোগ করে। 
সেইরূপ অধিকারী ব্যক্তি এই অধ্যাত্মশাস্ত্রদ্ধারা আন্তরিক স্বখলাভ 
করিলেও বাক্চাতুর্যে সাধারণ লোকও সুখে বঞ্চিত হইবে না। 
শ্রীনিবৃত্তিনাথের মহিমাই এইরূপ । এই গ্রন্থ তাহারই 
কৃপা বৈভব। ক্ষীর সমুদ্র তীরে শ্রীশঙ্কর পার্বতীর কর্ণে 
কোন্‌ দিন উপদেশে দিয়াছিলেন, উহা ক্ষীরসমুদ্রে মীনের 
গর্ভস্থ মতস্তেন্্রনাথ শ্রবণ করিয়াছিলেন । সপ্তশঙ্গ পর্বতের 
উপর পঙ্ধু চৌরঙ্গীনাথের সহিত সেই মতস্তেন্্রনাথের দেখা হইলে 
চৌরঙ্গীনাথ তাহার উপদেশে পূর্ণাঙ্গ হইলেন । তদনস্তর অচল 
সমাধি লাভের ইচ্ছা হইলে মতস্তেন্্রনাথ গোরক্ষনাথকে সেই 
উপদেশ দান করেন। যোগ কমলের সরোবর-_বিষয়াবেশ 
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বিধ্বংসকারী সর্কেশ্বর শঙ্কর তৎপর গুরুপদে অভিষিক্ত হন। 
শীশঙ্কর হইতে প্রাপ্ত অদ্বৈতানন্দ শ্রীগৈনীনাথ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ 
করেন । কলিহত জীবের দুর্দশা! দেখিয়া তিনি ছুটিয়া আসিয়া 
শ্রীনিবৃত্তিনাথকে আদেশ করিলেন--আদি গুরু শঙ্কর হইতে 
শিষ্য-পরম্পরায় আমি যে জ্ঞাননিধি লাভ করিয়াছি, তুমি উহা 
লইয়া ছুটিয়া যাও এবং কলির গ্রাস হইতে জীবগণকে রক্ষা কর ।, 
প্রথম হইতে শ্রীনিবৃত্তিনাথ কৃপালু তদুপরি শ্রীগুরু আজ্ঞায় তিনি 
বর্ষার মেঘের ন্যায় হইলেন । ছুঃখীজনের প্রেমে গীতার্থবর্ণন 
ব্যপদেশে তিনি যে শাস্তরস বর্ষণ করিয়াছেন, উহাই এই গ্রন্থ । 
চাতকের ন্যায় বসিয়াছিলাম, উহাতেই আমি কীনত্তিলাভ 
করিয়াছি । আমার প্রভু গুরু পরম্পরা প্রাপ্ত সমাধি সম্পদ্‌ এই 
গ্রন্থের মধ্য দিয়া আমাকে উপদেশ করিয়াছেন । আমিত কোথাও 
শিক্ষা করি নাই বা পড়াশুনাও করি নাই, গুরুসেবাও জানি না; 
এমতাবস্থায় গ্রন্থ রচনা কিরূপে সম্ভব? তবে ইহা সত্য যে, 
শ্রীগুরদেব আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থদ্বারে সংসারের 
রক্ষা করিয়াছেন । পুরোহিতের ম্যায় আমি আপনাদের সম্মুখে 
অল্পবিস্তর যাহা৷ বলিয়াছি সেই ধুৃষ্টতার জন্য মাতৃসদৃশ সাধুগণের 
সমীপে ক্ষম! প্রার্থনা করি । 

বাক্য-বিন্যাস, সিদ্ধান্ত স্থাপন ও অলঙ্কার রহস্য, কিছুই 
আমি জানি না। গুরু স্ুত্রধারণ করিয়া কাঠের পুতুল আমাকে 
নৃত্য করাইয়াছেন । তিনিই এই গ্রন্থের আছ্যন্ত বলাইয়াছেন, 
এই' নিমিত্ত আমি গ্রন্থের দোষ-গুণ সম্বন্ধে অধিক ক্ষমা চাহিব 
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না। সাধুগণের সভায় সকলেই সমাদর লাভ করে। এই গ্রন্থে 
অপূর্ণতা থাকিলে আপনাদের গুণে নিশ্চয় পূর্ণতা লাভ করিবে । 
তাহা যদি না হয়, আমি আপনাদের প্রতি সপ্রেম ক্রোধ করিব । 
স্পর্শমণি সংযোগে লৌহত্ব না ছুটিলে দোষ কাহার ?__গঙ্গায় 
মিলিয়া গঙ্গাত্ব লাভ না করিলে নালাকে দোষ দেওয়া যায় না। 
বহুভাগ্যে সাধুগণের পদপ্রান্তে মিলিত হইয়াছি, আমার কাছে 
ছুর্মত কি? আমার প্রভুর কৃপায় আপনাদের সহিত মিলন। 
ইহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। সর্ধসাধন সিদ্ধ স্থান আপনাদের 
কৃপায় গ্রন্থরচনার প্রবল আকাঙ্ষা পূর্ণ হইয়াছে । ধরণীকে 
ব্বর্ণমপ্ডিত করা, চিন্তামণির পর্বত স্থষ্টি, সমুদ্র অমৃত পূর্ণ করা, 
নক্ষত্রকে চন্দ্রে পরিণত করা, কল্সবৃক্ষের উদ্ভান রচনা, কিছু কঠিন 
নয়, কিন্তু গীতার্থ প্রকাশ অতীব দ্বরূুহ। সর্বপ্রকারে পঙ্গু 
হইলেও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় আমি এই গ্রন্থসাগর 
বর্ণনায় সমর্থ হইয়া স্বকীন্তির বিজয় পতাকা ধারণ করিয়াছি । 
প্রাকার কলসযুক্ত গীতার্থ মন্দিরে শ্রীগুরুমুত্তির অচ্চনা করিয়াছি 
গীতামাতাকে ৷ ভুলিয়া যে শিশু বৃথা নিদ্রিত ছিল তাহার 
নিদ্রাভঙ্গে মাতার দর্শন লাভ হইয়াছে । এ সকলই আপনাদের 
কৃপায়। শুধু সাধূ-কুপার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি বর্ণনা 
করিয়াছি। আপনাদের অপরিসীম দয়া । এই গ্রন্থসিদ্ধির 
আনন্দ দানে আপনারা আমার জন্ম সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন । 
আশানুরূপ ফলে আমাকে অত্যন্ত হুখী রুরিয়াছেন। হে গুরো!! 
আমার নিমিত্ব দ্বিতীয় স্থ্টি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বিশ্বামিত্রের 
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স্থ্টিকেও পরাজিত করিয়াছেন । বিশ্বামিত্রের স্থ্টি বিনাশশীল, 
উহা! এক ব্রিশঙ্কুর নিমিত্ত রচিত এবং ব্রহ্মার ন্যুনতা খ্যাপনের 
শ্রিমিত্ব । এই গ্রন্থ সেরূপ নয়। উপমন্র্যুর প্রতি কৃপা করিয়া 
শঙ্কর ক্ষীর সমুদ্র রচনা করেন, উহাও তুলনার অযোগ্য ; যেহেতু 
উহার গর্ভে বিষ থাকে । অন্ধকার দূর করিয়া নূর্য ইহার 
তুলনার যোগ্য হইত, কিন্তু তাহারও উষ্ণতা দোষ । জ্যোৎস্মা 
বিতরণে জগতে শাস্তি দান করিলেও চন্দ্রের কলঙ্ক আছে। 
অতএব সাধুগণের কৃপায় প্রকাশিত এই গ্রন্থ নিরপম। এই 
গ্রন্থ সাধুরই মহিমা, আমি আপনাদের সেবক মাত্র । এখন 
বিশ্বরূপ শ্রীগুরদেব এই বাগ.যজ্ঞে সন্তূষ্ট হইয়া আমাকে প্রসাদ 
দান করুন। দুষ্ট লোকের কুটিলতা। দূর হউক এবং সৎকর্ম 
শ্রতি হউক । প্রাণিগণের পরস্পর আস্তরিক মিত্রতা স্থাপিত 
হউক । পাপ অন্ধকার দূর হইয়া সংসারে স্বধর্্মাচরণ স্র্যোযাদয় 
হউক। প্রাণিমাত্রের বাসনা পূর্ণ হউক। সদামঙ্গলবর্ষী 
ভগবন্তক্ত জনগণের সমাগম হউক। ইহারা সচল কক্পবৃক্ষ, 
জীবন্ত চিন্তামণির ধাম, অমৃত-স্থখের সমুদ্র, অকলঙ্ক চন্দ্র 
ও তাপরহিত ্র্ধ্যসম সাধুগণের সহিত অচ্ছেছ্ সম্বন্ধ 
থাকৃক। ত্রিলোকে নিখিল জীব সর্বপ্রকার সুখে পুর্ণতা 
লাভ করিয়া পরম পুরুষের অখণ্ড ভজন করুক। এই গ্রন্থ 
যাহাদের জীবন সর্ধন্য তাহারা ইহলোক পরলোকে স্থুখ 
প্রাপ্ত হউন । 

ইহা শ্রবণে শ্রীগুর বলিলেন__“তোমার অভিলাষ পূর্ণ 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৮১৬- 


ইইবে, পুর্ব্বোক্ত প্রসাদ দান করা হইবে ।” জ্ঞানদেব তখন 
অত্যন্ত স্থখী হইলেন । 

কলিষুগে মহারাষ্ট্র দেশে গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে পরম 
পবিত্র পঞ্চক্রোশ ক্ষেত্র আছে । সেইস্থানে জগতজীবনস্বরূপ 
শ্রীমোহিনীরাজ বিরাজিত। যাদবকুলভূষণ, নিখিল কলা- 
নিপুণ, শ্ঠায়াবতার শ্রীরামচন্দ্র নামে নরপতি | সেইস্থানে শ্রীশঙ্কর 
পরম্পরায় উৎপন্ন শ্রীনিবৃত্তিনাথের শিষ্য জ্ঞানদেব শ্রীগীতাকে 
মারাঠী ভাষার অলঙ্কার ধারণ করাইয়াছে । নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদাস 
বলেন- মহাভারত নগরে প্রসিদ্ধ ভীম্ম পর্বে বণিত শ্রীকৃষ্ণার্জুন 
সংবাদ উপনিষদের সার- সর্ধশাস্ত্রে আকর-_পরমহংসগণের 
সেবোপযোগী সরোবর ৷ পরবর্তীকালে প্রাণিগণ এই গ্রন্থের 
পুণ্যসম্পদে সর্ধবপ্রকারে সখী হউক । এই ব্যাখ্যা ১২৭২ শকাব্দায় 
জ্ভানেশ্বর রচনা! করে এবং সচ্চিদানন্দ উহা লিপিবদ্ধ করে ॥৭৮] 


ইতি শ্রীজ্বানদেব কৃত ভাবার্থ দীপিকায়াং 
অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 


একনাথ কত জ্ঞানেশ্বরীর সংশোধন স্থৃতি 
১৫০৬ শঁকাব্ধায় তারণ নাম বৎসরে জনার্দন মহারাজের 
শিষ্য একনাথ জ্ঞানেশ্বরীর সংশোধন করে । গ্রন্থ প্রথম হইতে 
শুদ্ধ ছিল, তবে পাঠভেদে ক্রমশঃ উহা! অবোধ্য হইয়া উঠে। 
একনাথ উহারই সংশোধন করে । .জ্ঞানেশ্বরকে নমস্কার । 
তাহার গ্রন্থ পাঠে অতিভাবুক ব্যক্তিও জ্ঞানলাভ করে । এই 


৮১৬ জ্ঞানেশ্বরী 


ভাদ্র মাস কপিলা ষষ্ঠীর উত্তম পর্ববদিনে গোদাবরী তীরস্থ 
পৈঠান গ্রামে এই লিখন কার্য সমাপ্ত হইল । ভাষায় ওবীছন্দে 
কবিতা রচনা করিয়া জ্ঞানেশ্বরীর পাঠ মিলাইতে চেষ্টা করিলে 
উহা অমৃতের থালায় তুচ্ছ খাছ দেওয়া হইবে । 


অথ শ্রীমদ্তগবদূগীতাপাঠক্রমঃ 


ও অগ্ত শ্রীমত্তগবদ্গীতা-মালামন্তরন্ত আীভগবান্‌ বেদব্যাসখফিরহূ- 
ই্প.ছন্দঃ এ্ীরষ্ণঃ পরমাত্ব! দেবতা “অশোচ্যানম্বশোচন্ত্ প্রজ্ঞাবাদাংস্চ 
ভাবসে” হতি বীজম্। প্সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” 
ইতি শক্তিঃ| '“অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ:” ইতি 
কীলকম্‌। শ্রীকষ্ণত্রীত্যর্থপাঠে বিনিয়োগঃ । 

“নৈনং ছিন্স্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ” ইতি হৃদয়ায় নমঃ । 
“ন চৈনং ক্রেদয়স্তাপো ন শোবয়তি মারুত' ইতি শিরসে স্বাহা। 
“অচ্ছেগ্যোহ্যমদাহ্বোইয়মক্রেগ্োইশোষ্য এব চ” ইতি শিখায়ে বষটু। 
“নিত্যঃ সর্ধগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতন ইতি কবচায় হুং। “পশ্য 
মে পার্থ দ্ূপাণি শতশোহথ সহশ্রশঃ ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌।” 
“নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ” ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় 
ফট । ইতি অঙ্গন্তাসঃ | 

“টৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ” ইত্যন্ৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। 
“ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপে। ন শোষয়তি মারুতঃ” ইতি তর্জনীভ্যাং স্বাহা । 
“অচ্ছেগ্যোহয়মদ্াহোহয়মক্রেগ্োইশোষ্য এব চ৮ ইতি মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। 
“নিত্যঃ সর্বগতঃ স্বাগুরচলোইয়ং সনাতনঃ* ইত্যনামিকাভ্যাং হৃং। 
“পশ্য মে পার্থ দ্বপাণি শতশোহথ সহত্রশঃ" ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌। 
“নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং 
অস্্রায় ফট ইতি করন্তাসঃ | 


মঙ্গলাচরণম্‌ 


ও পার্থাক্স প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয্মং» 
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিন। মধ্যে মহাভারতে । 
অদ্ধৈতামৃতবধ্িণীং ভগবতীমষ্টাদ্শাধ্যায্িনী- 

মন্ব ! ত্বামহ্ৃসন্দধামি ভগবদগীতে ভবদ্ধেষিণীম্‌ ॥ ১ 
বাগীশাছ্াঃ স্সমনসঃ সরব্বার্থানামুপক্রমে | 

যংনত্বা কতকত্যাঃ স্্যস্তং নমামি গজাননম্‌ ॥ ২ 
নমোহস্ত তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুলারবিন্দায়তপদ্মনেত্র । 
যেন ত্বক্স! ভারতটতৈলপুর্ণ2, প্রজ্বালিতে। জ্ঞানময়ঃ প্রদীপ ॥ 
প্রপন্রপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণযে। 

জ্তানমুদ্রায কৃষ্তাক় গীতাম্বতছহে নমঃ ॥ ৪ 
সর্বোপনিষদে! গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ | 
পার্থো বৎস: স্ধীর্ভোক্ত1 দুপ্ধং গীতাম্বতং মহৎ ॥ €& 
বন্ছদেবসৃতং দেবং কংসচাপর মর্দনম্‌ । 
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্‌ ॥ ৬ 
ভীম্মদ্রোণতট! জয্বদ্রথজল! গান্ধারনী লোৎ্পলা, 
শল্যগ্রাহবতী কপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলাঞ। 
অশ্বথামবিকর্ণ-ঘোরমকর। ছর্য্যোধনাবর্তিনী, 
সোত্ীর্প খলু পাশুবৈ রণনদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ ॥ ৭ 
পাবাশর্ধযবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎ্কটং, 
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসক্বোধনাবোধিতম্। 
লোকে সঙ্জনবট্‌পদৈরহরহঃ পেপীক্সমানং মু, 
ভূয়াদ্ভারতপহ্বজং কলিমলপ্রধবংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৮ 


জ্ঞানেশ্খবরী 


স্কং করোতি ঝচালং পঙ্গুং লজ্ঘয়তে গিরিম্‌ । 
যত্কুপা! তমহং বন্দে পরমানন্দমমাধবম্‌ ॥ ৯ 

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্রকুদ্রমরুতস্ত্বস্তি দ্রিব্যৈঃ স্তবৈ- 
বেবেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিবদৈর্পায়স্তি যং সামগাহ | 
ধ্যানাবস্থিততদ্‌্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনে।, 
যস্তাস্তং ন বিছঃ সুরাস্ুরগণ। দেবাম্্র তশ্মৈ নমঃ ॥ ১০ 
নমে। ধশ্মায় মহতে নমঃ কষ্তায় বেধসে । 
ব্রাহ্মণেভ্যে! নমস্কত্য ধশ্মান্‌ বক্ষ্যে সনাতনম্‌ ॥ ১১ 
নারায়ণং নমস্কত্য নরঞ্ৈব নরোত্তমম্। 

দেবীং সরথতীঞ্চেব ততো জয়মুদ্দীরয়েৎ ॥ ১২. 


শ্রীশ্রীগীত। মাহা ত্স্য 
ও নমো! ভগবতে বান্থদেবায় 


ধবোবাচ 
ভগবন্‌ পরমেশান ভক্তিরব্যভিচানিণী । 
প্রারন্ধং ভুজ্যমানন্ত কথং ভবতি হে প্রভো! ॥ ১ 


আবিষু্রুবাচ 
প্রারন্ধং ভুজ্যমানে! হি গীতাভ্যাসরতঃ সদ] ! 
সমুক্তঃ সম্থখী লোকে কর্ণ! নোপলিপ্যতে ॥ ২ 
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যানং করোতি চে। 
কচিৎ স্পর্শং ন কুর্বস্তি নলিনীদলমশ্ুব্ৎ ॥ ৩ 
গীতায়াঃ পুকস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ততে ৷ 
তত্র সর্বাণি তীর্থাণি প্রয়াগাদীনি তত্র বি ॥ ৪ 


গীতা মাহাত্্য 


সর্বে দেবাশ্চ খষয়ো যোগিনঃ পন্নগাশ্চ যে। 
গোপালা গোপিকা বাপি নারদোদ্ধব পার্ধদৈঃ ॥ 
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীত! প্রবর্ততে ॥ & 
যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্‌ ! 
তত্রাহং নিশ্চিতং পুথি নিবসামি সদৈব হি ॥ ৬ 
গীতাশ্রয়েহহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোক্তমং গৃহম্‌। 
গীতাজ্ঞানমুপা শ্রিত্য ত্রীন্‌ লোকান্‌ পালক্ষাম্যহম্‌ ॥ ৭ 
শীত! মে পরমাবিগ্য! ব্রহ্মপরা ন সংশয় ৷ 
অর্ধমাত্রাক্ষর! নিত্য সাহনির্বাচ্যপদাক্সিক! ॥ ৮ 
চিদানন্দেন কঞ্ষেন প্রোক্ত1 স্বযুখতোহজুনিম্‌ । 
বেদত্রয়ী পরানন্দ তত্বার্থজ্ঞানসংযুতা ॥ ৯ 
যোহ্গ্রাদশ জপেন্িত্যং নরো! নিশ্চলমানসঃ ৷ 
জ্ঞানসিদ্ধিং সলভতে ততো! যাতি পরং পদম্‌ ॥ ১* 
পাঠে২সমর্থঃ সম্পূর্ণে ততোহ্ধং পাঠমাচরে । 
তরদাগোর্দানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১ 
ত্রিভাগং পঠমানস্ত্র গঙ্গান্নানফলং লভেৎ্। 

₹শং জপমানস্ত সোমযাগফলং লভেৎ্ ॥ ১২. 
একাধ্যায়স্ত যে! নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতহ | 
কুদ্রলোকমবাপ্োতি গণে! ভূত্বা বসেচ্চিরম্‌ ॥ ১৩ 
অধ্যায়মেকপাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরহ | 
সযাতি নবরতাং যাবন্মন্বস্তরং বন্থন্ধরে ॥ ১৪ 
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপগুপঞ্চ চতুষ্টয়ম্‌ | 
ঘ্বৌ ত্রীনেকং তদর্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নর ॥ ১৫ 


জ্ঞানেখ্বরী 


চক্রলোকমবাপধোতি বর্ষাণামযুতং গ্রুবম্‌ । 
গীতাপাঠসমাযুক্তো মতো মাহ্নষতাং ব্রজেৎ্খ ॥ ১৬ 
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্ব লভতে মুক্তিমুত্তমাম্‌। 
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তে! ভ্রিয়মাণো। গতিং লভেৎ্ ॥ ১৭ 
গীতার্থশ্রবণাসক্তো মহাপাপযুতোহপি ব।। 
বৈকু্ং সমবাপ্োতি বিষুণনা সহ মোদতে ॥ ১৮ 
গীতার্থং ধ্যায়তে নিত্যং কতা কর্মাণি ভূরিশহ | 
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ে! দেহাস্তে পরমং পদমং ॥ ১৯ 
গীতামাশ্রিত্য বহবে! ভূভভূজে! জনকাদয়ঃ । 
নিধূর্তকল্মষা! লোকে গীতা যাতাঃ পরং পদম্‌ ॥ ২০ 
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ব্যং নৈব যঃ পঠেৎ। 
বুথ! পাঠো ভবেৎ তশ্ত শ্রম এব হ্যদাহতঃ ॥ ২১ 
এতন্মাহাত্ব্যসংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ। 

স তৎ ফলমবাপোতি ছর্পভাং গতিমাপ্র,য়াৎথ ॥ ২২ 


স্যতউবাচ 


মাহান্ন্যমেত্‌ গীতাক্সা ময়] প্রোক্তং সনাতনম্‌। 
গীতান্তে চ পঠেদ্‌ যস্তু তছ্‌ক্তং তৎ ফলং লভেৎ ॥ ২৩ 


ইতি বরাহপুরাণোক্ত শ্ীমত্তগবদপীতামাহাত্থ্যং 
সম্পূর্ণম্‌। 


